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“বা 


হে আমার জীবন-সর্বন্ব প্রিয়পরম ! 
এ ধরাধামে ধাহাকে তুমি 
তোমারই জীবত্ব বলিয়। মনে করিতে, 
ধাহাকে ছাড়া তোমার অস্তিত 
কল্পনায় ও ভাবিতে পারিতে না, 
যিনি ছিলেন তোমার 
“সব আরাধন।র প্রতীক, 
সব আশার উৎস, 
সব কামনার বিশ্রাম, 
সব ব্যথার শান্তি-প্রলেপ, 
ধাহাকে হারাইয়া সব-কিছু থাকিতেও 
এ ছুনিয়ায় আজ তুমি সব্বহার কাঙ্গাল, 


আমাদের সেই পরমারাধ্য। পুণ্যবতী 
মহামহিমময়ী জননীদেবী মনোমোহিনীর 
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্টে আজ তোমার 
এই চরিত-কথা উৎসর্গ করিলাম । 


সংসঙ্গ, পাবনা ৃ শ্রীচরণাশ্রিত দীন সেবক 
আযাঢ়-সংক্রান্তি, ১৩৪৬ ব্রজগোপাল 


মুখবন্ধা 


পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থকৃলচন্দ্রের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করিতে প্রয়াস 
পাওয়৷ আমার স্যার ক্ষু বুদ্ধি সাধন-ভজনহীন অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে ধুষ্ঠতা মাত্র! 
তাহার অনন্যসাধারণ কম্মোদ্দীপনা, অনন্ত-অতলম্পশী জ্ঞান, আঙন্সসঞ্চিত 
স্থক্প্ন অন্তদুষ্টি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সর্বোপরি বিশ্ববামী প্রতি-প্রত্যেকে 
জন্য তাহার অফুরস্ত আপ্রাণ ভালবাসার এক-কণিকাঁও যদি পরিমাপ 
করিবাব সামর্থ থাকিত ! বিশ্ববৈচিজ্েব অন্তমিভিত কাতণকে নিজের 
সমগ্র সত্তা দিয়! অন্ুক্ষণ অন্তভব করতঃ যিনি সকলের সঙ্গে অতি সহজভাবে 
মিশিষা কত-জনের কত-দিনেব কত-বিচিত্র গ্রন্থি-মোচনপুর্ববক তাহাদিগকে 
মানসিক স্বাস্থ্যদান করিতেছেন, ধাহার সহানুভৃতিপূণ দরদমাখা শুশ্াধাম 
মরণ-পথেব কত-যাত্রী আঁশ!, ভরসা ও উৎসাহের অমুতমন্ত্রে সপ্ভীবিত হইয়া 
অন্তরের সম্পদে বলীয়ান্‌ হইয়া উঠিতেছে”__কি সাধ্য মামার, ভাষায় আমি 
সেই অপূর্ব জীবন-মাহাত্য্যের একবিন্দু প্রকাশ করি! বলিতে কি, দীর্ঘকাল 
নিষতরূপে তাহাব সঙ্গ করিয়া! আজ উভাই প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি, 
কি শিক্ষা, কি বাষ্, কি ধশ্ম, কি বিজ্ঞান, কি সমাজ- মানব-সভ্যতাঁর 
সকল ক্ষেত্রেই তাহার যুগান্তপ্রকাবী অতুলনীয় দান__যাঁহা তদীঘ আপন সময়ের 
অতীত বন্--জাতির ভবিষ্যৎ ত্ব্ণযুগ-ন্থগ্টির অমোঘ অপূর্ব উপাদান! 
এই দীন সেবক তাহার অপার করুণালাভে ধন্য-_কৃতার্থ। আনন্দ-রস 
কেহ একাকী উপভোগ করিয়া তৃপ্তি পায় না, পারিপাশ্বিক সবাইকে লইয়া 
অমুত আ্বাদনে তৃপ্রিবোধ মানব-মনের সাধারণ ধশ্শ। তাই শত অযোগাতা, 
সহম্র নানতা সত্বেও তাহার অমিয় চরিত-কথা লিপিবদ্ধ কবিয়া সকলকে 
জানাইবার জন্য ক্ষুধাতুর আত্মার আজ এই দীন ব্যাকুল প্রচেষ্টা! আর-কিছু 
না হউক, আমার স্বদেশবাসী জননী ও ভ্রাতৃমগ্ডলীর সমীপে মানবের 
বদ্ধনভিক্ষু এই দরদী বন্ধুর শুভ আবিষ্ভাবের বার্তাটা যে বহন কবিয়া 
আনিবার চেষ্টা পাইয়াছি, সেবকের ইহাই পরম সার্থকতা । 

ধাহাদের লিখিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও কথিত বর্ণনা! হইতে পুস্তকের উপাদান- 
সংগ্রহে সাহাষ্য পাইয়াছি তন্মধ্যে ন্বর্গগতা৷ জননীদেবী মনোমোহিনী, শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, শ্রীযুক্ত কষ্ণপ্রসন্ন ভট্রাচাধ্য, এমএ, দেশবন্ধুর জীবনী- 
প্রণেতা শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্চ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র অধিকারী, এমএ, 
বি-এল, শ্রীযুক্ত সথবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীযুক্ত রত্বেশ্বর দাশগুপ্ত, বি, এস্‌-সি, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
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সরকার, এম্‌-এ, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধ্য, বি, এস্‌-সি, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ 
চক্রবর্তী, বি-এ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ হালদার, বি-এ, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 
অদ্ধেয় খত্তিকাচাধ্য শ্রীযুক্ত রুষ্পপ্রসন্ন ভট্রাচার্ধয, এম-এ, ও প্রতিখত্বিক শ্রীযূক্ত 
নরেশচন্ত্র চক্রবর্তী বি-এ যত্বপূর্ববক গ্রন্থের পাঙুলিপিখানি আস্স্ত এবং প্রতি- 
নিধিনায়ক শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্তী বি-এল্‌ ও খত্থিকসচিব শ্রীযুক্ত 
শ্যামাচরণ মুখাজ্জি এমএসসি ইহার অংশ-বিশেষ পাঠ করিয়া দেখিয়া 
দিয়াছেন, এজন্য তাহাদিগকে আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি । 


সৎ্সঙ্গ কলাকেন্ত্রের তরুণ শিল্পীগণ বিশেষ যত্রপূর্ববক গ্রন্থস্থ কতকগুলি 
ছবির আলোকচিত্র তুলিয়া! দিয়াছেন এবং ফিলানথ পি কার্ধ্যালয়ের স্থযোগ্য 
কম্মিগণ নানাবিষষে আমাকে সময়োচিত যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
যতীশ চন্দ্র কর যেরূপ অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিষা বহুদূরে থাকিয়াও গ্রন্থের 
প্রুং-সংশোধন-কাধ্যে সহায়তা করিয়াছেন তাহ! কোন দিন ভূলিতে পারিব 
না। জ্যোতিষাচাধ্য শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন শাস্ত্রী মহাশয় প্রাচ্যমতে 
এবং জ্যোতিব্বিদ শ্রীযুক্ত তপতীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাশ্চাত্যমতে 
শ্শ্রঠাকুরের কোঠীর গণনা! ও বিচারাদি করিয়া দিয়াছেন । রাজসাহী-নিবাসী 
শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ শশা স্বতিরত্ব মহাশয়ের অন্ত গ্রতে শ্রীত্রীঠাকুরের 
পিতৃকুলের বংশ-পত্রিক। এবং হিমাইতপুর-নিবাসী শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বসন্ত- 
কুমার চৌধুরী মহাশয়ের সৌজন্যে শ্রীত্রীঠাকুবের মাতৃকুলের বংশাবলী সংগ্রহ 
করিতে পারিয়াছি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভতি- 
ভূষণ ঘোষ ও শ্রীযক্ত খলিলর রহমান মহোদয়গণের অরুত্রিম ন্েহ ও অনুগ্রহ 
লাভ না করিলে গ্রস্থ-প্রণষন আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই সকল ই্টগ্রাণ 
স্থহদবর্গের নিকট আমি চিরখণী থাকিব । এতদ্যতীত বনু ইষ্টভ্রাতা কত-জনে 
কত-প্রকারে ষে এই পুক্তক-প্রকাশে আমাকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিয়া- 
ছেন, তাহার আবি নাই । স্থানাভাব-বশতঃ তাহাদের নাম প্রকাশ করিতে 
না পারায় আমি ছুঃখিত। যাহাদের যত্ব, পরিশ্রম, সাহাষ্য, সহানুভূতি 
ও শুভেচ্ছা লাভ কবায় আজ আমি এই দুরূহ কার্ধযসাধনে সক্ষম 
হইয়াছি আমার সেই পরমাত্মীয় বান্ধবগণের প্রত্যেককে এই সুযোগে 
আমার অস্তবের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । শ্রীগৌরাঙ্গ 
প্রেসে'র কাধ্যতত্পরভাঘ গ্রন্থের মুদ্রণকাধ্য, “বেঙ্গল অটোটাইপ কোং ও 
গয়৷ আর্ট প্রেসের যয়ে ছবিগুলির ব্লক-নিশ্মাণকাধ্য এবং "গম্মা আর্ট 
প্রেসের অতিশয় নৈপুণ্যে ইহার যাবতীয় ছবির মুদ্রণকারধ্য হুসম্পন্ন হইয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে আমার পুত্র শ্রীমান রজতবরণের কথাও না বলিয়া পারিলাম 
না। তাহার লিখিত [410 800 115801)17763 ০৫ ৭1 9০ 11810 
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420010016078100785 নামক বৃহৎ গ্রন্থের পাওুলিপি আমাকে পুস্তকখানার 
রচনাকাধ্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে । বর্তমান গ্রন্থের পাওুলিপির অনেক 
অংশের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং বিশেষভাবে সুদীর্ঘ শুচীপত্রখানার 
রচনাকার্ধো তাহার যত ও পরিশ্রম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই তরুণ বয়সেই 
ইষ্টপ্রতিষ্ঠাকাধো তাহার নিকট হুইতে এবপ সাহায্যলাভ আমার পরম তৃপ্তির 
কারণ। পরমপিতা তাহাকে স্ুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবী করুন _ইষ্টসেবায় তাহার 
জীবন সার্থক হউক-_দয়ালের চরণে ইহাই একমাত্র প্রার্থনা 1 

সঙ্ঘভ্রাত! শ্রছেয় শ্রীযুক্ত মণিমে।হন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুদ্রণ-ব্যাপারের 
গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন । 
গ্রন্থের সংস্করণটা সর্ববাঙ্গন্ুন্দর করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে তিনি বিন্দুমাত্র 
কার্পণ্য করেন নাই, ইহা! তাহার একাস্তিক ইষ্টনিষ্ঠার একমাত্র পরিচয় । 

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘটনাবহুল জীবনের অতি-সামান্থই আমি প্রকাশ করিতে 
পারিয়াছি। কতজন ব্যক্তিগতভাবে তাহার সম্বন্ধে কত বাস্তব ঘটনার সঙ্গে 
পরিচিত আছেন তাহার অবধি নাই । প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অভিজ্ঞতার 
কাহিনী এবং প্রকাশিত ঘটনাবলীর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্বন্ধে তাহাদের 
মতামত আমাকে দয়া করিয়া জানাইলে, আরও পূর্ণাজ আকারে ও নিখু'ত- 
ভাবে পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এজন্য ইষ্টভ্রাতা 
প্রত্যেকের সাহায্য কামনা কবি । 

্রশ্থথানার সঙ্গে বড়ই বিষাদের স্থৃতি জড়িত রহিযাছে। ধাহার উৎসাহ 
ও আশীর্বাদে এই দুর্গহ কাধ্যে ব্রতী হইতে সাহসী হইয়াছিলাম, গ্রন্থখান! 
মুদ্রিত দেখিয়া আজ যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক স্তখী হইতেন- আমাদের 
সেই আবাধ্যা জননীদেবী মনোমোহিনী আভ্ত আর ইহধামে নাই | পাতু- 
লিপিখানি প্রস্তত থাকা সত্বেও মাতৃদেবীর মরণাপন্ন অস্ুস্থতা-নিবন্ধন 
তাহাকে ইহ1 পড়িয়া শুনাইবারও স্থযোগ পাইলাম না। লেবকের এ ছুঃখ 
বাখিবার স্থান কোথায়? আজ এই দীন আয়োজন তাহারই স্বর্গগত অমর 
আত্মার গ্রীতির উদ্দেশ্টে উৎসর্গ করিয়া এ দগ্চহদয়ে কিঞ্চিৎ শাস্তিলাভের 
প্রয়াস পাইলাম । ইতি-- 


সৎদঙ্গ, পাবনা বিনীত 
আবা়-সংক্রান্তি, ১৩৪৬ সম ] গ্রন্ছকার 


প্রকাশকের নিবেদন 


সে অনেক দিনের কথা--১৩২৫ সালের শুভ বৈশাখী পুণিমা-তিথি, আজ 
একুশ বছর! তখন আমি নদীয়া জেলার কুছ্টিয়া মহকুমার অধীন খোক্‌সা 
্রেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার। আমি যার সংস্পর্শলাভে পরম কৃতার্থতা লাভ 
ক'রেছি, শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-ছুঃখের সঙ্গে জড়িত হয়েই তিনি 
ছিলেন,_.আমার অন্তরের অন্তস্তলে। আজ তিনি সহম্্র সহম্র আমারই মত 
জিজ্ঞান্, অর্থার্থ বা আর্তের ত্রাণ ক'রে, শুধু আমার নয়,দশের ও দেশের 
জীবন্ত আদর্শরূপে সর্বত্র প্রতিভাত হয়ে উঁঠেছেন। শুধু বাঙ্গালীর জীবন 
নয়, যে-কোন মানবের জীবনই নৃতন উদ্যমে, নৃতন উদ্দীপনায়, নূতন 
অন্প্রেরণায় যে তী”্র সংস্পর্শে কতখানি ভরপূর হয়ে উঠেছে ও উঠছে, 
তা" প্রত্যক্ষদশী ছাড়া আর কাউকে লিখে বুঝাবার ক্ষমতা আমার লেখনী 
ঝাখে না, কারুর লেখনী রাখে কি না-_-আমার জান! নেই ! 

মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় কি-ক'রে, সে তত্ব আমি বুঝি না। জাতীয় 
জীবনের কোন্‌ সদ্ধিস্থলে, ধর্মের গ্লানির কোন্‌ চরমাবস্থায়, অধরন্মের কিরূপ 
অভ্া্থানে জগতত্রষ্টা মানব-দেত নিয়ে মানবের দুঃখে মূর্ত হয়ে উঠেন, তা? 
পণ্তিতেরাই বিচার ক*র্বেন । সে সব আলোচনা আমার মত মূর্খের পক্ষে 
ধষ্টত1 বই আর কিছুই নয়। তবে ছুঃখদৈন্তপ্রবৃত্তিময় মানবের জীবনে 
যিনি আনন্দ ও শাস্তির গ্রশ্রবণ খুলে দিয়ে ধের্য্যময় শক্তি ও কর্মপ্রেরণার সৃষ্ট 
করে সাধারণ মানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত কর্ুবার অলৌকিক অমান্তুষী 
ক্ষমতা রাখেন, মানবের প্রতি অসীম প্রেম ও সহান্ভূতিতে যিনি নিজ্গেকে 
সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েও স্ব-মহিমায় পূর্ণপ্রতিষ্ঠ র'য়েছেন, তা”কে দেখেছি, তীসকে 
পে১ষেছি, তীপকে স্পর্শ কবেছি, তীসব স্জলীভ কবেছি--আব আমার মত 
সহস্র সহশ্র মানব আজ তা*র সংস্পর্শে কতার্থ হচ্ছেন। 

বাংলার মহাপুরুষ বাংলার মাটিতে সম্যক অভ্র্থনা ও সম্বর্ধনা পায়নি 
কখন। জাতির ছুঃখে ধারা নিজেদের বিলিয়ে দিয়ে জাতির উন্নয়নের 
জন্য আত্মত্যাগ ক'রে গেছেন, তাদের জীবদ্দশায় আমরা চিরদিনই 
তাদের অবহেলা করেছি, অশ্রদ্ধা করেছি, অস্বীকার করেছি, বড় জোর 
দেহাবসানে তাদের জন্ত মর্র-কঠিন সমাধি-সৌধ নিশ্মাণ ক'রে ব্যর্থ পূজার 
নৈবেদ্য সাজিয়েছি। তাদের আমরা বরণ করে ঘরে আনিনি, 
নিত্য-জীবনের পরতে-পরতে তা"দের অমিয় জীবনের স্পর্শলাভ ক'রে 
তাদের স্থতির স্পর্শে নৃতন কর্ধোদ্দীপনায় তাদের অনুসরণে মেতে উঠিনি। 


1৮০ 


তাইত, আজ বাংলার এত দেন্ত, এত ছুর্দশা, এত হাহাকার--বৃতুক্ষু 
পরপদানত জাতি লেলিহান কুন্ধুরের মত পরপদ লেহন কর্বে, তবু মহাজনকে 
পূজা কর্বে না। শ্রদ্ধাহীন জাতি শ্মশানের ধ্বংস-স্ত,পই রচনা কর্‌তে পারে 1 

আশ1 করি, বাংলার উদ্দীয়মান্‌ নরনারী এই নৃতন বাংলার নবজাগরণে,. 
জাতির নবীন জয়যান্রার এই পরম-শুভলগ্নে, এই নবজীবনের বোধনকালে 
এই নৃতন মহামান্ষটার সঙ্গে আলোচনায়, নংস্পর্শে ও অনুসরণে বাংলার 
সোণার ভবিষ্যৎ রচনা করে আমাদের এই দীন প্রচেষ্টাকে সার্থক ক'রে 
তুল্বেন। 

এই পুস্তকের মশলা যা-কিছু গ্রন্থকার অপরিসীম ধেধ্যের সহিত সংগ্রহ 
ক'রে আমাদের পরম শ্রদ্ধা অজ্জন করেছেন। আমি আমার যতটুকু 
সামর্থ আছে তা" নিঃশেষ করে আমারই পরমারাধ্যের কৃপায় এই 
জীবন-চরিতখানি প্রকাশ কর্‌ৃতে সাহসী হ'য়েছি। বাংল! যদি তার সংস্পর্শে 
সার্থক হয়, সহন্্র বঘসরের জড়িমা ভেজে নূতন জীবনের অমুৃত-আস্বাদ পেয়ে 
অমতপথের যাত্রী হয়, তবে সকল যত্ব সার্থক হ'বে আমার- ধন্য হব আমি-_- 
এইটুকুই ঘা আমার লাভ। 


ইম্পিরিয়েল্‌ লজ- ৃ বিনয়াবনত 


৮নংহারি [ড, কলিকাত। 
৮০৬১৩ 3115 ভ্রীমণিমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায়: 


বিষয়-নিকপণ 


প্রথন অধ্যায় ১--৭ 
জন্মস্থান, বংশ-পরিচয় ও জন্ম 


পাবনা, নামের উৎপত্তি--পাবনার এতিহাসিক পরিচয় ও ভৌগলিক অবস্থান 
_হ্মাইতপুর গ্রাম _হিমাইতপুর নামের উৎপত্তি ১, হিমাইতপুরের প্রাচীন 
ও আধুনিক প্রাকৃতিক বিবরণ-_মাতামহী-পিতা কমলাকান্ত বাগচী ও তদীয় 
পত্তী কপাময়ী দেবী ২, মাতামহ রামেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, তাহার চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য ২-৩, মাতা মনোমোহিনী দেবী--শৈশবেই মনোমোহিনীর চরিত্রে 
নানা সদগুণের বিকাশ ৩, বাল্যকালেই তাহার দীক্ষা-গ্রহাণের জন্য প্রবল 
আকাঙ্া-প্রকাশ--একদিন প্রার্থনা-কালে অলৌকিকভাবে সদ্গুরুর মুত্তিদর্শন 
ও সৎনাম-প্রাণ্তি-উত্তরকালে উক্ত সদ্গুরু ও সতনামের বাস্তব সম্ধানলাভ ও 
যথারীতি দীক্ষাগ্রহণ ৩-৪, মনোমোহিনীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ৪, পিতৃদেব 
শিবচন্দ্র চক্রবর্তী ৫-৬, মনোমোহিনীর গর্ভলক্ষণ-প্রকাশ- জনৈক সন্স্যাসীর 
আগমন ও ভবিষ্যদ্বাণী--মাতামহী কুক্চন্ন্দরীর একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্- 
নারায়ণের আকম্মিক অকাল মৃত্যু--মনোমোহিনীর গর্ভের একাদশ মাস উত্তীর্ণ, 
অন্কৃূলচন্দ্রের জন্ম ৬, নবজাত শিশুর নান! অদ্ভূত লক্ষণ-প্রকাশ ৬-৭। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ০ 
শৈশব ও বাল্যজীবন 


শৈশবের আচরণে অদ্ভুত প্রাণশক্তির পরিচয় ৮, পাঠশালা ও বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন ৮-৯, খেলার সাথী ও সহপাঠিগণের প্রতি আপন-ভোলা ব্যবহার 
ও বালক-ন্ুলভ ছুরস্তপনা ৯-১০, মাতার ছঃখে সহানুভূতি ১০, গুরুজনের প্রাতি 
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অপূর্ব্ব মাতৃ-নিষ্ঠা ১০-১১, অপরের কষ্টকে আপনার বলিয়া 
বোধ করিবার সহজ বুদ্ধির পরিচয় ১১-১২, ইতর-পপ্রাণীর প্রতি অসীম মমতা 
১২১৩ লোভ-দমনে কঠোর স্বল্প ১৩, নামজপের ফলে সাধন-জগতের 
অন্ুভূতি-লাভ ১৩-১৬, দীক্ষা-গ্রহণ ১৬, সৃষ্টি-বহন্যের নানা প্রশ্নের উদয় ও 
মীমাংসা-লাভ ১৬-১৭, হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের মূলতত্ব ও ফাউন্টেন্পেন্‌ 
নির্দাণ-কৌশল-আবিষ্কার ১৮, এক আর এক কি-করিয়া ছুই হয় ?--্ীমারের 
ইঞ্জিন-তৈয়ারী-_বিবাহ-_নৈহাটা-গমন ও তথায় দুংস্থগণের জন্ত সাহাষ্য- 
ভাণ্ডার-স্থাপন ১৮-১৯, প্রবেশিকা পরীক্ষার নিজের ফিসের অর্থঘবারা গরীব 


৪৩০ 


সহপাঠীকে সাহাধ্য-প্রদান--অন্গকূলচন্দ্রের লোকপ্রিয়তা-নির্দোষ আমোদ- 
প্রমোদের প্রতি অন্ুরাগ--কবিতা-রচনায় স্বাভাবিক রুচি ২০। 


তৃতীয় অধ্যায় ২১২৭ 
কলিকাতায় ডাক্তারী-শিক্ষা 


ডাক্তারী পড়িবার জন্য নৈহাটী হইতে কলিকাতা গমন ও ন্যাশন্াল্‌ মেডিকেল 
কলেজে প্রবেশ ২১১ কলেজ-জীবনে দারিদ্রের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ও অসীম 
ধৈর্যের পরিচয় ২১-২২, অন্সন্ধিৎস্থ সেবা ও অসাধারণ চরিত্রগুণে সকলের 
হৃদয়রাজ্যে গ্রন্ৃত্বলাভ ২২-২৩, নান! প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অধ্যয়নে 
ব্যুৎপতি-লাভ ২৩-২৪, বেশ্ত1-রমণীর উদ্ধার-কাহিনী ২৪-২৬, অপূর্ব্ব রাজভক্তির 
নিদর্শন ২৬-২৭। 


চতুর্থ অধ্যায় ২৮---৩৬ 
দেহ ও মনোরোগের চিকিৎস। 


কলিকাতা হইতে হিমাই তপুরে আগমন ও তথায় চিকিৎসা-আবম্ত-_তাহার 
সন্সেহ রোগী-পরিচর্ষ্যা ও অপার দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় ২৮, মনন-শক্তির ফলে 
অপূর্ব বোগনির্ণয়-ক্ষমতা ও অভ্রান্ত ব্যবস্থাদানে দক্ষতা-লাভ, চারিদিকে 
সুনাম বিস্তার ১৮-২৯, সাধন-জগত্ের অন্তভৃতি ২৯-৩০১ মনোরবোগের 
চিকিৎসা ৩০, গ্রীমস্থ ছুক্কৃতকাঁবিগণেব সাহত ঘনি্ভীবে মেলীমেশ। করিমা। 
অরুত্রিম সেবা ও ভালবাসায় তাহাদের অন্তর জয় করিবার কৌশল ৩০-৩১. 
দর্ব্‌ তগণের সহিত স্বেচ্ছায় পাপান্রষ্ঠানআয়োজনে যোগদান করতঃ সময় ও 
স্থযোগ বুঝিয়া বুদ্ধি ও চাতুর্যের সহিত তাহাদের অন্তরে ঘ্বণা, ছুঃখ ও 
আম্মসম্মানধে:দ জাগ্রত করতঃ তাহাদিগকে পাপাচরণ হইতে উদ্ধার করিবার 
বিস্ময়কর কাহিনী ৩১-৩৬। 


পঞ্চম অধ্যায় ৩৭---৫২ 
সংকীর্তন ও মহাভাববাণী 


গ্রাম্য সঙ্গীদিগকে লইয়া সংকীর্তনদল গঠন ও অহনিশ তুমুল কীর্ভন-_কীর্ভবন- 
কালীন তাহার অপূর্ব বাহক অবস্থার বর্ণনা--অন্ুকুলচন্দ্রের ঠাকুর'-আখ্যা 
৩৭ আবাল্য-বন্ধু ভক্তপ্রবর অনস্তনাথ বায়ের কথা (শ্রীশ্রঠাকুরের পবিত্র 
চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়! অনন্তনাথের অন্তরে ভগব্প্রাপ্ডির প্রবল আকাঙ্ছা, 
তৎকর্তৃক দুশ্চর্ধ্য তপস্যা, সাধন-জগতের উচ্চ অন্মভূতি-লাভ সত্বেও জীবস্ত- 
ইষ্ট-লাভ না হওয়ায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার চেষ্টা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর কর্তৃক 


০07/৩ 


অলৌকিকভাবে তাহার প্রাণরক্ষা ) ৩৮-৪০, ীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব ভাব-সমাধি, 
কীর্তনকালে নৃত্যকালীন বাহজ্ঞানশূন্ত অবস্থায় ভূমিতে পতন- যোগশাস্ত্রোকত 
বহুপ্রকার আসন-মুদ্রাদি-প্রদর্শশ__ শরীরে মৃতব্যক্তির লক্ষণসমূহ প্রকাশ-_- 
ঈদৃশাবস্থায় বদনমণ্ডলে নানা অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতিঃর বিকাশ এবং কষ্ঠোচ্চারিত 
বাণীসমূহের উচ্ছ্বসিত স্ুরবস্কার প্রভৃতি ভাবসমাধি-অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ 
৪০-৪৪, সময় ও স্থান উল্লেখক্রমে কতিপয় দিবসের উচ্চারিত মহাভাববাণীর 
উদ্ধৃতাংশ ৪৪-৫২ | 


য্ঠ অধ্যায় ৫৩---৫৮ 
সত্যনাম প্রচার 


কীর্তনের দল লইযা মজিলপুর, চক্রতীর্ঘ, বরাহনগর, কুষ্ঠিয় প্রভৃতি স্থানে গমন 
ও নাম-বিতরণ ৫৩-৫৪, কুষ্টিয়ায় ভক্তবুন্দকর্তৃক বিপুল আকারে শ্রীশ্রীবিশ্ব- 
গুর-আবিত্ভাব উৎসব ৫৫-৫৬, অস্থস্থাবস্থায় কাসিয়াং যাত্রা ৫৬, পুরীতে অবস্থান 
এবং নাম-প্রচারার্থ উতৎ্কল-ভ্রমণ ও বঙ্গদেশের নানাস্থানে গমন ৫৭-৫৮। 


সপ্তম অধ্যায় ৫৯__৯০ 
আলোচন।-প্রসঙ্গে 


জ্ঞানবাজ্যেব অনুভূতির কতিপয় বিবরণ ৫৯-৬০, পূর্ণত্ব মানে কি ৬০-৬১, 
প্রেম বলিতে কি বুঝি--ধশ্শ কি কেবল প্রাণহীন আচারের সমষ্টি ৬১-৬২, 
কুসংস্কার দূর করিয়া প্রকৃত ধর্মের দর্শন, 70715017181 (9019116 (16) মানে 
কি ৬২, প্রাণিজ কোষ এবং উদ্ভিজ্জ কোষ সম্বন্ধে আলোচনা__মৃত্যুকালে 
কোষ-সম্পকীয় কি পরিবর্তন সংঘটিত হয়- আমিষ খাগ্যের অপকারিতা 
৬৩-৬৫, ক্ষুদ্র-আমি ও বিশ্বআমি ৬৫-৬৭, মনঃসংযম, নাম-জপ ও “নেতি? 
“নেতি' বিচার ৬৮-৬৯, মনের [0831৪ অবস্থায় অত্যান্থভৃতি হয় ৬৯-৭০১ 
জন্মমৃত্যু-রূহন্ত ৭০-৭১, বর্তমান যুগের সে এতদ্দেশীয় পূর্বকালের গবেষণা- 
ধারার পার্থক্য ৭১-৭২, স্যপ্টি-তত্ব ৭২-৭৩, বিবাহ ও সমাজ-সংস্কার ৭৩-৭৫, 
শৃক্তির বিভিন্ন স্তরসমূহের কথা৷ ৭৫-৭৬, যুগাবতারের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ "৬-৭৭, 
রোগের উৎপত্তি ও বিভিন্ন চিকিৎসা-প্রণালীর মুূলতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
৭৭-৭৯, শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা ৭৯-৮০, “সর্বত্রই 1০০-এর 
(প্রেমের ) সঙ্গে 1786০ (ঘ্বণা) আছে"_-( 96০10] ) এ-কথার তাৎপর্যয, 
বিবাহিত জীবনে ইহার মীমাংসা কোথায় ৮*-৮১, শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ববজন্ম- 
বৃত্তাস্ত-কথন ৮২-৮৩, এশবর্য্য মাধুর্যের অন্তরায়--এই কথার মানে কি ৮৪, 


0০ 


ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়-__ইহার অর্থ কি ৮৪-৮৫, পূর্ণতব-প্রাপ্তি কেমন-করিয়া 
হইতে পারে ৮৫, প্রেয়ের প্রতি আসক্তিই কি শ্রেয় লাভের পথ ৮৫-৮৬, 
আদর্শ সাহিতা-স্থষ্টি সম্বদ্ধে অভিমত ৮৬৮৯, অধ্যায়-উপসংহার ৮৯-৯০ | 
অষ্টম অধ্যায় ৯১---১২২ 
পল্লীসংগঠন 

সৎসঙ্গ তপোবন বিদ্ালয়-_প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির দৌষক্রাট 
নিরাকরণ করিয়া অধুনালুপ্ত ইষ্টান্থুরাগমূলক আদর্শ শিক্ষা-প্রণালীর 
পুনঃ-প্রতিষ্টা-কল্পে ৯১-৯৩। 

সতসঙ্ষ বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র--বিজ্ঞানের মহছদ্দেশ্ট প্রচার ও উদ্ভাবনী 
শক্তির সাহায্যে জাতীয় অভাব-প্রশমনের চেষ্টায় ৯৪-৯৫। 

সৎসঙ্গ মেকানিক্যাল্‌ ও ইলেক্‌টি ক্যাল্‌ ওয়ার্কস্-_স্বাধীন চেষ্টায় 
নিত্যব্যব্হাধা নানা দ্রব্যাদি তৈয়ার করিয়া দেশবাসীর অভাব-পৃরণের 
উদ্দেশ্যে ৯৫-৯৩। 

সংসঙ্গ কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্__দেশীয় উদ্ভিজ্জ উপাদানে স্বল্পব্যয়ে 
মহৌষধ-সমূহ আবিষ্কার ও প্রত্তত করিয়া রোগযন্ত্রণাদি-দুরীকরণের উদ্দেস্টে 
৯৬-৯৮ । 

সৎসঙ্গ প্রেস ও পারিশিং হাউস্-_শ্রশ্রঠাক্রের কথিত যাবতীয় 
সমস্যার অপূর্বব মীদাংসা-বাণার সহিত দ্রেশবামীকে পরিচিত করিবার উদ্দেশ্টে 
পত্রিকা ও গ্রন্থাদি মুদ্রণ ও প্রকাশের নিমিত্ত ৯৮-১০০ | 

সৎসঙ্গ কুটীরশিল্প বিভাগ- পারিপাশ্থিকের প্রয়োজন-পৃরণের 
অনুসন্ধিংসা ও শুভবুদ্ধির উপর দাড়াইয়া অর্থাগমের ব্যবস্থা করতঃ স্থখ ও 
সমৃদ্ধি-অজ্জনের পথে ১০০-১০১। 

সংসঙ্গ ব্যাঙ্ক-_গ্রাম্য কক ও শিল্পীদিগকে ব্যবসায় চালাইবার জন্ত 
অল্প সুদে প্রয়োজনীয় মূলধন দিয়! সাহায্য করিবার উদ্দেশে ১০১-১০২। 

স্ৎসঙ্গ পূর্তকাধ্য বিভাগ ( ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌)_স্বগ্রাম ও 
অন্ান্ত স্থানে গৃহ, রাস্তাঘাট ও জল-সমন্যার্দির সমাধান করিয়া দেশবাসীর 
স্থখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধির পথ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্টে ১০২-১০৩। 

সৎসঙ্গ মাতৃসভ্ঘ-__-সমাজের নিয়নত্রী, জাতির জননী নারীকে শিক্ষা, 
দীক্ষা, চরিত্র ও ব্যবহারে মৃত্তিমতী লক্ষ্মী করিয়া গড়িয়া! তুলিবার মহতী 
গ্রচেষ্টা-_মহিলাগণের দৈনন্দিন কার্যক্রম ও প্রার্থনা--মাননীয়! শ্রীযুক্তা সরলা 
দেবীর অভিমত ১০৩-১০৬। 
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সংসঙ্গ স্বাস্থা বিভাগ- ইঞ্ট-প্রতিষ্ঠাকায্যে স্বাস্থ্োর প্রয়োজনীষতাই 
প্রথন ও প্রধান, কারণ স্বাস্থাই এশ্বধা, স্বাগাই সানর্থা-_পারিসাশ্বিক সাধারণের 
স্বাস্থ্য নীরোগ ও ক্রমবিবর্ধনশীল রাখিবাব নিমিত্ত চিকিৎসা, সেবা, উপদেশ 
ও যথাযোগ্য সাহায্য-প্রদনকল্পে ১০৬-১০৮। 

সংসঙ্গ কলাকেন্দ্-_দেশের লুপ্ত প্রাষ আদর্শ কলাবিদ্যাকে পুনরুজ্জীবিত 
করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচারিত জীবন ও বৃদ্ধি ভাবগুপি চিত্রশিল্লেন ম্ধ্য 
দিযা নিপুণভাবে ফুটাইয়া তৃপিবাব উদ্দেস্তে ১০৮-১০৯। 

সংসঙ্গ আনন্দবাজার- সংসঙ্গেব সাধাবণ ভোজনাগার-_পূর্ববতন 
অবস্থা__নবল আনন্দ ও উদ্দীপনার অপূর্ব প্রতিচ্বি-বিশেষ-_ আধুনিক অবস্থা 
১৩০৯-১১১। 

সৎসঙ্গ গৃহনির্শ।ণ-বিভাগ-_বাঙ্লাব গৃহ-সমস্তাব সমাধান-কল্পে 
১১১-১১৩। 

সৎসঙ্গ ফিলান্থ পি --শ্রীশ্রীঠাকৃবেব জনমলকব ভাবরাজি ও 
কশ্মপদ্ধতি দেশেব সর্ধত্র প্রচাব কবিবাব গুকদাধিত্বপূর্ণ কাধ্য ব্যাপকভাবে 
শঙ্খলাব সহিত 5:*ণ্ইব'ব নিমিত্ত ১১৩-১১৬। 

সংসঙ্গ পল্লীবাসীর দৈনন্দিন কার্ধ্যক্রম-_১১৬-১২১, 
অধ্যায-উপসংহাঁব--১২১-১২২ | 


নবম অধ্যায় ১২৩-১৩৪ 


শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্র ও দেশবন্ধু চিত্তরপ্তান 


দেশবন্ধু চিত্তরপ্তনের সহিত তাহার ভবানীপুরের ( কলিকাতা ) বাড়ীতে 
সংসঙ্গের কর্মিগণের শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধে কথোপকথন ১২৩-১২৪, সংসঙ্গের 
মাণিকতলাব বাসাধ শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চিত্তরঞ্জনের আগমন 
এবং তাহাব সহিত “নন্-কৌ-অপারেশন,, সেবাধশ্ম, সমাজ, বিবাহ-সংস্কার, 
আদর্শ, নামধ্যান, প্রভৃতি নানা বিষষে স্থদীর্ঘ আলোচনা ১২৪-১২৭, 
দীক্ষাগ্রহণের জন্য দেশবন্ধুর তীব্র ব্যাকুলতা-প্রকাশ- জননীদেবীর সহিত 
এসম্বদ্ধে কথোপকথন-_্রীশ্রীঠাকুবরকে গুরুপদ্দে বর্ণ ১২৭-১২৮, সস্ত্রীক 
চিত্বরঞ্তনেব সংসঙ্গে আগমন ও অবস্থান ১২৮-১২৯, চিত্তরপ্তনের দাঞ্জিলিং 
গমন ও মহাপ্রয়াণ ১৩০-১৩১, পুত্র চিররঞ্জনকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সাত্বনাবাণী 
১৩১-৩২, “ইয়ং ইত্ডিয়। পত্রিকায়” মহাত্মাজী কর্তৃক শ্রীশ্রঠাকুব-সম্বন্ধে দেশবন্ধু- 
কথিত মস্তব্য-প্রকাশ ১৩২-১৩৩, চিত্তরঞ্জনের গুণগ্রাম-সন্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
কথা ১৩৩-১৩৪ | 


৯২ 


দশম অধ্যায় ১৩৫--১৫৩ 
বাধাবিদ্ব ও বিরুদ্ধাচরণ 


কৃষ্ণচন্দ্র দাসের বিদ্রোহ-- 


কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির জন্য শ্রীত্রীঠাকর্ন আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন এবং ভক্তবুদ্দের 
নিকট তাহার গুণগ্রামের কথ! বলিতেন | এমন-কি শ্রিহীঠ়াকুর সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নান! 
দায়িত্বপুণ কার্ধযও তাহার উপর স্যাস্ত করেন, ইহাতে তিনি ক্রমে জাতিবর্ণনিব্বিশেবে অনেকেরই 
শ্রন্থাভাজন হুইয়া উঠেন । হুঃখের বিষয়, এই উচ্চপদ ও সন্মমন লাভ করিয়া কৃষ্চন্র অহস্কারে 
স্কীত হুইয়া উঠিলেন ; উপকার্নীকে অর্ীকার করিবার দুর্ববদ্ধি প্রায়শঃ তাহার মনে উদয় হইতে 
লাগিল | এমন সময় অনুস্থ হইয়া প্র শ্রীঠাকুর বাযপর্িবর্তনের জন্য কাসিয়াং ধান। ইতাবসরে 
কৃষ্চন্ত্র ী্ীঠাকুরের কতিপয় শিয়ের নিকট গোপনে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ছয় মাসের 
মধ্যেই শ্রীপ্রীঠাকুর ইহধাম ত্যাগ করিবেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধানে তিনিই তৎস্থলবর্তী 
হইবেন। শ্রান্্ই গ্লিঞ্ীাকুর আন্বোগ্যল।ভ করিয়। বাড়ী ফিরিলেন। ন্বগ্রামে ফিরিয়া 
কুষ্চন্রের দারিদ্র্য দেখিয়া শ্রীষ্ীঠাকর চিপ্সিত হইয়া পড়িলেন। তখন জনৈক শিষ্ের 
প্রদত্ত অর্থের সাহায্যে শ্রীঙ্লীঠাকর একটি প্রেস খরিদ করেন এবং ইহার কাধাপরিচালশার 
ভার কৃষ্ণন্ত্রের উপর অপণ করিয়। তাহার অর্থোপায়ের ব্যবস্থা করির! দেন! বৎসরাবধি 
কাল পরে হ্রীতীঠা কর পুনরায় জ্বরাক্রান্থ হন | রুঞ্*চন্দ্রের মনে আবার পূর্ধবপোধিত পাপপ্রবৃতি 
জ[গিয়! উঠিল। এইবার তিনি নিতাণ্ অকুতজ্জের মত প্রেসাটকে নিজ্ব সম্পত্তি বলিয়৷ দাবী 
করিলেন এবং শ্রীশ্রী়াডুরের কতিপয় শিষ্তের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন যে, এবার 
শীীঠাকুরের ম্ব়া নিশ্চিত এনং ঠাকুরের চৈতন্যধার! এখন ভতাহারই দেহের ভিতর 
নামিয! আসিয়।ছে, সৃতরং সত্য প্রচারের বাধান্বরূপ হ্রীপ্রীঠারের এই সাধারণ শরীরটা ষে- 
কেহ নাশ করিতে পারিবেন তিনিই জগতে থার্থ সত্যধশ্ন-প্রচারের সহায়ক হইবেন। 
এইভাবে কয়েকজনকে দলভুক্ত করিয়! লইয়! তাহাদের ঘ্বারা গোপনে শ্রীপ্নীঠকৃন্নকে হৃত্য! 
করিবার বিন্লাট ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন । শ্রীষ্রাঠাকুরের অনুত্রিম ভালবামা ও সরল মধুর 
ব্যবহার লাভ করিয়াও কুষ্ণচন্জ ঈদৃশ জঘন্য কার্ধ্যে লিপ্ত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া 
কুষ্চচন্দ্রেরই অনুরক্ত ্রীত্রীঠাকুরের জণৈক শিগ্ত তাহার নিকট সকল ঘটন] বিবৃত করিলেন। 
এই সংবাদ শুনিবামাত্র কুষ্চচন্্ ভীত হ্ইয়! তৎক্ষণাৎ পালন। ত্যাগ করেন এবং শ্রীলীঠা করের 
বিকদ্ধে নান! কুৎস| প্রচার করিতে থাকেন। বহুকাল নানাভাবে শক্রতা করিয়া 
অবশেষে তিনি রে।গাক্রান্থ হইয়। অতীব ছুর্দশায় পতিত হুন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখনও কৃষ্ণচন্দ্র ও 
তাহার পরিবারবর্গের ভরণপে।বণ ও উন্নতির নিমিত্ত যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন কিন্ত অকালেই 
কুষ্চন্দ্রের মৃত্যু হয়| ১৩৫--১৩৯ | 


“শনিবারের চিঠির ক্সীল সাহিত্য-প্রচার__ 

্ীহ্রিপ্রনাদ মল্লিক নাষে একব্যক্তি স্ত্রীপুত্র সহ সৎসঙ্গে মাসেন এবং নিজেকে একজন 
প্রবীণ সমাজ-সংস্কারক বলিয়া! প্রচার করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাঁকেন। গ্রীত্ীঠাকরের 
নিকট তিনি নিত্য নূতন দানী উপস্থিত করিয়| অর্থ ঢাহিতেন, প্রাগাস্থ পরিশ্রম করিয়। 
শীঞ্জঠাকুর তাহা পুরণ করিতেন | স্ত্রীর সহিত মলিকবাবু দিবারাত্র ঝগড়! কন্সিতেন 
এজন্য শ্রীপ্নীঠাকুর এবং পারিপাশ্বিক সকলকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হুইত। সৎসঞ্গে 


১/০ 


থাকিয়াই মল্লিকবাবু শ্রীপ্্ীঠাকূরের বিরুদ্ধে নান। মিথ্য। অভিযোগ গুকাশ করিঙে।। এইরপে 
দিস্ু যাইতে লাগিল | একদিন রাত্রে সৎসঙ্গের কাহাকেও কিছু ন। জানাইয়! পাষনায় বাইয়া 
্ীপ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে মিথ্যা কৃৎন! রটন! করিয়া! অর্থসংগ্রহ করতঃ মল্লিকবাবু কলিকাতায় গমন 
করেন এবং কিছুকাল পরে নান! কুৎসিৎ অভিযোগ করিয় তাহার পরিবারকে কলিকাতা 
পাঠাইয়া দিবার জন্য শ্রী্ীঠাকুরের নিকট পত্র দেন। অতঃপর গুনা গেল, মল্লিকবাবু বিশেষ 
একটী দল গঠন করিয় প্রী্ীঠাকুরের জামে শিন্দাঘ1দ প্রচার করিতেছেন | ব্যাপকভাবে 
দীর্ঘকাল এই কাধা চালাইবার অভিপ্রায়ে মল্লিকবাবু দলের সকলকে লইয়া “শনিবারের 
চিঠি'র শরণাপন্ন হইলেন। তখন হইতে উক্ত পত্রিকায় শ্রীপ্রীঠাকুর ও তাহার প্রতিষ্ঠানের 
বিরুদ্ধে নান! অমুলক অপবাদ উপন্যাসছলে বাহির হুইয়! দেশে একট! বিষাক্ত আবহাওয়ার 
সৃষ্টি করিতে থাকে । এইপ্প অঙ্লীল সাহিত্য ও মিপ্যা সংবাদ প্রচায় করিবার পরাধে 
“শনিবারের চিঠি”র সম্পাদক মহাশয় গ্রেপ্তার হন এবং সমুচিত দণ্ডিত হন | ১৩৯--১৪২| 


প্রতিবেশীর মিথ্যা অভিযোগ-_ 

প্রতিবেশী মজুমদার মহাশয়ের অনুক্নেধে তাহার বাড়ীর নিকট দিয়! সৎসঙ্গের ইলে টি ক- 
তাঁর চালান হইল এবং বিনা খরচে ভীহার আলোর সুবিধা। করিয়। দেওয়।হইল | একবার 
উক্ত মজুমদার মহাশয়ের জমির দুইটা বাশ আপসিয়। তারের উপর পড়ায় ভড়িৎচলাচলের বাধ! 
হয়| মুলা লইয়া! বাশ ছুইটা কাটিবার অনুমতি দিবার জন্য তাহাকে যথেষ্ট অনুরোধ কর! 
হুইল, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি উপেক্ষ। প্রদর্শন করেন । উপায়ান্তর ন! থাকায় কশ্সিমণ বাশ দুইটার 
অগ্রভাগের কিয়দংশ কাটিক্সা তার চালাইবার পথ স্বগম করিয়া লন। ইহাতে কুদ্ধ হুইয়! 
ভদ্রলে।কটা তাহার বাধ্য লে।কজন ডাকিয়া তার কাটাইয়া এবং কতকগুলি খুটি উঠাইয়। 
ফেলেন | তখন তড়িৎশক্তির সাহায্যে সৎসঙ্গের ন।ন। প্রতিষ্ঠানে বিশেষ উদ্ভমে কাজ চলিতে- 
ছিল। তড়িৎ-শক্তির অঙাবে এই সকল কাধ্যের বিশেষ বিদ্ধ ঘটে । এত ক্ষতি করিবার পরেও 
ভদ্রলোকটা একদিন আদ্দালতে উপস্থিত হুইয়া অভিযোগ করিলেন যে, সৎসঙ্গের কর্খিগণ 
তাহার,জমি হইতে প্রায় পাচশত বাশ কাটিয়া! গিয়।ছে। আদালতের বিচারে উদ্ত অভিযোগ 
মিথ্যা বলিয়া! প্রমাণিত হইল এবং তজ্জন্য তিনি নিজেই অভিযুস্ত হন | ১৪২--১৪৩ | 


লুঠ-তরাজের অমূলক অপবাদ-_ 

প্রায় দশ বৎসর পুর্ধবের কথা। একদিন গ্রামের কয়েকটা ছেলে জমিদার..*সাহা 
চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুক্পুত্রের অধিনায়কন্বে ্রপ্লীঠাকরের নামে নৎঙ্গ তপোবন বিস্তালয় ও 
পাবনা কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সম্মুখে কৃৎনিৎ ভাষায় নিন্দা করে! ইহাতে উভয় 
পক্ষে হাতাহাতি হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশানুক্রমে উক্ত জমিদারবাবুকে সকল বিষয় 
জানান হইল | ছুঃখের বিষয় ইার পর হইতে সৎসঙ্গের কর্শিগণের উপর নন! অত্যাচার 
আরম্ত হইল। একদিন গ্রামের জমিদারের চক্রান্তে সৎসঙ্গের তিনজন বিশিষ্ট কর্মীকে লুঠ 
করিবার অভিযোগে খ্রেপ্তার করা হয়, তাহার! জামিনে খালাস পান। এদিকে ভীপ্রীঠাকুরকে 
লোকচক্ষে কবীন প্রতিপন্ন করিবার মানসে আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বলিয়া! মিথ্য। সংবাদ 
প্রকাশ কর! হইল--”সৎনঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা! শ্রীপ্রীঅনুকৃলচন্্র গ্রেপ্তার-_জামিনে খালাস ।” 

ষৎসন্র-কর্শিগণের বিরুদ্ধে লুঠ-তরাজের অভিযোগ সম্বন্ধে তদস্ত চলিতে লাগ্সিল। অবশেষে 
পুলিশপক্ষ এই মর্থে চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করিলেন যে, সৎসজ-কর্দিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
সরধৈধ মিথ্য1 এবং তাহ! নিতান্ত বড়বন্ত্র ও ঈর্যামূলক। ১৪৩--১৪৬| 


থ 


১৮৩ 


প্ারিপাশ্থিকের হীন আক্রমণ__ 


ঘৎসর ছুই পূর্বের কথা । আর একটি অশান্তির কারণ ঘটিয়াছিল জমি-একোয়ার+ লইয়। | 
সৎসঙ্গের চতুঙ্দিকের কতকগুলি কদধ্য গ্লান “একোয়ার' করিয়া! সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি- 
সাধন করতঃ গ্রামবাসী তথ! দেশবাসীর উপকার রুর্লিবার উদ্দেষ্যে চেই। চলিয়াছিল | সরকারী 
স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় এই সকস জমি পরিদর্শন করিয়া সত্বর তাহার উন্নতি করা 
প্রয়ে(জন বলিয়! মন্থব্য প্রকাশ করেন। তদনুসারে গভর্মেন্টের তরফ হইতে পঞ্চাশ বিঘ। 
জমি “একোরার? করার নোটিশ প্রচার করা হয়| এই বাপার লইয়া কতিপয় স্বার্থান্বেষী 
লোক সৎসঙ্গের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকের এক দলকে উত্তেজিত করিব।র জন্য নানা যড়যন্ত্ 
করে। বিরুদ্ধপক্ষীয় গুণ্ডা প্রক্রতির লোক সৎনঙ্রবাপীদের উপর নানা অকথ্য অতাচার 
করিতে থাকে । অতঃপর বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় বহু গ্রামবাধী এবং জিলা-ম্যা জিষ্টরেটকে 
সঙ্গে লইয়। শয়ং স্থানগুলির অবগ্া তন-তন্ন করিয়! পরিদপন করেন এবং জমিগুলি 
“একোয় 'রা-যোগা বলিয়া মন্তবা প্রকাশ করতঃ সৎদসঙ্গের অন্থকুলে মোকদ্দমাটার চড়াশ্ু 
নিপ্পন্তি করেল | ১৪৬--১৪৮ | 


'গরপ্ডার আকম্মিক উপদ্রব 

কয়েক বৎসর পর্বের কথা । সেদিন দোল-পূণিমার উৎসব । তখন সন্ধার গ্রান্কাল। 
আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই কাগীপুরে অনন্য মহারাজের গৃহে নিমন্ত্রিত হুইয়] গিয়াছেন। এমন 
সময় পাবন।র কতিপর গু যুবক মারাত্মক অক্ত্রণস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সৎসঙ্গ-প্রাঙ্গণে আসিয়' 
উপস্থিত হয় এবং ইতন্ততঃ ঘুরিতে পাকে 1 একটা মেয়ে আশ্রমের সম্মুখে নলকৃপ হইতে জল 
ভুলিতেছিল, গুগুর! তাহার গায়ে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করে | এই সময় তাহারা সৎসঙ্গ তপোবধঃ 
বিভ্ঞালয়ের জনৈক শিক্ষককে এক।কী দেখিতে পাইয়। পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার মস্তকে 
ছুরিকাদ্বারা ভীষণন্ভানে শাঘ।ত করে। গুগার! তখন আশ্রমের অন্যান্য কম্মিগ্ণবে 
মারিবার জন্য খু'জিতে থাকে । ইতিমধো সৎসঙ্গ-প্রাঙ্ণ জনকোলাহলময় হইয়া উঠিল 
সকলে পলায়মান দুবৃত্তগ্রণের পশ্চান্ধাবন করিল--একটা যুবক ধৃত হইল। এই ঘটনায় 
পুলিশের জোর তদণ্ধ চলিতে লাগিল । ক্রমে এই ব্যাপার-সংগ্নিষ্ট সকল অপরধীই ধৃত হইল 
সরকারপক্ষ দুবু্রদের সমুচিত দণ্ডবিধানণের জন্য তৎপর হইলেন কিন্তু পীপ্রীঠ[কুর ইহাদে: 
মুক্তির জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন | তিনি বলিলেন_-এইবার ক্ষমা! করিলে তাহাদে: 
অন্তরে অনুশোচনা আসিতে পারে কিস্তু শাসন কর্সিলে হয়ত তাহাদের তুর্বৃদ্ধি আরও বৃন্গি 
পাইবে । নান! চেষ্টার পর অবশেষে জিলা! ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধরিয়] শ্রীপ্রীঠাকর অপরাধ 
যুবকর্দিগের মুক্তির বাবস্থা! করিয়া দিলেন | ১৪৮--১৫০ | 


চিত্রকর সত্যচরণ ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতা-_ 

ঈসতাচরণ ঘোষ নামে জনৈক চিরশিল্পী শ্রীতীঠাকরের চরণে দীক্ষাগ্হণান্তর সৎসঙ্গেন, 
সভ্যপ্রেণীভূক্ত হইয়া সম্তীক আশ্রমে বাস করিতেন । তীহার সংসার-পরিচালনার যাবতী' 
ব্য়দি ইঞ্ীঠাকরই নির্বাহ করিতেন। ক্রমে শ্রীগ্রীঠাকুর তাহাকে সৎসঙ্গ কলাকেন্ত্রে: 
কাধ্ে নিধুক্ত করেন এবং বুদ্ধি, উপদেশ ও অর্গসাহায্যের দ্বার| ধীন্ষে ধীরে তাহাকে সুদ, 
কর্মী করিয়| তোলেন । সৎসঙ্গ কলাকেন্ত্রের প্রস্তুত চিত্র ও ফটে। প্রভৃতির বিক্রয়লন্ধ অনে' 
অর্থ বহুকাল ঘাবত উক্ত চিত্রকর মহাশয়ের হাতে আসিতে থাকে | প্রভূত ধনসম্পদ পাইন, 
সতাচরণের মননে হীনন্বার্থমূলক দান! ভুরভিদদ্ধির উদয় হয় এবং এই অর্থ কি-ভাবে আতম্মসা 


১৩/০ 


করিবেন তাহার পাপ মন তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কালক্রমে সত]চরণের হীন 
পাপপ্রবৃত্বি সাধারণের নিকট ধরা পড়িল এবং নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকের মত সখদঙ্ 
কলাকেন্দ্রটাকে তিনি ঠাহার নিজন্দ সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন এবং গ্রাম্য কুলোকদিগের 
সহিত মিলিয়া হ্রীীঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা মিপা1 অপবাদ করিতে থাকেন-_-এমন-কি সৎসজের 
বিরুদ্ধে কয়েকটা ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদম] রুজু করিয়া! এক বীভৎস ব্য।পারের সৃষ্টি 
করেন। বলাবহুলা মোকন্দমাগুলি নিম্ন ও উচ্চ আদালতের বিচারে মিণা! বলির প্রমাণিত 
হয়। ১৫০--7১৫১। 


অধায়-উপপংহার--১৫১--১৫৩ 
একাদশ অধাায় - ১৫৪---২৩৭ 
সমস্যা-সমাধানে মতবাদ 

স্বাস্থ্য _ আয়ু কাহাকে বলে এবং তাহা রক্ষার উপায় কি--শারীরিক 
বিধানসমূহের অন্বস্থতার কারণ এবং স্বাস্থ্যকে অক্ষ রাখিবাব প্রযোজনীয়তা 
১৫৪-১৫৫; স্বাস্থারক্ষার সহজ উপায়--ইষ্টে সহজ আপ্রাণতা ১৫৫, 
পারিবারিক শান্তি ও মানসিক উৎফুল্লতা ১৫৫-১৫৬, পারিপাশ্থিকের প্রতি 
ইষ্টস্ার্থাগ সেবা ও সন্ধর্দনা, উপযুক্ত বিবাহ ১৫৬, আদর্শ আহাধ্য ১৫৬-১৬১ 
আদর্শ শরীর-চচ্চা ১৬১-১৬২, জীবনীশক্তি ও আয়ুবৃদ্ধির কতিপষ নিয়ম 
১৯৬৩২-১৬৩ । 
শিক্ষা £-_ শিক্ষা কি -শিক্ষায় আদশান্চ প্রাণতা- শিক্ষায় দীক্ষা-_শিক্ষায় 
শিক্ষকের দায়িত্ব ১৬৩-১৬৭, কাধ্যকরী ও শিল্পপ্রধান শিক্ষা ১৮৭, মারী- 
শিক্ষার আদর্শ-ধারাঁ -শিশু-শিক্ষার নারীর দায়িত্ব ১৬৭-১৬৯ | 
সমাজ £-_ 

বিবাহ-সংক্কার-বিবাহের প্রয়েজনীয়তা ১৭০, বিবাহ ও ধর্ম 
১৭০-১৭১, বিবাহে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্বাভাবিক শ্রদ্ধাভক্কির প্রয়োজনীয়তা-_ 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়স ও জ্ঞানের পার্থক্যের আবশ্যকতা ১৭১-১৭২, 
বিবাহ-সংস্কারে নারীর শিক্ষা, যোগ্যবর নির্ব্বাচনে নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য 
১৭২-১৭৪, সমাজ-গঠনে অন্লোঁম অসবর্ণ-বিবাহের উপকারিতা ১৭৪-১৭৬, 
বিবাহিত জীবনে পুরুষের উষ্ট-নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা, বহুবিবাহ ১৭৬-১৭৭, 
বিধবা-বিবাহ কখন বাঞ্চনীয়, ১৭৭-১৭৮, সমাজ-বন্ধনে আধ্য বিবাহ-পদ্ধতি 
৯৭৮৮১ ৭৯ | 

চাতুর্ব্ণ্য-_বর্ণ ও বর্ণভেদের প্রকৃত অর্থকি ১৮০-১৮১, আধ্য- 
বর্ণাশ্রমের বৈশিষ্ট্য ও সমাজ-দেহ-গঠনে তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা 
১৮১-১৮৪, আদশ ত্রাক্ষণ, আদর্শ ক্ষত্রিয়, আদর্শ বৈশ্য, আদর্শ শুদ্র বলিতে 
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কি বুঝি ১৮৪-১৮৬, চারি বর্ণের পরম্পরের সত্যিকার সন্বন্ধ ১৮৭-১৮৮, 
আধ্যরুষ্টিকে অবজ্ঞা করাই সমাজের অধঃপতনের মূল কারণ ১৮৮-১৮৯, 
সমাজ-দেহ পুনর্গঠনের উপায় কি? ১৮৯-১৯০। 

চতুরাশ্রম-__আধ্য-আশ্রমের বৈশিষ্ট্য কি ১৯০, চতুরাশ্রমের তাৎপধ্য 
_-ব্র্গচধ্যাশ্রম, গৃহস্থাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমের পরস্পর সম্বন্ধ ও 
প্রতিটি আশ্রমের মহৎ উদ্দেশ্ট ১৯০-১৯৩। 

অস্পৃশ্যতা-_ছু'মার্গপ্রচলনে আর্ধ্যগণের প্রর্কত উদ্দেশ্য ও তাহার যথার্থ 
মন্দ কি ১৯৩-১৯৪, বাংলার নবশায়কেরা কোন্‌ জাতীয় ১৯৪-১৯৫, 
বাংলার সাহা, শুঁড়ি ও স্থবর্-বণিকদিগের হীনত্ব আসিল কোথা হইতে এবং 
ইহার প্রতিবিধানের উপায় কি ১৯৫-১৯৬, কোন কোন্‌ জাতির অন্নজগাদি 
গ্রহণীয়, কোন্‌ নীতির উপর দীড়াইয়া আধ্যসমাজে এই বিধি প্রচলিত 
হুইয়াছে ১৯৬-১৯৭, নিমন্ত্রণগ্রহণ-সমস্যার সমাধান কোথায় ১৯৭-১৯৮। 
দারিদ্র্য-ব্যাধি £___দাবিজ্র্যের কারণ--আদর্শ না থাকা বা থাকিলেও 
নিজের প্রবৃত্তির ইন্ধনের প্রতীকরূপে তাহাকে বাবহার করা ১৯৯, 
দারিব্রের লক্ষণ-_ 101060৮ ও 891301 1097৮০-এর 810901)619106-এর 
দরুণ বাক-বিলানী, অবশ, হতাশাদর্শা, নিন্ম ১৯৯, 810100£01-- 
সন্দেহ-বিলাসী--7)00007-807181059  ২০০-২০১১ ৪৪100] 70090. 815 
8৮169০-এ চলা--561/ 01087 থেকে ৪9সা581-17009]189 বেশী 
92:01060. হয়_-01)11990100)5 ০1 2108801010-এর মহান্‌ ভষ্টা খষি ২০১১ 
9801)67008১ 8019 10111109301)1)674 ২০২, 1619015 ও 10090915-র 
অভাব-_95701)861)906 ও ৪17৮1098919  208))10918,0100-এ কাউকে 
কাজে লাগাতে পারে না ২০৩, সর্ববিষয়ে দোষদৃ্টি-_ইহা মারাত্মক 
ক্রামক ব্যাধি ২০৪, অস্বাভাবিক ভক্তিসম্পন্ন হওয়ার 70989 নিয়া 
চলা ২৯৪-২০৫, বহুনৈষ্টিক--0017%010 বা [78010197)-এর ভক্ত-- 
পরশ্রীকাতর ২০৫, 79৫07017)8-এর কোন-কিছুকে :59)10৩ করতে 
করার চলনে চল্তে ভীতি ২০৬, একজাতীয় 17719101105-র প্রধান অগ্রদূত 
পুংমৈথুন-ম্বভাব--চবিত্রে ইহার বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ ২০৭-২০৮, শিক্ষার দোষে কি 
ভাবে ছেলেদের 25০০: ও 390901 2067ড6৪-এবু 11000-07017861020-এর 
স্যঙ্টি হয় ২০৯-২১০, দারিজ্র্য-ব্যাধি হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায়--391১০:102 
739185০3-এ যুক্ত হওয়া ২১০-২১১, ইঞ্ট বা প্রেষ্ঠের অনুকূলে প্রবৃত্তিগুলিকে 
চালান--এই ব্যাধিগ্রস্তদিগকে প্রেষ্ঠবান করতঃ অনুসদ্ধিৎস্থ সেবাপবায়ণ 
করিবার উদ্দেশ্টে 11069: ও 80807 1767৮9৪-এর ০০-০7017861010 হি 
করিবার নানা কায়দা ও উপায় ২১১-২১২ । 
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শিল্প ও বেকার-সমস্তা ৫--শ্রমশিল্পের আদর্শ--প্রকৃত বেকার কে 
২১৩-২১৪, বেকার-সমস্যা-দূবীকরণে পারিপার্থিকের প্রতি ই্টান্গ নেবার 
প্রয়োজনীয়তা ২১৪-২১৫। 
বিজ্ঞান £_-প্রকত বিজ্ঞানচচ্চা কি-_বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা--বৈজ্ঞানিক 
ও সাধক ২১৫-২১৭, বিজ্ঞান-শিক্ষার লক্ষ্য কি--বৈজ্ঞানিকের আবিষার 
মানব-জ্জাতির জন্য ২১৭-২১৮। 
রাষ্ট্র £_-প্রকৃত স্বাধীনতা কাহাকে বলে, স্বাধীনতা-লাভের অমোঘ মন্ত্র-- 
পারিপাশ্থবিকের সেবা ২১৮, “দেশ' কথার অর্থ কি--দেশের স্বাধীনতা কোন্‌ 
পথে ২১৮-২১৯, ষ্টেট (রাজ্য ) বলিতে কি.বুঝি-__রাজনীতি কি ২১৯-২২০, 
গ্রকৃত দেশ-সেব। কাহাকে বলে ২২০-২২১১ কঃ পন্থাঃ ২২১-২২২। 
রাজা-প্রজার সম্বন্ধ :--( জমিদার ও প্রজার অধিকার )-_২২২-২২৬। 
ধন্ম £__ধশ্মের উপাদান বাচা ও বৃদ্ধি-পাওয়াঁ_আর ইহার জন্য জীবন্ত 
দ্বেব-মানবকে আশ্রয় করিয়া চলিবার প্রয়োজনীয়তা ২২৬২২৭, ধর্মের 
প্রতি হাড়ভাঙ্গা টান- থাকিলে সকল ভেদ-বুদ্ধি দূর হয়- প্ররুত পীর বা 
সাধুর নিকট সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মের অনৈক্য বলিয়া কিছু নাই ২২৭-২২৮, 
আয্য ধন্মশাস্ত্র অবজ্ঞার সহিত মৃত্তিপূজা সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়াছেন কিন্তু ইহার 
প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ২২৮-২২৯, হজরত রক্ল স্বয়ং মানব-জীবনের উদ্ধাতা- 
সাধকের স্ততি করিয়া গিয়াছেন এবং সকল মহা-পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
হইযা চলিবার জন্য উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ২২৯-২৩০,হিন্দুর জন্মান্তর লইয়া 
মুমলমান বা খুষ্টানের সহিত কোন গোল নাই--অবতারকে যাহারা মানেন 
না, কোরাণের কথায় তাহারা মুসলমানই নয় ২৩০-২৩১, মালষের ঠিক চলার 
পথ একটাই ২৩১, ধর্মের সঙ্গে অর্থলাভ হয় কি-_ধশ্মের সঙ্গে শ্রমশিল্পের 
যোগ কোথায় ২৩২-২৩৩, প্রেষ্টকে পূরণ করিবার ০:'৪-এর উপর জাতির 
স্বাধীন উপাঞ্জন-ক্ষমতা কিরূপে নির্ভর করে ২৩৩-২৩৬, আধুনিক শ্রমশিল্পের 
অকৃতকাধ্যতার প্রতিবিধান কোথায় ২৩৬-২৩৭। 
হাদশশ অধ্যায় ২৩৮-_-৩৭৯ 
গ্রস্থ-পরিচয় 
সত্যান্ুসরণঃ-__স্চনা-_ দূর্বলতা! ও সবলতার কথা! ২৩৮-২৩৯, অন্ৃতাপকারীর 
প্রতি উপদেশ--কামরিপুদমনের উপায়-ছুঃখ কি-ছুঃখ দূর করিবার 
উপায়--সন্ল ও কপট ব্যক্তির তুলনা ২৩৯-২৪০১ পরনিন্দার কুফল-_ 
ধ্ম কি--সদ্গুরূুকে চিনিবার উপায় ২৪১-২৪২১ শিষ্য কে--সেবা 
করিতে হয় কেমন করিয়া--স্পষ্টবা্দিতা, সংযম, ধৈর্য্য, ক্ষিগ্রতা, চলা, বলা 
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প্রভৃতি বিষয়ে গভীর-ভাবব্যপ্তক কতিপয় বাণী ২৪২-২৪৩, কর্মফল ও অনৃষ্ট 
--কাহারও সহিত মনোমালিন্য ঘটিলে তাহার সহিত গ্রীতিসংস্থাপনের 
উপায়-অন্তায়ের প্রতিশোধ লইবার পস্থাঁ_বিশ্বাস ও অবিশ্বাস ২৪৩- 
২৪৪, অহঙ্কার কেমন করিয়! হিংসা এবং ভক্তি কি ভাবে প্রেমে পধ্যবসিত 
হয়--অপরাধীকে ক্ষমা করিতে হয় কি-করিয়া-_-শ্রে্ঠ সার্থকতা-লাভের 
স্থগম পথ এবং তাহার অন্তরায়ের হেতু ২৪৫, উপসংহার ২৪৬। 

তার চিঠিঃ__স্চনা--ভারতের অবনতির কারণ এবং তাহার ভবিষ্যৎ 
কল্যাণের উপায় প্রকৃত ভালবাসা এবং কৃত্রিম ভালবাসার স্বরূপ কি-_ 
বিশ্বাস ২৪৬-২৪৮, সাধন-পথের যাত্রীদের অগ্রসর হওয়ার উপায়- ছূর্বলকে 
অভয় ও ভরসা দান করিয়া ২৪৮-২৫১, ব্যথ। আমাদের কত স্ুহাদ_-“বিবাহঃ 
কথার অভিনব ব্যাখ্যা-_কাম-দমনের উপায় নির্দেশ ২৫১-২৫৩, দেশবন্ধুর 
নিকট- সেবার মাহাত্রা--সেবা কেমন করিয়া করিতে হয়__-ভগবানের 
প্রতি একনিষ্ঠ টানের ফল-_বীরের ধর্ম কি--সহখশ্মিণীর কর্তব্য কি ২৫৩- 
২৫৬, উন্নত আদর্শে উদ্বদ্ধ করিয়া-__অবসাদের উৎপত্তি কোথায এবং তাহা 
নিরাকরণের উপায় কি ১৫৬-২৫৭, আদর্শ নারীমুন্তি কেমন-_মৃত্যুসম্বন্ধে 
€( পুত্রশে।কাতুরকে সাক্বনা দিতে যাইয়া) ২৫৭-২৫৯, সঙ্ঘ-পরিচাঁলনায় 
কর্তব্যপালন বিষয়ে-_কশ্মহীন ধশ্ম প্রকৃত ধর্শ নয় কেন- প্রতিষ্ঠা ও সফলতা- 
লাভের উপায় ২৫৯-২৬১, উপসংহার ২৬১-২৬১। 

নানাপ্রসঙ্গে ৫__স্চনা ধর্মের প্রকৃত অর্থ কি- প্রকুত ধাশ্মিক কে 
২৬২-২৬৪, ধন্মের মারামারি কখনও কোথায়ও নাই-ধর্শে ধর্মে বিরোধ- 
স্ট্টির কারণ_-গুরু বা চালক বলিতে কি বুঝি_ গুরুত্বের অপলাপ কি করিয়া 
আসে-_উন্নয়নের পথে গুরু বা আদর্শের প্রয়োজনীয়তা-_-গুরু বাদ শুনিয়া 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার কারণ এবং তাহার কু-ফল ২৬৪-২৬৭, মৃত্যু, মৃতকে 
বাঁচাইবার উপার সন্বন্ধে__মানুষ মরিয়া কোথায় যাঁয়-_মুক্তি মানে কি ২৬৭-২৭০, 
মানুষ কি কখনো ভগবান্‌ হইতে পারে-ন্বরাজ কাহাকে বলে-_স্বরাজ-লাভের 
প্ররুষ্ট পন্থা ২৭০-২৭১। 

নারীর পথে £_-সচনা--ব্র্গচর্য কাহাকে বলে _বিবাহিত-জীবনে ক্রহ্ষচর্য্য- 
রক্ষা সম্ভবপর কি না-_“কামিনী-কাঞ্চন হইতে তফাৎ তফাৎ রামকুঞ্দেবের 
এই কথার প্রকৃত অর্থ কি ২৭২-২৭৩, নারীর বৈশিষ্ট্য কি-_পুরুষের 
পুরধধত্ব কি--নারী ও পুরুষের মিলনের আদর্শ ও সার্থকতা কোথায় 
২৭৪-২৭৫, নারীর স্বাধীনতা (বা মুক্তি) বলিতে কি বুঝি- নারী-পুরুষের 
পরস্পর আসক্তির ভিতর কোন পার্থক্য আছে কি না- স্বামীর আদর্শের 
সঙ্গে স্ত্রীর সন্বন্ধ কিরূপ হওয়া বাঞ্চনীয়-_আদর্শ হইতে স্বামীর বা স্বামীর 
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আদর্শ হইতে পত্বীর বিচ্যুতি ঘটিলে উপায় কি ২৭৬-২৭৮, শ্বশুর গৃহে বিবাহিতা' 
মেয়েদের কি ভাবে থাকা উচিত--অনেক সময় বড় লোকের অযোগ্য 
সন্তান জন্মে অথচ অনেক নিরুষ্ট লোকের প্রতিভাবান ছেলে জন্মায়, ইহার 
কারণ কি ২৭৮-২৮০, স্ুপ্রজননে নারীর দায়িত্ব-_পদন্থলিতা নারীদের কি 
ব্যবস্থা হওয়া উচিত-_প্রায়শ্চিত্তের প্রকত উদ্দেশ্য কি ২৮০-২৮২। 

কথাপগ্রসঙ্গে £- সুচনা কতিপয় দিবসের আলোচনার স্থান, সময় ও বিষয় 
বস্তর সারাংশ ২৮২-২৯২, প্রাণায়াম ২৯২-২৯৪, হিন্দু বলিতে আমবা কি বুঝিব 
২৯৪-২৯৬, আধ্য জাতির সঙ্গে আধ্যেতর জাতির সংমিশ্রণ__ভারত, পারস্য, 
ইউরোপ ও আমেরিকার আধ্যদের মধ্যে পার্থক্য আছে কি- আধ্য, দ্রাবিড়, 
মঙ্গোলীয়, নিগ্রো! প্রভৃতি নানা জাতির মধো কি কোন বাস্তব মিলনস্ত্র নাই ? 
_-সদ্‌গুরু কাহাকে বলে ও তাহাকে চিনিবার উপায় কি ২৯৭-২৯৮, 
অবতার ও সদ্‌্গুরুর মধ্যে প্রভেদ কি ২৯৮-২৯৯, সাধারণতঃ আমাদের 
দেশে সাধু মহাপুরুষ প্রত্যেকেই স্ব-্ব প্রধান”_ইহার কারণ কি ২৯৯-৩০২ 
শ্রীকষ্ণ প্রভৃতি গুরু-পুরুষোত্তমের অনুসরণকারী অপেক্ষা আমাদের সমাজে 
বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শান্ত, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন পৃজক-সম্প্রাদায়ই বেশী-__ 
ইহার কারণ কি, শ্রীকষ্চের রাসলীলার তাতপধ্য ৩০২-৩০৫, “সহশ্রদল কমলের" 
বর্ণনা ৩০৫-৩০৭। 

ইসলাম-প্রসঙ্গে ;_স্থচনা-__বিষয়নুচীর সাবাংশ ৩০৭-৩১০, কোরাণোক্ত 
কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এই পাঁচটী ফরজের তাৎপর্যা-_জীবন- 
বৃদ্ধির জন্ত এগুলি পালনের প্রয়োজনীয়তা--অন্ত ধর্শেও এইরূপ কোন বিধান 
আছে কি না ৩১০-৩১৩, নূর ও শব আর ফেরেস্তা বা দেবদূত কি? ৩১৩-৩১৫, 
হজরত মুলমানের মতে শেষ নবী--ইহা! কি সত্য ৩১৫-৩১৯, হজরত রন্থুল 
ধনাকাজ্ষাকে কল্যাণের পথ বলিয়া নির্দেশ করিযাছেন, আবার হিন্দুরা বলেন, 
“অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্”__এ-ছুইয়ের সামঞ্তন্য কোথায়-কুপণতাই বা 
দোষের কেন ৩১৯-৩২০, হজরত ব্যবসায়কে জীবিকাঙ্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা 
বলিয়া নির্দেশ করেন কেন ৩২০-৩২৩, স্থন্নত-প্রথার তাৎপধ্য কি- হিন্দুদের 
ভিতরে কি এইরূপ কোন সংস্কার নাই ৩২৩-৩২৪, উপসংহার ৩২৪-৩২৫। 
নারীর নীতি £$__স্থচনা ৩২৫-৩২৬, সতী-নারীর আদর্শ-_নারীর বৈশিষ্ট্য 
কুমারীত্বে কর্তব্য-_-একান্সরক্তি ৩২৬-৩২৭, বিবাহ-পরিহারে-_ লজ্জা ও সক্কোচ 
_-গুপ্ত পুরুষাকাঙ্ষা-_ প্রতিষ্ঠায় প্রেম ৩২৭-৩২৮, কামে কাম্য_ প্রেরণায় শ্রী 
--শিল্প-ব্রত ৩১৮-৩২৯, শুচি ও পরিচ্ছন্নতায়- ছদ্মবেশী মাতৃভাবে ৩২৯, বরণে 
বিচার-ধর্মাচরণে--জীবন-ধন্ে ইষ্ট ৩৩০, স্থপ্রজননে নিষ্ঠা--স্বামীর বিপথগমনে 
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৩৩১, স্বামী-প্রতিষ্ঠায় গুরুজন-সেবা--গভিণীর গর্ভচধ্যায়-_বিধবার আদর্শ 
বালবৈধব্যে ৩৩২-৩৩৩) রোগচধ্যায় গাছ-গাছড়া ৩৩৩, উপসংহার ৩৩৩-৩৩৪ | 


চলার সাথী ;-_্চনা ৩৩৪-৩৩৫, স্ৃষ্টিতত্বের বর্ণনার যৎকিঞ্চিং--পুরুষকে 
নারীমুখী না হইয়া আদর্শমুখী হইবার জন্য উপদেশ ৩৩৫, কৃতকাধ্যতালাভের 
পন্থা--প্রত্যেকের অন্তরের অধীশ্বর হইবার উপায়-_ছুঃখ জয় করিয়া স্ুখ- 
লাভের উপায় ৩৩৬-৩৩৭, শুভদর্শা ও মন্দদশী-সিদ্ধি-লাভের মুলমন্ত্র-_ 
কৃতার্থতার রাজলক্ষণ__দারিত্র্যের মূলগত কারণ-_কতিপয় তত্বপূর্ণ নীতিবাক্য 
৩৩৭-৩৩৯, সঞ্চয় সম্বন্ধে উপদেশ--আদর্শ কে এবং জীবনে আদর্শানরক্তির 
প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ৩৩৯-৩৪০১ “পাওয়ার” অব্যর্থ সঙ্কেত সত্য ও মিথ্যা 
__সাধন! ও সিদ্ধি__কর্মাফল ও অনৃষ্ট--দৈব ও পুরুষকার--ধশ্ম ও অধম্ম ৩৪০- 
৩৪২, ধ্যান- সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ এবং তাহাতে জাতীয় অধঃপতন 
হয় কি করিয়া ৩৪২-৩৪৩, ধশ্মান্থদরণে উন্নতি নিশ্চিত-_-আত্মগ্রতিষ্ঠার উপায় 
-নাছুষের জীবনের সম্নাট হইবার প্রশস্ত বর্ম ৩৪৩, পুরুষ বড় কি নারী বড় 
এরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না ৩৪৪, ব্যবসায়ে কৃতকাধ্যতালাভের উপায়__ 
চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্ডব্য-_বেকার-সমস্যা-সমাধানের হ্থন্দর ব্যবহার- 
কৌশল ৩৪৪-৩৪৬। 
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চলার রীতি ?-_-স্থচনা ৩৫৫-৩৫৬, মানব্মান্রেরই সহজ-চলার তিনটা বীতি 


৩৫৬, সাধনায় চরিত্র-_-সাধু-প্রকূত ধ্যান-খ্যানের পদ্ধতি-_সমাধি 
৩৫৬-৩৫৮, ধ্যানে অনুভূতি-_প্রকৃত ধ্যানে মন্তিষ্কের উর্বরতা--গ্রকত জপ 
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১৫৮-৩৫৯, জপের তাৎপধ্য--অনুভূতি মানে কি-যাঁজন ৩৫৯, জীবন ও 
বৃদ্ধির ষট্ন্তস্ত ৩৬০, যাজক--সঘর্দনের চারিটা বিবি ৩৬১, স্বস্ত্যয়নী ( ছুংস্থ 
নরনারীর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার অমোঘ উপায় ৩৬২-৩৭৩, ইঞ্টভূতি 
' মান্থষের স্থিতিকে অঙ্গন ও অটুট রাখিবার পন্থা ) ৩৭৩-৩৭৭, ইট্টভ্রাতার 
প্রতি কর্তব্য ৩৭৭-৩৭৮, দীক্ষা ৩৭৮, দক্ষিণায় দক্ষতার সঞ্চারণ- _বাংলা-ভাষায় 
রচিত প্রার্থনা ও সন্ধ্যামন্ত্র ৩৭৯ | 

ভ্রয়োদশ অধ্যায় ৩৮০---৪৩৪ 

চরিক্রাখ্যান 

অক্লান্ত সেব! দ্বারা মান্বকে সতত জীবন ও বৃদ্ধির পথে চালিত কবিবার 
বিবরণ ৩৮০-৩৯২, নবাগতের প্রতি প্রাণখোলা ব্যবহার ৩৯২, পরছুঃখকাতরতা৷ 
৩৯২-৩৯৩, সকলের সহিত একাত্মবোধ ৩৯৪-৩৯৫, রোগাক্রান্থকে সুস্থ করিতে 
অক্লান্ত চেষ্টা ৩৯৫, আসন টলার কথা ৩৯৫-৩৯৭, ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ্বাদির 
প্রতি মমতা ৩৯৭-৪০১, আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকের সহিত ব্যক্তিগত 
বনিষ্ঠতা ৪০১-৪০৩,১ সবারই যে কতখানি হৃদয় অধিকার করিয়া আছেন 
তাহার পরিচষ ৪০৩:৪০৪, ব্যক্তিমাত্রেরই আগমনে অসীম হর্ষোৎফুল্পতা কিন্তু 
প্রস্থানকালে দারুণ ব্যথাবোধ ৪০৪-9০৫১ কাহারও ম্বত্যুতে কতখানি বিচলিত 
হন ৪০৬-৪০৭, অন্যায়কারীর প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শন ও সহান্গভূতি-পূর্ণ ব্যবহার 
৪০৭-৪১১, অন্যের কু দেখিতে পারেন না ৪১১-৪১২, কম্মিগণের মধ্যে মনো- 
মালিন্ত ঘটিলে নিদারুণ মনোব্যথা ৪১২, প্রত্যেকের উন্নতির জন্য অপরিসীম 
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চিত্রসূচী 


বিষয় 
শ্ীপ্রঠাকুর অন্কৃলচন্দ্র ( পঞ্চাশৎ বর্ষে ) 


শ্রীশ্রীঠাকুর অনকু লচন্তর- টি ০০০ এ 


পরিচয়পত্র 
মাতামহী কৃষ্ণস্থন্দরী দেবী 
পিতৃদেব শিবচন্দ্ চক্রবস্তী 
জননী মনোমোহিনী দেবী 
শ্রীশ্রঠাকুব অন্কুলচন্দ্র (বালো) 


মুখপত্র 
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১৬ 
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শ্ীপ্রীগকুর অনকুলচন্দ্ের জন্মভামি ( ধরার হিমাইতপুর ) ৩২ 
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শ্রীপ্রীঠাকুর অন্নকুলচন্দ্র ( নিল ) 
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জননীদেবী ও অনন্তনাথ 
সংসঙ্গ তপোবন বি্যালয় 
শ্রীশ্রীঠাকুর অন্কৃলচন্দ্র ( চত্বারিংশৎ বর্ষে ) 
সংপঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্ 
জন্মোৎসব-অভিষেকে জননীদেবীর সহিত 
শরশ্রীঠাকুর অন্তকৃলচন্ত্ 
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শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত সৎসঙ্গপল্লীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়পত্র 


শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্দ্ 


প্রথম অধ্যায় 
জন্বস্থান, বংশ-পরিচয় ও জন্ম 


পাবনার ইতিবৃত্ত সঙ্গন্দে কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন পৌণ্ড, বা পৌগু,বর্দন 
বাজোব নাম হইতে পাবনা নামের উৎপত্তি । তাহাদের মতে এই 
পৌগুবদ্ধন রাজ্ো “পদ” নামক এক জাতি বাস করিত, গৌডের সঙ্গে এই 
বাঁজোব খুবই সম্পর্ক ছিল এবং বগুড়া জিলার অন্তর্গত “মহাস্থান* ইহার 
রাজধানী চিল। বর্তমান পাঁবনা জিলা! রাঁজসাভী বিভাগের সর্বব-দক্ষিণে 
অবস্থিত। পর্বদিকে যমুন| এবং দক্ষিণে পল্মানদী এই ক্ষুত্র জিলাটাকে 
বেষ্টন করিয়। আছে। পশ্চিম বঙ্গ হইতে রেলপথে উত্তব বঙ্গে যাইতে 
হইলে, পদ্মাণদীর উপরিস্থ হ্রুহ হাভিপ্র ব্রীজ (সারা সেতু ) পাব হইযা 
ঈশ্ববাদী রেলগ্টেশনে পৌছিতে হ্য়। পাবন! সহর ঈশ্ববদী হইতে পূর্বদিকে 
আঠার মাইল দৃরবন্তী। হিমাইতপুর পাঁবনা সহরের উপকণবস্তী এক 
অতি ক্ষুদ্র প্রাচীন গ্রাম। ইহা পল্মার উত্তর তীরে অবস্থিত। অনেকে 
বলেন, “হিমাইতপুর শব্দটা £হিম্মংপুর' শবেব অপত্রংশ। প্রচলিত 
জনপ্রবাদ-_দিলীসম্রাট আকবরের প্রধান রাজপুত সেনাপতি মহাবীর 
মানসিংহ বঙ্দেশে বিদ্রোহ-দমনের জন্য আগমন কবিলে তাহার সাময়িক 
অবস্থানের জন্য তদীয় সৈন্াধাক্ষ হিম্ম, খা! এখানে একটী সেনানিবাস 
( ছাউনী । স্থাপন করিধাছিলেন; তাহার নামান্তপারে এই স্থানের নাম 
হিন্মৎপুর এবং পার্বর্তী গ্রীমটার নাম ছাত নী হইয়াছে । উক্ত সেনানিবাসের 
ধ্বংসাবশেষ এতদঞ্চলে অদ্যাপি “বাজ! মানসিংহের বাড়ী” বলিয়া 
পরিচিত। বাজ! মানসিংহের হাতী বাঁধার বটগাছটা কিছুদ্দিন পূর্বেও 
জীবিত ছিল; তাহার নামীয় কালী বাড়ীটা এখনও বর্তমান রহিয়াছে । 


২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 


অধুনা গ্রামখানির সম্মূখে এক দিগন্ত-বিস্তৃত প্রাস্তর। দরে বহুদূরে 
মসীমাখা অস্পষ্ট অরণারাজি। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গুটিকয়েক ঘন- 
পল্লবাচ্ছন্ন কুটার। প্রান্তরের মধ্য দিয়া যে অধুনা-লুপ্ত নদীখাত রহিয়াছে 
তাহাতে কোথায়ও স্বল্পসলিল! তরঙ্গিণী কুল্‌ কুল্‌ করিয়া কিযদ্দ,র প্রবাহিত 
হইয়া থামিয়া গিষাছে, কোথায়ও বা জলবাশি সঞ্চিত হইয়া ক্ষুদ্র হ্রদের হ্টি 
কবিয়াছে। এখনও এই বিশাল প্রান্তর বর্ধাকালে জলপুণ হইয়া তরঙ্গ-সঙ্কুল 
সাগরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তখন গ্রামের কিনারা পধাস্ত জল উঠে, 
আবার বধা শেষ হওযার সঙ্গে সঙ্গেই জল সবিয়া যায, ধুখু-করা শুল্ক 
মাঠ পড়িষা' থাকে । কিছুকাল পুর্বে বিশাল পন্মানদী ভীষণ অ্ত্রোতাবন্ 
বক্ষে দারণ করিয়া ছুই কৃল প্লাবিত করিয়! এই স্থান দিয়াই প্রবাহিত হইত। 
নদীতীর্বন্তী গ্রমটাও ছিল তখন হিংশ্র-শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণানীতে পনিপূর্ণ, 
আর ইহাঁর নিকটেই ছিল পাঁবন! সহরেব ্রীমার ষ্টেশন । গ্রামটী এখন 
নিতান্ত জনবিরল, ঝোপ-বঝাঁড-জঙ্গলে পবিপূৃর্ণ। আধুনিক শিক্ষার প্রভাব 
আজও এখানে তেমন বিস্তার লাভ করে নাই । এই হিমাইতপুব গ্রামেই 
বাং ১২৯৫ সন, ইং ১৮৮৮ খৃঃ অন্দে জীঞ্ীঠাকুর অন্গকলচন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। 

বহুদিনের কথা । এই হিমাইতপুর গ্রামে কমলাকান্ত বাগচী নামে 
জনৈক নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্ণ বাস করিতেন। তীহাঁৰ পত্রী কুপাময়ী ছিলেন 
অতীব বুদ্ধিমতী এবং ভক্তিপরায়ণা নমণী। প্রতি বিমবে গৃহ-বিগ্রহ 
“াধামদনমোহনেন” উদ্দেশে মাম্সনিবেদনপূর্বক তিনি সংসাবধাত্রা নির্বাহ 
কবিতেন। তীহান সপল অমাধিক বাবহারে গ্রামবাসী সকলে মুগ্ধ ছিল 
এব* শাহাঁকে অন্তবেন সহিত শ্রদ্ধা করিত। রুপাময়ী চারিটা সন্তান 
লইঘ1 বিপবা হন,-কসস্ুন্দগী তাহার সর্বাকনিঠ! কন্যা । স্বামীৰ মৃতার 
পর কৃপাময়ী দ্বাদশবংসর-বধস্কা রুষ্স্ুন্দরীকে স্বগ্রাম-নিবাসী বামেন্ত্নারায়ণ 
চৌধুরীর সহিত বিবাহ দ্বেন। রামেন্্নারায়ণ অতিশয় ধশ্প্রাণ ব্ক্তি 
ছিলেন। তংকালে এতদঞ্চলে তিনি বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান বলিয়া? খ্যাতি 
লাভ করিয়াছিলেন । সংস্কৃত, ইংরেজী এবং পারসী ভাষায় তিনি সুপপ্ডিত 
ছিলেন। রামেন্দ্রনারাঁষণ প্রথমতঃ সিভিলকোর্টের আমীন ছিলেন । তৎপব 
তিনি কিছুকাল পুলিশ ইন্স্পেক্টরের দাখিত্বপূর্ণ কায্য করেন। অবশেষে 
এই চাকুরী তা।গ করিয়া তিনি কিয়ংকাল কুচবিহান ষ্রেটে ম্যানেজারের 
কাধ্য ষোগ্যতাব সহিত পরিচালন। করিয়াছিলেন । হিমাইতপুর গ্রামে তাহার 
ন্যায় 'ধ্ীতিপত্তিশালী এবং সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি তখন "খুব কমই ছিলেন। 
নিভীকতা ও সংসাহসের পরিচয়ে তিনি আদরশস্থানীয় ছিলেন। শুনিয়াছি, 
তিনি কয়েকটা অন্থলোম অসবর্ণ বিবাহ দিয়াছিলেন, এজন্য গ্রামবাসী 


জন্মস্থান, বংশ-পরিচয় ও জদ্ম ৩ 


তাহাকে এক-ঘরে করিলে তিনি বলিতেন-__“ষাক্‌, সব ব্যাটারাই এক-ঘবে 
হু”য়ে গেল 1” রামেন্দ্রনারায়ণের ছয়টা সন্তান, চতুর্থ সস্তান, মনোমোহিনী 
দেবী শ্রীশ্রঠাকুর অশ্কৃলচন্ত্রের জননী । তিনি ১২৭৭ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ 
তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন । 

সম্ভানগণের মধ্যে রামেন্্নারায়ণ মনোমোহিনীকে তাহার হ্থন্দর স্বভাবের 
জন্য সমধিক স্সেহ করিতেন এবং সর্বক্ষণ সঙ্গে রাখিয়া নীতি, ধর্ম 
ও সাংসারিক বিষয়াদি শিক্ষা দ্িতেন। শিশুকাল হইতেই মনোমোহিনী 
অতীব বিনয়ী, ভক্কতিমতী অথচ তেজন্সিনী ছিলেন। দিদিমা! কৃপাময়ীকে 
গৃহ-দেবতার পূজ! কবিতে দেখিয়া তিনিও পুজা করিতে চাহিতেন। শত 
চেষ্টা করিয়াও তাহাকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া দিদিমা বলিতেন,__ 
“দীক্ষাগ্রহণ না করুলে যে ঠ1৭ প*"প  অধিকানী ইওয়া যায় না।” 
এই কথা শুনিযা অবধি বালিকা দীক্ষাগ্রহণের জন্য উতলা হইয়া পড়েন। 
পিতার কাছে জানিলেন” আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতে পারিলে রাধাকৃ্ণ 
তাহা অবশ্ট পূর্ণ করেন। সরল! বালিকা তদবধি নাম পাইবাঁর জন্য, 
ঠাকুর-ঘরে গৃহ-দেবতার সম্মুখে বসিয়া, ব্যাকুল ক্ঠে কত ডাকিতেন, আর 
কাদিয়া বক্ষ ভাসাইতেন। অনতিবিলম্বে তাহার মনোবাসনা পূণ হইল। 
একদিন মধ্যাহ্-সময়ে কাতর প্রাণে ঠাকুরের চরণে অন্তরের আকাঙ্ষা 
নিবেদন করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, সিংহাসনে রাধামদনমোহন- 
বিগ্রহেব মৃদ্ভি নাই,_তৎপরিবর্তে গৌরকান্তি জ্যোতিশ্বয় দীর্ঘশ্মশ্র এক 
দিব্যপুরুষ তথায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং তীাহারই সম্মুখে জলন্ত স্বর্ণের 
ন্যায় অতিশয় উজ্জ্বল এবং বুহদাকারে “রা? থা: স্ব" মী? এই কয়টা অক্ষর 
লিখিত রহিয়াছে । প্রত্যক্ষদৃ্ই এই মহাপুরুষের শান্ত-সৌম্য-মুত্তি এবং উক্ত 
সং্নাম মনোমোহিনীর অন্তরে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিল। অটি বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে বিবাহের পূর্বেই এইরূপ অলৌকিকভাবে তিনি সং-নামের 
সন্ধান পাইয়াছিলেন। 

মনোমোহিনী বিশেষ একাগ্রতার সহিত টৈবলন্ধ সং-মস্ত্রের সাধনা করিয়া! 
অতাল্পকাঁল মধ্যেই আশ্চর্য্য অনুভূতি লাভ করিলেন। পরবর্তী কালে তিনি 
তাহার এক ভাঙ্কর পুত্রের * নিকট পূর্ববৃষ্ট পুরুষের পটমৃত্তি এবং একখান! 

* ইনি মেদিনীপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্ভালয়ের স্বনীমধন্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র 
চক্রবর্তী, বি-এ | মনোমোহিনীর সহিত ঈশ্বর বাবুর বাক্যালাপ ছিল না| মনোমোহিরী 
দেখিতেন, ঈশ্বর বাবু প্রত্যহ স্ানান্তে ভক্তিসহকারে একখান! গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং 


তৎপরে একথানা! গট পুজা করিয়া তাহ বাক্সের ভিতর সধতে লুকাইয়া রাখেন। ধর্প্রাণ! 
বালিকা-বধূর এই রহস্ত জানিবার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্সিল। একদিন মধ্যাহ-সময়ে ঈশ্বর 


৪ ্ীশ্রীঠাকুর অন্ধুকৃলচন্দ্ 


হিন্দী পুস্তকে প্রাপ্তনামের পুনঃ সন্ধান লাভ করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে আত্মহারা 
হন এবং জানিতে পারেন যে, উক্ত মহাপুরুষ আগ্রা সংসঙ্গের সম্ভ সদগুরু 
প্রশ্রীহজুর মহারাজ (রায় সালিগ্রাম সাহেব সিংহ বাহাদুর) তখনও 
সশরীরে বর্তমান রহিয়াছেন। অনতিবিলম্বে মনোমোহিনী গুরুদেবের 
নিকট সমুদয় বৃত্বাত্ত আম্ুপৃব্বিক বর্ণনা করিয়া পত্র লিখিলেন। হুর 
মহারাজ এই ব্যাপারে অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া ভজন ও সাধন- 
প্রণালী জানাইয়া তাহাকে যথারীতি দীক্ষিত করেন। তদবধি ইইন্বার্থে 
আত্মনিয়োগ করতঃ সংসারের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে থাকিয়াও ত্যাগ, 
নিষ্ঠা এবং ভক্তির সহিত দেবী মনোমোহিনী জীবনের শেষদিন পধাস্ত আদর্শ 
ধন্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সতানাম-লাভের প্রবল আকাঙ্ষার ন্যায় 
নিষ্ঠাবতী মনোমোহিনীর অস্তর ছাপাইষা একদিন প্রার্থনা ধধনিত হইয়াছিল-- 
সদ্গুরুরূপী ভগবানের ন্তাষ একটা পুত্ররত্ব লাভ করিয়া তিনি ধন্য হন। 

প্রথর বুদ্ধিমত্তা, অদমা সাহস এবং অসাধারণ বাক্তিত্বের প্রভাবে সংসার 
পরিচালনা করিয়া তিনি যে প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিয়া গিয়াছেন, খুব কম নাবীর 
ভাগোই তাহা ঘটিয়া থাকে । ক্ষমা, সহিষ্ণতা এবং পরোপকার প্রভৃতি 
সদগুণের তিনি আধার ছিলেন। নিজের সমূহ বিপন্ন অবস্থায়ও যথাসর্বস্ব 
দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করা, আত্মস্থ তুচ্ছ কবিয়া অপরকে যথাসাধা সাহায্য 
প্রদান, অবস্থা বিপধাষের মধোও তীব্র আত্মলম্মানবোধ প্রভৃতি তাহার 
চবিত্রের বৈশিষ্টা ছিল। শত শত ঘটনার মধা দিয়া এই সকল গগ্রণাবলী 
তদীয় জীবনে সহজ ভাবে নিতা বিকশিত হইয়াছে । যিনিই তাহার সঙ্গ 
করিয়াছেন তিনিই তাহাব জদযখানা! ষে কত উদার ৪ কত মহান্‌ ছিল 
তাহার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ১৩৪৪ সনের ৬ই চৈত্র তারিখে 
অন্গকুলচন্ত্র, প্রভাসচন্দ্র ও কুমুদচন্দ্র_-এই তিন পুত্র, কন্যা গুরুপ্রসাদী দেবী, 
বনু পৌত্র-পৌত্রী এবং অসংখা সংসঙ্গী সন্তান রাখিয়া এই মহীয়সী নারী 
মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন । 


বাৰু নদীতে সান করিতে গিয়াছেশ, এমন সময় সুযোগ পাইয়! মনে|মে।হিনা কোগ। 
হইতে চাবি সংগ্রহ করিয়া সেই বাক্স খুলিয়া দেখিতে প।ইলেন, পটখানি তাহারই পুবব- 
প্রতাক্ষদৃষ্ঠ সেই মহাপুকষের অবিকল আকুতি | মনোমোহিনী ছবিখানি দেখিবামাত্র অক্ছান 
হুইয়া পড়িলেন। এএষ্ঠ ঘটনায় বাড়ীর মধো একটা হুলস্থল পড়িয়া! গেল । ইতিমধো হশ্বরবাবু 
নদী হইতে ফিরিয়। ঠ।হার চৈতন্ত-সম্পাদন করেন; একটু হুস্থ হইলে, ইহা যাহার প্রতিচতি 

বিষয়ে সবিশেষ পরিচয় প্রদান করেন এবং উক্ত সৎ-নামের বিষয় হিন্নী পুস্তকগানায় 
টে সমুদয় লিখিত রহিয়।ছে তাহাও বিবৃত করেন। তদনধি বালিকা বিশেষ আগ্রহের সহিত 
হিন্দী বর্ণমালা শিথিতে আরম্ত করেন এবং অত্যাল্প কলের মধ্যেই হিন্দী-পাঠে অসাধারণ 
দক্ষতা অর্জন করতঃ বহু তিন্দী ধর্মগ্রন্থ অধায়ণ করেন । 





মাতামহী কৃষ্ণন্বন্দরী দেবী 


জন্মস্থান, বংশ-পরিচয় ও জন্ম ৫ 


রামেন্দ্রনারায়ণ ১২৮৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখে নবমবর্ষ-বয়স্কা বন্তা 
মনোমোহিনীকে ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের পুত্র শিবচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের 
সহিত বিবাহ দেন। ইনি বারেন্দ্-শরেণীর ত্রাঙ্ষণ। তাহার পৈতৃক নিবাস 
ছিল পাবনা জিলার অন্তর্গত চাটমোহরেব নিকটবর্তী গুয়াখাড়া গ্রামে । 
বাল্যক।(লেই শিবচন্ছ্রের পিভামা তাব বিয়োগ ঘটে । মনোমোহিনীকে বিবাহ 
করিবার সময় তাহার বয়ঃক্রম ছিল চতুব্বিংশ বংপর। তখন তিনি পাবনা 
সবে মাস্তুত ভ্রাত। গোবিন্দচন্দর চক্রবর্তী মহাশয়েব বাসায় থাকিয়া কণ্ট ক্টরের 
কাধা করিতেন, উপাঞ্জন৭ বেশ ভালই ছিল। অতঃপর তিনি ঢাকা, 
মযমনসিংত, খুলনা প্রভৃতি জিলায় জমিদার ষ্টেটে কাজ করিয়! যথেষ্ট স্থনাম ও 
অ্থাদি অক্জন করিয়াছিলেন । 

কন্যার বিবাহেব তিন চারি বৎসর পরে রামেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন 
করেন। স্বামীর মৃত্তাতে কুষ্ণস্থন্দরী বড়ই নিঃসভায় হইয়া পড়িলেন। 
অংশীদারগণ সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে বঞ্চনা কবিবার অভিপ্রায়ে নানা মামল। 
মোঁকদ্দমা হৃষ্টি করিল। রামেন্দ্রনারায়খের সম্পন্তি এই ভাবে নষ্ট হওয়ার 
উপক্রম হইলে, শিবচন্দ্রকে আস্তে আস্তে শ্বশুর-সংসারের সর্বববিধ দায়িত্ব গ্রহণ 
কশ্রিতে হয। তদবধি গুষাখাড়ার বাসস্থান ছাড়িয় তিনি হিমাইতপুরে বাস 
কবিতে থাকেন এবং শ্বন্ধ রুষ্ণক্ুন্দরীকে সর্ধপ্রকারে সাহায্য প্রদান করেন। 
সবিকগণেত্র চক্রান্তে রামেন্দ্রনারায়ণের যে সকল সম্পত্তি নীলাম হইয়া গিয়াছিল, 
শিবচন্দ্র শ্বোপাজ্জিত অর্থদারা ক্রমে ক্রমে তাতভার পুনরুদ্ধার করেন। 
জামাতার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সেবা-যত্বে কষ্ণন্থন্দরী স্বামীর শোকে পরম সাস্বনা 
লাভ করেন । 


সংসার-পবিচালনায় শিবচন্দ্রের মত চৌকষ লোক খুব কমই দেখা যায়। 
বাবহানিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাহার অত্স্ত প্রথর ছিল এবং লোকের 
মনোবুত্তি বুঝিয়! চলিবাব ক্ষমতাও ছিল অদ্ভূত। ছুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা 
পাছে কোন অনিষ্ট করিতে পারে এজন্ত নানা কৌশলে তাহাদিগকে সর্বদাই 
নিজ ক্ষমতার অধীনে রাখিতেন, কিস্ত নিতান্ত দয়ার্জুচিত্ত ছিলেন বলিয়া 
নিরর্থক সে ক্ষমতার প্রযোগ করিয়া কাহারও কোন দিন বিন্দুমাত্র 
অনিষ্ট করিতেন না; যথেষ্ট অন্যায় করিয়াও, অনুতপ্ত হইলে অপরাধী তাহার 
নিকট ক্ষমা পাইত। শিবচন্দ্র বড়ই অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। 
পবেব ছুঃখ দেখিবামাত্র তাহা দূর করিবাৰ বলবতী চেষ্টা এবং অতিথি, 
অভ্যাগত ও পবিজ্ঞনবর্শের সেবা-শুশ্ধষায় তৃপ্তিবোাধ তাহার চরিত্রের 
বৈশিষ্ট্য ছিল। স্বীয় চরিব্রগতুণে আজও তিনি গ্রামবাসী আবাল-বুদ্ধ-বনিতা 
সকলের হৃদয় অধিকাৰ করিয়া আছেন। শিশুদিগকে তিনি অত্যন্ত 


৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্দ্ 


ভালবাসিতেন। গ্রামের সরল-প্রাণ বালক-বালিকারা দল বাঁধিয়া ইচ্ছামত 
তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থিত দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত ও নষ্ট করিয়া কত 
উপদ্রব করিত, কিস্ত তিনি কাহারও উপর রাগ করিতেন না বরং তাহাদের 
আবারে খুসী হইতেন। তাহার চরিত্রের আর একটা প্রধান বিশেষত্ব 
ছিল--তিনি অত্যন্ত স্বাধীন-প্রকৃতির লোক ছিলেন; নিজে যাহা ভাল 
বুঝিতেন তাহাই করিতেন, কখনও কোন বিষষে অন্ধের মত অন্ের পরামর্শে 
চলিতেন না। এই হিমাইতপুর পল্লীকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। 
ইহার উন্নতিসাধন তাহার জীবনের একমাত্র কামা ছিল। হিমাইতপুরের 
পল্মাতীরকে তিনি এত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন যে, কোন তীর্ঘস্থানে যাওয়ার 
পধ্যস্ত প্রয়োজন বোধ কবিতেন না। অনেক সময বলিতেন--“এই 
হিমাইতপুরই আমার কাশী, হিমাইতপুরের পল্মাই আমার গঙ্গা ।” ১৩৩০ 
সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শিবচন্দ্র দেহত্যাগ করেন । 

অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলে মনোমোহিনীর গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। 
এমন সময় একদিন মধ্যাহৃ-কালে প্রবীণ দীর্ঘকায় জটাঁজুটধারী এক সন্ব্যাসী 
বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইলেন। মনোমোহিনীর পরিচধ্যায় আগন্তক 
পরম প্রীতি লাভ করিলেন । যাইবার সময বলিয়া গেলেন_-“এই বাড়ীতে 
এক মায়ের একমাত্র পুত্রের ম্বতা হ'বে এবং এমন একজন জন্ম গ্রহণ 
করবেন, যিনি আপন চবিত্রবলে বহু লোকের অধীশ্বর হ'বেন।” 
কষ্ণহন্দরীর ষোড়শবংসর-বয়ঙ্ক একমাত্র পুত্র ষোগেন্দ্রনাবায়ণ তখন জীবিত 
ছিলেন। মনোমোহিনীর গর্ভের একাদশ মাস পূর্ণ হইলে, যোগেন্্ পীভিত 
হইযা মানব্লীল সংবরণ করেন | এই নিদারুণ শোকে কষ্ন্ন্দরীর হৃদয় 
ভাঙ্গিয়া পড়িল। এদিকে বংশ-প্রদীপ একমাত্র পুত্রেব অকালমৃত্যু, তাহাতে 
আবার কন্তাঁব প্রসবসময় উভীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, ভাবী অমঙ্গল 
আশঙ্কার তিনি অস্থিব হইয়া পড়িলেন। গৃহ-দেবতার নিকট অহনিশ প্রাণের 
আকুল প্রার্থনা নিবেদন কবা ভিন্ন রুষ্ণন্ুন্দবীর অন্য উপায় ছিল না। 
রাধামদনমোহন তাঁহার করুণ আহ্বান শুনিলেন। কষ্ণস্থন্দরীব ছুঃখ-রজনীর 
ঘনান্দকার তিবোহিত হইঘা স্তপ্রভাতের সুচনা হইল । 


৩০শে ভাদ্র শুক্রবার, সংক্রান্তি দিবস, তাল নবমী তিথি । মনোমোহিনীর 
প্রনবসময় উপস্থিত জানিরা জননী এ অন্যান্য বমণীগণ তাহাকে সুতিকাগৃহে 
লইয়া গেলেন, তখন উষাকাল। দিবা চারি দণ্ড বিশ পল, প্রায় সাড়ে সাত 
ঘটিকা সময়ে অগ্রিচ্ছটাতুল্য জ্যোতিঃসম্পন্ন গৌরকাস্তি মুগ্ডিত-মস্তক এক 
শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। বিশেষ আশ্চর্যের সহিত সকলেই লক্ষ্য করিলেন, শিশু 
জন্মগ্রহণের পর একটুও ক্রন্দন করিল না, মহ হান্য করিয়া বিস্কারিত 


জন্মস্থান, বংশ-পরিচয় ও জন্ম ৭ 


নেত্রে চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ধাত্রী ও অন্যান্য সকলে ইহা! 
দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে চমকিত হ্ইয়াছিলেন। বূপলাবণ্যসম্পন্ন নবজাত 
শিশুর দ্রিব্য দেহকাস্তি অবলোকন করিয়া সকলে আনন্দে অধীর হইলেন । 
যোগেন্দ্রনারায়ণের অকালমৃত্যুতে পরিবারে ষে শোকের ঝড় বহিয়্াছিল, 
এই অনুপম স্রন্দর শিশুটার আগমনে তাহা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। দিন 
যাইতে লাগিল, শিবচন্দের জোষ্পুত্র আমাদের শ্রীঅকুলচন্দ্র মা ও দিদিমার, 
স্পেহনীড়ে শুরুপক্ষের শশিকলার হ্যায় দিন দিন বুদ্ধি পাইতে লাগিলেন । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
শৈশব ও বাল্যজীবন 


শৈশবকালে অন্কুলচন্দ্রের চালচলন, হাঁবভাব একটু অদ্ভুত প্রক্লৃতিরই 
ছিল। সাধারণ শিশুদিগের অপেক্ষা বত কম সময়ে তিনি হাটিতে ও কথা 
বলিতে শিখিয়াছিলেন। প্রাণশক্তির অপূর্ব প্রকাশ তাহার প্রতি কাষ্যেই 
লক্ষিত হইত। সারাদিন ছুটাছুটি করিয়া সকলকে অস্থিব করিযা তুলিতেন। 
ঠাকুর-ঘরে বিগ্রত-সম্মূখে কেহ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্যানে বসিষাছেন-_বালক 
কোথা হইতে সেখানে উপস্থিত হইয়া, বিগ্রতকে সিংভাসন হইতে দ্বরে 
নিক্ষেপ করিয়া নিজেই তথাষ উপবেশন করিলেন, আর মুছু মু ভাশ্য কবিতে 
লাগিলেন। প্রতিবেশী কবিরাজ মহাশয ষধের বটিকা প্রস্তুত কবিযা বৌছে 
শুকাইতে দিষাছেন, কোন্‌ ফাকে বালক যাইয়া তাহা খাইয়া ফেলিলেন, 
কেহই টের পাইল না। এই মুহুর্তে যার কাছে বসিয়া আছেন, পর মূহুর্তে 
আর নাই, এক নিমিষের মধ্ো “বস্থুপদের বাড়ীর বাগানের ভিতব ঢুকিষা 
গাছপালা উপড়াইয়া আপিলেন। খেয়াল হইল, প্রতিবেশীর পুঙ্জার ঘন্দিরে 
প্রবেশ করিয়া নারায়ণশিলা লইয়। বাঁশ-ঝাড়ের নীচে পত্রাচ্ছাদ্িত করিয়া 
বাঁখিলেন, বিগ্রভের গাত্রস্থ চন্দনাদি নিজ অঙ্গে লেপন করিলেন। তাহার 
অত্যাচাবে শালগ্রামশিলা মন্দিরে এ আসনে রক্ষা করা প্রতিবেশীর পক্ষে 
ছুঃসাধ্য ছিল। শিশুন এইরূপ অদ্ভুত ছুরস্তপনায় সকলে অতিষ্ঠ থাকিতেন। 
কিন্ধ অন্যের অসাক্ষার্তে যখনই কিছু করিতেন, জিজ্ঞাসা কর্িবামাত্র 
নিঃসক্কোচে তাহা বলিয়া দিতেন, কিছুই গোপন করিতেন না। বালক 
হাজার অত্যাচার করিলে তাঁভাকে শাসন করিতে কাহারও যেন ইচ্ডা হইত 
না। তাহার সরল মধুর বাকা-শ্রবণে এবং চির-হান্টোতফুল্ল বদনম্গুল-দশনে 
সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত । 

শৈশব অতিক্রম করিয়া অন্রকুলচন্দ্র বাল্য পদার্পণ কনিলেন। পাঁচ 
বৎসর বয়ংক্রম্কালে পণ্ডিত ভগবানচন্ছ্র শিরোমণি ও স্যধ্যশাশ্মী বালকেব 
হাতে-খড়ি দেন। ইহার পর তাহাকে বাড়ীর নিকটবত্তী কাশীপুরের 
হটে রুষ্চন্্র বৈরাগী নামক জনৈক গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ভন্তি 
করিয়া দেওয়া হয়। বালক প্রতাহ নিমমিত সময়ে পাঠশালা উপস্থিত হইয়া 
মনোমোগের সহিত লেখাপড়া করিতেন, এজন্য শিক্ষক মৃতাশয় তাহাকে 
খুবই ভালবালিতেন । এই পাঠশালায় তিনি ছুই বসর অধ্যক্ন করিয়াছিলেন ; 
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পিতৃদেব শিবচন্দ্র চক্রবর্তী 


শৈশব ও বাল্যজীবন ৯ 


ছে।টবেলায় কিছুকাল ৬ভবানীচরণ প্রাল এবং ৬ব্রজনাথ কণ্মকার এই ছুই 
গবীণ গ্রামা গুরুমহাশয়ের নিকটও লেখাপড়া করিয়াছিলেন । অতঃপর 
পাবনা সহরে “পাবনা ইন্ট্িটিউসন্‌* নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভণ্তি হইয়া 
সেখানে তৃতীয় শ্রেণী পধান্ত অধায়ন করেন। 

তাহার আপন-ভোলা খাবহারে শৈশবের খেলার সাথীগণ মুগ্ধ হইয়া 
যাইত। তিনি তাহাদিগকে এত ভালবাসিতেন যে, কেহই এক মুহুর্ত 
ভাতার সঙ্গ ছাডা থাকিতে পারিত না। সহপাঠীরা তাহাকে 'প্রতঃ 
বলিব। ডাকিত। শিক্ষক মহাশয়ের অন্তপস্থিতিতে, ক্লাসের গোলমাল 
শুনিয়া, অন্য ক্লাসের শিক্ষক শাসন কবিতে আসিয়া যদি অন্ুকুলচন্দ্রের 
উপর ভাত তুলিতে যাইতেন, তাহা হইলে ছেলেরা! সমস্বরে বলিয়া 
উঠিত-_“সার্‌, মারবেন না, আমাদের প্রল্তকে মারবেন না, তাহার মে 
কোন দোষ নাই ।” তিনি ছিলেন ছেলের দলের সর্বাময কন্তা। তাহাদের 
মধ্যে বিবাদ ঘটিলে, সকলকে খুসী করিয়া, তিনি তাহা মীমাংসা করিয়া 
দিতেন | সঙ্গীরা কত আদর করিয়া পত্রপুষ্পের মালা ৪ মুকুট তেয়ার 
করিয়া তাহাকে সাজাইত এবং সকলে “রাজা ভাই” বলিয়া ডাকিত। 
তিনিও সঙ্গীদ্দিগকে লইয়া দলবদ্ধ হইয়া! সর্বদা খেলাধুলা ও বালক-স্থলভ 
নান। ছুবন্তপনায় দিন কাটাইতেন। মে সকল ঘটনা এখনও অনেকের 
স্মরণ আছে। শুনিষাছি, বালক একদিন খেলার সাথীদিগকে লইয়া 
মাষের ঘবের বেড়ার ছিদ্রপথে পাটখডির নল প্রবেশ করাউয়া ছুপ্ধপাত্র 
হইতে চুষিয়। দলের সকলকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলেন। ঘরের দরজাটা 
শালাবন্ধ ছিল, এমতাবস্থায় ছুগ্ধপাত্্র শূন্য দেখিযা জননীদেবীর প্ররুত 
ঘটন! বুঝিতে বাকী বহিল না। তিনি বালককে ডাকিষা জিজ্ঞাসা 
করিবামাত্র বালক ততংক্ষণাৎ সকল ঘটন। খুলিয়া বলিলেন। 

গ্রামের প্রাচীনেবা গল্প করেন, এক বৃদ্ধার বাড়ীতে বহু আশবুক্ষ 
ছিল। তিনি কাহাকেণড একটী আমণ্ খাইতে দিতেন না। একদিন 
মঙ্গকুলচন্দ্র দলবলসহ বৃদ্ধার গৃহে উপস্থিত হইয়| বৃক্ষারেহণপূর্ববক আত্ম 
পাড়ি! সঙ্গীদিগকে দিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা আপত্তি কৰিলে বলিলেন 
-পভুমি এতগ্লি আম প'চিয়ে নষ্ট ক'রে ফেল্বে, আর আমর একটা 
আম খেতে পাব না?” এমন আবারের সঙ্গে কথাগুলি বলিলেন ষে 
বৃদ্ধার মন গলিয়া গেল। তদবধি বুদ্ধা ছেলেদিগকে আদর করিয়া আম 
খাওয়াইষা কত তৃপ্তি পাইতেন ! 

জননীদেবীর কাছে শুনিয়ছি, ষখন তিনি স্বামীর সহিত ময়মনসিংহ 
গোলকপুরে ছিলেন, তখন বালক প্রায়ই বহু সঙ্গী লইয়া জমিদার- 


১০ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্ 


বাড়ীতে বাণীমাতার পুণ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া গাছপালা লগ্ভগু করিয়া 
ফেলিতেন। বালককে বাধা দিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না। একদিন 
তাহাকে সন্সেহে ডাকিয়া এইরূপ অনিষ্ট করিবার কারণ জিজ্ঞাসা কনা 
হইলে বালক বলিলেন_-“আমরা যে ফুল বড় ভালবাসি, আমাদের 
বাগানে প্রবেশ করতে দিলে, আমরা আর কিছু কর্ব না।” তাভার 
কথায় বিশ্বাস করিয়া ছেলেদের হাতে সেইদিন হইত্তে বাগান ছাড়িয়া দেওয়! 
হইল। বল! বাহুলা, ছেলেরা বাগানের আর কোন অনিষ্ট করে নাই। 

তখন অনুকূলচন্দ্র মাত্র কয়েক বখসবের বালক । পিতৃদেব কিছুকাল 
অনুস্থ হইয়া শধ্যাগত ছিলেন। উপাজ্জন-অভাবে সংসারের অবস্থা খুবই 
শোচনীয় হইযা পড়িয়াছিল। অনশনে, অর্দাশনে থাকিযা, জননীদেবী 
এই হুদ্দিনে কত কষ্টে যে স্বামীর চিকিৎসা! এবং পবিবারের বায়-নির্ববাহ 
করিতেন তাহা ভাবনার অতীত! ক্ষুদ্র বালক মায়ের এই দুঃখ-কষ্ট 
দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন__“ম1, ভয করিস্‌ নে, তুই খুব মুড়ি 
ভাজবি, আর আমি বেচবো। দেখিস তখন তোর কত টাকা হ'বে।” 
এই অল্প বয়সেই পিতাৰ জন্য ষধ আনিতে প্রতিদিন আড়াই মাইল 
পথ হাটিয়া তাহাকে পাবনা যাইতে হইত। একদিন পথে নদী পার 
হইতে গিয়া খেয়। নৌকায় তাহার ছাতাটী হারাউযা যায়। জননীদেবী 
ইহ] শুনিয়া তুঃখ কবিলে বালক বলিষ! উঠিলেন__“ম1, এজন্য তুই মোটেই 
ভাবিস্‌ নে, আমার ছাতা লাগবে না, ছাতা ছাড়াই আমি ফে'তে পার্ব।” 

গুরুজনের কথায় বালকেব প্রগা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি জানিতেন 
মাতা, পিতা! বা শিক্ষক যাহা বলেন তাহা কখনই অন্যথা হইতে 
পারে না। একদিন বিদ্যালযেব কোন শিক্ষক বালককে উত্তম পরিচ্ছদ 
পরিধান করিয়া স্কুলে আসিতে বলিযছিলেন। বালক তখন উত্তর 
করিলেন_-্যদি ভুলবশতঃ কোন দিন না আপ্তে পারি ?” তাহার 
ধারণা, ভুলেও গুরুজ্জনের আদেশ অমান্য করিলে অপরাধ হইবে । নম্নার 
একটী ঘটনা । সেদিন বালকের অঙ্ক-পবীক্ষা। আানাহার পারিষা তাহার 
স্কুলে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়। মা বলিলেন--“এত দেরীতে যাচ্ছিস, 
আজ আর তুই অঙ্কের পরীক্ষা পাঁর্বি না।” বালক স্কুলে গিয়া অঞ্ষের 
প্রশ্ন হাতে কবিয়াই কাদিতে লাগিলেন । শিক্ষক মহাশয় কারণ জিজ্ঞাসা 
করিল বলিলেন_-“মামার মা বলেছেন, আজ আমি অঙ্কের পৰীক্ষা 
পার্ব নাঁ। যদি আমি উত্তর করতে পারি, তবে যে মায়েব কথা মিথা 
হয়ে যাবে । এখন কি করি?” বালকের কথা শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় 
অবাক হইয়া রহিলেন। 


শৈশব ও বাল্যজীবন ১১ 


আর একটা ঘটনা । একদিন তাহার পা ভীষণভাবে কাটিয়া যায়, 
তাহাতে যন্ত্রণায় খুবই কাতব হইয়া পড়েন। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ে যাওয়া 
অসম্ভব । এমন সময় জননী আসিয়া বলিলেন-_“ও কিছু নয়, বেশী কিছু 
হয় নাই, স্কুলে তোকে যেতেই হবে|” মায়ের কথা শুনিবামাত্র বালকের মনে 
হইল, মা যখন বলেছেন বেশী কিছু হয় নাই, তখন ব।স্তবিকই বেশী কিছু 
হয় নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ক্ষতযুক্ত পদেই প্রফুল্পচিত্তে বিদ্যালয়ে 
গমন করিলেন । এই মাতৃনিষ্টা তাহার অতি বালের অনেক ঘটনায়ই প্রকাশ 
পাইয়াছে। তন্মধোে আরও চুই একটা এখানে উল্লেখ করিতেছি। 
মা যখন নাম করিতে বসিতেন, তিনিও কাছে বসিয়া থাকিতেন ; 
ভাইয়েরা কেহ কাছে আসিতে চাহিলে কিন্বা কান্নাকাটি করিয়া 
গোলমাল স্থষ্টি করিলে, বালক তাড়াতাড়ি যাইয়া তাহাদিগকে সাম্লাইয়া 
বাখিতেন। 


পিতৃদেব বালকের গায়ে কোন দিন হাত তৃলিতেন না, কিন্তু জননী 
দেবী তাহাকে খুবই কড়া শাসনে রাখিতেন, সর্বক্ষণ ভৎ্সনা করিতেন এবং 
কারণে অকারণে প্রহার করিতেন। একদিন সামান্য কোন বিষয়ে বিরক্ত 
হইয| বালককে শাস্তি দিবার মানসে মা একখানা বাশের কঞ্চি হাতে করিয়া 
তাহার পিছন পিছন ছুটিতে থাকেন। তখন মধাহ-কাল। মা আপ্রাণ 
দৌড়িয়াও কিছুতেই ক্ষিপ্র বালককে ধরিতে পারিতেছেন না । এমন সময় 
হঠাৎ অন্কুলচন্দ্র পিছন ফিরিয়া দেখিতে পাইলেন যে, বৌদ্রতাপে মায়ের 
সর্বাঙ্গ দিয়া অবিরল ধারে ঘশ্ম ঝরিতেছে। মায়ের ঈদুশ কষ্ট তাহার নিকট 
অসহ্য বোধ হইল; আর পলাইতে চেষ্টা করিলেন না, তাড়াতাড়ি যাইয়া 
মায়েন কাছে নিজেই ধরা দিলেন । 

মপবেব কষ্টকে আপনার বলিয়া বোধ করিবার সহজ বুদ্ধিধ পরিচয় 
তাহার বাল্যের বহু ঘটনায় দেখিতে পাওয়া যায়। একদিন বিদ্যালয়ে 
সমপাঠিগণের সহিত বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন ; তখন শীতকাল, খুব ঠাণ্ড। 
পড়িয়াছে। খালি বেঞ্চে বসিতে সকলের কষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারিয়া 
বালক অবিলম্বে নিজেব গাত্রস্থ শীতবপ্রথানা লম্বালম্বি বেঞ্চের উপর পাতিয়া 
দিয়া তাহাদের বসিবার স্থবিধা করিয়! দিলেন। 

প্রায়ই তিনি বাড়ী হইতে টাঁক! পরসা লইয়া গিয়া সমপাঠীদ্দিগের 
অভাব-অভিযোগ দুর করিয়া দিতেন। গরীব বন্ধুদিগকে দোকানে লইয়া 
গিয়া কত আদর করিয়া মিঠাই খাওয়াইতেন। মাঝে মাঝে কাহাকেও 
এত বেশী অর্থাদি দান করিয়া ফেলিতেন যে, পিতামাতা ভৎ্পনা না করিয়া 
পারিতেন না। কোনদিন কাহাঁকে গায়ের জামাটা দান করিয়া! খালি গায়ে 


১২ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুুকূলচন্জ্ 


বাড়ী ফিরিতেন, কোনদিন বা নিজের পরিধেয় বস্্রধানা পধ্যস্ত অপরকে দিয়া 
গৃহে আলিতেন। 

তখন বাড়ীর নিকটেই ট্রীমার-ঘাট ছিল। বালক প্রায়ই সকাল-সন্ধ্যাষ 
সেখানে বেড়াইতে যাইতেন। কোন যাত্রী কুলীর অভাবে বিপদাপন্ন 
হইযাছেন দেখিবামাত্র বালক দৌড়াইয়া গিষা জিনিষপত্র নিজে মাথায় 
লইয়! ঠাহার সাহাযা করিতেন, কিন্তু পয়সা দিতে চাহিলে ছুটিয়া পলাইতেন। 
মাল বহিয়া আনিতে তীহার প্রাণান্ত কষ্ট হইত, তবু ছাডিতেন না। মাঝে 
মাঝে এখনও বলেন,--এক একটা ভারী বোঝা নেওয়ার সময় মনে হন্ত 
যেন মাথাটা গলার ভিতব ঢুকে গেল ।” 

তাহার কোমল হৃদয়ের কথা বলিলে শেষ হয় না৷ । একদ্রিন বিদ্যালয 
হইতে বাড়ী ফিরিবার পথে ভয়ানক ঝড়বুষ্টি হয়। বালক মাথায় শ্লেট 
দি ভিজিতে ভিজিতে আসিতেছেন। এমন সময় রাস্তার নগ্দামায় 
জলপ্রবাহ্ের ভিতর এক বৃদ্ধ পড়িয়া আছে দেখিতে পান। ঈদৃশ অবস্থায় 
পতিত হইয়া! লোকটা ভয়ে জড়িতকণ্ে “আন্লা-_-আ ল্লা' বলিতেছিল। বালক 
ইহা লক্ষ্য করিবামাত্র ক্ষিপ্রপদে দৌড়াইয়! গিয়! বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া তুলিলেন 
এবং সন্সেহ সম্ভামণে অভয় প্রদান করিষা তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন । বিপন্ুক্ত 
বুদ্ধ আনন্দের আতিশঘো তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়! অশ্রবধণ করিতে লাগিল । 
তিনি বৃদ্ধকে নিকটবর্তী এক গৃহ্স্থের বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং অগ্নি 
প্রজ্বলিত করতঃ তাহার পরিচধ্যা করিয়া সুস্থ করিলেন । 

তাহার এই পরছুঃখকাতরতা! থেমনি মানুষের প্রতি তেমনি ইতরপ্রাণীর 
প্রতিও সমভাবে বি্যমান ছিল । এখানে দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 
পূর্ব্বোন্ত ঘটন।র দিন বুদ্ধকে সুস্থ করিয়া বালক এক বাশ-ঝাড়ের নীচে 
আসিয়া! দীড়াইয়াছেন তখন একটা বাজপক্ষী ঝড়বুষ্ঠিতে অতিশয় ক্রান্ত 
হইয়া! তাহার স্কম্বের উপর আসিয়। বসে। পাছে পাখাটার কষ্ট হয় এই 
মনে করিয়া অশেষ ধৈয্যের সহিত বালক তথার নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়। 
রহিলেন। পক্ষীটা অনেকক্ষণ বিশ্রামলাভের পর স্থস্থ হইয়! প্রস্থান করিলে 
তিনিও পথ চলিতে লাগিলেন । 

গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে, তাহাদের অন্ররোধে, তিনিও একদিন পল্মানদীতে 
মাছ ধরিতে গিয়াছিলেন। তাহাব বড়শীতে একটী বৃহৎ মাছ বিদ্ধ হইল। 
ঝন্তান্ত ছেলেরা আসিয়া! মাছটাকে উপরে উঠাইয়! দিল। মাছটী আসন্ন মৃত্যু- 
যন্ত্রণায় মাটার উপর ছট্ফটু করিতেছিল। তিনি ইহার অবস্থা দেখিয়। 
কাদিতে লাগিলেন এবং মাছটীকে বড়শী হইতে ছাড়াইয়া দিবার জন্য 
নিকটবন্তী লোকদ্দিগকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তখন রাস্তার 
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লোকজন আসিয়! মাছটাকে মুক্ত করিয়া দেয়, তিনিও শাস্ত হইয়া! গৃহে 
গমন করেন। 

ছোটবেলা হইতেই তাহার কঠোর সন্কল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে 
আমরা একটী ঘটনার উল্লেখ কবিতেছি। এক ম্য়রার দোকানে প্রায়ই 
তিনি রসগোল্লা খাইতেন। তাহার নিকট ময়রার অনেক পাওনা হয়। 
মষর। একদিন তাহাকে পাওনা টাকার জন্য নানা অপমানজনক কথ। বলে। 
আত্মসম্মীনে আঘাত পাইযা বালক তৎক্ষণাৎ বাডী গিয়া অতিকষ্টে টাকা 
সংগ্রহ করিরা আনিয়া দেনা শোধ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিজ্ঞা করেন 
যে,আর কোন দিন মিঠাই খাইবেন না। এই ঘটনার কিয়ংকাল পরে 
আর একদিন আবার তাহার রসগোলা খাওয়ার ভীষণ ইচ্ছা হইল। হাতে 
সাড়ে পাচ মানা পয়স। ছিল, তাহাই লইয়! সেই মযরার দোকানের দিকে 
যাইতে লাগিলেন। পথে যাইতে যাইতে পূর্বের প্রতিজ্ঞার কথা মনে 
পড়িল এবং মনের মধ্যে বিষম যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রসগোল্লার লোভ 
তাহাকে দোকানের দিকে লইয়া যাইতে চায়, বিবেকনুদ্ধি তাহাকে যাইতে 
বাপ! দেয়। এই ঘন্দেব মধ্যে আত্মজয় করিবার জন্য, বালক বান্তার ধাবে 
অডহব ক্ষেতে মাটীর উপর শুইয়া পড়িলেন, আর মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন৮-“আমি কিছুতেই উঠ্‌ব না, আব দোকানে যাব নাদেখি কে 
আমায় উঠিয়ে নিষে যায়?” এইবপ কিছুক্ষণ তীর চেষ্টার পর মনের বল 
স*গ্রভ করিয। উঠিয়া দাভাইলেন এবং দৌডিয়া গিয়া পয়সাগুলি নিকটবর্তী 
পল্মাগঞ্ে ফেলিষ! দিলেন $ তারপর ঘীবে ধীরে বাড়ীর দিকে যাত্র। কবিলেন। 

এইবার আমরা তীহার বালাজীবনের একটী উল্লেখযোগা বিষয়ের 
আলোচনা কবিব। অতি শৈশব হইতেই তিনি “নাম করিতেন। এই 
নামজ্রপে এত বিভোর থাকিতেন যে, অনেক সময আহার-নিদ্া ভুলিয়া 

তপ। নাম করিতে করিতে সময় সময তাহার অদ্ভুত জ্যোতিঃ ও নানা 
দেবদেবীর মৃদ্তিদর্শন এব" শন্দাদি শ্রবণ হইত।* এ সম্বন্ধে পরবর্তী কালে 
তিনি সময সময কথাপ্রসঙ্গে যে বর্ণনা দিয়াছেন, নিক্পে তাহারই একটু পরিচয় 
দেওয়ার চেষ্টা করিলাম । 

সে অনেক দিনের কথা। ১৯২০ সনের ২শে অক্টোবর--বাত্রিতে 
পল্মাতীরে অনেকে তাহার কাছে বসি আছেন, এমন সময় নদী দিয়া 


+&  অনহত নাদ বা নাম মানুষের প্লাধবিধানকে আলোডন করিয় মস্তিষ্ষের কোষগুলিতে 
উত্তেজনার সৃষ্টি করে, তাহাতে জ্যোতিঃ ও শব্দের অনুভূতি হয়। আধুনিক মনোবিলন্দানের 
ভাষায় বলিতে গেলে--৮91691)01017 01 11618 পা] 5০৪0৭ 18 0009 10 91105111011]8- 
11018 01 1156 11010075 8170 01900 7567৮6-০012105 10) 11) 06101)10 হা, 


১৪ ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্দর 


একখানা ট্টীমার “সার্চ-লাইট্‌* ফেলিয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়৷ তিনি 
বলিলেন--“আমি প্রথম প্রথম এম্নি আলো দেখ্তাম। তবে তার 
কিরণগুলি নীল, ঠিক এম্নি উজ্জ্বল। চোখ যেন ঝলসে যেত। একদিন 
বিষু-মৃত্তিও দে'খেছিলাম। তখন আমি শিশু । আমি ঘরের ভিতর ঘু*মিয়ে 
আছি, হঠাৎ ঘুম ভে"ঙ্গে গেল, আর ভগবানকে দেখ্ব এই বাকুলতা এত 
বেশী হ'ল যে, চোখ ফে'টে জল পড়তে লাগল। আর ভগবানকে ডাকৃতে 
হ”লে জানি, আমার নাম করুতে হ'বে। তাই প্রাণে প্রাণে নাম কচ্ছিলাম। 
এমন সময দেখলাম, আমার ঘরের বেড়ার উপরে একটা মানুষের সমান বড় 
ম্যাজিক-লেপ্টাবুন-এব আলোর ন্যায় আলো পড়েছে আর তার ভিতরে 
বিষ্মৃত্তি। বর্ণ তার সতেজ কচি পাতার মত। চাবি হস্তে শঙ্গ, চক্র, 
গদা, পদ্ম,-কর্ণে কুগুল, চোগ ছু"্টা শান্ত; এখনও সে চেহারা বেশ 
মনে পড়ে-_মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্ছিল। আমি হঠাৎ এমন দেখে অবাক হয়ে 
পড় ছিলাম। প্রায় ছুই তিন মিনিট অমন থেকে থেকে আলোটা একটু 
একটু ক'রে অন্পষ্ট হ'তে লাগল, আর মৃত্তিটাও অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন 
মনে হ'ল, আমি কি স্বপ্ন দেখ্ছি? ভাল ক'রে বসে চারিদিক চেয়ে দেখলাম, 
স্বপ্ন বলে ত মনে হ'ল না। তখন মনে মনে তাকে বল্লাম-'তুমি যদি 
সতাই এসে থাক, তবে একখানা হাত দেখাও । অমনি একখানা হাত 
আমার দিকে প্রসারিত হলো । তখনও মনে হচ্ছে-_-এ কি সত্যই দেখছি, 
না ত্বপ্র? তখন আবার তাকে বল্লাম_আমার যে বিশ্বাস কিছুতেই 
হয় না, তুমি আবার এস।” তখন সে আবার আমার দিকে হাত নাড়তে 
লাগলো, তারপর আলোটা মিলিয়ে গেল। তখন মনে কর্লাম, বোধ হয় 
স্বন্যের আলো! ঘবরেব ভিতর পড়েছিল, তাই দেখেছি । এই মনে করে 
দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি, ঘোর অন্ধকাব, কোথাও আলোঁর চিহ্নমাত্র 
নাই । সে মৃদ্তি আর দেখি নি। তবে কালী-মুণ্তি ও কৃষ্ণ-মুন্তি অনেক দেখেছি । 
আমার যখনই খুব কষ্ট হ'ত, আর “মা” “মা” বলে ডাকৃতাম, তখনই কালীমৃষ্তি 
আস্ত। আমার সঙ্গে কত গন্প করুৃত, মাঁথায হাত বু”লিয়ে দিত, তখন 
যেন শাস্তি পেতাম । ছেলেবেলায় একদিন আমাদের চাকরের সঙ্গে 
নারিকেলের বোঝা মাথায় ক'রে আনছি, তখন আমাদের অবস্থা ভাল 
ছিল না, বোঝা বইতে আর পারি না, তখন কাতরে মনে মনে “মা? মা? করে 
ডাক্কিছি, এমন সময় মনে হ'ল, আমার শরীরের ভিতর থেকে কে যেন 
সে বোঝা মাথায় নিল। আমার আর কোন কষ্ট হ'ল না, আমি ষে 
বোঝা টান্ছি, এ ভাবই আমার মনে হল না।” 


“আর একদিন অনেক কষ্টে একটা বড় ধাতা আন্ছিলাম, এমন সময় 
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দেখ লাম, কে যেন হাত বা'ড়িষে ধাতাটা ধ*রে আছে, ধাতা বইতে আমার 
আর একটুও কষ্ট হচ্ছে নাঁ। এগুলো সাধারণ চোখেই দেখেছি, বাইরের 
জিনিষগুলি যেমন দেখছি এগুলোও ঠিক সেই সঙ্গেই দেখেছি ।” 

কথাপ্রসঙ্জে আর একদিন বলিতেছিলেন,_“নাম কর্তে কর্তে শরীরটা 
যেন 6190690 ( তড়িৎপূর্ণ ) হযে ফেতে। এক এক দিন নাম কর্তে কর্তে 
শবীর একেবারে 1011-56987069. 63)617,9 (বাম্পপূর্ণ ইঞ্জিন) এর মত 
থাকৃত। একদিন গায়ে জ্বালা হচ্ছিল, তখন একটা আকন্দেব গাছ চেপে 
ধবেছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে আকন্দের গাছটা শিউরে উঠ্ল- খুব 
1১61901001)19 (স্পষ্ট ) শিহরণ । নাম কর্বাব সময মনে হস্ত, বাইরের 
জিনিষগুলি পুঞ্তীভূীত আলোকরাশি। গাছগুলি দেখে মনে হ'ত, আলোর 
নশ্মি এক জাযগাঁষ জমাট হ'য়ে সেগুলোকে তৈরী ক'রেছে। জমায়েত 
আলোক-কণাগুলিকে নিঙ্গেবউ অংশ ভেবে আকৃ*ড়ে ধরূতে যেতাম, হাতে 
ঠেকৃত কঠিন গাছপালা পব কিছু । তখন ছেলেবেলা একদিন স্কুল থেকে 
বাড়ী যচ্ভিলাম, হঠাৎ দেখলাম ০100619 11616 ( বৈহ্যাতিক আলো ) এর 
মৃত লাল নীল আলোদছার! সমস্ত জগৎ ব্যাঞ্ধু, বিশ্বের মাঝে সে উজ্জ্বল আলোক 
সমুদ্রের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, তার মধ্যে বৈচিত্রাময় স্থষ্টি যেন আলোর কোটা 
কোটা বুদ্ধ! যেজাযগ| থেকে এমন দেখলাম, সে জায়গাটা ছিল কাদা 
আব জলে ভরা । আমি সেই কাদাৰ ভিতবেই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম । এক 
দ্ধ পয়ালা সেই পথে যাচ্ছিল, সে আমার চোখে মুখে জল দিয়ে জ্ঞান ফিরিসে 
বাড়ী এনে দিয়ে গিয়েছিল। একদিন কাশীপুর যাচ্ছিলাম, দেখলাম, 
তভিতের বিন্দুর মত জ্বলন্ত ক্ষুত্র ক্ষদ্র অধু-পরমাণুর বিন্দু সমস্ত বিশ্বব্ন্গাণ্ডে 
ছড়ান। সেগুলো এক একটা চ11711)991 ( আবর্ত ) এর মত, আর 
দেখলাম, ষেন এইগুলি একত্র হয়ে সমস্ত দ্রব্যের সৃষ্টি করেছে ।” এই 
সহন্জ বোধের দরুণ তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল সর্ধবতৃতে সমদৃষ্টি, গভীর প্রেম ও 
ভালবাসা । 

আর একদিন নামজপ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। কথায় কথায় তিনি 
বলিলেন_ “ছোটবেলায় সব সময নাম-ময় হয়ে থাকৃতাম। দিনরাতই 
নাম করৃতাম। কোন কালেই আপনাদি ক'রে নামধ্যান করি নাই । নাম 
কর্‌তে খুবই ইচ্ছা হ'ত, খুবই ভাল লাগত, তাই সর্বদাই নাম চালাতাম্‌। 
একদিন চুপ ক'রে নাম কচ্ছি, দেখলাম, প্রকাণ্ড হৃধ্যের মত জলস্ত 
গোলাকার পদার্থ আমার সন্মূথে ভে'সে বেড়াতে লাগল । চোখ যেন 
ঝল্সে যায়। শেষে সেটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। মাঝে মাঝে দেখতাম, 
শত সহত্র চন্দ্র কুধ্য আমার চারিদিকে ঘুরছে আর শব কচ্ছে, ষেন সহন্র সহস্র 


১৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্র 


ইলেক্‌টউ্কৃ পাওয়ার হাউস্‌ এক সঙ্গে শব্দ কচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হত 
প্রাণ যায় যায়, কিন্তু তবু নাম করা ছাড়ি নি। নাম করতে করতে 'সমস্ত 
শরীরটা মনে হ'ত যেন আগুন। থাশ্মোমিটারে হাত দিয়ে দেখেছি 
*১১০০ ডিগ্রী উত্তাপ উঠেছে । গায়ে জল ঢেলে দিলে বাম্প হয়ে যেত, 
এই অবস্থায় আমার সাধারণ জ্ঞান কিন্তু স্বাভাবিকই থাকৃতো 1” 

সর্বক্ষণ নামজপে বিভোর হইয়া থাকিবার ফলে তাহার যে এই সকল 
অবস্থা হইত, জননীদেবী তৎসমুদ্রয় বিবৃত করিয়া পশ্চিমের তদানীস্তন গুরু 
সরকার সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন। জননীদেবীর গুরু ভ্জুর মহারাজ 
এবং তাহার তিরোধানের পর মহারাজ সাহেব উভয়ই তখন স্বর্গগত। 
সরকার সাহেব তাহাদের স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সরকার সাহেব পত্র 
পাইয়াই বালক অন্রকুলচন্দ্রকে অবিলম্ষে দীক্ষাদান করিবার জন্য 
মনোমোহিনীর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন। সরকার সাহেব৪ তখন অন্তিম- 
শয্যায়। তাহার পন্র পাইয়াই জননীদেবী পুত্রকে ষথারীতি সত্যনামে দীক্ষিত 
করিলেন। দীক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বালক অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন এবং 
তাহার চতুর্দিকে শ্মশ্রবিশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ এক দিব্য পুরুষ-মৃত্তি ( সরকার 
সাতেবের বলিয়া মনে হয়) দেখিতেছেন, বলিতে লাঁগিলেন। যেদিন 
হিমাইতপুরে বালক অগকূলচন্দ্র দীক্ষিত হন, ঠিক সেই দিন সেই মুহূর্তেই 
সরকার সাহেবও গাজীপুরে দেতরক্ষা কবেন | মহাপ্রযাণের অবাবহিত পূর্বের 
তিনি প্রিষশিষ্য আনন্দন্বরূপকে ডাকিয়া কহিলেন--“যাও, কাম্‌ ভো গিয়া 1৮ 
এই কথা কয়টা বলিতে বলিতেই তাহার প্রাণবাধু বহির্গত হইল । যাক্‌, 
অনুকুলচন্দ্রের বণিত বালোব অভিজ্ঞতাব কথ। যাহা বলিতেছিলাম-_ 

“্গ *. * নাম মাব কাছ থেকে নেবার আগেই আমি নাম কর্তাম। 
অতি ছোটবেল। থেকেই নাম কর্তীম। মা হুজুর মহানাজকে গুরুদেব বসলে 
ডাকৃতেন, আমি পরমপিতা ব'লে ডাকৃতাম, আর তারই ধ্যান সর্বক্ষণ 
সহজেই হ'ত। নাম করুতে করতে হাত-পা সব শরীরের ভিতরে ঢুকে 
যে'তে চাইত। কষ্টে প্রাণ যাব যাষ হ'ত, তবু ছাড়তাম্‌ না । তখন নাম করা 
ছাড়তে চাইলেও নাম আব আমাকে কিছুতেই ছাড়ত না। আপনা আপনি 
নাম হ'তে থাকৃত । তখন এত ভীষণ কষ্টের সঙ্গে এমন আনন্দ হণ্ভ যে, 
মনে হস্ত বুঝি আনন্দেব চোটেই মখবে যাব । ঘরে দরজ। বন্ধ ক'রে সে 
অসীম আনন্দের হাত এড়াতে পারি না। জলে একটা বাশ পুতে নিলাম। 
খনন হ'লে জলে ডুব দিয়ে বাশটা ধরে থাকৃতাম। কিন্তু তাতেও আনন্দের 
খাকৃতি হস্ত না, যেন ঠেলে ঠেলে তুল্ত।” 

বাল্য-কাহিনী আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন বলিতেছিলেন, “ছোটবেলা 








জননী মনোমোতিনী দেবী 


শৈশব ও বাল্যজীবন ১৭ 


থেকে দেখতাম পৃথিবীতে নানা রকমের গাছ। মনে হস্ত, এক মারা 
থেকে এতগুলো গাছ হ*লে। কি করে? এই নিয়ে জঙ্গলের ভিতর ব'সে 
কেবল চিন্তা কর্তাম্‌। কিছু" মীমাংসা কর্ডে না পেরে মাঝে মাঝে কেদে 
ফেলে দিতাম, আর কেবল নাম ক'রে ফেভাম। মনে হত যদি কোন 
দেবতা এসে আমার প্রশ্সেব মীমাংসা ক'রে দেন!” বালক মাটা খুঁড়িয়া 
মূল উঠাইয়া ফুল, পাতা, ডাল-_গাছের প্রত্যেকটী অংশ তন্ন-তন্ন করিয়া কারণ 
অন্থস্দান করিতেছেন আর নাম করিতেছেন । ভগ তাহার বোধে আমিল 
--তাইত”, বীদগুলি যে স্বতন্ত্র, তাই গাছগুলিও পৃথক পূথক বকমের 
হয়েছে । বালা হইতেই এই সভজ ধ্যান ও নাষ-জপের ফলে বালকের 
মনে হুষ্টি-রহস্তের নানা অদ্ভুত প্রশ্নের উদয় ও মীমাংসা হইত । জল-স্থল, 
আকাশ-বাতাস, জীব-জন্ত, গাছ-পালা-_দ্বনিযার যত-কিছু সমন্তই তিনি 
অতি গভীন্ভাবে মাপনাপ মত ভাবিয়া অন্গভব করিতেন। আর তাই 
মাতষের জীবন € বিশ্প্রকৃতি সন্ধে নান! সমস্যার সহজ সরল সমাধান 
তাহার জ্ঞানের প্রত্যক্ষ অন্থভুতির নিকট ধরা পড়িত। প্রতিটা বিষয়ের 
অন্তনিহিত কারণ অনুসন্ধান করিবাব জন্য তিনি এত গভীরভাবে তাহাতে 
মনোযোগেব সহিত প্রবেশ করিতেন যে, তাহার তীক্ষ ইন্দ্রিয়ের নিকট অতি 
স্ুম্মাতিহ্ম্্ম সতাগুলিও বিশদভাবে প্রকট হইয়া পড়িত।* এ সম্বন্ধে 
ক্ষেপে নিম্কে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ কবিতেছি। 

* ১৩০৫ সনের কথ! ফ্রী প্রেমের রিপোটার শযুক্ত ইন্্রনাথ চৌধুরী ঈ/ঠাকৃর অনুকূল- 
চন্দ্রের সহিত নাণা বিষয়ে আলাপ আলোচন। করিয়াছিলেন | কথা প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন 
করিয়/ছিলেন--“আপনি নাকি ছোট বেলায় খুব নাম করিতেন ? নাম কর! মানে কি? নাম 
করিলে কি হয় ?” শ্রীপ্লী)1কর তদ্য্ধরে বলিয়াছিলেন- প্পাতগ্জলে আছে *তজ্জপন্তদর্থভা বনঞ্চ | 
নাম করা যানে যাহা! জপ করিতে হইবে তাহা! মনে মনে উচ্চারণ করিয়া তাহার অর্থ-ধ্যান বা 
তাহাকে ধান করা । "তে একটা শব্দ লইয়া! মনে মনে অনবরত উচ্চারণের ফলে আমাদের 
স্বাদর উপর ক্রিয়া! করিয়া! মস্তিফ-কোবগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে । তার ফলে আমাদের 
কোবগুলি ঘেখমতর আছে তার চেয়ে ঢের বেশী সাড়াপ্রধণ হয়--আর এই সাড়াপ্রবণ 
হওয়ার দরুণই যে-সমস্ত সাডা পুবেব বোধের অগমা ছিল তাহা! ক্রমে ক্রমে বোধগম্য হইয়। 
উঠে। মার অনবরত অনুরাগের সহিত একচিন্তাপরায়ণতার দরুণ অর্থাৎ প্রিয়চিন্! বা 
ধানের ফলে এ সাড়াপ্রবণ কোষগুলি এমনতর ভাবে পরম্পর সম্বন্ধ ও নুবিশ্যন্ত হয় যা*তে সাড়া 
ত? লয়ই__আরও অটুট.ভাবে ধরিয়! ক্নাথিতে সমর্থ হয় অর্থাৎ গ্রহণক্ষম হয়। ক্রীং, ও প্রভৃতি 
ধনাত্মক বা! বীজধুক্ত নামগুলি জপ করিলে মস্তিফকো ষের সাড়াপ্রবণতা-_সুষ্প্প বোধশতি-_ 
বাড়ে, আর কোন মুর্তিখ্যানের ফলে ন্নীষ্গুলি গ্রহণক্ষম হয়| তা”গছলেই আমাদের 
পর্যাবেক্ষণগ্ুলি কত উন্নত, কত গরভীরতর হুইক্স! উঠে দেখুন ;_-আর এগুলি-সব নাম ও 
ধান হইতে যেমনতর ভাবে হইতে পারে, অন্ত কোন প্রকারে বোধ হুয় এমনতর ভাবে সম্ভব 


১৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্্র 


খুব ছোটবেলায় একদিন ভাটের পাতা খাওয়ায় তাহার পেট-বাথা 
করিতে থাকে । একবার তাহার এক সঙ্গীর পেট-ব্যথা হইলে তাহাকে 
ভাটপাতা ভিজান জল খাইতে দিয়া দেখিলেন, তাহার যন্ত্রণার অনেকটা লাঘব 
হইয়াছে । এই ঘটনা হইতে বালকের ধারণ! হইল যে, কোন জিনিষ সুস্থ 
শরীরে খাইলে শরীরে যাহা যাহা হয়, কোন রোগে যদি সেই সকল লক্ষণ 
প্রকাশ পায়, তবে তাহা ব্যবহারে উক্ত রোগ সহজেই আরাম হয়। ডাঃ 
হানিমাঁন বা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের নাম তখনও তিনি শুনেন 
নাই, অথচ ইহার মূলহ্থত্র--সমঃ সমং শময়তি, এই গভীর সত্যটা অদ্ভূত 
পর্যবেক্ষণের ফলে:অতি শৈশবেই কেমন সহজে তিনি ধরিতে পাবিয়াছিলেন ! 

আর একদিনের ঘটনা । পাবনা স্কুলে পড়িবার সময় একদিন উহার খেয়াল 
হইল,--দোয়াত লইয়া স্কুলে যাইতে অস্থ্বিধা হয়, কলমের মধ্যে কালী ভরিয়া 
নেওয়া যায় কিনা? এই মনে ভাবিয়া একটী সরু খাগের নল কালীতে পুর্ণ 
করিষা তাহাতে নিব লাগাইযা একটী কলম প্রস্তত করিলেন। লিখিতে 
গিয়া দেখিতে পাইলেন, নিবে কালী আসে না, অমনি বৃদ্ধি করিলেন, 
কলমের উপর দিকটা বন্ধ আছে, সেখানে, একটা ছিদ্র করিয়া দিলে হয়। 
পিন্‌ দিয়! একটা সরু ছিদ্র করিয়া দেওয়ায় কালী আসিতে লাগিল সত্য, কিন্ত 
এত বেশী পরিমাণে আসিতে লাগিল যে, তিনি আর এক নৃতন সমস্তায় 
পতিত হইলেন। এইবার চিন্তা করিয়া ছিদ্রপথে একটী আলপিন্‌ বাখিয়া 
তাহা নাড়িযা চাড়িযা কালীর পরিমাণ নিষমিত করিলেন। কতকাল পূর্বে 
ফাউণ্টেন্‌ পেন্‌ খন চক্ষেও তিনি দেখেন নাই, ইহার নিম্মাণের এই মূল 
সঙ্গে তটা কেমন অনায়াসে 'এই বালকের মাথায় আসিয়াছিল। 

আর একটী ঘটন|। বলিতেছি। বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় একদিন শিক্ষক 
মহাশয় ক্লাসে বলিতেছিলেন-“এক আর এক ছুই ।” শুনিবামাত্র তাহার 
মনে সংশয়ের উদয় হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন-_“তাইত ! 
এ কিরূপে সম্ভব? জগতে ষত বস্ত দেখতে পাই সবই ত' পরম্পব সম্পূর্ণ 
পথক। কোন একটী বস্তর সঙ্গে আর একটা বস্তব ত' পুরাপুরি মিল মোটেই 
দেখতে পাই না। ঠিক একই রকমের দুইটা জিনিবই যদি না থাকে তা, 
হপলে এক আর এক কি ক'রে ছুই হ*বে ?” বালক শিক্ষক মহাশযকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন_-”"এ কিরূপে হয় ?” বালকেব উদ্বাপিত প্রশ্নের মন্দ শিক্ষক 
27552552 
নয় | তবে এক কথা, _বা*তে বা যাহাতে এ নাম সার্থক হইয়াছে সে-ই বা! তিনিই ধ্যের ও 
অনুসরণীয়, _কারণ ইহা করিলে যে ধে ভাবগুলি উত্তেজিত হয় ঠাহার দেহের ভঙিমায় 
সেগুলি প্রকটিত থাকে ।” 


শৈশব ও বাল্যজীবন ১৯ 


মহাশয় বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিবার চেষ্টাও করিলেন না, বরং এই সহজ 
কথাটা বুঝিতে পারিল না বলিয়া বালককে তিনি প্রহার করিয়া বিদান্ন 
করিলেন। 

বালক একবার পিতার সঙ্গে ঢাকা যাইতেছিলেন। ট্টামারের ইঞ্জিন 
চলিতে দেখিয়া তাহারও একটী ইঞ্জিন তৈয়ার করিবার সাধ হয়। বাসায় 
পৌছিয়াই একজন কারিকর ডাকিয়া জ্গাহাজের কল-কজ্জা যেমন দেখিয়াছিলেন 
তাহাকে বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিলেন এবং সেই লোকটা দ্বারা কতক- 
গুলি অংশ নির্মাণ করাইয়া লইলেন। এই সকল অংশ এবং অন্ান্ত দ্রব্যাদির 
সাহাযো একটী ইঞ্জিনের নিম্মাণকাধা শেষ করিয়া, তাহাতে অগ্নিসংযোগ 
করতঃ উহাকে চালাইবার ব্যবস্থা করেন। কিছুক্ষণ উষ্ভিন চলিল না, তারপর 
ইহার চাকা হঠাৎ ভীষণ শবে ঘুরিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ চলার পরেই 
ফাঁটিযা গেল। এইরূপ বালক যখনই যাহা-কিছু দেখিতেন বা শুনিতেন, 
তৎসন্বন্ধে একটা তীব্র অনুসদ্িৎসা তাহার তরুণ মনে জাগিয়! উঠিত। 

“পাবনা ইন্ট্িটিউসনে” তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময় ১৩১৩ 
সালের ২৮শে শ্রাবণ তারিখে সতের বৎসর বয়সে, ধোঁপাদহ-নিব।সী 
৬রামগোপাঁল ভট্টাচার্যা মহাশয়ের কন্া! শ্রীযুক্তা ষোড়শীবাল! দেবীর* সহিত 
তাহাব প্রথম বিবাহ হয়। ছোটবেলায় অন্ককৃলচন্ত্রের একবার কঠিন অস্থখ 
করিযাছিল ₹ তখন দিদিমা বালকের রোগমুক্তির জন্য তাহার বিবাহের সময় 
দেহের ওজনে বাতাসা দিধা “হরি-লুঠ” দেওয়ার মানত্‌ করিয়াছিলেন। এই 
বৃহৎ “হরি-লুঠঃ এবং গীতবাগ্য প্রভৃতি নানা আমোদ-প্রমোদের সহিত 
রুষ্ণহন্দরী পৌত্রের বিবাহ দিলেন । এই ব্যাপারে অনুকৃলচন্দ্রের বাল্যবন্ধু এবং 
সহপাঠিগণ অনেকেই যোগদান করিয়া যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। 
বিবাহের পর কিছুদিন তিনি স্থানীয় জিলা স্কুলে অধায়ন করেন। অতঃপর 
পিতার সঙ্গে থাকিয়! ঢাকায় আমিরাবাঁদের কাছে “বরাইপুরা” স্কুলে এবং তথা 
হইতে নৈহাটা গিয়া আত্মীয় শশীভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে অবস্থান 
করতঃ তথাকার উচ্চ ইংরেজী বিগ্যালয়ে ভণ্ভি হন। সেখানে পাঠ্যাবস্থায় বালক 
একটা সাহাযাভাগ্াব স্থাপন করিয়া নিকটবর্তী বহু ক্ষুধাপীড়িত দুস্থ ব্যক্তির 
অন্নের বাবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তথাকার অধিবাসিগণ তাহাকে 
যথেষ্ট দেহ করিতেন এবং তাহার সচ্চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন । 


* ইহার গর্ভে শীত্রীঠাকুর অনুকুলচন্্রের সম্তান-সংখ্যা চান্িটা। জোষ্টপুত্র প্রীমান্‌ 
অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ( বয়ঃক্রম ২৮ বৎসর, বিবাহিত ), দ্বিতীয় পত্র প্রীমান্‌ বিবেকরঞ্জন 
চক্রবর্তী (বর়ঃক্রম ২৫ বৎসর ), তৃতীয়-কন্া। শ্রীমতী সাধনা দেবী, বি-এ, (বয়ঃক্রম 
১৯ বৎসর, বিবাহিত ) ও কনিষ্ঠ! কন্তা-_প্রীমতী সান্বন! দেবী ঘাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। 


২০ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচক্ঞর 


নৈহাটী স্কুল হইতে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত 
হুইয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। 
মনোনীত ছাত্রদিগের মধ্যে কোন এক সমপাঠীর আধিক অবস্থা বড়ই 
অসচ্ছল ছিল। অর্থাভাবে ফিসের টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বালকটা 
অত্যন্ত ঘ্রিয়মাণ ও হতাশ হইয়া পড়ে। সহপাঠীর এই দছুরবস্থার কথা 
জানিতে পারিয়া বন্ধুবংসল অন্গকুলচন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত হন। বাড়ী হইতে 
পিতৃদেব তাহার পরীক্ষার জন্য যে অর্থ পাঠাইয়াছিলেন তাহাই তিনি 
আগ্রহের সহিত বন্ধুটীকে দান করিলেন। তত্প্রদত্ত অর্থ দ্বারা ফিসের 
টাকা যথাসময়ে দাখিল করিয়া বালকটী পরীক্ষায় উত্তীণ হইয়া! গেল, কিন্তু 
তিনি যে পরীক্ষা দিতে পারিলেন না, সে বিষয়ে আর কাহাকেও জানিতে 
দিলেন না। তীহার বাল্যের পাঠ এইখানেই পরিসমাপ্ত হয় । 

অন্ুকৃলচন্দ্র বাল্যাবধি খুবই লোকপ্রিয় এবং নির্দোষ আমোদ-গ্রমোদের 
অত্যন্ত অন্থরাগী ছিলেন। স্কুলে পড়িবার সময়, ছুটার দিনে বন্ধুদিগকে 
লইয়া তিনি গীত-বাছ্যের আসর জমাইতেন। নিজেই নাটক ও যাত্রার পালা 
রচনা করিতেন, নিজেই প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতেন এবং দলের অন্যান্য 
সকলকে স্ব ন্ব ভূমিকায় উত্তমরূপে অভিনয় করিবার জন্য যত্বপূর্বক 
শিক্ষা দিতেন। তাহার কগস্বর ঘেমন মধুর ছিল, সঙ্গীতেও তেমন 
অপূর্ধব দক্ষতা ছিল । 

বালক অন্কৃলচন্দ্র কবিতা-রচনায় খুবই আমোদ পাইতেন। এই নেশায় 
তাহার মন এমন ভরপুর থাকিত ে, অনেক সময় খেলাধূল! ভূলিয়! যাইতেন 
এবং রাস্তায় চলিতে ফিরিতে সমপাঠিগণের সহিত প্রায়শঃ কবিতায় উত্তর 
প্রত্যুত্তর করিতেন। “পাবনা ইন্ট্রিটিউসনে” চতুর্থ শ্রেণীতে ( বর্তমান ৭ম 
মান) অধ্যয়ন করিবার সময় তিনি “দেবযানী” নামক একখানা নাটক 
রচনা করেন। গ্রামবাসী অনেকেই ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন । 
ইহার পর কয়েক বৎসর তিনি বহু কবিতা ও গাঁন এবং আরও কয়েকটা 
নাটক লিখিক়্াছিলেন। তাঁহার বাল্যের অসংখ্য রচনার যংকিঞ্চিৎ গ্রন্থের 
পরিশিষ্টে দেওয়া হইল । 


তৃতীয় অধ্যায় 
কলিকাতায় ভাক্তারী-শিক্ষা। 


নৈহাটী হইতে অন্থকৃলচন্দ্র ডাক্তারী পড়িবার জন্য কলিকাতায় গমন 
করেন এবং তথায় বাবু শরতচন্্র মল্িকের ন্যাশন্যাল্‌ মেডিকেল কলেজে, 
ভত্তি হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন না বলিয়া, বিদ্যালয়ের 
কর্তুপক্ষ তাহাকে ভর্তি করিতে প্রথমতঃ আপত্তি করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 
__“পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যদি কলেজে প্রবেশের যোগ্যতার প্রমাণ হয়, তবে 
আমাকেও পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত বিবেচনা! করিলে অনায়াসেই ভর্তি কবিতে 
পারেন ।” কর্তৃপক্ষ বালকের এই ন্যাষ্য দাবী অগ্রাহহ করিতে পারিলেন না। 
গৃহীত পরীক্ষায় উত্তমরূপে কৃতকাধ্যতা লাভ করিয়া অনুকূলচন্দ্র থাবীতি ভর্তি 
হইলেন। 

কঠোর দারিজ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়! তাহাকে ভাক্তারী কলেজের পড়াশুন! 
চালাইতে হইয়াছিল। গ্রে স্ত্রীটে এক কয়লার গুদামে তাহার বাসস্থান ছিল। 
এরূপ নোংবা স্থানে বাস করিবার দরুণ তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ অসম্ভব 
ময়লা হইত। একটু সাবান কিনিয়! তাহা যে পরিফার করিয়া লইবেন সে 
সঙ্গতিও তাহার ছিল না। বস্বার্দি এমন মলিন হইত যে, অঙ্গুলি বারা সাম্য 
আঘ।ত করিলে তাহা হইতে ধুলিকণা নির্গত হইত। এইরূপ অপবিচ্ছন্ন 
বন্াি পরিয়! কলেজে যাইতেন বলিষ! একদিন অধ্যাপক তাহাকে ক্লাস হইতে 
বাহিব করিয়! দিয়াছিলেন। তারপর, কত কষ্ট করিয়া দীর্ঘপথ ঠাটিয়া তিনি 
কলেক্জ কবিতেন ! গ্রে স্ট্রীট হইতে প্রতাহ বৌবাঙ্গার স্্টে কলেজ করিবার 
জগ্য যাইতেন; ডিসেক্সন্‌ করিবার জন্য যাইতে হইত মুবারীপুকুরে । আবার 
রান্নে কলেজ-সণ্লগ্ন হাসপাতালে রোগীদিগের সেবাশুশ্বষার কাজ সারিয়। 
বাসায় ফিরিতেন। ট্রামে যাওয়ার পয়সা জুটিত ন|। পদব্রজেই সর্বত্র যাতায়াত 
করিতেন। 

এক বাক্তি তাহ।র পিতার নিকট হইতে কিছু টাকা কক্জ নিয়াছিলেন। 
এই টাকার ন্থ্দ মধ্যে মাসিক ১০২ দশ টাকা তিনি অন্ুকুলচন্দ্রের কলেজে 
পডিবার খরচ বাবদ পাঠাইতেন। এই সামান্য টাকা দ্বারা যাবতীয় বায় 
নির্ব/হ করিতে হইত বলিয়া, অল্প পয়সায় হোটেলে আহারাদি করিতেন। 
এজন্য যারশরনাই অযত্বের সহিত তাহাকে অন্নবাঞ্জন পৰ্রিবেশন করা 
হইত। কোন দিন শুধু কাচকলার সামান্য ঝোল, কোন দিন বা সামান্য 
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একটু পাতলা! ভাল তাহার ভাগ্যে জুটিত। নিতান্ত অপরিষ্কৃত স্থানে 
অবহেলার সহিত গ্রদত স্বল্পপরিমিত এইরূপ কদর্ধয আহার গ্রহণ করিয়া তিনি 
দিন কাটাইতেন। খাদ্যাদদি অনেক সময় অনাবৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। 
একদিন খাইতে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, ভাতের উপর খানিকটা কফ 
পড়িয়া রহিয়াছে। সেদিন আর তাহার খাওয়! হইল না। সামান্য দশটা 
টাকার সাহায্যে যদিও অতিকষ্টে কোন রকমে খরচার্দি চালা ইতেছিলেন, 
কিছুর্দিনের মধ্যে তাহাও বন্ধ হইয়৷ গেল, __ভদ্রলোকটী আর টাক] পাঠাইলেন 
না। এমতাবস্থায় তাহার আহারের সংস্থান পয্যন্ত বহিল না। একদিন 
এমন হইল যে, তাহার হাতে সেদিন মাত্র ছয় আনা পয়সা আছে। তিনি 
মনে মনে ভাবিলেন, একবেলা মুড়ি-নারিকেল ও একবেল৷ শুধু জল খাইয়া 
কোনমতে চালাইবেন। তখনই এক বন্ধু বিশেষ বিপন্ন হইয়া তাহার নিকট 
উপস্থিত হইলেন । নিতান্ত কাতরতার সহিত তিনি অঙ্কুলচন্দ্রকে জানাইলেন 
যে, অন্ততঃ আট আনা পয়সা তাহাকে না দিলে তাহার কষ্টের একশেষ 
হইবে। অন্ুকূলচন্দ্ের হাতে যে ছয আনা পয়সা ছিল তাহাই তিনি 
বন্ধুটাকেঃ দ্রান করিয়া ফেলিলেন। এইর্ূপে কপর্দকশুন্য হওয়ার ফলে, ষখনই 
ক্কৎপিপাসায় কাতর হইতেন, বাণ্তায় গিয়া কলের জলে উদর পূর্ণ কবিয়া তাহা 
দূর করিবার চেষ্টা করিতেন এবং এই অবস্থায়ও সুদীর্ঘ পথ হাটিয়া কলেজ 
করিতেন । এই ভাবে ছুই দিবস অতিবাহিত হইল, তৃতীয় দিন তাহার পেটে 
বায়ু সঞ্চিত হইয়া দারুণ যন্ণা উপস্থিত হইল। সহ্পাঠিগণের মধ্যে কেই 
কেহ তাহার কষ্টে দযাপরবশ হইয়া বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে আনিয়া 
দেখাইলেন। অধ্যাপক যে ওঁষধের ব্যবস্থা! করিলেন তাহা কিনিতেও অন্যুন 
বার আনার দরকার । অর্থাভাবে ওঁষধধ আনা হইল না। অন্ুকূলচন্দ্র তখন 
প্রাণান্তকর যস্ত্রণায় অস্থির । এমন সময় কলেজের চতুর্থ-বাধিক শ্রেণীর একটা 
ছাত্র নিজেই অর্দ পয়সার “সোডা বাউ-কার্ব কিনিয়া আনিয়া তাহা ছুই তিন 
মাত্রা খাইতে দিলেন । সৌভাগ্যবশতঃ ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাধ্য কবিল, 
তিনি সুস্থ হইলেন। 

ঈদৃশ নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হইয়াও বালক পিতামাতাকে এ সকল বিষয় 
কিছুই জানাইলেন না। সহরে তাহার অনেক আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। 
প্রত্যেকের বাড়ীতে একদিন করিযা খাইলেও তাহার অনেক দিন কাটিয়া 
যাইতে পাবিত, কিন্তু তিনি তাহা পছন্দ করিলেন না। অবিচলিত চিত্তে 
অদ্লীম ধৈর্য্যের সহিত তিনি চলিতে লাগিলেন। তাহার চরিত্রগুণে মুগ্ধ হইয়া 
এই বিপদের সময় অনেকেই তাহাকে সাহাষ্য করিয়াছিলেন। তাহার 
অন্ুসন্ধিৎস্থ সেবা এবং সহানুভৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া গুদামের কুলীরা তাহার 
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নিতাস্ত আপন-জন হ্ইয়৷ পড়িয়াছিল। কয়লার গুদামের নিকটেই একটা 
মিছরীর কারথান। ছিল, সেখানেও অনেক কুলী কাজ করিত। তাহার সবল 
মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়| তাহারাও তাহার যত্ব ও তত্বাবধান করিতে লাগিল। 
গ্রে স্্বীটের মোড়ে এক ডাক্তারখান1 ছিল, সেই ডাক্তারখানার ডাক্তার বাবু 
হ্মন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অন্নকৃলচন্দ্রকে একটী হোমিওপ্যাথিক ওঁষধের 
বাক্স এবং একখানা পারিবারিক চিকিংসা বহি দিয়াছিলেন। ইহার 
সাহায্যে অনুকূলচন্দ্র কুলীদিগকে অন্থখ-বিস্থখে ষধপত্র দিতে লাগিলেন। 
প্রতাহ অধ্যয়ন করিয়! যে সময়টুকু পাইতেন এই সকল দরিত্র 
বোগীদিগের শুশ্রাধা এবং চিকিৎসায় তাহা অনেক দিন কাটিয়া যাইত । 
কুলীরা ইচ্ছা করিয়া! যে যাহা দ্রিত তাহাই তিনি লইতেন, নিজে কখনও 
কাহারও নিকট কিছুই চাহিতেন ন।। এই অর্থ দ্বারা তিনি সময় সময় 
দবিদ্র কুলীদিগকে কাহাকেও জামা, কাহাকেও বস্ত্র এবং কাহাকেও বা খাগ্ন্রব্য 
ক্রয় করিয়া দ্রিতেন। আপনার এই স্বভাবসিদ্ধ সেবাগুণে কুলীদিগের উপর 
তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি জক্মিল। তাহাবা অশ্চকুলচন্দ্রকে ছাড়া আর কিছু 
বুঝিত না । তাহাদের প্রাণের বত সুখ-দুঃখ তাহার কাছে বলিয়া শাস্তি 
পাইত এবং নিতান্ত আপন-জরনের মত তাহাকে সাহায্য করিয়া তৃপ্তি লাভ 
করিতে কত চেষ্টা করিত। কুলীর! অন্নকুলচন্দ্ের এতই বাধ্য হইয়া 
পড়িয়ছিল যে, ষখন তিনি দেশে যাইতেন তাহারা সকলে মালপত্র মাথায় 
করির! ইেশনে আসিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া ধিয়] যাইত এবং বাড়ী হইতে 
ফিবিবাব দিনও ষ্টেখনে উপস্থিত হইয়া তাহার জন্ক অপেক্ষা করিত। 
পাঠ্যাবস্থা হইতেই নিরন্ন, দুর্দশা গ্রন্ত, রুগ্ন প্রতিবেশীর সেবা! করিয়া অন্ঠকুলচন্দ্র 
দেশের সতাকার অবস্থাব সহিত পরিচিত হইবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন, 
আর সেবাই ষে দারিদ্য-মোচনের অমর মন্ত্র তাহা প্রাণে প্রাণে অন্থুভব 
করিয়াছিলেন । 

অন্ুকুলচন্দ্র এইভাবে আহারাদি এবং বাসম্থনের নানা কষ্ট সহ্য করিয়া 
পড়াশুন! করিতেন, ভাবিতেন ছুটীতে বাড়ী গিযা কিছু দিন ভাল খাওয়া-দাওয়া 
করিয়া শরীরটা স্থস্থ করিয়া আসিবেন, কিন্তু মা ও দিদিমার কঠোর শাসনে 
ইহাও তাহার ভাগ্যে ঘটিত না। বিবাহিত ছিলেন বলিয়! ছেলের বাড়ী থাকা 
অভিভাবকেরা মোটেই পছন্দ করিতেন না। ছুটার মধ্যে বাড়ী আসিলে 
কিছু দিন যাইতে না! যাইতেই তাহার! বালককে সত্বর বাড়ী ত্যাগ করিয়া 
কলিকাতা যাওয়ার জন্য অস্থির করিয়া তুলিতেন। 

মেডিকেল কলেজে মনোষোগী ও মেধাবী ছাত্র বলিয়! অন্টকূলচন্দ্রের খুবই 
সুনাম ছিল। বলবতী জ্ঞানপিপাঁসা থাকা সত্বেও পুস্তকের অভাবে কোন দিন 
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তিনি সাধ মিটাইয়! পড়িতে পারেন নাই । ডাক্তারী পুস্তকের মূল্য অত্যধিক, 
অবশ্ত-প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি খরিদ করিবার জন্যও বাড়ীতে অর্থের জন্য 
লিখিলে, গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজন অনেকেই মাকে বলিতেন যে, বইএর 
দাম কখনও এত অধিক হইতে পারে না। মা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া 
এবং পাছে ছেলে অর্থের অপচয় করে এজন্য কখনই উপযুক্ত অর্থ পাঠাইতেন 
না। প্রয়োজনমত পুস্তক ক্রয় করিতে না পারায় অধ্যয়ন-কাযো বালককে 
যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত । যাহা হউক, নানা আথিক অক্রবিধা সত্বেও বিশেষ 
অধ্যবসায়ের ফলে তিনি চিকিৎসাঁ-শাস্থের সকল বিষয়েই বিশেষ বুযুৎপত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন, এজন্য অধ্যাপকগণ সকলেই তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। 

অন্গকুলচন্দ্র যখন চতুর্থ-বাধিক শ্রেণীতে অধায়ন করেন তখন তাহার 
আবালা বন্ধু ৬অনন্তনাথ রায় তাহার পাঠের সাহাযোর জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । এজন্য অনস্তনাথ সাকুর্লার রোডে “হোয়াইট হল্‌ ফাম্মেসী” 
নামক একটী ওঁষধের দোকানে কম্পাউণ্ডাব-এব কাষা গ্রহণ করেন এবং সেই 
উপার্জন দ্বারা অন্তকৃলচন্দের মেসে থাকিয়া পড়িবার কতক ব্যয় নির্বাহ করেন। 

এইবার আমর! তদীয় অপূর্বব চরিত্র-মাহাঁজ্মা সম্ন্গে তাহার কলিকাতা 
অবস্থানকালীন একটী অতি বিম্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 

কলেজে অধ্যয়ন-কালে, সারাদিনেব কঠোব পরিশ্রমের পব, কোন দিন 
একটু অবসর পাইলেই তিনি গঙ্গার ঘটে বেড়াইতে যাইতেন এবং নদীতীরে 
বনিয়া শ্বধাস্থের রম্ণীয় শোভা দর্শন করিয়া তৃপ্তি পাইতেন | পড়াশুনা এবং 
পারিপাশ্থিক লোকজনের সেবা-শুশ্বষায় প্রানই ব্যস্ত থাকিতেন বলিষা 
সমবয়স্কদিগের সভিত সর্বদা মিশিব। গল্প গুজব বা আমোদ-প্রমোদে বুথা সময়- 
যাপনের বড় স্তষোগ পাইতেন না। কোন কোন উচ্ভ.ঙ্খল সঙ্গীদিগেব তাহা 
ভাল লাগিত না। তাহাব সহপাঠী কয়েকটা ছেলে নিতান্ত কুচরিত্রেব ছিল। 
তিনি দেখিভেন, এই সকল ছেলের! স্নানের সময় গঙ্গার ঘাটে আীলোকদিগের 
উপর কুভাবে দৃষ্টিপাত কবিত এবং তাহাদেব লইযা নানা হাম্ত-পরিহাস 
করিত। অন্তকুলচন্দ্র সমপাঠিগণেব এই সকল হীন আচরণে বড়ই বাখিত 
হইতেন এবং স্থযোগমত তাহাদিগকে বুঝাইয়! সংশোধনেব চেষ্টা করিতেন । 
এই সকল কাবণে অসন্তুষ্ট হইয়া কয়েকজনে পরামর্শ করিল--ইনি কিরুপ 
চরিত্রবান আমরা একদিন পবীক্ষা করিব ।, 

একদিন সন্ধ্যাকালে অন্তকুলচন্দ্র গঙ্গাতীরে একাকী ভ্রমণ করিতেছিলেন । 
এমন সময় হ্ইটা ছুশচরিত্র যুবক, তাহাকে অপদস্থ করিবার মানসে, 
বার়্ীভাডা আদায়ের অজুহাতে শোভাবাজার ও গগ্র প্্রাটের মোড়ে এক 
বেশ্টা-রমণীর বাড়ীর নিকট লইয়া ষায়। এমতাবস্থায় সঙ্গীদ্ধষের দুরভিসন্ধি 





শরশ্রীাকুর অনুকুলচন্দ্র (বাঁলো) 


কলিকাতায় ভাক্তারী-শিক্ষা ২৫ 


বুঝিবামাত্র অন্থকুলচন্ত্র সেস্থান হইতে সত্বর চলিয়া আসিবার জন্য অস্থির 
হইয়া পড়েন, কিন্তু সঙ্গীরা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে ছিল না--বলপূর্ববক 
তাহার হাত ধরিয়া রাখিল। বিপন্ন অন্ুকৃলচন্্র তখন অনন্যোপায় 
হইয়া স্েহকঠোর দৃষ্টিতে সঙ্গীদ্ধয়ের দ্রিকে চাহিলেন এবং হাতটা ছিনাইয়া 
লইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীরা আর তাহাকে ধরিয়া 
রাখিতে পারিতেছিল না । বেগতিক দেখিয়া তাহারা এখন তাহাকে কাধে 
লইয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে একটা দ্বিতল বাড়ীর উপরে ভ্রুত উঠিষা গেল। 
এইবাৰ তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,__“ভাই, তোরা আমায় 
কোথাষ নিয়ে এলি? তোদের ছুপ্টী পাষে পড়ি, আমা ছেশ্ড়ে দে ভাই 1” 
এই সময কোনমতে একবার ছাডা পাইযা তিনি সিডি বাহিযা ত্বরিতপদে 
নীচে নামির়া যাইতে লাগিলেন । উহা দেখিষা যুবকদ্ধষের একজন 
তাঁডাত।ডি দৌডিয়! গিযা তাহাকে ধবিয়া ফেলিল এবং উঠয়ে ধরাধরি 
কবিয়া একটা ঘরের মেঝেতে আনিয়া ধপ।স্‌ করিয়া ফেলিয়া দিল । 


পূর্ন-বন্দোব শ্তমত তথা ছুই চারিজন বারবিলাসিনী যুবতী উপস্থিত ছিল। 
তাভাদেব অঙ্গভঙ্গী, আলাপ-বাবহাঁর ও বাকৃচাতৃধা দেখিয়া অনুকূলচন্দ্র হতভম্ব 
তইষা গেলেন। একটা নমণী অগ্রসর হইয়া ভাশ্তপরিহাসপূর্বক নানা অশ্লীল 
বসিক্ধা কবিষা তাহাকে প্রিয় সম্ভাষণ জানাইল। ক্ষোভে ও অপমানে 
তাহ।ল শিনাষ শিরায় তপু রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সহসা আকুলকণ্ে 
চতুদ্দিক কম্পিত কবিয়া তিনি উচ্চৈঃত্বরে “মা” বলিয়া সঙ্গোধন করিষা 
উঠিলেন, আব উন্মত্ত আবেগে কত কি বলিতে লাগিলেন !--“মা, তোদের 
সন্দবানেব অপমান হবে, সম্থানের অনিষ্ট ভপ্বে, সম্ভান বিধ্বস্ত হবে, আর 
মা হযে তোবা আজ তাই দেখবি? তোদের সন্থান জাহানমে যাবে, আর 
মাষের দাত হ+য়ে, মা ভয়ে তাই নীরবে সইবি ?- **** ০1” বলিতে বলিতে 
তাহ!র করোধ হইযা আসিল, তিনি অন্ঞান হইয়া পড়িয| গেলেন। নিস্তরঙ্গ 
জল।শম-বক্ষে সহসা কিছু পতিত হইলে যেমন তংস্থানের জলরাশি চাঁশিদিকে 
ছিটৃুকাইযা পডে, তেমনি তাহার আবেগপূর্ণ গন্সীবনাদী পবিব্র মাত-সম্বোধন ও 
উচ্ভ্বিত কণঠ্োচ্চাবিত মন্মম্পর্শী বাক্যাবলী শুনিবামাত্র অর্ধনগ্ন বমণীগণ ভীত, 
সন্বস্ত "ও সঙ্কৃচিত চিত্তে ইতস্তত: ছুটিয়া পলায়ন করিল। সংজ্ঞা ফিবিয়া 
আপিলে তিনি দেখিতে পাইলেন, গৃহকত্রী বেশ্টা-রম্ণীটা দৃপ্কণ্ঠে কক্কশ বচনে 
যুবক দুইটীকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দ্রিতেছে। 

এই সময় অন্তকুলচন্ত্রও চলিয়া যাইবার জন্য ত্রস্তপদে উঠিয়া দীড়াইলেন। 
তখন বেশ্টা-রমণীটা আসিযা করুণকণ্ঠে বলিল,_“না বাবা, তষি বস বাবা, 
বিছানায় বস্বে চল, -বড় ক্লান্ত হয়েছ ।” অন্কুলচন্দ্রের তখন মনে পড়িল,_- 





২৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্তর 


সেই নিরাল৷ গ্রামখানিতে নদীর ধারে তাহার মায়ের ক্ষুদ্র ঘরখানার কথা । 
তিনি বলিলেন-_-“না! মা, বিছানায় বসে আমার ভাল লাগবে ন! মা।» 
তাহার পুনঃ পুনঃ মধুর পবিত্র মাতৃ-সম্বোধনে বেস্টা-রমণীটার অস্তরে অপূর্ব 
সম্তান-বাৎসল্য উথলিয়া উঠিল । সে তখন কিছু খাবার এবং এক গ্লাস ঠাণ্ডা 
সরব আনাইয়া তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য কান্নাকাটি করিয়া কত 
গীড়াগীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কিছুতেই খাইতে বাজী হইলেন ন]। 
অবশেষে অন্রকুলচন্ত্র মিনতির সহিত বলিলেন,_-“মা, তবে আমি এখন 
যাই?” ছলছল নেত্রে সে বপিল--“কি আর বল্ব বাবা, যদি চলেই যাবে 
একবার ক'রে এস বাবা ।” তিনি শুধু বলিলেন--“মা, তুই যদি সত্যি সত্যি 
আমায় পেটে ধরুতিস্‌, তবে কি একবারও এই প্রেতপুরীতে আস্তে তোর 
ছেলেকে বল্‌্তে পার্তিস্‌ 7” এই বলিয়৷ অন্ুকুলচন্দ্র বীরে ধীরে কক্ষ হইতে 
বাহিরে আসিলেন। বেশ্টারমণাটী তখন ছুটিয়৷ গিয়া! তাহার পায়ের কাছে 
পড়িয়া যাথা ঠুকিতে লাগিল এবং আত্তনাদ করিয়। কত-কিছু বলিতে লাগিল । 
তিনি দেখিলেন, তাহা কপোল বহিয়া অশ্রু ঝবিতেছে, ওষ্ঠ হইতে অবিরশ- 
ধারে রক্ত পড়িতেছে, আর এই অবস্থায় উন্মত্ের ন্যায় স্বীর জীবনের কত 
পাপ-কথা চীৎকার করির! বলিতেছে। তিনি তাহাকে সন্সেত মধুর সম্ভাষণ 
ধরিয়া উঠাইলেন এবং যথোচিত সাস্বনা ও শুশ্রযা-প্রদানে কথঞ্চিৎ স্থুস্থ 
করিলেন। অতঃপর নীচে নামির়। আসিম্া নিঃশব্দে ধীর পদক্ষেপে আপন 
গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন । এই ঘটনার কিছুধিন পরে শুন। গেল, সেই 
বেগ্।-রমণীটা তাহার সমুদয় ধনসম্পন্তি কোন সদন্ষ্ঠানে দান করিয়া নিরুদ্দেশ 
হইয়া! চলিয়া গিযাছে। 

ডাক্তাবা পড়িবার সময় কলিকাতায় অবস্থানকালীন আর একটা ঘটনার 
উল্লেখ করি! আমর| বগ্মান অধ্যাপ়ের বক্তব্য শেষ করিব। সেবংসর 
“কবোনেশন্ঃ উপলক্ষে মহামান্য সমাট পঞ্চম জঙ্জ কলিকাতায় শুভ পদার্পণ 
করেন। রাজ-দর্শন প্রঞ্জার কত্তব্য কম্ম এবং তাহ] বিশেষ পুণ্য কাধ্য মনে করিয়। 
স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিবার প্রবল আগ্রহে অন্তকুলচন্দ্ 
বৌবাঙজার ও কলেজ স্্াটের নিকট নিবাট জনসমুদ্রের মধ্যে গিষ! দাড়াইলেন। 
এমন সময় একজন সিপাহী আসিয়! লোকজনকে সরিয়া যাইবার কথা বলিতে 
বলিতে নিরপরাধ অন্ুকৃলচন্দ্রকে অকারণে যষ্টি দ্বার কঠিন আঘাত 
কৰে দিপাহীর ঈদৃশ গহিত আচরণ নীরবে সহ কবিয়াও তিনি দাড়াইয়! 
বৃহিলেন, অতিকষ্টে লোকেব ছুঃসহ চাপ সহা করিতে লাগিলেন এবং মাননীয় 
সম্রাটকে যাহাতে দর্শন করিতে পারেন তক্জন্ত মনে মনে প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন । অল্লক্ষণ পরেই মহামান্য সম্রাটের শকট সেই স্থান দিয়া গমন 
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করিল। বিশেষ মৌভাগ্যের বিষয়, অন্থকুলচন্দ্র যে স্থানে দ্াড়াইয়াছিলেন, 
শকটখান! ঠিক সেই স্থানেই কিছুক্ষণ থামিয়াছিল। এই স্থযোগে অন্ুকূলচন্্ 
সম্রাটকে প্রাণ ভরিয়া! দেখিয়া লইলেন এবং অন্ুরাগের সহিত আস্তরিক 
অভিবাদন জাঁনাইয়! অশেষ তৃপ্তি লাভ করিলেন। 


চতুর্থ অধ্যায় 
দেহ ও মনোরোগের চিকিৎস। 


ডাক্তারী কলেজের অধ্যয়ন সমাপন করিয়া অনুকূলচন্দ্ স্বগ্রাম হিমাইভপুরে 
ফিরিয়া আসিলেন এবং নিজবাটীতে থাকিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। 
তাহার সহজ সরল জীবন, সবার জন্য আপ্রাণ ভালবাসা এবং সর্ববিষয়ে 
অসাধারণ কশ্মপ্রবণতার পরিচয় পাইয়া গ্রামবাসী সকলে তাহার প্রাতি 
আকুষ্ট হইতে লাগিল। রোগীদিগকে তিনি বিশেষ যত্বপূর্বক চিকিৎসা 
করিতেন। নিজ হইতেই রোগীর বাড়ী উপস্থিত হইয়া তাহার শধ্যাপার্্ে 
বসিতেন, সন্দেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন এবং নিতাস্ত আপন- 
জনের মত মিষ্ট কথায় আলাপ করিয়! পীড়ার সকল কথা শুনিতেন। যাহার! 
অর্থাভাবে ওঁধধ ক্রয় করিতে পারিত না, নিজব্যয়ে তাহাদের ওঁষধের ব্যবস্থা 
করিয়া দিতেন । দরিদ্র রোগীদিগের জন্য তিনি অনেক সময় সাগু, বালি, 
মিশ্রী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাহা নিজহস্তে 
প্রস্বত করিয়া দিয়া আসিতেন। অন্ুকূলচন্দ্রকে দিয়া একবার যে চিকিৎসা 
করাইত, কোনদিন তাহার রোগ হইলে, তাহাকে না-ডাকা পধ্যস্ত সে 
কিছুতেই শান্তি পাইত না। তিনি নোগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেই রোগী 
মনে কবিত যে তাহার রোগ-যস্ত্রণা অদ্ধেক কমিষ| গিয়াছে । 

রোগী-মাত্রের প্রতি সহজ-মমতাবশতঃ প্রত্যেকের পীড়ার অন্তনিহিত 
কারণ সবিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিতেন বলিয়া তাহার 
বোধশক্তি এমনই তীক্ষ হইযা! উঠিয়াছিল যে, রোগী দেখিলেই সেই বোগের 
নিদ্দিষ্ট উষধটা তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিত এবং এমন-কি ওঁধধটা 
বাক্সের ভিতর ষে স্থানে আছে, হাত দেওয়ামাব্ই তাহা সেখানে পাউতেন। 
ওঁষধ-নির্বাচন এমনই নিলি হইত যে, রোগীও ওঁষধ-সেবনমাত্রই আরোগ্য 
লাভ করিত। সুক্ষ অন্তর্র্টির ফলে কঠিন পীড়ার চিকিৎসার সময় ব্যবস্থাপত্র 
আপনা আপনি তাহার মস্তিষ্কে আসিয়া হাজির হইত বলিষা তিনিও চিকিংসা 
করিয়া অত্যন্পস কালমধ্যে রোগীকে আশ্রর্যারকমে হ্ুস্থ করিয়া তুলিতেন; 

লোকে মনে করিত, তিনি মন্ত্র জানেন,_-টৈবশক্তি ভিন্ন এমন সহজ 
উপায়ে কেহ রোগ সারাইতে পাবে কি? এ সম্বন্ধে অন্ুকূলচন্দ্র একটা ঘটনার 
কথা গল্প করিয়া থাকেন ।----- “একদিন কাশীপুরের বাস্তা দিয়! একটা রোগী 
দেখতে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় একটা মুসলমানকে মাথায় ধামা এবং 
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হাতে গোটাকতক বোয়াল মাছের বাচ্চা লইয়া! পাবনা বাজার হ'তে আস্তে 
দেখলাম। তা'কে দে'খে হোমিওপ্যাথিক ওঁধধ “ভিব্যাট্রাম এলবাম্এর 
ছবি মনে পড়ল। আমি তাকে বল্লাম,_-“ভাই তুমি কখনও এ মাছ 
খেয়ো না, তোমার অত্যন্ত পেটের অন্থ করবে । তাতে সে বল্ল-_ 
খোদা পয়দা করেছেন, একদিন ম*র্তেই হবে|, এই ব'লে চলে গেল, 
আমিও চলে গেলাম। রোগী দেখে আমি বাড়ী ফি'রেছি, কিছুক্ষণ 
পরেই সেই লোকটার একটী আত্মীয় এসে আমাকে ব*ল্লে, “লোকটার 
ছুইবার দাস্ত হয়েছে, হাত-পা ঠাণ্ডা, অত্যন্ত গা” বমি-বমি, খিল ধরার 
মত হ'য়েছে। পাবনা হতে এসে হাত-পা ধুয়ে বসে কেবল 
তামাক খাচ্ছে, এমন সময় পেটের ভিতর কল্-কল্‌ ক'রে উঠ্‌ল। 
একবার বাহ গেল, তার পর সমস্ত গা বিম্‌ ঝিম করৃতে লাগল । 
কপালে ঘাম হ'তে লাগল। তার কিছুক্ষণ পরেই আধ একবার দাস্ত হওয়ায় 
তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাকৃতে পাঠিয়েছে । আমি গিয়ে তা"কে 
ভির্ান্রীম এলবাম্‌ ৩০ শক্তি দিলাম, রোগীও আরোগ্য হ'ল, সে বিশ্বাস 
ক'র্ল না, আমি ওঁষধ দিয়ে তা'কে সা*রিয়েছি। লোকের কাছে বল্তে 
লাগ ল,__আমি অলৌকিক বিদ্যা জানি ।” 

যতই দিন যাইতে লাগিল, তাহার অপূর্ব রোগনির্ণয়-ক্গমতা, অন্রান্ত 
বাবস্থাদান, সন্সেহ বোগপরিচর্য্যা এবং দরিদ্রের প্রতি অপার দয়াদাক্ষিণ্য 
প্রভৃতি গুণাবলীর পবিচয় পাইয়া সকলে মুগ্ধ হইল। বাড়ীতে রোগীর 
ভীড় ব্রমিষা গেল। ছুই এক বংসরের মধোই তাহার স্থনাম চারিদিকে 
ছড়াইয়া পড়িল। কেহ বলিতে লাগিল,_“ওর হাতে রোগী মরে না।” 
কেহ বলিতে লাগিল, “উনি ত: ডাক্তাব নন্‌--ফকির, ফকিরালী জানেন ।” 
দ্বিদ্রেরা দ্রেখিল, তিনি ছাড়া তাহাদের আপন আর কেহ নাই। যে 
কয়েক বংসর তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন, হিমাইতপুরের ন্যায় নগণ্য ক্ষ 
পল্লীগ্রামে থাকিয়াও তিনি প্রতিমাসে ৫০০ পাচ শত টাকা পধ্যন্ত উপাজ্জন 
করিয়াছিলেন। 

বালোর তাহার সেই নাম-ধ্যান এবং সাধন-জগতের অনুভূতি 
ভান্তারী করিবার সময়েও চলিতেছিল। তংসম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে 
একদিন বলিতেছিলেন,_-“ভাক্তারী করতাম, রোগী দেখতে যাচ্ছি, পথে 
চ*লেছি, নাম ও ধ্যান সহ দর্শন-শ্রবণের অন্ভূতি হ'তে হ'তে যাচ্ছি। 
রোগীর বুকে ৪691)98079 ( বক্ষঃ-পরীক্ষার যন্ত্র) লাগিয়ে শুন্ছি, 1,687 
(হ্ৃযন্ত্র) বা 15085 (ফুস্ফুস )এর ৪০০ (শব) পাই না। পাই যেন 
নাম হচ্ছে, শুন্ছি ত' কতক্ষণ তাই শুন্ছি। হাত দেখছি, নামের 
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1১০৪ (আঘাত) দিচ্ছে এইরূপ। মন সর্বদাই একমুখী হয়ে থাকৃতো-_ 
যেন টেনে নাবিয়ে বাইরের কাজ করা হতো, আবার যথাস্থানে 
আপনি চ*লে যে্ত। রোগী দেখে এসে বসেছি, ওষধ দেবার কথা ভূসলে 
গেছি। একজন বল্লে-বাবু ষধ”, অমনি মনে হল, তাই ত* ওুঁষধ 
দিতে হবে । আর যেই মনে হওয়া অম্নি ভেসে উঠল একটা ওঁষধ 
বা একটা 1১7'95৫737)00). (ব্যবস্থাপত্র ); তা” ভেবে চিস্তে ঠিক কর্তে 
হত ন,॥ যেন আপনি ভেসে উঠত। বোধ হয় মানুষের মস্তিষ্কে 
অভ্যাসের ঝেকিই অমনতর করে থাকে । মনে হয় রোগের লক্ষণগুলিই 
আমার অভ্যস্ত 074০৮1০৪-এর ( অভ্যাসের ) ঝেকৃকে অমনতর &170780এর 
ভিতর দিয়ে অম্নি ক'রে তুল্ত। এই ভাবে যেই ওঁষধ দেওয়া, অমনি 
রোগ সারা; এইরূপ হ'ত। আবার কখনও কখনও ভূলে ওষধ বেশী 
দেওয়া হয়ে যেস্ত। হয় ত' যাঁর একটা ওধধ পাঁচ গ্রেণ বা এক ডোজ, 
দেওয়া দরকার, তাকে হয় ত' দশ গ্রেণ বা ছুই ডোজ, দিয়ে ফেলা হস্ত। 
কিন্ত পরমপিতা! যাতে এ ওঁষধধ অতিরিক্ত ব্যবহার না হয় তা" ৪০৪৫ 
(রক্ষা) কর্তেন। এমন ঘটত যে, সেই অতিরিক্তটা খাওয়া হস্ত না, হয় 
ছেলেরা ফেলে দিলে, নাঁহয় পণ্ড়ে গেল বা আর কিছু হ*ল। যেটুকু 
দরকার সেইটুকুই রোগীর খাওয়া হ্ত। পরমপিতার এইরূপ দয়ায় 
মোহিত হ'য়ে যেতাম ।” 

চিকিৎসা-ব্যাপারে নিকটবর্তী গ্রামসমূহের সকলশ্রেণীর লোকের সহিত 
তিনি বিশেষভাবে মিশিবার স্থবিধা পাইয়াছিলেন। অগ্কৃলচন্দ্র এই 
স্থযোগে নিজ অকপট সরল ব্যবহারে আস্তে আস্তে তাহাদের মনোরাজ্যে 
প্রবে করিবার পথ করিয়া লইলেন। দেহের চিকিৎস! ছাড়িয়া এইবার 
তিনি মনের ব্যাধি সারাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি 
দেখিলেন, দ্রেহের রোগ সাময়িক, ইহা অল্পদিনের মধ্যে আরাম হইয়া 
যায়, কিন্ত মনের রোগ লইয়া মান্ষ আজীবন কষ্ট পায়। তখন হইতে 
তিনি লোকের মানসিক স্ুস্থৃতা-বিধানের জন্য বিশেষ ঘত্ববান হইলেন এবং 
মনোব্যাধির চিকিৎসায় সকল শক্তি, উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা নিয়োজিত 
কবিলেন। 

এতদঞ্চলে তখন নীতিজ্ঞানহীন দুর্বৃত্ত লোকের অভাব ছিল না: 
ব'ভিচারের তাগুবলীলা সর্বত্র অবাধে চলিত। এই সকল পাবগ্ডের: 
পরস্বাপহরণ, পরস্্ীগমন, মদ্যপান প্রভৃতি এমন কোন স্বাণিত দুক্ষার্ধ 
ছিল না, যাহাতে সুযোগ পাইলেই লিপ্ত না হইত। প্রকাশ্ত দিবালোকে 
নারীধর্ষণ, নারীহরণ, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদি প্রতিনিয়তই লাগিয় 
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ধাকিত। গ্রামের মধ্য দিয় পান্ধী করিয়া কোন স্রীলোক যাইতেছেন, ইহার! 
সংবাদ পাইলে, তাহার গন্তবাস্থানে পৌছান প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না) পথিমধ্য 
ইইীতেই ছুর্বত্েরা কাহাকে লইয়া উধাও হইত। এখন যেমন গ্রাম্য 
বালিকা ও বধুগণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় পদ্মায় জল আনিবার জন্য যাইতে 
পারেন, তখনকার দিনে ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। কোন যুবতী 
বধূ বা কন্যার গৃহমধ্যেও নিরুদেগে নিদ্রা যাইবার উপায় ছিল না, ঘবের 
বেড়া বা সিদ কাটিয়! পাষগ্ডেরা তাহাকে লইয়া পলায়ন করিত । গ্রামের 
এই সকল প্রবল পরাক্রাস্ত নরপিশাচগণ কর্তৃক হত্যা, গৃহদাহ এবং সর্বস্ব 
লুষ্ঠনের ভয়ে এই সকল অত্যাচারের বিষয় কেহ কোন দিন কর্তৃপক্ষের 
গোচবে পধাস্ত আনিতে সাহস করিত না। 

বাধাপ্রদ।নপুর্ধক ইহাদিগকে এই সকল ছুষ্ষাধ্য হইতে বিরত করা 
অসম্ভব মনে করিষা, ভালবাসা ও প্রেমের সহিত তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া 
মিশিয়া অন্তরেব যোগন্থত্র স্থাপন করিতে তিনি সচেষ্ট হইলেন। 
যখনই সময় পাইতেন, তখনই তিনি তাহাদের কাছে যাইতেন এবং 
সকল কাঁজে আন্তরিক সহান্তভৃতির সহিত যোগদান করিতেন । সময় সময় 
নিজে অর্থব্যয় কবিয়া তাহাদ্দিগকে মিষ্টদ্রব্যাদি খাওয়াইয়া পৰিতুষ্ট করিতেন 
এবং তাহ।দের আঁপদ-বিপদে নানা উপায়ে সর্বদ1| যথাসাধ্য সাহাধ্য করিতেন । 
কেহ জানিত না, কেন তিনি তাহাদের মত ছুশ্রিত্রের সঙ্গ করিতেছেন। 
গ্রামবাসী অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিল, হ্যত বা তিনি তাহাদের দলে 
মিশিযা গেলেন। অনেকে দুখ করিতে লাগিলেন” আহা! এমন ভাল 
যুবকটা বুঝি পথভ্রষ্ট হইয়া গেল! এজন্য পিতামাতার যথেষ্ট শাসন-তিরস্কারও 
তাহাকে সহা করিতে হইল । সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি, নিন্দা-অপবাদ উপেক্ষা 
করিয়া! যুবক চিকিৎসক স্বীয় উদ্দেশ্ঠ-সাধনে এই সকল অসচ্চরিত্র লোকের 
সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে লাগিলেন । 

অন্তকৃলচন্দ্রের অকৃত্রিম সেবা ও ভালবাসায় অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা 
তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল এবং দলে দলে আসিয়া অকপট হৃদয়ে তাহাদের 
পারিবারিক অশান্তির কথা, মানসিক অবসাদ ও পীড়ার কথা অন্তরের 
গৃহাতিগুহ্য সকল কথা তাহার নিকট নিঃসক্কোচে খুলিয়া বলিতে লাগিল। 
এইভাবে যখন তিনি তাহাদের মনোবাজ্যে অধিকার লাভ করিলেন তখন 
হইতে অদ্ভুত কৌশল ও বুদ্ধিবলে তাহাদিগকে ধীরে ধীরে এই সকল 
পাপাচরণ হইতে নিবুত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সম্বন্ধে 
ছুই একটা অপূর্বব ঘটনার সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে । 

একদিন ঘোর অন্ধকার বাত্রি। ভুর্বতদের কয়েকজন একত্র হইয়া 
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পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্টে বহিরগগিমনের উদ্যোগ করিতেছিল। 
অন্থকুলচন্্রও তখন উপস্থিত হইয়া তাহাদের সঙে “যাওয়ার ইচ্ছ1 প্রকাশ 
করিলেন। সঙ্গীরা তাহাকে সঙ্গে লইতে কিছুতেই রাজী নয়। তিনিও 
ছাড়িবার পাত্র নহেন। অনেক গীড়াপীড়ির পর অবশেষে তাহারা 
অন্কূলচন্দ্রকে লইয়াই বাহির হইল। এক গৃহস্থের আস্তাকুড়ের কাছে যাইয়া 
তাহারা লুকাইয়া! রহিল। একটা শ্মীলোক ঘরে বিছানার উপর শুইয়া! আছেন 
দেখা যাইতেছে । ছুর্বৃতেরা মতলব ত্রাটিয়াছে, বমণী কোন কারণে ঘরের 
বাহির হইলেই তাহাকে বলপূর্বক লইয়া যাইবে। মশার কামড়ে প্রাণ 
অস্থির! মাঝে মাঝে মশা তাড়াইতে গিয়৷ অন্ুকূলচন্দ্র চ্ছাপূর্বক জোরে 
নিজের গাষে আঘাত করিতেছেন। শব শুনিয়া সঙ্গীর! ভীত ও চমকিত 
হইয়। উঠিতেছে এবং নানা উপায়ে তাহাকে থামাইয়া রাখিবার চেষ্টা 
করিতেছে । এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে, অন্ুকুলচন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া 
দাঁড়াইলেন এবং ভীষণ বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। তাহার দেখাদেখি 
সঙ্গীবাও ভীতমনে উর্ধশ্বাসে তীহার পিছন পিছন ছুটিল। দৌড়াইতে 
দৌড়াইতে সকলে এক মাঠের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন 
অন্থকুলচন্ত্র দৃপ্তক্ঠে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,_“কি শালার মশার 
কামড় খেয়ে মর্তে গেছিলাম এই ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলের মধ্যে! আমাদের 
কি প্রাণের মমতা নাই? জীবনটা কি এতই তুচ্ছ /-_বলিতে বলিতে 
তাহার কণ্ঠন্বর অসম্ভব গম্ভীর হইয়া উঠিল। আবেগভরে অনর্গল কত কথা 
বলিয়া যাইতে লাগিলেন-__“আমরা কি পুরুষ নই যে, মেয়ে-মানুষের পিছনে 
ছুট্ব এমনই জঘন্যভাবে ? আমাদের কি লজ্জা নাই? আমরা কি এতই নীচ, 
এতই হীন যে, পুরুষ হ'য়ে সামাগ্ত খ্রীলোকের জন্য এমন ঘ্বণিত কুৎনিৎ উপায়ে 
আত্মমরধ্যাদা বিসঙ্জন দিব? যদি পুরুষই হ'য়ে থাকি, আমাদের শোৌধ্যবীধ্য, 
রূপগুণ দেখে তারাই ছুটবে আমাদের পিছনে, তবে ত, ? ... --** তাহার 
অগ্নিবষী প্রতিটা কথা সঙ্গীগণের প্রাণের অন্তঃস্থলে গিয়! স্পর্শ কবিল; তাহার 
তেজোদ্দীপ্ত বাণী তাহাদের প্রত্যেকের মনে তীব্র আত্মসম্মানবোধ সজাগ 
করিয়! তুলিল। অন্ুশোচনায় কাতর হইয়া কাদিতে কাদিতে সকলে তাহার 
চরণে লুন্তিত হইল। এই ঘটনার পর হইতেই সঙ্গীদের চরিত্রে একটা 
অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। 
সং নং ৪ নী টং 

প্রকৃতিতে পুরুষ যে কত সুন্দর, কত মহনীয়__তাহাঁর একটি চিত্ত 
অন্কুলচন্দ্রের মনশ্চক্কুর সম্মুখে সেদিন কেমন জল্‌ জল্‌ করিয়া ভাপিয়া 
উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে অনেক দিন তাহাকে গল্প করিতে শুনিয়াছি। তিনি 





ববর্তী হিমাইতপুর ) 


জীগ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্দ্রের জন্মভূমি 
( পন্মাতা 
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বলেন-_“* * * সঙ্গীদের সহিত যখন উচ্ছ্বসিত আবেগে কথা বল্ছিলাম, 
দেখতে পে'লাম, একটা সিংহ গম্ভীরভাবে রাজার মত ব'সে আছে, একটা 
সিংহী তার মুখের পানে চেয়ে আছে, যেন তৃপ্ত হচ্ছে; একটা ময়ূর পেখম 
ধ'রে নৃত্য ক'রূছে, একটা ময়ুরী তাই দেখে আনন্দে মাতোয়ারা; একটা 
পুং-দোয়েল শিষ্‌ দিচ্ছে, একটা শ্ত্রী-দোয়েল তাই অবাক বিম্ময়ে চেয়ে 
দেখছে ;+--ভাবলাম, পুরুষ কত সুন্দর! পুরুষ স্ত্রীর পিছনে ছুটবে কেন? 
এটা যে সতাই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ !” 

আর একটা দুর্বৃত্ত সঙ্গীর কথা। সে মেয়ে-মানুষের প্রতি লোলুপ বাসনা 
লইয়া গৃহস্থের বাড়ীর আনাচে-কানাচে সর্ববদ! ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তাহার পশ্ড- 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার কুৎসিৎ কাধ্যে সাহায্য করিবার জন্য অনুকৃলচন্দ্রকে 
প্রায়শঃ উত্াক্ত করিত। একদিন অতিষ্ঠ হইয়া তিনি বলিলেন, “দ্যাখ, 
মেয়ে-মান্ধুষকে কি অমন কবে পাওয়া যায়? এরও মন্ত্র আছে।” লোকটা 
বলিল_ “হা, রেখে দে তোর মন্ত্র বাজী রাখ. দেখি! কোন মেয়ে-মানষকে 
যদি বশ ক'রে দেখাতে পারিস্‌, তবে ত' বুঝব!” তখন অপরাহ্ৃকাল। 
একটা স্ত্রীলোক পদ্মা হইতে জল লইয়া কলসী-কক্ষে গৃহে ফিরিতেছিলেন, 
অন্মুকুলচন্দ্র দূর হইতে তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন__-“দেখবি ;? এখনই আমি 
একে কেমন আপন ক'রে ফেল্তভে পারি। তুই শুধু দূর থেকে আমায় লক্ষ্য 
ক'রে যাস্‌।” এই বলিষা অনুকূলচন্দ্র রমণীটার সমীপবস্তী হইয়া তাহাকে 
এমনই স্বভাব-্থলভ মধুরকণ্ে “মা+ বলিয়। ডাকিলেন যে, রম্ণীর অন্তঃকরণ 
সন্তান-বাৎসলো আধ্ুুত হইয়। উঠিল। এমন সুমিষ্ট প্রাণারাম মাতৃ-সম্বোধন 
জীবনে তিনি আর কোন দিন শুনেন নাই। তাহার সর্বাঙ্গ যেন অফুর্স্ত 
আনন্দের অমৃত-প্রত্রবণে সাত হইয়া উঠিল। মাতৃহৃদয়ের ন্থধামাখা কণ্ঠে 
তিনি বলিলেন--“কি লক্ষ্মী ছেলে আমার! কিচাই বাবা?” অন্কুলচন্দ্ 
সহজ সরল শিশুটার মত মমতা ও সোহাগভরে হাসিমাখা মুখে কত কথা 
বলিতে লাগিলেন। মাতা-পুত্রে ছুইজনে নান! আলাপ-আলোচনাঁৰ পথ 
চলিতে লাগিলেন এবং কিযতক্ষণ পরে রাস্তা ছাড়াইয়৷ উভয়ে বাড়ী পৌছিলেন। 
অন্তকৃলচন্দ্রের প্রাণ-জুড়ান মধুর কথাবার্তায় রমণীর অন্তরখানা তখন মাতৃ- 
স্লেহরসে ভরপুর । তিনি বলিলেন--“কিছু খেয়ে যা'বে না, বাছা ?” এই 
বলিয়া নিতান্ত ত্রস্ততার সহিত গৃহস্থিত ন্ুমিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী আনিয়া তাহাকে 
কাছে বসাইয়া কত আদর করিয়া পরিতোব-সহকারে ভোজন করাইলেন। 
ভোজনাস্তে অঙ্কৃলচন্দ্র বন্ধুর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন--“দেখলি ত 
ভাই মন্ত্রের প্রভাব 1” বন্ধুটা দূর হইতে সমুদয় ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল, 
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সেত; একেবানে অবাক! তখন ভইতে সে অন্কুলচন্দ্রের পিছনে ঘুবিতে 
লাগিল 'এব* মন্ত্র শিখিবার জন্য তাভাকে উদ্বাম্ত করিযা তুলিল। নানা 
অছিলাষ অন্রকুলচন্দ্র তাহাঁকে অনেক দিন প্রতিনিবুত্ত কবিলেন। কিস্ এক 
দিন সে একেবারে নাছোড বান্দা হইয়া এমন ধরিয়া বসিল যে, কোঁন অজুহাত 
আর মানে না। অন্তকুলচন্্র তখন সহসা অতি ভয়ঙ্কর গম্ভীব ভাব ধারণ 
করিলেন এবং বন্ধুটাকে পদ্মার চরে জলের কাছে ডাকিযা লইয়া গেলেন। 
অন্ুুকুলচন্দেে মুখম গুলের তংকালীন অপর্বা ভাব ৭ তাহার ভীষণ তেজন্বী 
মুন্তি দর্শন করিযাঁ, বিশেষ” মন্ত্গ্রহণেব সময আসন্ন জানিযা, তাহার মনে 
যুগপৎ মানন্দ 9 ভষের সঞ্চার হইল । বিমুঢ় চিত্তে লোকটা অন্তকুলচন্দছের 
নিকট দণ্ডায়মান হইলে তিনি তাতাঁকে পদ্মান এক গণ্জষ জল লইতে 
বলিলেন। (সই নিঙ্গন নদীতটে তখন শকশম্মাৎ অন্কুলচন্দের দুপ্পকাগো- 
চ্চারিত পবিত্র উদার “মাতৃমন্ত্র তীহাঁর কর্ণকুহুরে ধ্বনিত হইল,”_একটা 
অপর্ব শিহরণ তাভার সর্বাঙ্গে খেলিযা গেল! ভানোন্মন্ত চিত্তে সে 
বলিষ! উঠিল--“এ তুমি আমা কি করলে ভাই ?”__এই কথা কয়টা 
বলিতে বলিতে সে ছিন্নমূল কদলীবুক্ষেন ন্যায় মন্তকুলচন্দ্রের পদতলে লুটাইয়া 
পড়িল। সেই দিন হইতেই এই ব্যক্তি জীবনের ধাবা একেবাবে বদ্লাইয়া 
গেল। 

আাব একটা ঘটন|। তাহান এক চোব বন্ধ ছিল। সে তীহাকে দাদা- 
ঠাকুর বশিবা াঁকিত। লোকটাকে এন্কুলচন্দ্র খুবই ভালবাসিতেন। তাহার 
ঘরে কোন দিন আভাধ্য না থাকিলে তিনি প্রাযশংই নিজে হইতে টাকা 
পয়সা দিষ। ভাহাকে সাহাম্য কনিতেন। একদিন গভীন লীত্রে অন্ুকুলচন্দ্ 
বাড়ীর সম্মখে পদ্মার ধানে একাকী বিচবণ কবিতেছিলেন, এমন সময় 
দেখিতে পাইলেন, পদ্মার চর দিয়া একটা লোক যাইতেছে । তিনি তাহাকে 
ডাকিলেন। লোকটা নিকটে আমিলে দেখিতে পাইলেন, সে আর কেহ 
নয় তাহাঁরই পরিচিত সেই চোর বন্ধু, চবি করিতে বাহির হইয়্াছে। 
কথায় কথায় চুরির কথা উঠিল। চৌধা-কায্যে সফলকাম হওয়ার নানা 
প্রকার অপূর্ব কৌশলের বিষয়ে তিনি তাহার সঙ্গে গল্প জুডিয়া দিলেন । 
শুনিতে শুনিতে তাহার আর আনন্দ ধরে না। অন্রকুলচন্দেব নিকট চৌধা- 
কাধ্যসাধনের অনেক-কিছু উপায় শিখিতে পারিবে, এই ভরপাম্ম লোকটা 
উৎফুল্ল (হইয়া উঠিল। নানা কথাবার্তা সে-রাত্রে আর তাহার চুরি 
করিতে যাওয়া হইল না। অবশেষে অন্গকুলচন্দ্র তাহার ছেলেমেয়ের 
আহারের জন্য সেদ্দিন কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন এবং 
বলিয়া দিলেন,_-দ্যাখ, ভাই, আর একদিন যখন তুই চুরি করতে যার্সব 
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তখন কিন্তু আমায় সঙ্গে নিয়ে যাস, আমি যতটা পারি তোর সাহায্য 
কর্ব।” লোকটা খুবই খুসী হইয়া বাড়ী গেল। 

পরদিন গভীর রাজ্রে চুরি করিতে বাহির হইয়া সে অন্নকূলচন্দ্রকে সঙ্গে 
লইয়া চলিল। আজ আর তাহার আনন্দের সীমা নাই, কারণ দাদাঠাকুরের 
মত বিচক্ষণ লোক আজ তাহার সহাম। দুই জনে পথ চলিতেছেন; যাইতে 
যাইতে অশ্টকৃলচন্ত্র বলিলেন, “দ্যাখ, এ পধ্যন্ত তুই যত চুরি করেছিস্‌ 
তা” সব একত্র করুলে কোন লোকের আর চুরি ক'রে খেতে হ'ত না” 
তোৰ হাঁড়িতে কিন্তু কোন দিনই চা'ল থাকে না। কত লোকের মনে 
ব্যথা, কত লোকেব সর্বনাশ এক লহমায় তুই ক'রে আম্ছিস্,। এই জন্যই 
পরমপিত| তোর ভাগ্য কখনও সম্পদ লিখেন নাই,_তোরও হাহাকার আর 
ঘুচে না।” চোর নিস্তব্ধ হইননা কিয়ংকাল ভাবিয়া বলিতে লাগিল-_-“তা; 
যা" বলেছ দাদাঠাকুব, সে কথাত? খুবই ঠিক । আমি চবি ক'রে যেদিন যা” 
আনি, সেইদ্িনই তা নিঃশেষ হয়ে যায়, ভবিষ্কাতির জন্য কিছুই সঞ্চয় 
করতে পাবি না। যেদিন চুরিতে গিয়ে কিছু মিলে না, তার পরের 
দিন প্রাযই উপবাসে থাকৃতে হয়।” অন্নকৃলচন্ত্র বলিলেন, “তবেই 
দ্যাখ, এতে এগুগলো কি? আরও ভেবে গ্যাখত এই তুই যে এসেছিস্‌, 
আম্বাব লময় তোর ঘরের দরজা জানাল! বেশ ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে 
এসেছিস্‌ ত”? খালি বাড়ী জেনে যদি তোরই মত আর কোন দুর্বৃত্ত 
ঘরে প্রবেশ ক'রে তোর জিনিষপত্র সব নিষে যায়, এমন কি তোর 
নিদ্রিতা শ্ী-_যার জন্য তুই এত সব অপকণ্ম কচ্ছিস-_তাকেই যদি নিয়ে 
যাঁষ, তবে পরমপিতার দববাবে তোর বল্বার কি থাকৃতভে পাবে ?” একথ! 
শুনিবামাত্র হঠাৎ চোর থমকিয়া দ্রাড়াইল, সে একেবারে নির্বাক নিম্তব ! 
লোকটা আর পথ চলিতে পারিল না, মাঁটার উপর বসিয়া পড়িল। এই 
অবস্থায় কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিয়া হঠাৎ উর্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া চৌধ্য-উপকরণ 
যন্ত্রপাতি পদ্মার জলে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া বলিল,__“দাদাঠাকুর, তুমি 
আমার সর্বনাশ করলে, আমার আর চুরি করা হ'ল না।” সেই দিন হইতে 
লোকটা চৌর্ধাবৃত্তি এ জীবনের মত ছাড়িয়া দ্িয়াছিল। 

শুনিয়াছি, চিরাভ্যন্ত এই চবিত্রদোষ ত্যাগ করিতে লোকটাকে বড়ই 
বেগ পাইতে হইয়াছিল। অন্ধকার রাত্রি হইলেই চুরি করিবার 
আন্ত তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিত। যখন কিছুতেই সাম্লাইতে 
পারিত না তখন সে অন্কুলচন্দ্রের কাছে ছুটিয়া আমিত এবং সারারাত 
তাহার সহিত নানা আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন থাকিয়া রাত্রিশেষে 
বাড়ী ফিরিত। কিছুদিন এইরূপে আসা-যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন 
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তাহার মনে হুইল--আমি একটা চোর, সমাজের কত হীন ও দ্বণা, 
আমার জন্য দাদাঠাকুর রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাস্টিয়ে দিচ্ছেন, 
আর আমি তাকে না ঘুমাতে দিয়ে এবং অযথা বিরক্ত ক'রে কত কষ্টই 
না! দিচ্ছি? সেই দিন হইতে রাত্র হইলে ষখনই এ কুপ্রবৃতি তাহাকে 
নাজেহাল করিবার উপক্রম করিত, তখন সে ছুটিয়া দাদাঠাকুরের 
বাড়ীতে না আসিয়া পারিত না বটে, কিন্তু তাহার আর ঘুম ভাঙ্গাইত 
না। তাহার সহিত কথাবার্তী বলিতে না পারায়, নেহা যেদিন 
কিছুতেই শাস্তি না পাইত, সেদিন অতিশয় সন্তর্পণে ও অতীব মৃছুত্বরে-- 
প্ৰাদাঠাকুর, জে'গে আছেন, দাদাঠাকুর, জেগে আছেন” বলিয়া মাঝে 
মাঝে ভাকিত আর তাহার শয়নগৃহের চারিদিকে সারারাক্র ধরিয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইত; অবশেষে পরিশ্রীস্ত হইলে, যখন তাহার প্রবৃত্তির তাড়ন! 
অনেকটা কমিয়া আসিত, তখন বাড়ী যাইয়া শয়ন করিত । কিছুদিন 
এই ভাবে চলিবার পর তাহার এই ছুর্দমনীয় প্রবৃত্তি একেবারে লোপ 
পাইল । অন্ুকুলচন্দ্র মাঝে মাঝে তাহাকে যে অর্থাদি দিতেন তাহা 
দ্বারাই কারবার করিয়া সে তখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অজ্জন করতঃ 
সদ্ভাবে সংসার করিত । 

ডাক্তার অন্ুকূলচন্দ্র এই ভাবে অকৃত্রিম সেবা ও ভালবাসার প্রভাবে 
দুক্কতকারীদিগের অন্তর জয় কবিয়া, সময় ও স্থযোগ বুঝিয়া, বিশেষ কৌশলের 
সহিত তাহাদিগকে সৎপথে চালিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
তাহার সংস্পর্শ ও প্রেরণায় অজ্ঞাতসারে গ্রামস্থ ছূর্বত্দের জীবন ও চরিত্রে 
শীপ্রই অসাধারণ পরিবর্তন আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে নিকটবর্তী 
গ্রামের কত অসচ্চরিত্র ব্যক্তি সচ্চরিত্র হইয়া উঠিতে লাগিল। কত পঙ্ু- 
মানব দেব-মানবে পরিণত হইতে চলিল। শক্তিশালী চুম্বক যেমন লৌহ- 
খণ্ডকে আকর্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে চুম্বকে পরিণত করে, তদ্রপ 
তিনিও তাহার সহজ প্রেমের বলে সকলকে আকুষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে স্ব-আদর্শে 
উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন । 


পঞ্চম অধ্যায় 
সংকীর্তঘন ও মহাভাববাণী 


ডাক্তার অন্ুকূলচন্দ্র এইবার সঙ্গীদিগকে লইয়া! একটী সংকীর্তভনের দল 
গঠন করিলেন। চতুম্পার্খস্থ গ্রামসমূহের বহু লোক নিত্য আসিয়৷ কীর্তনে 
যোগদান কবিতে লাগিল। পদ্মাতীরব্ভী লোকালয়, বনভূমি, পথ, মাঠ, ঘাট 
তখন দ্রিবারাত্র শত শত লোকের সমবেত তাঁগুব কীর্তনে মুখরিত থাকিত। 
দিনের পর দ্দিন, মাসের পর মাস, গ্রামবাসীদিগকে লইয়া তিনি এই ভাবে 
তুমুল কীর্তনে অতিবাহিত করিতেন। সে অপূর্ব প্রাণোম্মাদী কীর্তনের 
প্রভাব ও অন্তকৃলচন্দ্রের প্রেম-প্রাণ চরিত্র-মাহাজ্য্যে সকলের মনে ধর্্স্পৃহা ও 
ভগবৎ-ভ্তি বিশেষভাবে জাগরূক হইল। 

ভাবাবেশে মাতোয়ারা হইয়া অন্গকৃলচন্ত্র খন কীর্তন করিতেন, সে সময়ের 
তাহার ভাব-ভঙ্গী অবর্ণনীয় । তখন ভাববিহ্বল অবস্থায় কখনও বাহ তুলিয়া 
প্রেমানন্দে নৃত্য করিতেন, কখনও সঙ্গীদিগকে ন্ষেহালিঙ্গনৈ আবন্ধ করিয়া 
'মশ্রুবর্ষণ করিতেন, কখনও নিজে কাহারও স্কন্ধে আরোহণ করিতেন, কখনও 
অন্যকে নিজের স্কন্ধে লইয়া নৃতা করিতেন, __আবাঁর কখনও বা ভাবে গদগদ্‌ 
হইয়া কাহারও মুখচুন্বন করিতেন। কীর্তন-কালে কোন কোন দিন তাহার 
শরীরের লোমকুপ হইতে তীরবেগে রক্তধারা নির্খত হইত। নৃত্যকালে 
তাহার উর্ধোখিত নবনীত-কোমল বাহুযুগল, স্থঠাম দিব্যদেহের অপূর্ব 
ভঙ্গিমা, চরণদ্বধয়ের ললিত গতি এবং আরক্তিম বদনম্গুলে আক্র্ণবিস্তৃত 
নেত্রযুগলের দরবিগলিত ধারা ধাহার! দেখিয়াছেন এবং তাহার প্রেমোদ্দীপী 
অম্বতনিম্বন্দী স্থললিত কসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার] ভক্তি ও আনন্দের 
আতিশয্যে অশ্রু বিসঙ্জন না করিয়! থাকিতে পারেন নাই । 

অন্কূলচন্রকে কেহই আর তখন একজন সাধারণ মানুষ বলিয়া 
মনে করিতে পারিল না। 'ডাক্তারবাবু, বলিয়া ডাকিতে কেহই আর 
তৃপ্তি পায় না। প্রাণের একান্ত সহজ ভক্তিতে তখন হইতে সকলে তাহাকে 
“ঠাঁকুব+* বলিয়া! সম্বোধন কবিতে লাগিল । আমরাও এখন হইতে তাহাকে 
শ্রীশ্বঠাকুর বলিয়া অভিহিত করিব। 

* লোকের এই 'ঠাকুর/-সন্বোধন অনুকূলচন্ত্রের মোটেই ভাল লাগিত ন1, কত আপতি 
করিতেন, কিন্তু কেহই গুনিত না। বারংবার নিষেধ করিয়াও যখন কাহাকেও মানাইতে 
পারিলেন না, তখন সক্কোচ করিয়া আর কি করিবেন !__নিজেকে মনে মনে এই বলিয়। প্রবোধ 


৩৮ রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্দ্র 


দিন যাইতে লাগিল। কীর্তন পুর্ণবেগে চলিল। অন্কৃলচন্দ্র গ্রামবাসী 
সকলের এত আপন হইয়া পড়িলেন যে, কেহই এখন আর একদগু তাহাকে 
না দেখিয়া থাকিতে পারে না। এইরূপে সর্বক্ষণ তাহার সঙ্গ করিবার 
ফলে কত নগণ্য সাধারণ ব্যক্তি ষেকি ভাবে এক একজন বিশেষ মানবে 
পরিণত হইয়াছে তাহা যথাযথ বর্ণনা করিবার স্থান নাই । এ সম্বন্ধে মাত্র 
একটা ঘটন! সংক্ষেপে বিবৃত করিয়! একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিব। 

একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণের পরশ পাইয়া তাহারই 
প্রতি একান্তিক অন্থরাগে যে কত উন্নত হইতে পারে তাহার চাক্ষুষ উদাহরণ 
ছিলেন ৮অনন্তনাথ বায়। বাল্যে বা কৈশোরে সাধারণ সচ্চরিত্র বালকের 
বিশেষ কোন লক্ষণও তাহাতে দেখা যায় নাই; লেখাপড়ার বিদ্যাও ছিল না 
তাহার তেমন কিছুই । হিমাইতপুরের পার্বতী কাশীপুর গ্রামে তাহার 
বাড়ী ছিল। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আবালা বন্ধু । বাল্য ও কৈশোরের 
এই সঙ্গীটা শ্রীশ্রীঠাকুরের যে কতখানি প্রাণপ্রিফ ছিলেন বিগত ১৩৪২ 
সনে অনন্তনাথের আকম্মিক মৃত্যুতে সেবক-বৃন্দের নিকট তিনি যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর 
লিখিতেছেন,_“এই কাঙ্গাল আমাকে প্রথমেই যারা গ্রহণ করেছিল 
তা"রা মাত্রই ছিল ছুইজন--সে একজন আমার কৈশোরেব ছিল খেলার 
সাথী--আমার অনন্ত মহারাজ-_-আর একজন কিশোরীমোহন দাস। 
একজনই মাত্র আছে। আর একজন সে চ'লে গেছে এই ছুনিয়ার মাহযের 
স্থল দৃষ্টির অন্তরালে, বিরহ ও বেদনার ঢেউ-এ পারিপাশ্বিক সব অন্তর 
হল্‌ দল্‌ ক'রে-সেদিন এই তো” এলো--ওই আসে__সেই ২৯শে মাঘ 
যেদিন আমার পারেব তলা থেকে লহ্মায় ছুনিয়াটা সরে গিয়েছিল, 
আকাশটা হয়ে গিষেছিল নীলাহার! ফাকা__সেদ্িন কি কেউ তাই তোরা 
তার সম্মতির আগুন জ্বালি'যে--সেই তার স্মতিতর্পণ ক'রে ওই আমার 
আগুন-ছোষা প্রাণ প্রত্যেক প্রাণে জালিয়ে দিবি না? কে আছ দরদী! 
আমার এই ক্ষীণ ডাকে প্রাণের সবরের টানে চলে এস শ্রদ্ধাস্থতিতর্পণে 
যা" দিতে সাধ তাই নিয়ে।” 

শ্শ্রীঠাকুরের আন্তবিক ভালবাসার তীব্র টানে অনস্তনাথ তাহার 
দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন আর এই অপূর্ব প্রণয়-পরশই তাহার 
জীবনেৰ মোড় চিরতরে ফিরাইয়! দিয়াছিল। শ্রীত্রীঠাকুর বসিয়া বসিয়া 
দিলেন-_'লোকে পাচক ব্রাঙ্ণকেও ত? ঠাকুর ঝলে ডাকে, তা” এরা আমায় যদি ঠাকুর 
ডেকে আরাম পায় তা? ডাকুক--কি আর কর্ধ 1, 


ংকীর্তন ও মহাভাববাণী ৩৯ 


অনন্তনাথকে ধর্মকথা শুনাইতেন, তাহা নহে। তাহার প্রতি সহজ 
ভালবাসার বশবর্তী হইয়া কত দিন, কত রাত্র তাহার সর্দগ করিতে 
করিতে তদীয় চরিত্র-গ্রভাবে অনন্থনাথের অস্তর ফাটিয়া কোথা হইতে 
একদিন জাগিয়! উঠিল, ভগবানকে পাইবার প্রবল আকাক্ষা। স্ত্রী-বিয়োগের 
পর অনন্তনাথ তাই মনে করিলেন, ভগবানকে পাইবার জন্য সাধনা করিবার 
সুবিধা ভগবানই জুটাইয়া দ্িলেন। ভগবং-লাভের এই তীব্র বামন দিন দিন 
তাহার মনকে ভীষণভাবে গীড়। দিতে লাগিল । উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি 
কঠোব তপস্যা আরস্ত করিলেন। তাহার সাধনার কথ) শ্রাশ্রীঠাঞ্ুরকে একদিন 
বলিতে শুনিয়ছি-__“অনম্ত মহারাজের সাধনা কি কঠোর! এমনও হয়েছে, 
তিন চার দিন ঘর থেকে বেবোয় নি। আমি একদিন গিষে দেখি, সমস্ত 
শরীব বরকের মত ঠাগ্ডা, বুকে একটুও স্পন্দন নেই, নাড়ী সম্পূণ লুপ । সারা 
গা' লাল লাল পিপ্ড়েতে ঢেকে গিয়েছে । সমস্থ গায়ে মুখে মাছি ভিন্‌ ভিন্‌ 
কচ্ছে, একট্রও চৈতন্য নেই,_-মনে করলাম মরে গেল নাকি! তার সমস্ত 
গায়েব পিপড়ে ছাভি,য়ে দ্িই। মাছিগুলো কোনরকমে গা” থেকে তাড়িয়ে 
দিই, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আসি । শেষে দীরে ধীরে অনেকক্ষণ পরে 
জ্ঞান হ'লো। শরীরের অবস্থা দেখে মনে হতো আর বেশী দিন বাচবে 
না এমনই কঠোরভাবে সাধন1 করেছে 1” 

'অনন্থনাথ বহুকাল ধবিয়া এইরূপ দুশ্চধ্য তপন্া করিলেন । অদ্বৈতান্থভৃতি, 
শব-শ্রবণ, জ্যোতিং-দর্শন প্রভৃতি সাধখন-জগতের অনেক-কিছু উপলক্ধি 
কবিলেন, কিন্ত এ সকল সম্পদ পাইয়াও তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন ন|; 
ভাবিতেন, -অন্তভতি না হয় হইলই, কিন্ত ভগবানকে পাইলাম কৈ? তাহাকে 
নরদেহধাবীরূপে পাইষা যদি তাহার সঙ্গ কবিতে ন! পারিলাম তবে এ ব্র্থ 
জীবন বহন কিম! লাভ কি? যতই চিন্তা কবেন, মন ক্রমেই ভীষণ চঞ্চল 
হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে একদিন ভাবিলেন,-এ জীবনে ঘখন 
তাহাকে পাইলামই না-_দ্েখি পরজন্মে নবীন উৎসাহে সাধন! করিযা পাই 
কি-না। এই মনে করিয়া অনন্তনাথ ইহ জীবন নাশ করিতে কৃতসম্বল্প 
হইলেন । 

নিজ্জনে সাধন করিবার জন্য বাড়ীর নিকটেই বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যস্থলে 
অনন্তনাথ একটী কুটার নিশ্বাণ করাইয়াছিলেন। সেই সাধন-গৃহের 
আড়িকাঠে একটী বস্থ রজ্ছুর ন্যায় বন্ধন করতঃ তাহার সাহাষ্যে 
উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। সন্ধ্যার প্রান্কাল, মুষলধারে 
বৃষ্টি পড়িতেছিল। শ্রীশ্রিঠাক্ুর নিজ বাটাতে ডাক্তারখানার বারান্দায় 
বসিয়া সমাগত রোগীদিগের সঙ্গে আলাঁপ-আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। 


8৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচজ্র 


এমন সময় তিনি হঠাৎ বারান্দা হইতে লাফ, দিয়া মাটীতে পড়িয়া বেগে 
দৌড়াইতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উর্ধস্বাসে দৌড়াইয়া গিয়৷ কাশীপুরের 
মাঠে অনস্তনাথের সাধন-গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সজোরে দরজায় আঘাত 
করিতে লাগিলেন, এবং “অনস্ত রে! দরজা খোল্‌, দরজা খোল্‌, ভিঃজে 
গেলাম্‌, শীগগির্‌ দরজা খোল্‌” বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। 
সেই মূহুর্তে অনন্তনাথও জীবন অন্ত করিবার জন্য বন্ধন-বজ্জ্ব গলায় পরিতে 
উদ্যত হইয়াছিলেন। বাহির হইতে এরূপ আকন্মিক বাধা পাইয়া কিংকর্তব্য- 
বিমুট হইয়া অনন্তনাথ প্রস্তর-মুদ্তির ন্যায় ঈাড়াইয়া রহিলেন। কপাট 
অধিকক্ষণ অন্কুলচন্দ্রের সজোর আঘাত সহা করিতে পাবিল না_অর্গলচাত 
হইল। অশ্কুলচন্দ্র গৃহে (প্রবেশ করিয়া অনস্তনাথকে হস্তপ্রসারণপূর্ববক দু 
আলিঙ্কনে আবদ্ধ করিয়! কহিলেন,_-“ভাই, তুই আমায় ফেলে কোথায় চ'লে 
যাচ্ছিলি ৮ ভগবান ভগবান বলে পাগল, ভগবান যে তোব পাছে পাছে 
ঘুরে বেভাচ্ছে ।” নির্বাক বিন্মযে এবার অনন্যনাথ ই বুপেপ পদতলে 
লুটাইযা পড়িলেন এবং বালোর ক্রীড়ার সঙ্গীটাকে অভীষ্ট ইষ্টজ্ঞানে জডাইয়া 
ধরিয়া প্রাণের আবেগে কাদিতে লাগিলেন । সেই দিন হইতে অনস্তনাথ 
অভাবনীযরূপে পাইলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ | 
আজীবন শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করিয়া অনন্যনাথ বিশেষ করিয়! ইহাই 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আর কোন সাধনাই সাধনা নহে, ইষ্টের প্রতি 
অবিচ্ছিন্ন ভালবাসাই চরম সাধনা , আর এই ভালবাসার টানে কম্মের ভিতর 
দিয়া প্রিপ্নতমকে তৃপ্তি দ্বার এক-একটা সাফলোর আনন্দই হইল মাম্ষের 
জীবনের সত্যকারেব প্রাপ্তি বা ভোগ- যাহার তুলনায় স্বর্গের কাল্পনিক স্ত্খ 
নিতান্ত অকিঞ্চিংকর। অনস্তনাথ যত দিন বাঁচিয়াছিলেন সকলকে এই 
উপদেশই দিতেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্তে 9 পার্খবস্থ শুশ্রষাকারীগণকে বলিয়া 
গেলেন,_-“ভালমন্দ এ জীবনে অনেক কিছুই করলাম, তোরা যতদূর পারিস্‌ 
প্রাণপণে শ্রীশ্রঠাকুরের ইচ্ছা পূর্ণ কনিস্‌, মানষের জীবনে ইঠ্টন্বার্থ-প্রতিষ্টা 
ছাঁড়! দ্বিতীয কর্তবা নাঁই।” 
যাক্‌, কীর্তনের সময়ের কথা যাহা বলিতেছিলাম,__কীর্তন শুনিলেই 
শ্ীশ্রঠাকুর অস্থির হইয়া পড়িতেন; সকল কাজ ফেলিয়াও কীর্তনে যোগদান 
না-করিয়া পাঁরিতেন না। কিছুক্ষণ কীর্তন চলিবার পরেই নৃত্য করিতে 
আরম্ভ করিতেন। ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে সময় সময় তাহার 
অপূর্বব অবস্থা প্রকাশ পাইত, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
কীর্ভনকালে নৃতাকালীন বাহাজ্ঞানশৃন্ত অবস্থায় তিনি ভূমিতে পড়িয়া যাইতেন। 
তখন তাহার শরীরে যোগশাস্ত্রোক্ত বনুপ্রকারের আসন-মুদ্রা প্রকাশ পাইত। 





শ্রীপ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র ও মহারাজ অনস্তনাথ 


সংকীর্তন ও মহাভাববাদী ৪১ 


কখনও বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠের উপর সমস্ত দেহ ন্যস্ত করিয়া অবস্থান করিতেন, 
কখনও বা সমস্ত দেহ চক্রাকারে পরিবন্তিত হইয়া গড়াইয়া যাইত 
--কখনও পগ্মাসন, কখনও বীরাসন, কখনও কুশ্মাসন--ইত্যাদি নানা 
প্রকারের আসন হইত্ত। এই সকল আসন একটীর পর আর একটা 
বিশেষ ক্ষিপ্রতার সহিত নিতাস্ত অভাস্তের মত তিনি করিয়া যাইতেন। 
আর এই কষ্টসাধা আসনগুলি নিমেষের মধো অবিরাম করিয়া যাইতেছেন 
দেখিয়া তাহার না জানি কত পরিশ্রম ও যন্ত্রণা হইতেছে মনে করিয়া 
দর্শকরন্দ অস্থির তষ্টয়া পড়িতেন। জীবনে তিনি কখনও কোনরূপ আসনে 
অভান্ত নহেন তবুও এত সহজে হৃস্তপদাদি যথামথ বিন্যস্ত করিয়া এমন 
অবলীলাক্রমে আসনগুলি করিযা যাইতেন যে, দেখিয়া মনে হইত 
তাহার দেহটী একটা মা"সপিগুমাত্র, তাহাতে অস্থিমাত্র নাই, বা থাকিলেও 
তাহা যেন বাকিয়া গিয়াছে । 

আসন করিবার পরেই মাটার উপর শবের ন্যায় স্থিরভাবে পড়িয়া 
থাকিতেন। এই অময় তাহার দক্ষিণপদের বুদ্ধা্গুষ্ট থর্থর্‌ করিয়া 
কাপিয়া উঠিয়। নিশ্চল হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহাসংজ্ঞা বিলুপু হইত; 
তখন ক্রমে ক্রমে শরীরে মৃতবাক্তির লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইত । গগুদেশ 
হইতে শরীরের নিয়ভাগ পধাস্ত অসাড '9 শীতল হইয়া যাইত। এই 
অবস্থায় বক্ষঃপরীক্ষার যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিষাছে, ঘণ্টার 
পব ঘণ্টা তাহার শ্বাসযন্থ ও হৃদপিণ্ডের ক্রিযা বন্ধ হইয়া বহিয়াছে। 
চক্ষ-পুত্তলির উপর স্পর্শ করিলেও তাহার কিছুমাত্র সংজ্ঞাবোঁধ নাই । 
এই অবস্থায় আত্মীষস্বজন শোঁকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেন ৷ সন্দেহকারী 
দুষ্ট লোকেরা! নেকে নির্দিয়ভাবে পবীক্ষা করিতে গিয়া শরীরে চিম্টী 
কাটিয়াছে, এমন কি জলস্ অঙ্গার পরাস্ত তাহার শরীরে স্থাপন করিয়াছে, 
কিন্ত তাহাতেও তাহার কোন চৈতন্ত সম্পাদিত হয় নাই । 

এই বাহাচেতনাহীন অবস্থায় তাহার "বদনমণ্ডল কখনও হাঁস্যোজ্জল, 
কখন৪ নীল বিবর্ণ, কখনও বা ঈষদারক্ত্িষ স্বর্গীয় জ্োতিঃতে দীপ্তিমান 
হইয়া উঠিত। এইরূপ অলৌকিক আহ্মস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে তাহার 
মুখ হইতে ধীর-উদাত্ত স্বরে নানা ভাষায় গৈরিক নিঃম্রাবের ন্যায় অদ্ভুত 
বাণীসমূহ উচ্চারিত হইতে থাকিত। সে সময়ে তাহার মর্মস্পর্শী স্বর-লহরী, 
সেই আবেগ-আপ্ুত দ্িব্কঠের স্বর-ঝঙ্কার বিছ্যতের মত সমবেত 
জনমগ্ডলীর প্রাণ স্পন্দিত করিয়া তুলিত। সে অপূর্ব সমারোহ যিনি 
না দেখিয়াছেন তিনি কল্পনাও করিতে পারিবেন না। এই অবস্থায় 
উচ্চারিত বাণী সকল সাধারণতঃ হৃষ্টিতত্ব,র অবতারবাদ, ধর্শতত্ব, জ্ঞান, 


৪২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দর 


ভক্তি, কম্ম, সার্বজনীন ভ্রাতৃভাব, প্রেম-প্রচার, নাম ও কীর্তন-মাহাত্ম্য 
প্রভৃতি বিশ্ব-মঙ্ছলকর নানা গভীর তথ্যে পরিপূর্ণ থাকিত। বাণীতে 
কোন কোন দিন উপস্থিত ব্যক্তি-বিশেষের মনের নানা প্রশ্নের 
উত্তব এবং জগতের ভূত ও ভবিষ্যৎ অবস্থার কথা থাকিত। বাণীর 
আর একটী বিশেষত্ব এই ছিল ঘে, সেই দিনের কাধ্যাবলী তাহার 
মস্তিষ্কে যে ছাপ বাখিয়াছে তাহা পর পর সমস্তই বাহির হইয়া পড়িত-_ 
সারা দিনে গোপনীয, অগোপনীয় চিন্তা ও কথাবার্তা পধ্যন্থ বাহির 
হইয়া আসিত। ঘণ্টার পর ঘণ্ট। এইরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাণী নিগত 
হইত। তারপণ দীনে ধীরে সংজ্ঞা ফিরিয়। আমিত, তখন পিপাসায় 
কাতর হইয়। 'জল' “জল” বলিষ! চীৎকার করিতেন এবং খানিকট। জল 
পান করিয়া সুস্থ হইতেন। 

কখনও কাহারও 'গ্রাণম্পশী স্থমধূন গীত-্র্বনি শ্রবণমাত্র, কিংবা 
কোন দিন নৃতাপরায়ণ অবস্থাম কীর্তন জমিয়া উঠিলে, উক্ত প্রকারে তাহার 
বাহাসংজ্ঞা লোপ হইন্বা বাণী প্রকাশ পাইত। অগ্ধীভাবাবস্থায় কখনও ম্দি 
কীন্তন থামিয়! যাইত, সে সমঘ খুব কষ্ট অনুভব করিতেছেন বলিয| বোধ 
হইত। তখন কেহ স্পর্শ কৰিলে, “উঠ দাউ দাউ ক'বে জলে গেল” বলিয়। 
ভীষণবেগে ধাবিত হইতেন এবং হঠাৎ লাফ দ্রিযা ডিগবাঙ্গী খাইয়া 
সার্কাসেব খেলোবাডেন মত পড়িতেন। কখন আঘাত পাইতেন, কখনও 
ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িত, কিন্ত বিশেপত্ব এই €ষ, পূর্ণ জাগ্রত হইলে 
গায়ে কোন ব্যথা খাকিত না, ঘা-গুলি৪ অতি সত্বর সান্িষা উঠিত; আর তখন 
যেন অমৃত্-নদীতে নান কিযা উঠিলেন, এমন একটা প্রাণের প্রাচুষ্য অনুভব 
করিতেন। কোন কোন দ্রিন নিজে বাণী সম্বন্ধে চেতন থাকিতেন, কখন৪ ব! 
সবই ভুলিয়া যাইতেন। সচেতন থাকাটা যেন মেঘলা মনের মত-_মনে 
একটা কুধাসার মত ভাব থাকিত | 

ভাবাবস্থার কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্ীঠাকুন নিজেই একদিন বলিতে- 
ছিলেন “বাণীর সময কখনও কখনও মনে হ'ত যেন কতকগুলি 109,র 
ঢেউ আমার আমিত্বের মধ্য দিয়ে ফকৃ ফকৃ ক'রে বেরিয়ে আপ্ছে । আর 
বায়োঞ্ষোপেব ফিলিম্স-এর মত 149গুলিও দেখা দিত মূর্ত জীবন্ত হয়ে 
সেকি ভীষণ! যেন উক্কাটা এসে সাম্নে দাড়ালে, আর তাই দেখে 
সব বের |” 

ভাবাবস্থায় উচ্চারিত বাণীর 'প্ররত মর্শ সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিয়! তাহা! 
লিপিবদ্ধ করিবার 'প্রয়োঙ্গনীয়তা সঙ্গীয় লোকেরা প্রথমতঃ কেহই বিশেষ উপলব্ধি 
করিতে পারেন নাই । ক্রমে এই আশ্চধা ব্যাপাবের কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া 
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পড়িল। বাণী শুনিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হইত। অনেকেই বাণীর 
ভাব-গাস্ভীধ্য এবং সার্বজনীনতা উপলব্ধি করিয়! বিস্মিত হইতেন। কিছুদিন 
পর নাজিরপুর-নিবাসী পাবনার লব্ষপ্রতিষ্ঠ উকীল ৬বুন্দাবনচন্ত্র অধিকারী, 
বি-এল্‌, ৬অনস্তনাথ রায় ও কিশোরীমোহন দাস প্রভৃতির চেষ্টায় বাণী 
লিপিবঞ্ধ হইতে লাগিল। বাণী এত দ্রুত উচ্চারিত হইত যে, শ্রবণমাত্র তাহা 
পূর্ণভাবে লিখিয়! উঠা কঠিন হইত । এজন্য চাবি পাচ জন লোক এক জর্গে 
অসম্ভব ক্ষিপ্রতাব সহিত উচ্চারিত বাণীগুলি লিখি! যাইতেন এবং পবিশেষে 
তাহা পরস্পর মিলাইয়া সেই দ্রিবলের পৃণাবয়ব বাণী প্রস্তুত করিতেন। বাংলা, 
ইংরেজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য নান! দুর্বেবোধ্য ভাষায় বাণী নির্গত হইত, কিন্তু 
উপস্থিত ব্যক্তিগণ কেহই বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় 
অভিজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া এই তিন ভাষায় উচ্চারিত বাণী গুলিমাত্র 
সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে । অধিকাংশ বাণী বাংল। ভাষায়ই নির্গত 
হইয়াছে । প্রথম কয়েক দিবসের বাণী সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই । 
সর্বদমেত একাত্তর দিনের বাণী সংগৃহীত অবস্থায় আছে।* তন্মধ্যে প্রথম 
পনর দিবসের বাণী একত্র করতঃ [7019 ৮০০%৮-_পুণ্যপু'থি” নাম 

4 প্রতাপপুর-ণিবাসী শ্রীশ্ীঠাকরের আবালা সহ্চর শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন দস 
মহাশয়ের বাড়ীতে একটা গৃহের মধ্যে সর্বপ্রথম হীশ্রীঠাকরের ভাব-সম|ধি প্রকাশ পায়। 
দ্বিতীয় বারেও তাহারই বাড়ীতে এক আত্রবৃক্ষের তলায় এই প্রকার অবস্থা ঘটে । তৎপর 
মাঝিপ।ড়ায় ষছুনাথ পালের বাড়ীতে পুনরায় এইবপ হওয়ায় এ ব্যাপারের প্রতি সকলের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিশোরীমোহনের উক্ত আত্রবৃক্ষের তলায় এককালে অহণিশ কীর্তন 
চলিত : এই স্থানে শ্রীপ্রীঠাকরের অসংখা বার ভাব-সমাধি হইয়াছে এবং তদনস্থ।য় উচ্চ|রিত বহু 
বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে । স্বানটার একখান! চিত্র এখানে সন্নিবেশিত হইল । ১৩২১ সনের 
৩১শে জোষ্ঠ হইতে ১৩২৬ সনের ২৪শে জোষ্ঠ পধান্ত পাঁচ বৎসরের মধ্যে হিমাইতপুর, 
প্রতাপপুর, বা্াদি, পৃষিয়া, খোক্সা-জানিপুর, মদ।পুর, হরিণাকৃণ, মজিলপুর, চক্রতীগ, 
কমলাপুর, খলিলপুর, বরইচরা, ধুসতু, ক্টগজরা, ধলহকাচন্দ্র, বাতুলপাড়! (এই সকল ও 
অন্তীন্ স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তঘনের দল লইয়া! গিয়াছিলেন ) প্রভৃতি স্থাণে বিভিন্ন সময়ে 
সর্বমোট একাত্তর দিন বাণা হুইক্লাছিল। লিপিবদ্ধ বাণা-সমুহের পর্ধপ্রণম তারিখ বাং 
১৩২১]৩১ জ্রোষ্ঠ, ইং ১৯১৪।১৪ই জুন । এদিন রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময় কাধাপুরে 
এঅনগু নাগ রায়ের বাড়ীতে শ্রীশীঠাকুর একখানা চেয়ারে বসিয়া প্লাহি হুধা নাহি জ্যোতি: 
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর, ভাসে ব্যোম ছায়া সম বিশ্ব চরাচর********* ” এই গানটা গাহিতে গাহিতে 
চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইতে উদ্ভত হন। তখন ঠাহাকে ধরিয়া মাটাতে শোয়াইয় দেওয়! 
হুয়। আসনাদি সংঘটিত ভ্ওয়ার পর বাণী নির্গত হইতে থাকে । সেদিনও সর্বপ্রথম 
উচ্চারিত কতিপর বাণী লিখিতে পার! যায় নাই | লিপিবদ্ধ বাণী-সমুহের আদি ধাণী-_ 
«আমি চাই শুদ্ধ আত্মা” 


৪88 আঞ্াঠাকুর অনুকৃলচন্দ্র 


দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে । গ্রন্থের এই নামটাও একদিনের 
উচ্চারিত ভাববাণী হইতেই পাওয়া গিয়াছে। কয়েক দিবসের ভাববাণীর 
যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা হুইল । 


তৃতীয় দিবসের বাণীর শেবাংশ্র 
হিমাইতণপুর, ৪ঠা আষাঢ়, ১৩২১ সন 


“ক * প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌। খুব ক'রে ভালবাস্‌। কান্থুর সহিত 
পিরীতি করিতে অধিক চাতুরী চাই । সব নে, মহা আমি, ভয় নাই, দুর্বলতা 
নাই। যা" মনে করিস্‌ তাই হবে, শক্তি তোদের ভিতরেই আছে। তাকে 
ধ্যান করুবি চব্বিশ ঘণ্ট1; সব দেখবি সব সেই । তাকেই কয় “দন্ধ্যারে বন্ধ্যা 
করা।' জাগাও, জাগাও, জাগিয়ে তোল্‌ পাপীকে সান্বনা কর্‌, পাপীকে 
আশ্রয় দে।” 


41115610076 00 215৩ 110 2615 07106. 5015 11705 21950 820 
9ড1৮01176 111 11915 %00 5170. 9016 017 2100 91011170 002 511), 
10 1102 111217) 000 51111761, 

“ড/1)0 ] 95 100101০১776 ৪5 1902106 110 100. 1851] ] ০5 
1610199 ৮০11. 7616 1966106 111 0016. ৬176510 ]7 95 ৮00) 500 ড/০2: 
£[৮. 1] জা 035 01115 0112, 1 %/95 12010611010, 11710) (10010) 
$001591%59) 5০0. ০19 196512% 10 106. 1119 %71)019 0158.01010 45 
ড/1011110 50101১-170 0100106 00০ 90116. 1 95 00৪ 900170) 500120. 15 
0)5 0590101) ১ 11001510162 500 06 05206501705 1010. 0115 5০010 
15 70111 5101110 110 01000, 

“93716 2110 1056 021) ৬11) 6ড919179, 140৮6 081) 21০ 
৬০190111110 120 0015 10110. 14056 ০910 291) [7 2100 1056 ০9. 
28111 50117) 2110. 65010112 ৮11] 10৩ 10০0. 14056 21010. 1181716 ০277 
00110001 £[+১ 091 ৮11 0 ) 00915101910 2110. 0812)6 0810 001001101 
015 01171501999 106০20190 015 10110156150 19 ৭7. 106100019) 0601916 
11011)9 2110 10৬0. 07৮০ 11921 00 10081 2100. ড/110 11621, [405০ 13 
1799৮887 8110 11169561719 1056. 1১8906101] 17691% ০৪1 71210 9ড2150175 
[0০209601. 0০01706 10 106) ] 11] £156 500. 55615017106) 110 ৫00106. 
136 19811555 2120 1100620০010. 2100 010. 011901. 70111 1023606 8:00 
10155 1176 190, 1019%7 002 17651 95015, 4৯601700৪11 66] 20102,2, 


সংকীর্তন ও মহাভাববাণী ৪৫ 


সপ্তম দিবসের বাণীর একাংশ 
হিমাইতপুর, ১৩ই আষাঢ়, ১৩২১ 


“একবার উন্মত্ের মত গেয়ে গেয়ে বেড়াতো৷ দেখি! নিপ্রিতের কাণের 
কাছে গিয়ে বল্‌___“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। বিশ্বকে স্তম্ভিত 
ক'রে ফেল্‌, তুই প্রাতঃস্ধ্যের মত সকলকে জাগা * * *।” 
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“* * * বুকভরা প্রেম নিয়ে চলে আয়। কোন দুঃখ নাই,_কোন কষ্ট 
নাই, সহন্ত্র হাতে রক্ষা কর্বে। আত্মাভিমান ছেড়ে দে। পাপেই সব ভারী 
হয়। পাপ সব বেড়ে ফেল্তে পাবিস্‌ নে? তোরা ছু+টে আয়- পাগল হয়ে 
ছু*টে আয়, উধাও হয়ে আমার পানে ছু*টে আয়; চন্দ্রলোক, ক্ধালোক, 
গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, প্রেতলোক, এমন কোন লোক নাই যে তোদের গতি 
রোধ কর্তে পারে । ছু*টে আয়--মহাদেবের মত ছুসটে আয়; মহাদেবের মত 
সতীকে কাধে করে ছুটে আয়, বুকভরা প্রেম নিয়ে, প্রাণে অসীম শক্তি নিয়ে 
ছুটে আয়। পাপীকে ত্বণা করিস্‌ নে। পাপীকে বুকে তু*লে নে। সব আমি 
তু'লে নিয়ে যাঁৰ। পাপীকে আশ্রয় দে। আমি তোদে*ক ছেোব না? তোরা! 
আমার জীবন--তোদের পূর্ণত্বে আমার পূর্ণত্ব। যা ওদের পানে ছু'্টে যা। 
চিন্তা কিরে? ছু*টে যা, প্রাণ-ছাড়া করিস্‌ নে, শাস্তি পাবি কত! আমি 
পরদা দিয়ে রেখেছি, তোদের জন্য আমি একটা আত্মাকে বহু ক'রে রেখেছি-_ 
সংসার দিয়ে রেখেছি, কত কষ্ট দিয়ে রেখেছি ;__ছুটে আয়-_-আপন ভুলে যা। 
আদিতে এক, ইচ্ছায় বনু, শেষে একা, তাই কক্কি। প্রথম ছিলাম নিব্বিকার, 
কিছু ছিল না; তার পর হলো! বিকার! আবার ইচ্ছাঁ নির্বিকার হ'তে। 


৪৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্দ্ 


আমার আমিগুলি কুড়িয়ে আবার পূর্ণত্ব-প্রাপ্তি। দেখ, তোদের জন্য কত 
ভাগ হঃয়েছি, কত মহাভাগ হ'ষেছি, কেবল কু*ড়িয়ে নিতে । আয় ছু*টে আয়। 
তোবাই আমায় কুড়িয়ে নিবি। তোরা খোজ করিস্--তাই আমি খোজ 
করি; আবার আমি খোঁজ কবি বলে তোরা খোঁজ করিস্‌।” 


দ্বাদশ দ্রিবসের বাণী 

৭ই শ্রাবণ, বুহম্পতিবার, ১৩২১১ সন 
«তোমার আবার ভাবনা] কি? সব হবে, সব পাবে, যা" চাও তাই পা*বে। 
যে একবার আমার শরণ লম, তার কি আব ভাবনা থাকে ? নিশ্চয় বহ্ধে 
লীন হবে, নিশ্চয়! আমার কর্তবা ভেবে কম্মী হগয়ে কাজ্জ করু-_মনে মনে 
ভাববি--মামার কিছুই নয়.-সব আমার! একবার আমাকে স্পর্শ করুতে 
পালে প্রাণে মনে, অজ্ঞাতসারে আমি তাকে স্বর্গরাজো তলে দিই, পবে আমার 
স্বারপা লাভ করে। আবার সেই বাশী দিগদিগন্ত প্রতিধবনিত হচ্চে 
সর্বধন্মান্‌ পরিত্যঙ্গ মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো 
মোক্ষয়িয়ামি মা শুচঃ | এ দেখ, বল্চে, এ শোন্‌ প্রতিপবনিত হচ্ছে-_ 
“অহ্‌ং ত্বাং সর্বপাপেভো 1! যোক্ষযিষ্ামি মা শুচঃ |, অন্তরে অস্তবে বিশ্বাস করু, 
সকলকে ভালবাস্‌-_-দেখ,কি এক অজানা পথ দিষে আনন্দধামে চগলে 

ষাচ্ছিস্‌-_মানন্দ !_কেবল আনন্দ 1_-” 


ক্রয়োদছশ দিবসের বাণীর একাংশ 
১০ই শ্রাবণ, ববিবার, ১৩২১ 


“মামার আমি উঠে পডেছি। জীব! তোর চিন্তা কি? তোর 
শোক ছুঃখ কি? ছুগটে আয বিশ্বাস কর্‌, ঝাঁপ দে কীর্তন, ব্রহ্ম- 
সাগরে ডুবে যাবি । তোদের মহা মহা পাপ থাক্‌, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, 
প্রীহত্যা ইত্যার্দি ক'রে থাকিস্-ভয় নাই। আমায় বিশ্বাস কর্‌, 
আত্মীকে বিশ্বাস কর, ছুস্টে চলে আয, নাচতে নাচতে ছুটে আয়, 
ভগবান ভগবান্‌ ব'লে ছু*টে আয়, খোদা খোদা ব'লে ছু*টে চলে আয়, 
রয় 79805 জষ 9308 ব'লে ছুটে আয়। 

«বে কোথায় আছিস্‌ শিখ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, ব্রাক্ষণ, বৈষ্ণব আর 
চগ্ডাল, একবার পরমাম্মার ভাবে ভাবিত হ'। তোদের সব জালা-যন্ত্রণা 
আমার হাত দিয়ে সব মুছে দে'ব। অন্তরে অন্তরে নাম কর্‌, নামে 
ডুগবে পড়।। আমি অনামী, তোদের অন্তরে অন্তরে জে'গে উঠ্‌ব। 


সংকীর্তন ও মহাভাববাণী ৪৭ 


তোদের মত্মাতে আমি জেগে উঠব। সকলকে বল্‌--ভয় নাই, চিন্তা 
নাত ****-০, 'মভীরভীবভীঃ 

“একবার স্কলের প্রাণের কাছে গেয়ে গেয়ে বেড়াতো যে, তোদের 
সকলের শান্তি দিতে পরমাত্মা জেগে উঠঠেছে ৷ ছু*টে আয়, আমি তোদের 
শান্তি দিব, আমি তোদের স্থান দিব। আমি নরকে স্বর্গবাজা স্থাপিত 
ক'রে দ্রিব। তোরা আমারই বৃদ্ধদ্‌ শাঁমাতে লয় হয়ে যাবি। আর 
বাতাসের আঘাত সহা করতে হনে না। ছু'টে আয়, বিশ্বাস করু, মনে 
কর্‌, চিন্তা কর্‌ব-আমি আত্মা, আমি পরমাত্মা, মামি পরক্রহ্ষ, আমি 
জেগে উঠব, আমি তোদের ভিতব প্রকট হ'ব |” 


চতুর্দশ দিবসের বাণী 


১১ই শ্রাবণ মঙ্গলবার, ১৩২১ সন 


«এা। একি ঘোর অন্ধকাব! এ আগুনে যে দীপ্তি নাই ! এখানে কেবল 
অন্ধকার্‌-_সব পুড়ে গেল! চাদ নাউ, স্বধ্য নাই, কেবল আর্তম্বর ! তুমি 
কে গো এখানে ? “এ দিন গেল, দিন গেল* বলে টেঁচাচ্ছ কেন? কেন 
তুমি উত্তর দিচ্ছ না? শুধু বল্ছ-_“দিন গেল, দিন গেল+ কিন্তু উত্তর দিচ্ছ 
নাকেন? 9৪1! তুমি সাবধান কচ্ভ ? জীবকে সাবধান কচ্ছ? পথ খুঁজে 
নিতে বল্ছ? তবে তোমার বাম দিক দিয়ে এত লোক যাচ্ছে কেন? এ 
নদীতে এত লোক ঝাঁপ দিচ্ছে কেন? ওঃ এই কি শাঁকাজ্ষা-নদী ? এই 
শাকাজ্ফার নিবৃত্তি যদি না হয় তবে জপেও কিছু হয় না, ধ্যানেও কিছু হয় না, 
নিষফত দেবতা-আরাধনায়ও কিছু হযনা। এ আকাজ্ফা-নদী-**-. *" এই 
আকাক্ষা-নদীতে এসে সব ডুঃবে যাচ্ছে কেবল। দ্যাখ, গ্রাফ হৃদয়েই ত” এই 
আকাজ্ষা। আর এ দক্ষিণ-__দক্ষিণ_এই তো শাস্তি, এই তো ম্িপ্ধ আলো, 
এই তো কোটি সুয্যের ন্যায় দীপ্তি দেখা যাচ্ছে। এত আলো, তবু তার 
তীব্রত। নাই । বেশ তে বাতাস বইছে! কি মধুর শব্দ;*১ বেশ তো, বা 
বাবাঃ! এখানেও তো নাম। এখানেও তো নাম্ময়, এখানেও তো শাস্তি । 
এখানেও তো কীর্তনের খষিরা কীর্তন করতে কবৃতে ছু*টে আস্ছেন? 
এখানেও তো খোল করতাল' মুদঙ্গের বাছ্য, এ যে সব ওক্কারে মিশে যাচ্ছে। 
এ যে আনন্দের ধারাঁ_বিপুল আনন্দ! ওঃ কি শাস্তি! এ তো সব ডুবে 
যাচ্ছে, এ ওক্কারে সব ডুবে গেল! প্রাণে প্রাণে সব ডুবে গেল! ভেদ 
গেল-_এই তো মুসলমান, এই তো ব্রাহ্মণ, এই তো বৌদ্ধ, এই তো জৈন, 
এই তো! শিখ-_এই যে সব ওক্কারে লয় হ*য়ে গেল।” 


৪৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দর 


চত্বারিংশগু দিবনের বাণী 
কুষ্টিয়া, ১৩২৪ সাল, ২৩শে মাঘ 
“আগুন লাগিয়ে দে, পাপে আগুন লাগিয়ে দে'। মর্বি কেন? অমর 
হয়ে মর্বি কেন? তোদের প্রাণে প্রেম নাই? তোর] জানিস্‌ না আত্মদান 
করতে? তোরা অন্ধ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ কেন ভাই কাদ? মুছে ফেল চোখের 
জল। এঁ শোন, দুরে কান পে'তে শোন কি কলরোল শুনা যায়। দেও ঝাঁপ। 
সঃ গঃ সঃ সঃ সঃ 

সংসারটা শিক্ষা। দেখবি আর শিক্ষা কর্ুবি। দ্যাখ, ব্যথ! না! পেলে 'কি 
ব্যথাবুঝা যায়? ক'রে যাও কেবল ক'রে যাও দেখ তে গেলে কি হয়? 
দেখ আর কর, নাই বা বিশ্বাস করুলে, করেই যাও না । তোমার মন, চোখ 
ও তোমাকে তুমি বিশ্বাস কর, তা-ই যথেষ্ট । কশ্ম না করলে তা'র দয়া 
পাওয়া যায় না। ভালবাসাতে সব পা'বে। পণ্ডিতি ক'রে! না, মারা যা'বে। 
যা' বুঝবে তা-ই বল্বে, সাধু ফশলিও না -সাধু-ফলান বেশী ভাল না। 

অহঙ্কার কর্বি তো! কর্‌-_“আমি তার সন্তান ।* করিস্‌, ক'রেই দেখ ।” 


পঞ্চপঞ্চাশৎ দ্রিবজের ভাববাণীর প্রথমাংশ 


ধলহরাচন্দ্র ( যশোহর ), ২রা আবণ, বুধবার, ১৩২৪ 
স্থানীয় জমীদার যোগেন্দ্র চৌধুরীর বাড়ী। 


“সে একটা অব্যক্ত পরমানন্দ-__নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ প্রাণের প্রাণ, জগতের 
জগৎ_অণুর অণু, সে একটা বলা যায় না রে! যখন ছিল-নার সত্ব! ছিল-_ 
কাল আসে নাই-__বখন শব ছিল--যখন হুয্যের চাদের হৃুষ্টি হয় নাই তখন 
এক বিরাট ধ্বনি সোহহং পুরুষ ভেদ ক'রে সৃষ্টি করুতে চ'লে এল- সেই ও । 
শব্দ সুক্ষ মায়াতে, ব্রাহ্মী মায়াতে, হলাদিনী শক্তিতে, ঘাত-প্রতিঘাতে সে ধারা 
বাধা পে*ল__তখনই ্যগ্রি ব্রন্ধা, বিষণ মহেশ্বর-_সত্ব, রজঃ তম ত্রিধারা । 
বিরাট গতিতে শব্দ চল্‌্তে লাগল, তখন প্রাণ স্থির হয় নাই-_তখন স্থষ্টি হ'ল 
আকাশ-."বাযু'**। কাল নির্দেশ ক'রে চল্ল, তখন স্ষ্টি তেজ__সেই শক্তি । 
গতি চল্ছিল, আবার চল্বে, তাই দিয়ে বিরাট জলখণ্ড। তেজ ও জলখণ্ড যখন 
উপর গতি ধরুতে না পেরে আপন গতিতে চল্তে লাগল তখন স্থষ্টি হ'ল 
জড়।-_আবার সেই ঘাত-প্রতিঘাতে স্্টি হ'ল দেবতা, কিন্নর, জীবজগৎ । 
এখন আমি কে? সত্তা আমার কোথায়? আমি কি ক্ষিতি, অপ, তেজ; 
মরু ব্যোম? আমি কি সেই বিরাট ব্রহ্মা, বিষুণ মহেশ্বর--আমি কি সেই 
সোহহং ধারার স্থুরত-শব? সেই সোহহং পুরুষ সেই সোহহং পরমাত্মা কি 





ভাবসমাধি-অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্ 
( কুিয়ায় গৃহীত ফটে। হইতে ) 


সংকীর্তন ও মহাভাববাণী ৪৯ 


সেই অনামী পুরুষ ?-_কে বল্বে আমার সত্তা কোথায়? গ্যাখ, আমি কি? 
আমার অস্তিত্ব কোথায়? আমি স্ত্রী, পুরুষ, ক্লীব আমি যা কিছু সব 
আবার আমি কিছু নয়। কিছু নয় সেই আমি কত কৃষ্টি করেছে। কত 
ব্রন্গা, বিষণ, মহেশ্বব, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কত আল্লা, খোদা, ষীস্ত- কোটা কোটা অবতার 
আমি সব হ"য়েছিলাম- সব হচ্ছে আমার অবিরাম গতি । আমার কারণ-সতা 
নাক্জে'নে যদি আমার কম্ম-সতা1 জান****-*-*" | 

“আপনি মি'শে যাচ্ছে, আপনি চল্ছে, তাকেই বলে প্রকৃতি । আমি পরম 
কারণ। অনন্তকোটা দেবতা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্জ্যোতিঃ, শ্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গজ্যোতিঃ, মেই পরমপুরুষ শ্রীকুষ্ণ, শ্রীরুষ্ণের সত্ভা_ আমিই সব। আমি 
সেই দয়ালদেশ, ত্রন্ধদেশ, পিগুদেশ, আমিই সেই বৃন্দাবন, আমি কফ-রাধা, 
গোপ-গোপী, আমার আরতি করে চন্দ্র সুধ্য তারকা, কোটা কোটা গগন সব 
আমারই লীলা, আমারই প্রকট, আমারই জন্য আমারই ফাদ, আল কিছু নয়। 
আমি লুকিয়ে থাকি প্রতি প্রাণে, অন্তরে অন্তরে লু'কিয়ে থাকি । আমি 
চৈতন্যপুরুষ আবার আমিই “হা ভগবান' ব'লে কেঁদে বেড়াই । আমি স্ত্রী হযে 
স্বামী-সেবা কনি, আমিই স্বামী হয়ে স্ত্রীর মনোরঞ্জন করি'-"" আমিই 
পুত্র-কন্তা, আমি সন্্যাসী-বৈরাগী, আমি কত নাচি, কত কাদি, কত গাই, কত 
ভাণ ক'রে বেড়।ই, আমি কুকুর হয়ে এক মুষ্টি অন্নের জন্য ছু*টে যাচ্ছি, আবার 
নিশ্মম ভয়ে আমারই মাথা লাঠি মার্ছি। আমিই পথ-_বেদ, কোরাণ, 
বাইবেল সব আমি । ওনে আমি জীবন্ত হযে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আমি মৃত-_ 
আমাকেই গের দিচ্ছে, আমাকেই পোড়াচ্ছে, আবার ইদ্ধন যা” কিছু সব 
আমি। কি করছিস তোরা সব-__লে'গে যা প্রাণপাত কর্‌-_-তবে ভাই 
অবিশ্বাসী--আর তুই দাড়িয়ে আছিস্‌ নিলজ্জ কাপুরুষ ? ছুঃটে. যা, বুক 
দিয়ে ধর্‌--কোল দিয়ে ধর্‌।” 


পঞ্চব্ঠিতম দিবসের বাণীর কিস্মদংশ 

মদাপুর, মাঘশেষ, শনিবার, ১৩২৪ সন 

“ছ্যাথ, ভাই, আমি এসেছি ভিক্ষুক তোদের ছ্বারে। আমাকে চিনিস্‌ 
নে? আমি তোদের অপরিচিত নই। বড় জলে এসেছি, মারিস্নে ভাই । 
একটু ভাল কথার আশায়, একটু দাদা ডাকের আশায় এসেছি । তোদের 
মধ্যে যত পাপ তাপ দন্যয আছে, তাদের সহায়তা কর্‌, কিন্ত আমার মাথায় 
পদাঘাত করিস্‌ নে। তোদের মধ্যে ভিক্ষুক-বেশে এসেছি । আমি আত্মীয়_- 
পরমাত্রীয়-আমি তোদেরই--আমি তোদেরই। দ্যাখ. ভাই, আর কেন 


৫ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 


ভাই ওর গায়ে হাত দিচ্ছিস? অনেক স'য়েছি না হয় ফিরে যা", না 
হয় ফিরিয়ে দিবি। একবার আমাকে একটু স্পর্শ কর্‌। ছুয়ে দে--নাহয় 
লাখি মার্‌, অস্্াধাত কর্‌, তথাপি বুঝবো তোদের কাছে প্রেমের আশায় প্রেম 
পেয়েছি। তোর] জানিস্‌ না বলে না হয় লাথি খেয়েছি। আমার না হয় 
আস্তে দেরী হ'যেছে, তোরা কাঙ্গাল হ*য়েছিস্‌ পরে এসেছি । আমি আস্বো 
বলে এতদিন আসি নি, সে আমারই দোষ । যেদিন তোরা নদীয়ার প্রেম 
ভূলে গিয়ে নামেমাত্র বৈষ্ণব হয়েছিস্, সেদিন তোদের সব. গিয়েছে। 
বন্ধ থাকিস্‌ না, বদ্ধ থাকা কি ভাল? এই মুহূর্তে তোরা মুক্ত। ক্ষুত্ 
গণ্ডীর ভিতর স্ত্রী পুত্র কন্যা লয়ে তোরা ভুলে আছিম। তোদের জন্য 
প্রার্থনা করবো । ভাবি কোন্‌ কৌশলে তোদের ভিতর প্রবেশ ক'রে তোদের 
সামিল্‌ হয়ে যাব । আমি তোদের, তোরা আমার |” 


ষন্ঠষন্টিতম দিবসের বাণী 

কুষ্টিয়া, ২৭শে চৈত্র, ১৩২৪ সন 

“আমি কাদবো ? আমি কাদি কেন? তোরা কাদিস্‌ কেন ভাই? 
এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, এত অভাবের তাড়না, তবু বল্ছিস্‌ স্থখ ? 
ভাই, তোরা! কাতর, তাই আমিও কাতর! আবার ফুটে ওঠ ভাই,__ 
আবার তোদের গলা জড়িয়ে সামগ।ন গাই, আবার দেখি তোরা প্রত্যেকে, 
সেই চাব বেদের প্রতিমৃত্তি। তোরা বল্‌-__“মামার মৃত্যু নাই, আমি অজব, 
অমর, অনন্ত আল্মা! আমি তুই, আমি তোরা, তোবাই আমি!!! যখন 
বলিস্‌, যখন কাতবৰ ভাবে বলিস্‌-_-আমি হীন, আমি বদ্ধ, আমি ক্রিষ্ট, তখন 
যে আমার বুকে বজ্ছ্যার পণ্ড়ে যায়! ভাই তোরা একবার বল্‌-_'আমি 
মুক্ত, আমি অপাপবিদ্ধ, আমি শুদ্ধ, আমি বুদ্ধ" দেখবি বজ্বুয়ার ফেটে 
খান্‌ খান্‌ হয়ে যাবে! যখন তোরা ভাইয়ের দিকে চোখ বা"ঙ্গিয়ে তাকাস্‌, 
ভাইয়ের বুকের উপর ছুরি তুলে ধরিস্‌্-_-তখন আমি একদম ভূলে যাই যে 
আমার বুকে এক ফোটাও প্রেম আছে! ভাই দ্যাখ১ আমি তোদেরই, আমি 
তোদেরই,__নিতান্তই তোদেরই, আমি তোরাই ! যখন তোরা সেই 
ব্রঙ্গলীলায় নিত্যরাসে মাতিষ্‌ তখন আমি প্রতি ঘটে ঘটে শ্রীকৃষ্ণ! আবার 
যখইী তোরা! নদীয়ার পথে ঘাটে বাটে হরিবোল্‌ হরিবোল্‌ বলে প্রেমে উন্মাদ 
হয়ে নৃত্য করিস্‌--তখন সর্ধ ঘটে আমি শ্রীচৈতন্তরূপে চৈতন্য দান করি! 
আমি নিত্য সাক্ষীন্বরূপ, আমিই শ্রীকৃষ্ণ, আমিই শ্রীচৈতন্য, আমিই বামক্ণ, 


সংকীর্তন ও মহাভাববাণী ৫১ 


- আমিই সব, আমিই সব! আবার আমি শ্রীকঞ্চও নই, শ্রীচৈতন্তও 
নই! আমি আমিই, আমি তোরা! 11” 


অষ্টুষ্ঠিতম দ্রিবসের বাণী 
কুষ্টিয়া, ১৩ই ছোট্ট, ১৩২৫ সন 
“তখন এক বজ্প্রেমের খেল আরম্ভ হ'ল। তখন স্বপ্নের ভিতর, আপনার 


730281)8001- বিষ) ৯৪7919102-_মহেশ্বর | তখন জ্যোতি:র সি হ'ল, 
তাই শিবের বুকে শ্টামা। নি'ভে গেল, সব নিভে গেল, একটা একটী ক'রে 
সব ডুবে গেল-_ যা” ছিল যা+ হয়েছিল; আশা গেল, ভবসা গেল, সব 
গেল। কেবল আমি, সেই আমি গো, সেই অনন্ত আমি, অপীম আমি, 
আমি গো, কেবল আমি। তুমি আমি, সে আমি,_-আমি*র ধারা “আমির 
ঢেউ...-বব্রহ্মা আমি, বিষুণ আমি, এ জ্যোতিঃ আমি, এ গ্রহনক্ষত্র সব আমি। 
এঁ যাকে দে'খে তুমি যে দ্বণা করছ তাও আমি । বল--কেবল আমি, আমি, 
আমি গো । দেখ, দেখ, তুমি যাকে ভালবাস, তুমি যাকে বিষের মত ভয় কর, 
তুমি যাকে শক্রর মত দেখ, ছ্বিপা কব, সন্দেহ কর, তাও আমি--সব আমি। 
দেখবে ভাইকে আমি, চিন্বে ভাইকে আমি । দেখ “তুমি” ভুলে যাঁও, 
তুমি" মুছে ফেলাও | দেখবে শুন্বে বুঝবে, তাও আমি । আমি অনন্ত ধারা, 
আমি সতাপুরুষেব ধারা ; আমি শব্খ, আমি ঈশ্বর, আমি জ্যোতি; আমি 
ষ্টি; দুঃখ-_-তাও আমি, মুখ-তাঁও আমি । দেখ আমার ভেদ নাই, আমি 
আমার আমি। যখন আমার জ্ঞান হয়, আমি তখনই অষ্টা, আমি বিষু 
আমি মায়া; যখনই আমি ভুলে যাই, আমার অস্তিত্ব আমি সগর্বে মুছে 
ফেলি. তখনই আমি মহাকাশ, আকাশের ঢেউ লে'গে সব আমি 
স্থি স্থিতি লয় ক'রে ফেলি, অনন্তে মিশে যাই । আমার জ্ঞান অজ্ঞান 
সেও জ্ঞানময়। দেখ, আমাকে দেখবে, বুঝবে, ভোগ কর্বে। তুমি কিছু 
ভে'বনা, যা” দেখ তাই তুমি। প্রত্যেকে ভাব সেই তুমি। যা” দেখ তোমার 
নিজের রক্তের মত, যা দেখ তোমার নিজের হৃংপিগ্ডের মত; যেন 
জান না কত প্রেম। অমনতর এমনভাবে তাকে আকর্ষণ কর, দেখবে তুমি 
কেমন--মামি কেমন। দেখ যখন আমি কাটাণুকীট, আমি অনুর অণুঃ 
আমি বৃহত্_সেও আমি । যেমন আমি অণুর ভিতর সেই আমি; সব অহং 
আমার, আমার স্ফৃপ্তি তাও গেল, অবলম্বন ছিল জ্ঞান, অবলম্বন ছিল সত্তা, 
তাও গেল। 


৫২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্তর 


“বল, বল, তুমি সেই “আমি। মলিনতার অহঙ্কার, ছ:ঃখের অহঙ্কার_ 
অপবিত্রতার অহঙ্কার দুর্ধবলের অহঙ্কার অহঙ্কার ক'রো না। যদি অহঙ্কার 
কর তো বল “সেই আমি” সব ছু+টে যায়, সব খুলে যাঁয়। তুমি ষখন 
কাম-প্রবৃত্ত, বল “সেই আমি, প্রতি অণু পরমাণু সব নিরম্ত হয়ে যাবে । 
রিপু তোমাকে ঠেসে ধরুবে- তুমি জ্ঞান-নেত্র জেলে তাকে ঠেসে ধর। 
যাহার অহঙ্কার কর্বে তাই হ'য়ে যাঁবে। তুমি যদি বল পাপী, তোমার 
কখনও নিস্তার নেই । তুমি যদি বল পুণ্যবান তবে জেনো! তুমি সেই জ্যোতিঃ 
পারিজাত। দূর্বলতা পরিহার কর্বে, দুর্বলতার আশ্রয় নিও না, ঠ'কে 
যাঁবে। তোমার মৃত্যু নাই, কষ্ট যন্ত্রণা সব ভূলে যাও । জান, তুমি পবিত্র, 
সগর্বে তাকে আলিঙ্গন কর। এই যে অগ্নি দেখছ, তাকে তুমি নিজের ভে”বে 
আলিঙ্গন কর। জালাও তুমি, জ্ঞানের ফল জ্ঞান। সিংহ-গঞ্জনে প্রেমের 
বুক নিয়ে প্রেমের অগ্রি নিয়ে পাপীর সম্মুখে দাড়াও । জালিয়ে দাও-_ 
যা* ভাববে, তুমি তা-ই | বিশ্বাসের জ্যোতি: মলিন হ'তে দিও না। তোমার 
জ্যোতিঃ তুমিঠুহারিয়ে। না। সেবিশ্বাস বজেব মত কঠোর । মন. পবিজ, 
বজ্বের যত কঠোর, কুস্থমের চেয়েও কোমল হওয়া চাই । আমাকে অন্থুসরণ 
কর- আমার কথার অনুসরণ কর। অমন ক'রে কাদ্‌লে হবে নাও 
কেবল ফাকি কাদা, ওর কোন অর্থ নাই । যা" মনের ভিতরে উঠবে, যা+ কিছু 
ভুল, যা+ কিছু পাঁপ করবি অমনি আমার কাছে এসে বল্বি, আমি হজম কর্তে 
পারি। ছ্যাথ১ বলি শোন, তোরা মনে কর্‌, এই মুহূর্তে মনে কর্‌-_“আমি 
মুক্ত, আমার বন্ধন নাই ।” আমি সব পারি ; পাপ-তাপ, জালা-যন্ত্রণা আমি 
সব সহা কর্ব, আমি সব ভোগ করব, আমি তোদের অধম দাদা, আমি 
সব পারবো । * * * ক? 


যষ্ঠ অধ্যায় 
অত্যনাম গ্রচার 


শরশ্্রঠাকুর স্বগ্রামে যে কীর্তনের দল গঠন করিয়াছিলেন তাহা লইয়! 
নাম-প্রচারের উদ্দোশ্তে কয়েক বংসর তিনি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
যে স্থানেই যাইতেন তুমুল কীর্তনে সবাইকে মাতাইয়া তুলিতেন; সর্বত্র 
নরনারী সকলে তাহার অপূর্বব ভাব-সমাধি দেখিয়া ও তদবস্থায় উচ্চারিত 
উদার বাণী শুনিয়া মুগ্ধ ও তৃপ্ত হইত। ৬অনন্তনাথ, কিশোরীমোহন, গোম্বামী 
সতীশচন্দ্র, নফরচন্দ্র, চারুচন্্র, যতীন্দ্রনাথ, তরণী, কোকন প্রভৃতি বনু ভক্ত 
এই কীর্তন-দলের প্রাণ ছিলেন । 

১৩২৪ সালের পৌষমাসে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তদ্দিগকে লইয়! চব্বিশ পরগণা 
জিলার অন্তর্গত মঙ্জিলপুরে গিয়াছিলেন। মঞ্রিলপুর হইতে চক্রতীর্ঘ 
ছয় মাইল দুরবত্তী। কথিত আছে, শ্রাগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এইস্থান হইয়া 
পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন। সকলেরই ইচ্ছা, একবার চক্রতীর্থ দর্শন 
কথিয়। আসেন। একদিন ভক্তগণ কীর্তনের দল লইয়া চক্রতীর্থ অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পুরোভাগে নৃত্য কবিতে করিতে চলিয়াছেন৮_ 
পথে যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিতেছেন। 
তুমুল কীর্তনের মধো তাহার সেই ভাব-বিহ্বল অবস্থায় নৃত্য এবং পথে 
অগশিত লোক-পমাগম ধাহারা! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার।ই বলিতে পানেন, 
সে কি অনির্বচনীয় দৃশ্ঠ | শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন নৃত্য করিতে করিতে এত 
বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন যে, কেহই তাহার সঙ্গ লইতে পারিতেছিল না। 
তাহার চক্রতীর্থে পৌছিবার অনেকক্ষণ পরে, দলের অপর সকলে সেখানে 
উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুর সমাধি অবস্থায় আছেন এবং তাহার 
মুখ হইতে বাণী নির্গত হইতেছে । একটা বাক্য এখনও অনেকের স্মরণ আছে, 
তাহা এই--“0906 19 ০৫8] 10 ₹ঠ71008 8110 ৮৪7100৪ $9 9012] €0 
০7৪৮ এই দূরবর্তী স্থান এত ভ্রতবেগে গমন করায় 2814ুকের পায়ে 
সেদিন ভীষণাকার ফোস্কা পড়িয়া! গিয়াছিল; ভক্তগণ তাহা দেখিয়া তাহাকে 
কিছুতেই আর পাত্রজে ফিরিতে দিলেন না। সারাদিন সেখানে তুমুল 
কীর্তনের পর তাহাকে পাকীতে করিয়া! মজিলপুর আনা হইয়াছিল। 
মজিলপুরে শ্রীশ্রীঠাকুর এক সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন সেখানে 
প্রত্যহ অহনিশ পূর্ণ উদ্যমে কীর্তন ও তত্বালোচনা চলিত। মজিলপুর ও 


৫৪ স্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচক্দ 


পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ অসংখ্য লোক শ্রীঞ্রঠাকুরের সঙ্গ করিতে 
আমিতেন এবং তাহার বচন-স্থধা পান করিয়া তৃপ্ত হইতেন। অনেকেই 
সে সময় সত্যনামে দীক্ষিত হইয়া শ্রপ্ীঠাকুরকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন । 
শ্ীশ্রীঠাকুর যেদিন মঙ্জিলপুর ত্যাগ করেন সে দিনের বিদায়-দৃশ্ট অবর্ণনীয় ! 
তাহার যাত্রাকালে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার করুণ ক্রন্দনরোলে গগন 
বিদীর্ণ হইয়া যাউতেছিল। শত শত নবরনারীর বিপুল জনতা তীাকে 
অনুসরণ করিতে করিতে স্টেশনের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল-_সে 
রোরুছ্যমান বিক্ষুব্ধ জনমণ্ডলীকে শান্ত করা কাহারও সাধ্য ছিল না৷। 

এই সময় শ্রী্ীঠাক্ুব একবার ভক্তদিগকে লইয়া কলিকাতার নিকটবর্তী 
বরাহনগরে গমন করেন। তথায় তিনি বাবু শরংচন্দ্র দে মহাশয়ের 
গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটাতে এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া! তত্রত্য অধিবাসী- 
দ্রিগের মধ্যে সতানাম বিতবণ করিয়াছিলেন । অতঃপর নৈহাটা আনিয়া 
৬শশীভূষণ চক্রবর্তী মহাশষের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। 
সেখানেও বহুলোক তাহার নিকট সত্যনামে দীক্ষিত হইয়াছিল। ১৩২৫ 
সনের আধাঢ় মাসে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবুন্দ সহ ফরিদপুরের অন্তর্গত মদাপুবে 
গমন করিষাছিলেন। তদঞ্চলের অনেকেই তখন সত্যনাম গ্রহণ করির! 
তাহার চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল । এইব্ধপে যতই দিন যাইতে লাগিল, 
ভক্ত-সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; দেখিতে (দেখিতে শ্ীশ্রঠাকুরের 
কথা লোকমুখে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল । 

হিমাইতপুর হইতে তখন স্টামারযোগে কুষ্টিয়া যাতায়াত খুবই সহজ ছিল। 
শ্রশ্রীঠাকুর প্রায়শঃই ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কুষ্টিয়া যাইতেন। কুষ্টিয়া হইতেও 
অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিতে হিমাইতপুর আসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে- 
কয়দিন সেখানে অবস্থান করিতেন অহনিশ তুমুল কীর্ভন চলিত। নৃত্যপরায়ণ 
অবস্থায় শ্রীশ্রঠাকুবের অপূর্ব ভঙ্গিম! দেখিয়া এবং সমাধি-কালে তাহার 
মুখ-নিঃস্থত মহাভাববাশী শ্রবণ করিয়া শত শত লোক বিন্ময়াবিষ্ট হইয়: 
ন্ত্মুগ্ধের স্ায় সেই কীর্তীনে যোগদান করিত। কুষ্টিয়া সহরে শ্রশ্রঠাকুর 
যখন কীর্তনের দল লইয়া বাহির হইতেন, সে অপূর্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য 
কুলবধূগণ গৃহকন্ম ফেলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া রাস্তায় ঈাড়াইতেন। কীর্তনের 
সেই ঘনরোলে তাহাদেরও প্রাণ-মন মাতিয়া উঠিত,_-ভক্তি-বিহ্বল অস্তরে 
তার্ধারা নিজেদের অঙ্গের গহনা খুলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে উৎসর্গ করিতেন 
এবং উচ্ছৃসিত কণ্ে:কাদিয়াঃআকুল হইতেন। 

্ীপ্রীঠাকুরের উপদেশ ও উৎসাহে ভক্তগণ তথায় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, 
শ্রীচৈতন্ত, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, যহাগ্রাণ যীশু ও হজরত মহম্মদ 


সত্যনাম প্রচার ৫৫ 


প্রভৃতি যুগ-প্রবর্তক মহামানবদিগের জন্মদিন উপলক্ষে উৎসবের অন্যষ্ঠান 
করিতে আরম্ভ করিলেন। তছুপলক্ষে তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে উক্ত 
মহাপুরুষগণের জীবন ও বাণী প্রচার করিতেন, গরীব-ছুঃখীকে সাহাধ্য দান 
করিতেন এবং তাহাদিগকে পরিতোষ-সহকারে ভোঙ্গন করাইতেন। 
একবার শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমান বিশ্বাস, বীরেন্দ্রনাথ রায়, ডাক্তার গোকুলচন্ত্র 
মগুল, শ্রীশচন্দ্র নন্দী-প্রমুখ কতিপর ভক্ত শ্রপ্রীঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে একটা 
উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার অভিলাষ করেন। প্রস্তাবটা শুনিবামাত্রই স্থানীয় 
অন্যান্য ভক্তগণ সর্বাস্তঃকরণে ইহা অন্মোদন করিলেন এবং উৎসবটাকে 
সাফলামপ্ডিত করিবার জন্য কালবিলদ্গ না করিধা আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
সকলেবই ইচ্ছা, উৎসব উপলক্ষে দেশ-বিদেশের লোককে আহ্বান করিয়া 
তাহাদিগের নিকট শ্রভ্রঠাকুরের অপার চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। 
অন্ষষ্ঠানটাকে ওঝ্রীশ্রীবিশ্বপ্তরু-আবি্ভাব মহামহোৎসব” নাম দিল সর্বত্র 
প্রচার ও অর্থসংগ্রহ কার্যা চলিতে লাগিল। নানাস্থানের বহুলোক অথ, 
বস্ব, অলঙ্কার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যথাসাধ্য দান করিয়া উৎসবের 
বিপুল ব্যয়ভার-নির্বাহে সাহাষ্য করিতে লাগিলেন । কলিকাঁতার রাস্তায় 
রাস্তায় এবং মফঃস্বলের নানা সহরে বড় বড় অঙ্গরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পত্রদ্বারা 
এই *বিশ্বগুরু আবির্ভাব উৎসবের” সংবাদ চারিদিকে জনসাধারণের মধ্যে 
রাষ্ী করা হইল। সর্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গেল_ ইনি কে, কোথায় 
তিনি থাকেন, কেমন তিনি- ইত্যাদি জানিবার জন্কা এবং উৎসবে যোগদান 
করিয়! স্বচক্ষে শ্রীশ্রীঠাক্ুরকে দেখিবার জন্য কত লোক উদগ্রীব হইয়া 
উঠিল । 

শ্রশ্রঠাকুর তখন হিমাইতপুরে ছিলেন । উৎসবের বিষয়ে কর্মকর্তাগণ 
তাহাকে পূর্বে কিছুই জানান নাই । আয়োজন অনেক দূর অগ্রসর হইলে 
পর তিনি এ বিষয় অবগত হইলেন। নিজের নাম ও প্রশংসার কথা 
জনসাধারণের মধো প্রচার করিবার এরূপ আয়োজনে তিনি বিশেষ 
অসস্থোষ প্রকাশ করিলেন। উৎসব সম্বন্ধে শ্রীপ্নিঠা্ুরের সম্পূর্ণ অমত 
জানিয়া মকলে বড়ই ঘ্িয়মাণ হইয়া পড়িলেন। দেশবিদেশে যেরূপ 
ব্যাপকভাবে ইহার সংবাদ প্রচার হইয়া গিয়াছে, যেরূপ প্রভূত পরিমাণে 
অর্থাদি ব্যয় হইয়াছে-_ এমতাবস্থায় উৎসব বন্ধ করিয়া দিলে লোকনিন্দা 
ও অর্থক্ষতির একশেষ হইবে ইত্যাদি চিস্তায় সকলে অস্থির হইয়া পড়িলেন। 
উপায়াস্তর না দেখিয়া সকলে জননী মনোমোহিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া 
সকল বিষয় আগ্যোপাস্ত নিবেদন করিলেন। এমন সময় উৎসবের কাধ্য 
স্থগিত রাখিলে সত্য সত্যই চতুদ্দিকে দুর্নাম ও ভভ্তগণের মনংগীড়ার 


৫৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্তর 


কারণ হইবে বুঝিয়া, জননীদেবী নিদ্দিষ্ট দিনেই ইহা সম্পন্ন করিতে 
অনুমতি দিলেন । 

১৩২৫ সনের ২৮শে ও ২৯শে ভান্র উৎসবের দিন স্থির করা হইয়াছিল । 
এই উপলক্ষে বিদেশাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবুন্দের অবস্থানের জন্য স্থানীয় 
মাড়োয়ারী ব্যবসায়িগণ নিজেদের বহু পাকা বাড়ী ছাড়িয়৷ দিয়াছিলেন। 
কত স্থান হইতে কত স্্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ এই উতৎলবে যোগদান করিতে 
আসিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা করা কঠিন। পণ্ডিত, প্রেমিক, তত্বজিজ্ঞাস্থ, 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্শপিপাস্থ শত শত ব্যক্তিগণের সে এক অপূর্ব সম্মিলন 
হইয়াছিল। উৎসবের ছুই দিবস কুঙ্গিয়া সহরের সর্বত্র এক মহা সমারোহ 
ব্যাপার! সহশ্র সহন্র ভিক্ষুককে বস্বদান কর। হইল। স্থবুহৎ বন্ধন-শাপায় 
দিবারাত্র খাগ্ঠদ্রব্য তৈয়ারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল । বাস্তায় রাস্তায় বেলের 
লাইন পাতিয়া ট্রলি বোঝাই করিয়া খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনপূর্বক সহম সহশ্্ 
লোককে ছুই দিন ধরিয়া ভূরিভোজনে তৃপ্ত করা হইযাছিল। একটা প্রকাণ্ড 
সভামণ্ডপ নিম্মাণ করিয়া! তাহা বৈদ্যুতিক আলোকমালা ও পত্র-পুষ্প-পতাকায় 
স্বশোভিত করা হইযাছিল এবং তাহাতে কীর্তন, বক্তৃতা ও সদালোচনা 
প্রভৃতি নানা অন্ষষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। স্থানীয় যুবকবৃন্দের 
সাহাযষো একটা স্বেচ্ছ।দেবক বাহিনী গঠন করতঃ এই বিরাট ব্যাপারেব সমুদয় 
কাযোর যথাযথ শৃঙ্খলা বিধান করা হইযাঁছিল। 

এই বিশ্বগ্তক উৎসবের পব হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুবেব কথা বিশেষভাবে 
ছড়াইয়া! পড়িল । শ্রীশ্রীাকুর এই সমন মাঝে মাঝে কলিকাতা যাইতেন। 
যে কদিন সেখানে অবস্থান করিতেন তাহার এক মুক্র্ত৪ও অবসর থাকিত 
না। দলে দলে লোক আসিম়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত। তাহার সঙ্গ 
করিযা কত জনেব কত দিনের কত সমশ্ত| ও মনের কত জমাট অন্ধকার দূর 
হইযা যাইত । কিছুকাল মধো কলিকাতাঁর বিভিন্ন পল্লীর বহু সম্্রাস্তবংশীয় 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভদ্রলোক এবং অনেক সাধারণ গৃহস্থ সপরিবারে তাহার 
চবণে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইলেন । 

১৩২৭ সনের বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রঠাকুব জর ও কাসি রোগে আক্রান্ত 
হইযা অনেকদিন অস্থস্থ থাকেন। বাড়ীতে এবং কলিকাতায় চিকিৎসায় 
কোন স্থফল না পাইয়া! ভাক্তারগণের পরামর্শে বাযুপরিবর্তনের জন্য তাহাকে 
১৩২৮সনের ১৩ই জ্যোষ্ঠ কাপিয়াং লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে মাসাধিক কাল 
চিকিৎসাধীন থাকিয়া অনেকটা স্বস্থ হইলে পর তিনি বাড়ীতে প্রত্যাগমন 
করেন এবং কিছুকাল মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লান্ভ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বহু ভক্ত পীড়ার সময় তাহার সঙ্গে কাসিয়াং গিয়াছিলেন। যতদিন ভক্তগণ 


সত্যনাম প্রচার ৫৭ 


সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, সময় ও সুযোগ পাইলেই শ্রীঞ্রীঠাকুরের 
আদেশক্রমে তাহারা কীর্তন লইয়া বাহির হইতেন এবং থাকার 
অধিবাসীদিগকে নামরসে মাতাইয়া তুলিতেন। সে সময় অনেকেই 
শীলি-৫বের প্রচারিত সত্যনামে দীক্ষিত হুইয়াছিলেন। 

১৩২৯ সনের ১৬ই পৌষ শ্রীশ্রাঠাকুনন ভক্তবুন্দ সমভিব্যাহারে পুরীধামে 
গিয়াছিলেন। কটকের ভূতপূর্বব সরকারী উকীল ৬রায়বাহাছুর জানকীনাথ 
বস্থ মহাশয় (মাননীয় প্রযুক্ত _স্থভাষচন্্র বন্থ মহাশয়ের পিতা ) এবং 
তাহার ধম্মপ্রাণা পত্বী উভয়েই £ঈ৭১:৭খেএ পরম ভক্ত । তাহাদের সবিশেষ 
অন্তরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর সে-যাত্রা পুরী গিয়াছিলেন | সমুদ্রতীরে “হরনাথ লজ” 
নামক বনু মহাশয়ের একটা স্বন্দর বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট 
হইযাছিল। নিকটেই আবও কয়েকটা বড় বড় বাড়ীতে ভক্তগণ বাস 
করিতেন। শীশী»1€বেণ পুবী যাওযার সংবাদ পাইনা নানা স্থান হইতে 
বন্ধ শিষ্ত ৮পরিণংবে তথায় গিযা উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রঠাকুর সকলকে 
লইয়া প্রায় ছুই মাসাধিক কাল পুবীতে অবস্থান করিরাছিলেন। তখন 
তত্রত্য বহুলোক নান! প্রশ্ন ও সমন্যার সমাধানের জন্য নিতা তাহার সঙ্গ 
করিতে আসিতেন। শত শত ভক্ত ও আগন্তকবুন্দের কলকোলাহলে 
সার! দিনরাত্র ৭ শ্ীঠাঞুণ্ণে আবাস-বাটিকায় আনন্দের মেলা জগিয়া থাকিত। 
তখন কোন বিষয়ে কাহারও যাহাতে বিন্দমাত্রও অন্থবিধা না হয় তজ্জন্ত 
বন্থ মহাশর সক্পীক কি আপ্রাণ যত্ব ও পরিশ্রম করিতেন এবং এই ব্যাপার- 
নির্বাহে অকাতরে কত অর্থবায় করিয়াছিলেন তাহা বলিবার নয়৷ 

যে ছুইমাস শ্রীশ্রীঠাকুর পুবীতে বাস করিয়াছিলেন, সমগ্র নগরীটা 
জধঢক্কা, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাপরাঁদি বাগ্যসহ তাগুব কীর্তনে মুখরিত থাকিত। 
একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কীর্তনের দল লইয়া জগন্নাথদেবের মন্দির-প্রাঙ্গনে প্রবেশ 
করিলে তথায় সকলে ভক্রমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীঠাকুরের তেজ:পুঞ্জ 
নযনাভিরাম অপূর্ব মুস্তি দর্শন করিয়া ভক্তি ও আনন্দ-রসে আপ্লুত হইয়াছিলেন। 
চণ্মনিম্মিত দ্রব্য মন্দির-প্রাঙ্গনে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু সেদিন ভাববিহ্বল 
অবস্থায় অমচক্কার্দি বাছ্যযন্থনহ তাণ্ডব কীর্তনের মধ্যে চরের অশুচিতাভাব 
সকলের মন হইতে স্বতঃই অপসারিত হইয়া গিয়াছিল। 

প্রসঙ্গক্রমে পুবীপ্রবাঁসকালীন একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । শ্রীশ্রীঠাকুর 
একদিন হাটিতে হাটিতে পুরী হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্তী সাক্ষীগোপাল নামক 
স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। এ সংবাঁদ বাড়ীতে তখন কেহই জানিতেন না । 
তিনিও এইস্থানে যাইবার উদ্দেশ্তে বাঁড়ী হইতে বহির্গত হন নাই। খড়ম 
পায়ে দিয়া র্রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন । অজানা! পথে চলিতে 
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চলিতে সাক্ষীগোপাল উপস্থিত হুইয়া জানিতে পারিলেন যে, এতদুরে 
চলিয়া! আসিয়াছেন। সারাদিন তীহাকে না! দেখিযা এবং নানা স্থানে খুঁজিয়া 
কোথায়ও তাহার কোন সন্ধান না পাইয়া, সকলে সবিশেষ চিন্তিত ও 
উৎকন্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে সকলে আশ্বস্ত হন। 

শিল্কাবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া শ্রীন্রীঠাকুর যখন পুরীতে সমুদ্র-ন্নানে গমন করিতেন 
তখন সমুদ্রসৈকতে তাগুব নৃত্যে কীর্তন চলিত। অনস্তর তবন্গপ্রবাহের 
সহিত তালে তালে নুতাপরায়ণ অবস্থায় সকলে অসীম আনন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
লইয়! স্সানক্রীড়ায় মত্ত হইতেন। একদিন আ্ানকালে সমুদ্রজলে দণ্ডায়মান 
থাকাকালীন শ্রীশ্রঠাকুরের একখান! আলোক-চিত্র তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, 
তাহা এখানে সন্নিবেশিত করা হইল । 

পুরী অবস্থানকালে ভক্তবুন্দ কীর্তনের দল লইযা কটক, সাঙ্গীগোপাল, 
ভৃবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে সতানাম বিতরণ করিয়াছিলেন । তৎকালে উৎকলবাসী 
বহু নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কুতার্থ হন । 

সত্যনাম-প্রচারার্থ শ্রীশ্ীঠাকুব আরও অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ; 
সকল স্থানের অসংখ্য ঘটনার যথাযথ বিবরণ দেওয়াব স্থান নাই। 
পূর্োপ্লিখিত মজিলপুর, চক্রতীর্থ, কুষ্টিয়া, মদাপুর, কলিকাতা, পুরী প্রভৃতি 
ভিন্ন তিনি অন্তান্ত যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নওগাঁ, 
রংপুর, পাবনার নিকটবর্তী দোগাছী ও সালগেরে, নদীয়ার অন্তর্গত বারাদি, 
বরৈচরা, ছুধকুমরা, খোকসা-জানিপুর, ধলহ্রাঁচন্দ্র :ও কমলাপুর, বগুড়ার 
সাস্তাহার, রংপুরের বদরগঞ্জ গোদাগারীঘাট, |ফরিদপুবের নছুরিয়া, 
যশোহরাস্থগত হরিণাকুণ্ড প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


1১১) রঃ 





লিল 1.4 পাশ উলাচ? 


বজ্র 


পুরীতে সমুদ্রজলে দণ্ডায়মান শ্রীক্রীঠাকুর অনুকূলচন্্ 
( ১৩২৯.সনের পৌষ) 


অপ্তম অধ্যায় 
আলোচনা-প্রসঙ্গে 


বহুলোক জুটিয়! গিয়াছে । দাশনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিতাক, চিকিৎসক, 
ব্যবসায়ী, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজ-সংস্কারক, দেশ-বিদেশেন কত সত্যান্বেষী 
শ্রীত্রীঠাকুরেব সঙ্গ-লাভের জন্য নিত্য আসিতেছেন যাইতেছেন। দেখিতে 
দেখিতে তাহার নিজ্্ন পল্লী-বাঁটিকা জনকোলাহলময় হইয়া উঠিল । শিষ্য ও 
আগন্থকের সহিত বিজ্ঞানের কথা, সমাজের কথা, সাহিতা, দর্শন, ধন্ম ও স্বাস্থোর 
বিষষে কত কি আলাপ-আলোচনা অহনিশ চলিল। বৈজ্ঞানিক “ইলেক্ট্রন্‌ 
€এটম্‌, প্রভৃতি সম্বন্ধে কত সুস্্ প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন ; সমাজ-সংস্কারক 
বিবাহ, জাতিভেদ, বর্ণাশম, অস্পশ্ততা সন্বদ্ধে নান! প্রসঙ্গ তুলিতেছেন ; 
শিল্প, স্বাস্থা, শিক্ষা ও ধর্শ লইযা বিশেষজ্ঞেরা কত সমন্তার অবতার্ণ! 
করিতেছেন । শ্রীশ্রীঠাকুর সহজ সরল কথায় দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ 
ঘটনার সহিত মিলাইয়। এবং সর্বসাধারণের বোধগম্া করিয়া এই সকল 
দুরূুত প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়া দ্িতেছেন। অনেক দিনের কথা। 
নানা বিষয়-সংক্রান্ত তাহার লেই সময়ের আলোচনা আমর! কেহ কেহ 
কিছু কিছু লিখিয়া বাখিয়াছিলাম। কয়েক দিনের লিখিত আলোচনা- 
প্রসঙ্গ হইতে নিয়ে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত কবিতেছি। 

১৯২০ সনের জুন মাসে একদিন রাত্রিতে শ্রশ্রঠাকুরের নিকট অনেকে 
বসিয়া আছেন। ছোট টিনের ঘরে বিছানায় অর্দশায়িত অবস্থায় তিনি 
কথা বলিতেছেন। অন্যান্য নানা কথাবার্তীব পর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র অধিকারী, 
এম-এ, বি-এল্‌কে লক্ষ্য করিযা শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন- “জ্ঞানের দিক্‌ 
দিয়ে যা” দে'খেছি তার ছুই একটা শোন্। এ আমার প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করা। বাইরের ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখলে এতখানি ৪0:01) ৫0105101101 
(দৃঢ় বিশ্বাস) হয় না। আর ইন্িয়-গ্রাহ্হ যে বস্ত আমবা দেখি সেগুলি 
170017606 (পরোক্ষ), তাতে 0172 £69110€ (প্রত্যক্ষ বোধ ) কিছু 
হয় না, কিন্ত আমি দেখেছি 01606 £901106 দিয়ে। স্থলপল্প বৌদ্রের 
সঙ্গে সঙ্গে লাল হ'য়ে ওঠে, সেটা কখন লক্ষ্য ক'রেছিস্? এর কার্ণ 
কি জানিস? এ স্থলপন্মগুলির ভিতর এমন কিছু আছে যা” এ স্থর্য্যের 
ভিতরকার তত 99896 ০ 10781002. (কম্পন )-টাকে 80901) 
( শোষণ ) করে, আর তার ০৮ (ফল ) লাল হয়। কাজেই যদি এমন 
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কোন জিনিষ কেরে কর্তে পারিস্‌ যা” স্থর্যের এ 51)-800 ( কম্পন )গুলো 
81901) ( শোষণ ) কর্তে পারে, তা” হ'লে 0809৪ (প্রকৃতি ) থেকেই 
প্রচুর পরিমাণে লাল রং তৈ”রী করা যায়। আরও এমন অনেক 
জিনিষ জগতের কাছে প্রচার করা যায়,__যেমন 91990016 ( তড়িৎ )। 
জগতের ভিতর এমন একটা ০997078] [90106 (কেন্দ্রস্থল ) আছে, 
যেখান থেকে জগতের সমস্ত 10088189030 ০7০9 (চুন্বকশক্তি )কে 
আকর্ষণ করা যায়। সেই 7১০17 (স্থানটা ) যদি বে'র্‌ কর! যায় তবে 
সমস্ত পৃথিনীময় বৈদ্যুতিক আলো! সরবরাহ করা যায় এবং এই শক্তির 
সাহায্যে ছুনিয়ার কত মঙ্গলজনক কার্য করা যায় ।” 

“পৃথিবীতে নানা স্তর আছে,_যেমন জলের স্তর, বাতাসের স্তর 
তাদি। জলটাকে আমবা ০0:01 ( আয়ত্ত ) কর্তে পারি বলেই সাতার 
কাটতে পারি। এবোপ্পেন বাতাসের উপর দিযে চল্তে পাৰে কারণ 
সে বাতানকে মধীনে রাখতে পারে। তেম্নি পৃথিবীতে এমন 
একটা 800 ( সুক্ক্) স্তর আছে, সেই স্তরটা ৫০:17০1 কর্তে পাব্‌লে 
সমস্ত গ্রহে গ্রহে সংবাধ ধরা বা চালান যায। ছ্যাখত এগুলো আমার 
কল্পনা নয। এগুলি আমি প্রত্যক্ষ অনুভব ক'রেছি। এগুলি ঞ্রুব সত্য, 
আর 5016)116780911)90এ (বৈজ্ঞানিক উপায়ে) বের করা যায়। 
কারণ এগুলি আমি প্রতাক্ষ অনুভূতি করেছি» আমার শরীরের ভিতর 
দিয়ে। এ শরীরট। একটা 78৫1)015যা ( যন্ত্র)বিশেষ। এ শরীর 
দিয়ে যদি অন্রসভৃতি কর্তে পারি তবে সে সত্যগুলো কোন 20: 
[0001021)108] 1১০০৪৪৩ (ব্ুক্ষ্ম যান্ত্রিক উপাষধ )এ বের করা যাবে না কেন ?” 


১ল। অক্টোবব, ১৯২০ সন। সন্ধ্যার পূর্বে বাহিরের বাশের মাচাংএর 
উপর অনেকে বসিয়া আছেন। ছোট ছোট গাছে জায়গাটা চারিদিকে 
ঢাকা, মাঝখান পরিক্ষার । 8015 1০0৮ ( পুণ্যপুথি) পড়িতে পড়িতে 
আধার ঘনাইষা আসিয়াছে, তখন কথাবার্তী আরম্ভ হইল। তিনি 
বলিতে লাগিলেন_-“পূর্ণত্ব মানে সব-গুলোই তোমার ভিতরে আছে, 
অথচ সমস্ত বৃত্তিগুলো ছ্বারা চালিত না হ'য়ে সেগুলোর নিয়ামক তুমি 
হবে। 716)95 1১0010)০ (আদি কারণ )কে প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করার পূর্ণতা , কিন্তু সেটা অন্ভব করতে হ'লে সমস্তগুলির জ্ঞান থাকা 
চাই; কারণ প্রত্যেকটার ভিতরে [15686 7১17001010ই (মূল কারণ ) 
মূর্ত, জীবস্ত হ'য়ে উঠেছে । চরম কারণকে জান্বে অথচ যেগুলোর ভিতরে 
ম্টে বিকশিত সেট! জানা নেই, তার মানে তোমার পূর্ণ জান হয় নি। 
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তার ভিতরে সমস্ত 171010969 ( অন্তভূক্তি ), চরম কারণকে বোধ করতে 
গেলে সমন্তগুলো কাধ্য-কারণই জানা যায়, কারণ, সে সবগুলো একেরই 
বিভিন্ন ৪69০ (ধাপ); তবে যতক্ষণ তুষি সেগুলোর অধীন, ততক্ষণ তুমি 
অপূর্ণ, সে সম্বন্ধে তোমাৰ সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নি। আর যখনই সেগুলো 
তোমার অধীন, তখনই বুঝতে হবে সেগুলোর প্ররুতি সম্বন্ধে তোমার 
জ্ঞান হয়েছে, আর তাই তুমি বৃততিগুলোকে চালিত কচ্ছ। ভাবাধীন 
না হয়ে ভাবাধীশ হওয়াই পূর্ণতা । সাধারণতঃ মাধ মনে করে যে 
সাধু হলে তার ক্রোধ থাকৃতে নেই। কিন্তু এটাই ভুল। সাধু যিনি 
তিনিই জানেন কোথায় ক্রোধের ব্যবহার করতে হয়, আর তুমি তা 
জান না, তাই ক্রোধের অধীন হয়ে পড়? যেখানে তোমার ক্রোধ করা 
উচিত নয় সেখানে তুমি ক্রোধ করে কাজ নষ্ট কর। এক কথায়, 
সাধুই ক্রোধকে 29£1%1৩ ( নিয়মিত ) কর্তে পারেন, আর তুমি তা, 
পার না।” 

কথাম কথায আলোচনাটা একটু ঘুরিয়া গেল, তিনি বলিলেন, 
“মানুষের কারও প্রতি ভালবাসা বেশী হওয়া মানে, তার ভিতরে নিজেকে 
ততথখানি ডূ*বিয়ে দেওয়া অথবা আমার আমিত্বের ভিতরেই তাকে টেনে 
আনা। মানুষ নিজের স্থখ-স্বচ্ছন্দতা সব চেয়ে বেশী চায় কিন্তু যাকে 
সে ভালবাসে তাকে সখী করুতে আরও বেশী চেষ্টা করে; তার অর্থ 
এই যে, নিজেকে সে তার ভিতরে বিলিয়ে দিয়েছে বা তার আমিত্বের 
ও০০7)9 ( গণ্ডী )টার প্রসার হয়েছে । আমার হাতে চিম্টা কাটলে বাথা 
লাগে কারণ হাতটী আমারই অংশ, তেমনি অন্য মান্ধষের ভিতর যখন 
আমাকেই দেখতে পাই তখন তা'দের কষ্ট হ'লে আমার কষ্ট হয়-_-কারণ 
তারা তখন আমার আমিত্বের ভিতরে এসে পঞ্ড়েছে। ইহারই নাম প্রেম। 
প্রেম বলতে আমি বুঝি- নিবিড় ক'রে বোধ করা। কিন্তু শুন্তে পাই 
কারও কা*রও প্রেম-ভাবের জন্য একজন স্ত্রীলোক চাই, নতুবা তাদের 
প্রেমের অভিব্যক্তি হয় না। আমি সকল ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের কথা 
বল্ছি না, অনেক মহাপুরুষ আছেন আবার অনেকে এই পরকীয়া ভাবও 
প্রচার করে। এই কি প্রেম? কত জনকে দেখেছি বাইরে ভক্তের 
সাঙ্জের অভাব নাই কিন্তু মনে মনে নষ্টামির অন্ত নাই? রঙ্গীন কাপড় 
চোপড় এবং রংচংএর চিহৃ-ধারণ করাটাই ষেন মহা ধর্ম) ভিতরে তার 
ষত গলদই থাকুক । মনে রেখো মন তোমার সাধু হবে, বাইরে সাধু- 
সম্ন্যাসীর সাজ পাই-বা রইল; বাইরের সঙ্জার দিকে বেশী নজর, অথচ 
অন্তর ষে আগাছায় ভ'রে উঠছে সে দিকে তোমার লক্ষ্য নাই। কত 


-৬২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্ 


জল ছিটিয়ে ফুল ফে'লে আহ্কিক কচ্ছ, কিন্তু ধাকে পুজো কচ্ছ মনটা 
তার কাছেও নাই। চিরজীবন তুমি বাইর নিয়েই থাক্‌বে, কিন্ত যে 
অন্তরের প্রয়োজনে বাইরের এত আদর নেই অন্তরই থাকে অনাদৃত । 
উন্নতির এই কি ধারা? 

“তুমি বল্বে, ভগবান লাভ করতে হু'লে ছোট উপায় থেকে আর্ত 
ক'রে বড় উপায়ে ফেতে হয়। কিন্তু এ জন্মটা তোমার বাইরের ভড়ং 
নিয়েই কে'টে গেল, ত1১ ত্যাগ ক'রে বড় উপায় ধর্বার সাহস কি 
তোমার হ'বে? বড় একটা উপায় যখন তোমার সম্মুখে উপস্থিত, তখন 
চিরাভান্ত গতানুগতিক আচার-নিয়ম ত্যাগ করতে পার না, ঘোর সংস্কার 
তোমার মর্শে মর্মে বিদ্ধ ক'রে তোমাকে কতদাসের ন্যায় চালিয়ে নিচ্ছে। 
সে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত কর্বার শক্তি কোথায়? সন্ধ্যা- 
আহ্কিকের উদ্দেশ্য যদি জল-ছিটান এবং কর-সঞ্চালনেই তোমার খতম 
হয় তবে তোমার কাছে ভগবান-লাভ এ পধ্যস্ত। মনে রেখো লক্ষ্য 
তোমার কত বড়! তুমি লক্ষ্য হারিয়ে উপায়টীকে লক্ষ্য ক'রে বসে 
আছ। আমরা এতটা আচ্ছন্ন যে প্রচলিত সংস্কারের একটু এদিক ওদিক 
হ'লে ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে ভীষণভাবে তার প্রতিকার কর্‌তে চাই, একটু 
ভেবে দেখবার ধৈর্ধযটুকুও হয় না ধর্খ আমাদের কাছে এম্নি প্রাণহীন 
আচারে পর্যবসিত হ"য়েছে। 

“এই অন্ধ-সংস্কারের অত্যাচারে দেশটা উৎসন্ন গেল। নীচ জাতিকে দ্বণায় 
স্পর্শ করি না। প্রাচীন শাস্্-নিকমগুলি শুধু কথায় পালন করি, তার সঙ্গে 
প্রাণের ষোগ মোটেই নাই । শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলির সার্থক অর্থ না ধ'রে 
কদর্থ ধরা! ও কু-সংস্কারের দাসত্ব করা যে একই কথা! যে অন্ুভৃতি-লাভে 
জীবনের চরিত্র ও কর্মে একটা আমূল পরিবর্তন এনে দেয়, যাঁকে আশ্রয় ক'রে 
স্থপ্ত জীবন জে'গে উঠে__-আমি বলি তাই মানুষের ধর্ম । আর যে জীবন্ত 
মুর্ত দেবতার আকর্ধণে এই আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়, ধাকে ঘি'রে ফুটে 
ওঠে আমার যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী, ধারান্সিগ্ধ ন্মেহস্পর্শে 
জে'গে ওঠে তীক্ষ অন্তরূ্টি, তীব্র কর্-প্রেরণা, ধার জীবনের সামীপ্য-লাভে 
আমার ক্ষুত্র জীবন সার্থক হয়ে উঠে ব্যক্ত হ'তে অব্যক্ত পর্যন্ত যা” কিছু 
সমন্তই আমার বোধের মধ্যে ধরা দেয়, তিনিই আমার ভগবান । 72975008] 
+০০০190৩ 90০৭ (রক্ত-মাংস-সন্কুল জীবন্ত নর্-বিগ্রহ ) মানে আমি এই 
বুঝি--যেমন শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, হজরত, বুদ্ধ প্রভৃতি। এ ছাড়া অন্ত কোন 
0০৫এর সঙ্গে মানুষের কোন দিনই পরিচয় নাই, আর আকাঁশস্থ ভগবানের 
প্রতিষ্ঠা কর্‌তে গেলে সৃষ্টি হয় নাস্তিকতার |” 


আলোচনা-গ্রসঙ্গে ৬৩ 


১৯২৩ সন ১৫ই জুন, ডাক্তার যতীন রায়, প্রফেসার কৃষ্ণা এবং 
অন্ান্ত অনেক পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত। জীব-কোষ সম্বন্ধে আলোচনা 
চলিতেছিল। শ্রী্রীঠাকুর বলিতেছিলেন-_“1305 ০০]1৪এর ( দেহ-কোষের ) 
1)001993 ( সার্‌ বস্তু )এ 6308318102) (বিস্তার) ও 9০028200190 ( সঙ্কোচ ) 
হলে একটা 17:89198 ভাগ হয়ে দু'টো হ'য়ে যায়। এইরূপ প্রতিনিয়ত 
92008751028 (সম্প্রসারণ ), ৫০০৮:০০৮০৮ (সক্কোচ) ও 80800203010 
( নিশলতা )এ ০৬11 ৫1%18107. ( কোষ-বিভাগ ) হয়ে হ'য়ে একটা 91 
(কোষ) অগণিত ০9119এ ( কোষে ) 11090 (বিভক্ত) হয়ে যায়। 
একটা ০০1) (কোষ) যে দু'টো হয়, সে দুটোই 955806]5 81701191 
(সম্পূর্ণূপে এক প্রকার) হয়। একটার যে ছুই ভাগ হয় তা" নয়। 
একটাই নিজের মত আর একটা সৃষ্টি করে। 

”/১11708] 88118 (প্রাণিজ কোষ ) এবং ০£9$8১19 ০9119 ( উত্ভিজ্ঞ 
কোষ )এ কোনই পার্থক্য নাই। 061] (কোষ) হিসাবে তাহারা 
85201] 81701197 (সম্পূর্ণ একপ্রকার ), কিন্তু বিভিন্ন 96115এ ( কোষে ) 
বিভিন্ন প্রকারের 9109285র 81119586100 (শক্তির বিকাশ) হয়। 
মানুষের প্রত্যেকটা 991]এ ( কোষে ) তার সমস্ত ০01050101081)688 (জ্ঞান ) ও 
10089 (ভাব ) বর্তমান থাকে। মাতৃ-রজঃস্থিত ০৮৮: (স্ত্রীবীজাধু ) এবং 
পিতৃ-শুক্রস্থ ৪1997086028 ( পুং-বীজাণু ) এই দুইয়ের মিলনে একটী ০911 
(কোষ )। এখন এই যে 9০]]এর (কোষের ) 1%18107, (বিভাগ ) এবং 
তাদের ৪০৮. ( বৃদ্ধি) হয় এর 2৪/কে (গতি ) 7৫৫01809 (নিয়ন্ত্রিত ) 
করা সম্ভব। হুঠষোগীরা তা, ক'রে বেশী দিন বাঁচতে পার্তেন। ব্যক্তিগত 
সাধনা এবং উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা দ্বারা অকালমৃত্যু অনায়াসেই 9০:07:01 
(রোধ) করা যায়। শরীরের যে সমস্ত 81973 ( মাংস-গ্রন্থি) আছে এই 
81800১-গুলোর €517801058 বা ৪০০:9610)9 ( নিঃশ্রবণ ) প্রয়োগ করায়, অন্ত 
কোন স্থান হইতে এই £187093 £7:80106 (সংযোজন ) দ্বারা ০০1]এর 
(কোষের) 7866 0: £:০৮/01). (বৃদ্ধির পরিমাণ ) ৮৪7 ( পরিব্তিত ) করান 
যায়। কারণ £1%093 (মাংস-গ্রন্থি)গুলি যেন 7০%০:-1)099০৪--7০36:৮০178 
0 9719785 (শক্তির ভাগার )। বানরের 17910 81870. ( মাংসগ্রন্থি- 
বিশেষ ) 6:৪০6 (নিফ্াসিত ) ক'রে মালুষে ব*সিয়ে বৃদ্ধকে যুবকে পরিণত 
করা হচ্ছে শুনতে পাই। ইহার কারণ, কোন প্রাণীরই ০6119 (কোষ) 
বিভিন্ন নয়, যা” কিছু পার্থক্য তাদের ০০৩:৪১*র (শক্তির )। 9৮78০6828] 
(গঠনের ) ফোনও ৫1£9:90০০ (পার্থক্য) নাই--এমন কি 1006810 
( অজান্তব ) ৫9115 ( কো ) বাতাস, আলো, “ইলেক্ট্রন প্রভৃতির ৫০1]এর 
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(কোষের ) সঙ্গেও কোন পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবলমাত্র 679:8/”র 
(শৈক্তির)। 

“মৃত্যুতে ০০11৪এর ( কোষের ) পরিবর্তন হয় অর্থাৎ এক রকমের ০৪]] 
আর এক রকমের 99118 (কোষে) (082810160 হয় ( পরিবঞ্িত 
হয়), কিন্ত প্রত্যেক ০৪]]এরই (কোষের ) 90089100871088 (বোধ) 
আছে । এই হিসাবে মৃত্যু আর কিছু নয়, কেবল 1099102) ০: 07582118890 
001080300818988 (দানারবাঁধা জ্ঞানের বা স্বিৎ-এর বিক্ষেপণ) | 17090151018] 
(ব্যক্তিগত ) 90:08010081)089 ( বোঁধ ), 261] 0070901071910898এ ( কোষের 
বোধে ) বিকীর্ণ হয়ে পড়ে। বন ০61] (কোষ) চতুদ্ধিকে তাদের 
90108010092988 (জ্ঞান) নিয়ে বিচ্ছ্রিত হয়। এক জটিল আমিত্ব 
ভেঙ্গে খান্‌ খান্‌ হয়ে বহু কোষের বহু আমিত্বে পরিণত হয়, আর তাই 
মৃত্যু । একটা 199৪য় (ভাবে ) যেন 99118 ( কোষ )গুলি দানাবাধা থাকে, 
মৃত্যুতে ৫9118এর ( কোষের ) 01817165878000 (বিশ্লেষণ ) হয়। সেই 
আত্মার উপলব্ধি ষার হয়েছে তার কাছে মৃত্যু নাই__এট! £৪%| ( প্ররুত ); 
আর লোকের কাছে পূর্বজন্ম, পরজন্ম মিথ্যা, কারণ তা'রাঁ আত্মার 
সঙ্গে নিজেদের এখনও 106761660 (একাত্ম) করেনি বলে আত্মাই 
ষে নানা ঘ্ৃণিপাক টি ক'রে করে জীবন-মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চল্ছে তা, 
বুঝে না এবং অনুভব করে না।” এইভাবে আলোচন৷ আরও অনেক দূর 
অগ্রসর হইল। সেদিনের সকল কথা স্থসংবন্ধভাবে আর লিপিবদ্ধ হয় নাই । 


২৪শে জুন ১৯২৩। ডাঃ এস্‌ কে রায়, এমবি মহাশয়ের সঙ্গে 9611 
সন্বপ্ধে আর একদিন কথা উঠিয়াছে। আশ্রমবাসী অনেকেই উপস্থিত। 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন, _“&10110%] ০6119 (প্রাণিজ কোষ ) ও ৪8৪$81)]9 
96118এ ( উদ্ভিজ্জ কোষে ) 1)1560108108] ( গঠন-সন্বন্ধীয় ) কোন 01267:97099 
( পার্থক্য ) নাই । তবে ৫৪০6৪)1০ ৫911৪এর ( উভ্ভিজ্জ কোষের ) 81778] 
89118এ (প্রাণিজ কোষে ) 2:810807090, (বুপাস্তরিত ) হ'বার একটা 
10807] 80165 (স্বাভাবিক টান) আছে, যেমন ৪1১61778602%,র 
( পুং-বীজের ) ০দএঃএকে (আত্রীবীজকে ) ৫৪1০ কর্বার জন্য বিশেষ 
870165 ( টান) আছে সেইরূপ । 9৫9৮৪01০ ০০118 ( উদ্ভিজ্জ কোষ) 
বত সহজে 8108778)] ০9118এ (প্রাণিজ কোষে ) 05808107760 হয়, 8101779] 
2া&8এর 80165 না থাকায় তত সহজে হয় না। এক রকমের গাছ আছে 
তাদের ভিতরে 991]এর ৪0120811 ( জান্তবতা ) এতটা প্রকাশ পায় যে, 
তার! নাকি পতঙ্গ-জাতীয় প্রাণী ধরে খায়'। 40179] ০6118এর (প্রাণিজ 
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কোষের ) (28078191060 ( রূপান্তরিত ) হবার &120165 (টান) না থাকায় 
এবং সমজাতীয় বিধায় মানুষে &1111081 £0০0 (আমিষ খাছ) খেলে সেই 
খাছের 81)80)9] ০৪11 (প্রাণিজ কোষ )গুলো৷ ও 0০95 ০০118-এর ( শারীরিক 
কোষের ) মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। একে অন্যকে হজম কর্‌তে চেষ্টা করে, 
আর যে সমস্ত 035৪০ ( দৈহিক উপাদান ) মধ্যে 69118 ( কোষগুলি ) 
10009. ( সংলগ্ন ) থাকে সেখানে একটা 9811) 0:০৫5০৫৭. ( একপ্রকার 
বিষ উৎপন্ন) হয়। এই [010 (বিষ ) 7015 ০০1৪ (শরীরের কোষ) 
গুলোকে এমন কবে 00০1৯০০ (উত্তেজিত ) কবর্‌তে থাকে যার ফলে ৫9118 
গুলোর 2৪014 4৩৮০101)7006177 (দ্রুত বিকাশ ) ইয়ে যায়। সত্বরে এ 
09₹100116 ( বিকাশ ) চরমে পৌছায়। অনতিবিলম্বে বার্ধক্য আসে |” 

কত রাত্রি কত সকাল-সন্ধ্যায় এইরূপ কত আলোচনা হইয়াছে । এক 
এক দিনের আলোচনায় আলোচা বিষয়ে হি ইঠ।দু'ণ্ণে গভীর অন্ত্ূ্টির 
পরিচয় পাইয়া এবং তাহার বলিবার অপূর্ব ভঙ্গিম! দেখিয়া সকলে স্তত্তিত 
হুইতেন এবং স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা শুনিয়া যাইতেন। নিয়ে আরও কয়েক 
দ্রিনের আলোচনা উদ্ধত করিতেছি । 

১৯২৩ সনের ১০ই জুলাই । শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে কারখানা, পাঁযাঁর হাউস্‌ 
প্রভৃতি দেখিয়! ঘরে আসিয়া বসিয়াছেন। তখন কথাপ্রসঙ্গে বলিতে 
লাগিলেন_-“মনের শান্ত অবস্থায় জগতের সমস্ত ভাবগুলো। মনে ফুস্টে উঠে। 
মনটা বিশ্ব-জোড়া। উহাকে একটা ক্ষুদ্ধ আমিত্বের ছারা গণ্ডীবদ্ধ ক'রে 
আমর! ক্ষুত্রত্ব অনুভব করি। এই ক্ষুদ্র আমিত্বের 19০ (ভাব) ছেড়ে 
দিলে বড় আমিত্বের বোধ আমে । মনটা তো একই । বিশ্ব-আমির 
সমুদ্রের ভাবরাশির আমরা এক-একটা বুদ । আমরা! ৪8৫০53101; ০0: 
10৫২-এর ( ভাবপরম্পরার ) গণ্ডীতে বদ্ধ আছি, তাই আমাদের 10015100081 
আমিত্ব বা ব্যক্তিত্ব। 7৯%83%5০ (ক্রিয়াহীন ) হওয়া মানে, এই গণ্ডতী বা 
বুদ্ধদ্‌ নিষ্ক্রিয় ক'রে তোলা । তখন নিজের কোন বিশেষ 109৮-র ( ভাবের ) 
&৫115105 ( কাধ্যকারিতা ) ন1 থাকাতে বিশ্বজগতের ঢেউ এসে মনে লাগে। 
3788) 9011৩-এ ( মস্তিফ-কোষে ) বিশ্বজগতের ঢেউ-এর জন্ম-জন্ান্তর অবধি 
ছাপ পড়ে গেছে। আমি নিজে যে-109৪-তে ( ভাবে ) 101660 ( যুক্ত ) 
ও 2০1৮৩ ( ক্রিয়াশীল ) হয়ে আছি তা ছে+ড়ে 7১8891%০ ( ক্রিয়াহীন ) হ'তে 
গেলেই :812এ ( মন্তিষ্ধে) সব ছাপ আপন আপনি মৃন্তি জ্যোতিঃ 
শব প্রভৃতি নানা রূপ ধরে চা 2680 8100. 20 ( বক্ত-মাংসের আকারে ) 
দেখা দেয়তাই নানাবিধ দর্শন যোগীদের হয়। 10989: ৪20 
0991087 01008008007 (গভীরতর মনঃসংযমের ফলে) জাগ্রত 
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অবস্থাতেই স্বপ্ের গ্যায় দর্শন হয়। আলো দেখ ছি-_আরও ৭০9৫7 
00006161610 (গভীরতর মনঃসংযম ) হলে নিজেকেই আলোক-মণ্ডিত 
দেখতে পাই। আমিত্ ঠিক আছে কিন্তু 0:0700 605692081100-এর 
11766208165-তে (চরম মনঃসংযমের তীত্রতায় ) 1)88315165 (ক্রিয়াহীনতা ) 
এলেই এ সমস্ত দর্শন হয়। [00159798] ঘ-এর ( বিশ্ব আমির ) ৪89০0088101 
0£ 10988 ( ভাবপরম্পরা ) হলেই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, অথবা মে নিজেই যেন 
বিশ্বজগংরূপে স্যই হয়। [017159298] ] (বিশ্ব আমি) যেন সমুদ্র, তখন সব 
একাকার । তারপর জীবজগং-হ্হষ্টি মানে [0101৮658] -তে (বিশ্ব আমিতে ) 
তরঙ্গ-সমষ্ি। বিশ্ব আমি যখন তার কোন বিশেষ তরঙ্গে এই আমিতে 
109761590 ( একীভূত ), তখন বহুত্বের স্থষ্টি-_তুমির স্থাষ্টি। আবার এই 
আমিত্ব £0/৩1খ21901819 ৪৪৪০-এও (মধ্য অবস্থায়ও) আছে, আবার ব্যক্তিত্বও 
আছে--কিস্ত প্রত্যেক 199৪-র (ভাবের) সঙ্গেই যেন 1997111500. (একীভূত) 
হচ্ছে, তখন প্রত্যেক বস্তই যেন নিজেরই প্রতিবূপ অথবা নিজেই বলে 1961 
(অশ্ভব ) করা যায়। তখন আর আস্বা্দ থাকে না, কাম-কামনা থাকে 
না, 20810-60হ)8109 (পুরুষ-স্্রী) বৃদ্ধি থাকে না। কিন্তু আমির 
বনুত্ব থাকে। তখন সবই আমি, তাই আমার ক'রে নেবার ইচ্ছা থাকে না। 
ভেদবুদ্ধি না থাকাতে রাগ-দ্বেষ থাকে না নিজেকেই নিজে কি আস্বাদ কর্‌তে 
পারি? ভা9708]6কে (স্ত্রীলোককে ) জ'ড়িয়ে ধরুলে নিজেকেই জড়িয়ে ধরা, 
সেখানে নিজের প্রতি নিজের কাম, কামনা, ক্রোধ প্রভৃতি কেমন করে 
সম্ভব? 

“আমাদের যেন তিনটা অবস্থা আছে-_ প্রথম, স্ুযুপ্তি--তখন 19988 
(ভাব) নাই, মনের তরঙ্গ নাই। দ্বিতীয়, জাগরণ-বিশেষের অবস্থা 
--তখন আমিত্ব আছে কিন্ত কোন ভাব-তরঙ্গের সঙ্গে 196011660 (যুক্ত) 
হুশচ্ছি না, এমন এক অবস্থা । তৃতীয়, ইন্দ্রিয়ের দাঁস- কামুক আমি অন্য 
109৪ ( ভাব )-ওয়ালা আমিকে যেন তুমি-ভাবে দেখে । অনন্ত গ্রথম অবস্থা, 
সাস্ত তৃতীয় অবস্থা, ,দ্বিতীয় অবস্থায় সাস্ত ও অনস্ত পাশাপাশি, তখন মনে 
হয় খুব বড় ও খুব ছোঁট। আন্তে আস্তে যখন প্রথম অবস্থাটা আমে তখন 
মনে হয় আমারই হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই বিশ্বজগৎ ছেয়ে ষাচ্ছে। 

"[00155881 [-র (বিশ্ব আমির ) ভঙ্গীগুচ্ছ যেন এক-একটা ৪1)9৫158 
বু জাতি। মানুষ আয়না দিয়ে মুখ দেখতে দাধারণতঃ যখন একা থাকে-_ 
সবাই কিছু-নাঁ-কিছু মুখভঙ্গী করেই । আমার মনে হয় এই বিশ্বজগৎ বিশ্ব 
আমির ভঙ্গীগুচ্ছের একত্র সমাবেশ । 

“[0159188] [-ন জাগরণ অর্থাৎ ভা! (ইচ্ছা) 0:9201,99 (প্রধান) 
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হতে আরম্ভ হয় সোইহং পুরুষে-_-যেখানে বাধাকৃষের যুগল-মিলন। সেখানে 
[ (আমি) ও ড।!| (ইচ্ছা) ষেন পাশাপাশি । তারও উর্ধে অলখ, অগম ও 
দয়ালদেশ-_মহা আমির ক্রম-জাগরণের আতর | উর্ধে [ 1১000111606 (আমি 
প্রধান ), ডা! 16606 (ইচ্ছা গুধ )- নিক্বে £ 1190৮ (আমি গুপ্ব ) 
হয়ে যাচ্ছে, 111 (ইচ্ছা) 1১:07087)92 (প্রধান) হ'চ্ছে--আবার মহা আমির 
ছাপযুক্ত মানব-মানবীও এ এক অথেই কৃষ্-রাধা, রাম-হম্গমান বা কৃষ্ণাজ্ছুন। 
[077158781 ] (বিশ্ব আমি )-জানা লোককে ষে-ভাঁবেই হেকি ভালবাস্লেই 
তার ভাব আমাদের মধ্যে ফুটে বে'রুবে। তাই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-_ 

“মন্মন! ভব মণ্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্জানে প্রেয়োহসি মে ॥ 

সর্ধবধন্মান্‌ পরিত্যজ্য যামেকং শরণং ব্রজ | 

অহং ত্বাং সর্বপ(পেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ ॥ 
শাস্ট্ে যে বলে “কিষ্তম্ত ভগবান্‌ স্বয়ং_তাও তিনি [া1)167881 ]-র সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন বলেই ; আর তাই শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম “অচ্যুত । 

“ধার আমিত্ব বিশ্ব-জোড়া, তার মনের নাগাল পাওয়া বা বুদ্ধি ক'রে তাকে 
বঝা বড় মুষ্কিল। এই এক ভাবে আছে, পরমুহূর্তেই বিপরীত ভাবের সঙ্গে 
109861530--কারণ তার আমিত্বের ০০/1০1-এতেই ( সংযমেই ) জীব- 
জগতের সমস্ত ভাবরাজি, _সঙ্কীর্ণ গণ্ীবদ্ধ জীব তার নাগাল পায় না। 
তার সঙ্গে আলোচন! করতে কর্তেই-+1১:10এ ( মস্তিষ্কে) জগতের নানা 
ছাপ ত* আছেই, বহু জন্ম হ'তে রয়ে গে ছে-1060280 0020691217803010-4 
(স্থগভীর মনঃসংষোগে) মানুষের চোখের সাম্নে কথাগুলো রূপ নিয়ে দেখা 
দেয়__তাস্ই অঙ্ছনের বিশ্বরূপ-দর্শন। এই অবস্থায় শরীর কেপে ওঠে, 
মনের ওলট্‌ পালট্‌ হৃ*য়ে যায় আবার মনের এই পরিবর্তনে শরীরেরও 
অনেক পরিবর্তন আনে। এ পরিবর্তন আস্তে আরম্ভ করলে শরীরও 
(811810106 (বপাস্তরিত) হয়। ধীরে ধীরে 7097৮9-8556970-এর 
(আফুষন্ত্রের ) 198০1)0:86802, (নব জীবন ) হয়, মানুষের মধ্যে ভগবতা 
বিকশিত হয়ে উঠে। মানুষ যখন সদ্‌্গুরুর বা আদর্শের প্রতি অজ্জনের মত 
অনুরক্ত হয়, গুরুর ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে, তখনই মানুষ হয় 
সবচেয়ে ০০৮০ (কম্মতৎ্পর )। 100001189 1১898151165 না হ'লে অর্থাৎ গুরুর 
ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছ সম্পূর্ণরূপে [০:৮০ না করুলে 709169৪০616 
আসে না; আর এ ক্ষেত্রে অন্ত সাধনার দরকার হয় না, সদ্‌গুরুর 
কথাতেই তার কাছে বিশ্ব ফুটে উঠে ।” 

৬৪ ৬ 


রঃ রঃ ০ 


৬৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দর 


আর একদিন 60206786810) ( মনঃসংযম ) সম্বন্ধে কথা বলিতে 
বলিতে বলিলেন- _/[0-80176 1779759৪ (অন্তঃগ্রবাহী আয়ু) দিয়ে 
1116-091৮606 (জীবন-ধাঁরা ) 06:৮০-০০8৮৪-এ (আ্বাধুকেন্দ্রে) ফিরে 
এসে ০0097008899 (কেন্দ্রীভূত) হয় । 13£০-00201/-এর (জীবন-ধাবার) 
এই 60920697)৮8601 ( কেন্দ্রীকরণ ) বা 06070181101) (সংযোগ )-এর 
অবস্থায়ই অনাহৃত নাদ বা বচন উপলব্ধি । এই 6010967067861027 
( মনঃসংষোগ )-এর জন্য 1007”59-67৮6-এর (স্ায়ুকেন্দ্রের ) 1019789 
8০61৮ (তীব্র কর্মশীলতা) হয়। নাদ এবং জ্যোতিঃ প্রভৃতিই 
1119 (জীবন)-এর স্বরূপ; এইগুলিই 111০-এর 95]7985101 (বিকাশ)-__দেহ- 
নিরপেক্ষ ভাবেও এদের অস্তিত্ব থাকে । যেআলোক ও শব্ধ আমরা অন্থভব 
করি, উহাঁও এই 510] 9০19 (জীবনধারা) 78:08115 (কতক 
পরিমাণে ) ৫০7৮৮৪-এর (কেন্দ্রের) দিকে ৫0)967105160 ( কেন্দ্রীভূত ) হয় 
বলেই । কিন্তু এর উপর আমাদের ০০01701 (হাত) নাই। চিত্তকে 
থামিয়ে দেওয়! মানে চিত্তের স্পন্দন থামিয়ে উহাকে নিশ্চল করা । 

“লাম-জপটা বা সর্বাপেক্ষা ৫0170108603 (একাগ্র ) চিত্তের 
8২1098810 (ভাব ও প্রকাশ ) চিন্তা করা, 07098009 800 10983 
(চিন্তা ও ভাব) 6111780 (দৃরীভূত ) করার 9885 0:০9638 ( সহজ 
উপায় )। 1107061,66 %00 19999 ( চিন্তা ও ভাব ) 61110171869 ( দুর) 
কর্তে চেষ্টা করলেও 1017.0-এর ( মনের ) ৪০1০-৫0780105৪ ( অর্দাচেতন ) 
10810 ( প্রদেশে ) অনেক ৮০৪৪৪ ৪0. 19689 ( চিস্তা ও ভাব) 
থাকে। সেগুলি অবসর পেলেই, স্থৃবিধা পেলেই জেগে ওঠে । [170581)15 
&710. 19688 ( চিন্তা ও ভাব ) যত বাদ দিতে দিতে যাওয়া যায় তত 10161)61 
0:09%17$9 ( উচ্চতর চিন্তা), 1.181)7 19988 ( উচ্চতর ভাব ) বা 111০-এর 
(জীবন-সতার ) 0718108] (মূল) স্থানের নিকটবর্তী স্থানের 7০098068 
&1)0 19999 মনে আস্তে থাকে । এইরূপে 0:০৫9৪এ কর্‌তে কর্‌তে অনেক 
সময় একটা লয়ের অবস্থা আসে অর্থাৎ এমন ঠ0081)19 819 19098 
আসে যাকে 9198715 ৮:০০ (স্পষ্ট নির্দেশ ) কর্‌তে বা বুঝতে পারা যায় না। 
ধনেতি” 'নেতি" ক'রে বিচার কর্‌তে গেলে এই লয়টা আসে অর্থাৎ মাঝের 
৪ জর সামঘ্নিক স্থিতি এসে 111-এর (জীবনের ) মূলে পৌছিবার 

হয়ে দাড়ায় । ৮9115 900060628690 77)100-এর (পূর্ণ 
কেন্দ্রীভূত মনের ) 697:998107. (প্রকাশ ) ষে নাম তা” জপ করতে থাকৃলে 
পূর্বোক্ত প্রকারে লয়ের অবস্থায় মান্ষকে বিশেষ বাঁধা দিতে পারে না; 
কারণ মাঝখানের এ লয়ের অবস্থা হইতেও উচ্চতর অবস্থার 399৪ বা নাম 


আলোচনা-প্রসঙ্গে ৬৯ 


মনে থাকে বলে মাঝে স্থির হয়ে লয় পেতে পারে না। এই জন্য 
উচ্চগুরের নাম-জপ, “নেতি' “নেতি" বিচারের চেয়ে নিরাপদ । “নেতি, 
«নেতি” বিচারের সঙ্গে নাম-জপ থাঁকৃলে সেই সব চেয়ে ভাল। “নেতি, 
বিচারে বাহ্বস্ততে চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, আবার নামের ফলে 181-এর 
( জীবনের ) 071817,-এ (মূলে ) পৌছান যায়। যে ভক্ত, সে জীবনটাকে ঠিক 
যেমন আছে তেমনি রেখে আপনাকে এমনি ক'রে পরিবন্তিত করে, যাতে 
জীবজগতের সঙ্গে আনন্দের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যাতে সে জীবজগতের 
অঙ্গীভূত হয়ে ফেতে পারে। আর অভক্ত মায়া-বদ্ধ জীব আপনার 
ক্ষুদ্র দেহ ও অহংকে ঠিক রে*খে জগংটাকে বদলে নিয়ে আপনার অন্থবর্তী 
কর্‌তে চায়। বুঝে নিতে হয়, বিশ্বাস কর্‌তে হয় ও চিন্তা করৃতে হয় যে, এই 
বিশ্বটা একটা গপ্রেম-তরঙ্গ। এই তরঙ্গের ভিতর ক্ষুদ্র আমিটাকে মিশিয়ে 
দিয়ে এর অঙ্গীভূত হয়ে পড়াই প্রেমরসের আন্বাদন করা। আর ক্ষুত্দ 
আমিটাকে পৃথক রেখে বিশাল বিশ্বকে ভোগ করার চেষ্টা ভেকের 
পর্বত উদরস্থ করার চেষ্টার ন্যায় বুথা বিড়ম্বন1।” 

কথায় কথায় আর একদিন বলিতেছিলেন--“সাধনার চরমে স্থখও 
থাকৃবে, দুঃখও থাকৃবে--সবই থাকৃবে। কিন্তু স্বৃতিটা ফিরিয়ে আনাই হচ্ছে 
লক্ষ্য--স্থৃতি ফিরিয়ে আনূলে স্থখ ছুঃখ উভয়েরই তীত্রতাটা আর থাকে না। 
কিন্তু যার স্থতি জাগ্রত, তার সাহাষ্য না পে+লে, তার শরণাপন্ন না! হলে এ 
স্বৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা অসম্ভবই । এই ৪০1-টা ( নিজত্বটা! ) সেই ৪614-ই, 
তবে মনের গণ্ডীর সঙ্গে নিজেকে 19901890 ( একীভূত) করে রে*খেছে। 
আবার এই আমিই [071%৩::88] ( বিশ্ব) আমি, এটা শুধু মুখে বল্লে ব। 
মনে ভাবলেই ষে হল তা" নয়। আমার এই গণ্ডীবদ্ধ আমিত্বকে যেমন মনে 
প্রাণে £99] ( অনুভব ) করি ও 119 করি (জীবনে লাগাই ) সেই রকমটা 
যদি আন্তে পারি তবেই [018%8788] 1-র (বিশ্ব আমির ) সঙ্গে সত্যিকার 
একাত্মতা হয়। মনটাকে 78551 (নিক্িয়) ক'রে, কোন ০017661068 
( আধেয় বস্ত) না রেখে যদি সং্এর জাগ্রত স্বতি কোন ব্যক্তির উপর 
01000117809 ( কেন্দ্রীভূত ) করি তখনই [001৮6788] [ (বিশ্ব আমি) 
আমার ভিতরে প্রবেশের উপযুক্ত আধার পেয়ে আমাতে 981. কর্বে 
(ঢুকবে )। যেমন, মন যদি সংস্কারশূন্ত হয়, আর সেই মন যদি চাদে 
€301)0911,$90 হ্য়_মন ত' সব জায়গাতেই আছে--তখন চাদ সম্বন্ধে 
যে ভাবগুলি কল্পনাকারে মানস-সমুন্রে উখিত হ*বে সে 10983 (ভাবগুলি ) 
(59০ (সত্য ) হবেই | কিন্তু মনে যদি কল্পনা বা ভাব 81985 ( পুর্বে) 
থাকেই তবে 9০07880% 01 19988 (ভাবের সংঘাত )-এর জন্য সত্যানুভৃতি 


৭০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দর 


সম্ভবপর হবে না । [,০₹্৪-এ ( প্রেমে) এই ভাবটা আসে, তাই ভগবান 
ভক্তির কাছে কাৎ হন। কারণ ভালবাসায় 7010-এর ( মনের ) & উপরি- 
উক্ত ৪৮৮০৪ (ভাব ) আসেই, তা”তে ভগবানের গুণগুলি অলক্ষিতে 
ভক্তে এসে পড়বেই। শরণাগতের নিকট ভগবান পরাজিত হনও 
এই জন্যই ।% 

স্বৃতি ফিরাইয়া আনিবার কথাটা উল্লেখ করিয়! বলিতে লাগিলেন--"একটা 
1998 ( ভাব ) মানুষের মনে যে কারণেই হউক 7:900101791/% ( প্রবল ) 
হলে মানুষ তাতে 803০:)০৭. (নিমগ্ন) হয়ে যায়। যেমন মৃতাসময়ে 
কতগুলো 10988 ( ভাঁব ) পর পর আস্তে থাঁকে--কিস্ত যে পর্য্স্ত মন একটা 
109৪-তে ( ভাবে ) £108011১94 ( নিমজ্জিত ) হয়ে অন্য 883001,001068%-র 
(সংযুক্ত ভাবের ) স্থতি ও ০01)1)901776 110] (যোগস্থত্র ) হাসরিযে না 
ফেলে, সে পর্ধান্ত মৃত্যু সম্ভব হয় না । কোন একটা 10870760187 199৮-তে 
(বিশেষ ভাবে ) যেই 60120018601 ( মন:সংযোগ ) হয় অমনি সেই 
৫0108176760 ( মনঃসংযষোগ )-এর ফলে জ্যোতিংঘর্শন হয়, আর সে 
জ্যোতিঃর এমনি ঝাঝ যে তা'তে অন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী 902210% 19০8৪- 
এর (আগন্তক ভাবের ) সহিত 90100190077 11010 ( যোগস্থত্র ) হাগবিয়ে 
যায়, তাই 0:9397% (বর্তমান ) আমিত্বের বিস্বাতি ঘটে এবং যেই সেই 
1968৪ (ভাব ) থেকে ০০৮-০% ( বিষুক্ত ) হওয়া অমনি মৃত্যু সম্ভবপর হয়। 
00100005003 ৪0096839101 ০? 19989-এর (নিবস্তর ভাব-পরম্পরার ) 
মধ্যে যে-কোন একটা 19689-তে 81১9০0190০9 ( নিমজ্জিত ) হৃ*লে স্থৃতির যোগ 
নষ্ট হ'লেই মৃত্যু। আমাদের ইহজীবনেও শৈশবের আমিত্বের মৃত্যুতে 
যৌবনের আমিত্ব আসে; এস্থলে স্বৃতির যোগ একেবারে নষ্ট হয় না 
বলেই দেহত্যাগ না কবেও আমিত্বের পরিবর্তন ঘটে । তা"তে দেহেরও 
কিছু যে ₹০-১1101778 না হয়, তা” নয়। এই যদ্দি বল মৃত্যু-রহস্য, তবে 
কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ 1098-তে ( ভাবে ) 81)80160. ( নিমজ্জিত ) হয়ে মবে, 
তা” জান্তে পাতি তার ইহজীবনেব কর্ের দ্বারা। কোন ব্যক্তির জীবনের 
কর্মে ও ব্যবহারে তার অন্তণিহিত মূল ভাবটাই পরিস্ফট হয়। সেই 
ভাবটা জান্লে পূর্বমৃত্যুর সময় তা*র 0:9%81110% ( প্রধান ) 998টী (ভাবটা) 
পাওয়া যায়। আর 884৭0018000 ০8 $0০%৪-এর ( ভাব-সম্বদ্ধের ) 
1৪স ( নিয়ম) অন্ুনারে সেই 070০৮811108 19০৪-র (প্রধান ভাবের ) 
সঙ্গে কি 01110 ০0? 19983 (ভাব-লহরী ) তার এসেছিল তা*ও 
12719: ( অনুমান ) করা ষবায়। তা"হ*তে পূর্ব জীবনেরও 199 ( সন্ধান ) 
পাওয়া যায়। এইরূপে মৃত্যুকালে 0:90071081)6 (প্রধান ) 199৪-র 





ীস্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্দ্র ( পাঠ্যাবস্তায় ) 


আলোচনা-প্রসঙ্গে ৭১ 


(ভাবের ) সঙ্গে 91%1060 ( সংযুক্ত) হ'য়ে ষে ছোট ছোট 19984 ( ভাব- 
গুলি) মনে উখিত হ"য়েছিল সেগুলি 49107017000 (নির্ধারিত ) হয়ে পড়ে। 
এই ভাবে 7১:০৫৪৩৫ করলে ( অগ্রসর হ'লে ) পূর্ব পূর্বব জন্মের ইতিহাস 
11)19701)96 ( অনুমান ) দ্বারাই পাওয়া! যার ।” 

১৯২৩ সনের €ই আগষ্ট । শ্রশ্রঠাকুর পল্মার ধারে বাধের উপর পশ্চিমান্ত 
হইয়। শুইয়া আছেন। ছুইপার্থে অনেকেই বসিয়া আছেন। ভর! পদ্মা! 
স্কীতবক্ষে প্রিয়-সম্ভাষণে অনস্তের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যাকালীন 
সমীরণ তার সঙ্গে যোগ দেওয়ায় আর সে নীরবে যাইতে পারিতেছে না, 
বাঁধের তটতলে উচ্ছলিত হইয়া কলকল-নাদে তার আনন্দোচ্ছাস জানাউয়া 
যাইতেছে । পশ্চিমাকাশে অস্তমিত স্ধ্যদেব লালবর্ণের ক্ষীণ রশ্মি রাখিয়! 
বিশ্রামলাভে যত্বশীল। যাহার] বাধের উপরে বসিয়াছিলেন, তাহাদের সকলের 
মুখমণ্ডলই সেই রডীন আভায় দীপ্ধ। মাঝে মাঝে এক-একখানা নৌকায় 
কৃষকগণ দিবসের কাধ্য-সমাপনান্তে উত্তাল তরঙ্গমালা উপেক্ষা করিয়া স্বীয় 
গন্তবা স্থানে চলিয়া যাইতেছে । শ্রীশ্রীঠাকুর নানা বিষয়ে সেদিন কথাবার্তা! 
বলিতেছিলেন। কয়েকটা প্রসঙ্গ এখানে উদ্ধৃত করা হইল । যথা__ 


“বর্তমান যুগের ৫১০৪7], (গবেষণা-কাধ্য ) ও এদেশের পূর্বকালের 
263687:01১-এ (গবেষণায় ) ফারাক আছে। এখন মাঝখান থেকে একটা 
ধরে বাইরের দিক দিযে নানা রকম চিন্তা ক'রে খানিকটা বার করে, হয় 
সেখানেই শেষ হয়ে যায়, আর না-হষ আত হা"রিয়ে ফেলে । আমাদের 
খষিদের চিন্তাপদ্ধতি ছিল অন্যরূপ। তাঁরা জিনিষের গোড়া ধ'রে ক'রে 
যেতেন। এই ধক্ষন যেমন জল। জল থেকে 5৮08] (বাম্প )। যতক্ষণ 
জল €১৪1]।-এর (মাটার) সঙ্গে ছিল ততঙ্ষণ 17082615615 ০11878০ 
( ধণাত্মকভাবে সম্পৃক্ত) ছিল। যখন 510810 ( বাষ্প ) হ'ল তখন বাতাসে 
উঠল--৪17 (বাতাস ) 79510] ০1178৫ ( ধনাত্মকভাবে ভরপূর )। 
১৫৪ (বাম্প) বাতাসে গিষে মিশে ৮৮৪9০ 1১%66105 ( জলকণা )- 
গুলো তা"তে ছিটিয়ে থাকে । গাছগুলে। মাটাতে আছে ব'লে তা"রা 
1)00411%619 01147000. যখন তারা 00161)19 0118:6৭ (বিশেষভাবে 
ভরপুর ) হ'য়ে জলকণাগুলিকে ৫2 (আকর্ষণ) করে তখন তার! 
[0091859]য ০1)8:৮০০ ছিল ব'লে এক হ*য়ে নেমে আস্তে বাধ্য হয়, 
তখন মেঘ, মেঘ হতে বুষ্টি হয়। এই জন্যই যেখানে বেশী জঙ্গল বা! উচ্চ 
পাহাড় সেখানে মেঘ-বুষ্টি বেশী হয়। মরুভূমিতে গাছপাল! নেই ঝলেই 
বৃষ্টি কম। আমরা যদি এমন কোন ব্যবস্থা করতে পারি--গাছের মাথার 


৭২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্ত্র 


উপর 1181715 17092890159 ৫187০ (অত্যন্ত খণাত্ক শক্তির ব্যবস্থা) 
কর্‌ৃতে পারি তা+ হ'লেও মেঘ হ;য়ে বুষ্টি হ'তে বাধ্য হয়।” 
সঃ নী র নং 

«একটা 109৫5-কে ( শরীরকে ) ৪8৮09 (আঘাত) করা মানে 006285-র 
71)67, 8770. 60839 [91815 (শক্তির শুক্র ও স্থল স্তর )গুলির পরম্পর 
ঘাত-প্রতিঘাত। ০0170 ( শব্ধ) ও 11817 ( জ্যোতিঃ ) প্রভৃতি আঘাতেই 
উৎপন্ন হয়-_কতকগুলি [১0101961919 ( ইন্দিয়গ্রাহা ), কতকগুলি 1]1)০])- 
119 ( ইন্দ্রিয়গ্রাহথ নয় )। একটা স্ক্ম টোক! দিলেও শবের সঙ্গে সঙ্গে 
আলো! ছিটকে উঠে। ভজনে 70170-এর ( মনের ) 601)602017৮1102-এ 
( একাগ্রতায় ) 206] 1)97598-এর (হুক্মতর নায়র ) যেই সৃষ্টি, অমনি 
11161 (কুদ্ ) স্পন্দনকে শবরূপে বোধ করি। সবই স্পন্দন--স্পন্দমমান 
শক্তির বিভিন্ন 0187১9 (স্তর )। তাদের ঘাত-প্রতিঘাতেই 100% ( ভাব )। 
সং-এর 11169178105 ( তীব্রতা ) বাড়লে বাপ-মা ভুলে যায়, ভ্রমশঃ 01))6011%9 
০710 ( বাহ ছুনিয়া ) অদৃশ্য হয়ে যাষ, শেষে সব যেন হা”রিষে যায়, আবার 
797)91190 (প্রতিহত ) হয়ে সবার মধ্যে ফিরে আসে, দেখে জুখের মধ্যে 
আনন্দ, দুঃখের মধ্যে আনন্দ । অদৃশ্ঠ হ'তে আরম্ভ করলেই অজ্জুন কিংবা 
বিবেকানন্দের মত অবস্থা হয় নিজের 1171919115-ব জন্যই | 

“বিশ্বব্যাপী স্পন্দমান শক্তিমান শক্তিকণাগুলো ভাসছে, কখনও 
মেঘের মত জল্ছে, কখনও গাঢ়তর হ'য়ে তারকা ও ক্য্যে পরিণতি 
লাভ করছে; তাদেব 9%1)808101.; (সম্প্রসাবণ ), 92010866101) 
(সন্ধোচ ), 5188108000-এ ( বদ্ধাবস্থায়) চতুপ্দিকে গ্রহচন্দ্রাদি বিচ্ছুরিত 
হচ্ছে-_এই-ই বিশ্বজগৎ। প্রতিকণাই প্রাণে স্পন্দমমান। মানষ, বৃক্ষ 
যদি সজীব হয়, চন্দ্র-সূর্্যও সজীব-_সবই সজীব। বিশ্বব্রন্ধাণ্ডের স্য্টিও 
এই নিয়মে । 78150607016 ( বৈছাাতিনিক ) ৮11)6101 (স্পন্দন )কে মূল 
ধরলে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরু», ব্যোম্‌ 61960:01) (বিদ্যাতিন )-এরই 
স্পন্দনে ([00808100) 03006010101) 2100. 368008,001)এ ) কষ্ট । 
1[71০01204-এর এই স্পন্দনের এক এক স্তরে ক্ষিতি, অপ. প্রভৃতির স্থষ্টি। 
এই ম্পন্দমমান বিভিন্ন জাতীয় কণার ০1%86811156100-এ (দানাবীধায় ) 
উত্ভিদ-জীবাদির স্থট্টি। এই মূল স্পন্দনকে যদি জান্তে পাবা যায় তবে 
তঙগ্লী্থত স্ুলতর স্পন্দনকেও জান্ব। স্পন্মমান বিভিন্ন জাতীয় কণার 
সমাবেশে যে ০৪016876 ( ফলস্বরূপ ) স্পন্দন তা*ও জান্ব। এই 1'0491681)% 
( ফলস্বরূপ ) স্পন্দনই কোন জীবের 7):081017)8 09115 ( অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) 
বা বীজ। এই বীজ জান্লে, সেই জীবের সবই জানা হ'ল। জল বহু, কিন্ত 


আলোচন।-প্রসঙ্গে ৭৩ 


এই হিসাবে মূল স্পন্দনের জ্ঞান থাকলে জলের মূল স্পন্দন অর্থাৎ বীজ জ্ঞাত। 
একটা কথা আছে, অগস্ত্য মুনি সাগর পান ক'রেছিলেন। সকল জিনিষেরই 
একটী ক*রে অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছে। প্রতোক শ্পবদাথলই  01005506 
067868 01 ₹177'610) (বিভিন্ন পরিমাণের কম্পন ) আছে। এই 
%11)৮90100-এর ( কম্পনের ) খবরটা ভালভাবে জান্তে পারলে, এই ৮11)- 
1101।-এর ( কম্পনের ) ৫০৫:০০-র ( পরিমাণের ) 17৪৪০-এর শক্তিতে এক 
জাতীষ দ্িনিষকে অন্ত জাতীয় জিনিষে পরিবগ্তিত করা যায়। অগন্ত্য মুনি 
জলের ₹11):%00-টা (কম্পনটা ) ঠিক জান্তে পেরেছিলেন, তাই তাকে 
অন্য রকম ৮11)7810, (কম্পন) দিয়ে 01189 ( পরিবর্তিত ) ক'রে সমস্ত 
সমুদ্রের জলকে এক গণ্ড,ষে পান কর্তে পে'রেছিলেন। 

“বিশ্বঙ্গগতে ফাকা কিছুই নাই । এক [1879এর (স্তরের) স্পন্মমান 
কণাগুলির ঠাঁস বুনানির মধ্যে যেন আর এক 1180-এর ( স্তরের ) স্পন্দমান 
কণাগুলির ঠাস বুনানি-_এইভাবে মূল ম্পন্দমমান শক্তিকণাঁ পধ্যত্ত-_তার 
পরেই কারণ-সমুদ্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বহু প্রকারের আবির্ভাব, 
বনু প্রকারের 10911058115 (শ্বাতন্ত্রয ) হইতে একেরই ভিন্ন ভিন্ন 
[051001-4 ( অবস্থায়) এই বিভিম্ন বহুত্ের উপলব্ধি- সহতশীরষপুরুষঃ 
সহশ্াক্গঃ সহত্পদঃ 1” 

সঃ ক খা ০ ধ 

“বিধবা তারাই ধারা মৃতশ্বামীকে নিজ ইচ্ছায় বরণ ক'রে তা'কে 
ভাঁলবে'সেছিলেন এবং গর্ভে সন্তান ধারণ ক'রেছিলেন। এরূপ বিধবাদের 
বিবাহ অশ্াস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিকই । ইহাতে সমাজের অকল্যাণ বৈ কল্যাণ 
নাই। কিন্ত ষে সমস্ত বাল-বিধবার পুর্ণজ্ঞান হবার পূর্বেই অভিভাবকেরা 
বিবাহ দিয়েছেন অথচ গর্ভসঞ্চার হয় নাই এমন বালিকার পুনব্বিবাহ 
সমাজের কল্যাণের জন্য বাঞ্চনীয় । যিনি জানেন যে, আমার যে পতি--আমি 
ধাকে মনপ্রাণ অর্পণ করেছিলাম, তিনি মরে গেছেন তিনিই বিধবা । তার 
বিয়ে হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যিনি বিয়ে হ”য়েছিল জানেন না, এমন কি স্বামী 
বলে গ্রহণ করেন নাই, কি মনপ্রাণ অর্পণ করেন নাই, ভালবাসেন নাই-_- 
তার স্বামী ম'রে গেলে তার আবার বিয়ে হওয়া উচিত। কারণ এ ক্ষেত্রে 
স্বাভাবিক কামপ্রবৃত্তি সহজ চরিতার্থতা লাভ না করায় অন্তরে অন্তরে লালসা 
সঞ্চিত হয়ে থাকে । রুদ্ধ লালসা বাল-বিধবাদের মন ও শরীরকে যে 
বিষাক্ত ক'রে তুলে তা; পরীক্ষিত সত্য। এই বিষ সর্বদা নিংশ্বাস-প্রশ্বাসে 
বহির্গত হয় ও আবহাওয়াকে বিষাক্ত ক'রে তুলে। এই বিষাক্ত 
বাছু যেকেহ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে গ্রহণ করে সেই সে-বিষে বিষাক হয়ে উঠে 


৭৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্ 


--তা'তে তার দেহ ব্যাধির কারণ হয়ে পড়ে এবং অবশেষে সে 
স্ত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপে সমাজে দিন দিন পুরুষের সংখ্যা 
হাাসপ্রাপ্ধ হ'চ্ছে। নারীর বিবাহ-প্রথা অবহেলা করায় সমাজে কেবলই 
পুরুষের অভাব ঘটছে এবং বিধবা নারীর সংখ্যাধিক্য হচ্ছে । এই ভীষণ 
সামাজিক ব্যাধি হ'তে আমাদের সমাঁজকে উদ্ধার কর্‌তে হ'লে বিধবাদিগকে 
বিবাহ দেওয়া এবং প্রচলিত বিবাহ-প্রথাকে আমল পরিবন্তিত করা একান্ত 
প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে ।” 

“বিবাহ-প্রথাতে আমরা ষে নির্ধদ্ধিতার পরিচয় দিচ্ছি তা*তে সমাজে 
মেরুদণ্ড-যুক্ত চরিত্রবান সন্তানের জন্ম হচ্ছে না। আমাদের দেশে কি নারীর 
সম্মান আছে? গরু-উৎসর্গের মত ঘুরিয়ে নিয়ে যায়,_তা? সে স্বীকার থাক্‌ 
আব নাই থাক্‌; মেয়ের পছন্দ হোক বা না হো”ক্‌ বিয়ে হয়ে গেল। এনপ 
হ'লে প্রায়ই ভালবাসা জন্মায় না, ফণে সম্ভাঁনও ক্ষীণজীবী, অস্থির-মন্তিষষ 
হয়ে থাকে; যে স্ত্রীর ম্বামীকেই স্বাধীনভাবে মনোনীত করবার শক্তি 
নাই, তার আবার ছেলে কি রকম হ'বে বলাই বাহুল্য । মুনলমানের মধ্যে 
এমন কি স1ওতালদের মধ্যেও মেয়েকে স্বীকার করিয়ে নেবার প্রথা আছে, 
এ জাতির মধ্যে তা'ও নাই । বিবেকানন্দ সত্যই বল্‌্তেন__এ স্ত্রীক্জাতিকে 
01)110110010006  11,0,01111)9-এর ( সন্ভান-উৎপাদনের যঞ্ত্রের) মত ক'রে 
রেখেছে ।” শান্ধে ভাল বিধি আছে, তা” কি আমরা মানি? আমরা 
নিজেদের স্থবিধামত শাস্ত্রের কত কদর্থ ক'রেনিই। এখনও যদি আমরা 
শাঞ্জ-সম্মত নিয়মে বিবাহ-সংক্কারের জন্ত উঠেপড়ে না লাগি তবে 
ধ্বংস হবার আর দেরী নাই। ভিন্ন জাতীয় লোকে তাহ'লে শীঘ্রই 
আমাদেব নারীদের নিতে আরম্ভ কর্বে। দেশের সকল আন্দোলনের 
মধো আমার মতে সমজ-সংস্কারের আন্দোপন সর্বাগ্রে করণীয়। এখনই 
আমরা মেয়েদের 905617% (মত) নিয়ে বিয়ে দিতে পারি আর যাতে 
তার! শ্রেষ্ঠ বর্ণ বংশ, চরিত্র, বিদ্যা প্রভৃতি বিচার ক'রে আদর্শপ্রাণ 
ব্যক্তিকে স্বামী নির্বাচন ক'রে নিজেদের জীবন সার্থক করতে পারে 
তদ্রপ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি। মেয়ের যদি বিবাহে খুব সম্মতি 
থাকে তবে সেখানে সন্তান খুব ভাল হয়। 17766779165 0£ 10৮9 
(ভালবাসার প্রগাঢ়তা) আছে কিনা তাই দেখতে হ'বে। কারণ 
স্বামী-স্্বীর মধ্যে ভালবাসার প্রগাঢ়তা থাকলেই সন্তান সবল ও মেধাসম্পন্ন 
হয়। হয়ত এ পর্য্যস্ত কাউকেও ভালবাসে নাই, কি অন্টের উপর 
ভালবাসা আছে, এমন স্ত্রীলোকদিগের ষদি সন্তান হয় তবে সেই সকল 
সন্তানের ৮9৮]: 02810 (দুর্বল মন্তিক) এবং 108৮ 19919 


আলোচনা-প্রসঙ্গে ৭৫ 


( ছূর্ববল জাম) হু'বে। কিন্তু স্বামীস্ত্রীর পরম্পরে ভালবাসা থাঁকূলে সন্তানের 
০০৯1" 01 7€81962000 (প্রতিরোধের ক্ষমতা! ) খুব বেশী হয় ।* 

১৯২৩ সনের ২৪শে ডিসেম্বর । 700107910% ৪618, 01 6316189-র 
(শক্তির বিভিন্ন স্তরসমূহের ) কথা উঠিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন-_“নানা 
9088099 (বিজ্ঞান) আর কিছুই নয়--0০ 600 0£ 11,930 €7672168 
0. 006 ৪71011)61" (পরস্পরের উপর শক্তির ক্রিয়া)। 6167.9০ (বিজ্ঞান ) 
যে বলে ৪৮০7৮ একটা 1)01208070053 (সেমজাতিক) 110810 ( তরল পদার্থ) 
তা? নয়, সবই কণাপূর্ণ 05007005005 ( বিচ্ছিন্ন ) 8089886100. 0 
ঘ11)8005 08৮11৩8 (স্পন্দমমান কণাসমূহের সমষ্টি )। কোন ৪12:26800-এ 
(স্তরে) 9709৫ (শক্তি) 1020109867760085 (সম্জাতিক ) হওয়া 
[009881019 (সম্ভবপর ) নয়। 1)196017612)9165 (বিচ্ছিন্নতা) আছেই । 
আর 119] 0707৫ নামক 9010616 (সুক্্তর ) ৪01 01 0110125র 
(শক্তির স্তরের ) 75981 ( পবম্পরের ) ঘাত-প্রতিঘাতে আমার 901 
(সত্তা) ষে ভাবে রা"ডিয়ে উঠে, তাকেই আমার 21100 (মন) বলি। 
গোড়ায় 2917691 9017098)6710-এর ( মনঃসংযোগের ) ফলব্বরূপ বাইরে 
যে আলোক-কণিকা দৃষ্ট হয় আমার মনে হয় ওগুলো 5০110, 11110, 
6889008 ( কঠিন, তরল, বায়বীধ ) কোন জাতীয়ই নয়, 209০1, ৪6916- 
এর (চতুর্থ অবস্থাব)__তাঁই ০199%:02৪ ( বিদ্যাতিন ) ব'লে মনে হয়। 08050 
(কারণ) হচ্ছে ঠি০০৪৮ 00816102. (হুক্মতম অবস্থা) আর এই 
কারণ-সমুদ্রেরই পরিণতি এই সব 0126906 ৪00, 0? 61797 
(শক্তির বিভিন্ন স্তরসমূহ )। এরা আবার 689৪০ই স্ব ৪011%115-তে 
(ক্রিয়াশীলতায় ) 937১2085107 & 6000:801,10-এ ( সম্প্রসাবণ ও বিকর্ষণে ) 
এই স্থ্টিতে পরিণত। 0%8৪৪ই (কারণই ) হচ্ছে 3০11 সে একরকম 
ভাবের তরঙ্গ-সমিতে এক-এক 7০951610-এ (অবস্থায়) আবদ্ধ হয়ে 
নিজব্বেব সঙ্গে এই বুদ্ধদ্‌ মিলিয়ে তার 1001%1088175-র (ব্যক্তিত্বের ) 
বোধ জাগ্রত ক'চ্ছে। আর এই স্থষ্ট বহুত্বের ৪৪০-ই (আমিত্বই ) হসচ্ছে 
৪৪0৪১ (কারণ ), আর বুদ্ধ হচ্ছে প্রকৃতি বা জা?]] (ইচ্ছা )-_-এই 
ছুয়ে মিলে আমিত্ব-বোধ ও মনের বিকাশ । 18] ০01:19)1-এর 
(জীবন-ধারার ) পরম্পর ঘাত-প্রতিঘাতে যে বুদ্ধদৃগুলো ০88-এর 
(কারণের ) উপর হচ্ছে সেই বুদ্ধ দগ্ডলো তার মন। 

“08889 (কারণ-সমুদ্র ) তার ম্বকীয় 8০%৮105-তে (সম্প্রসারণ ও 
বিকর্ষণরূপ শক্তিতে ) নিজেই বিশ্বূপ হু'য়েছেন। 09৪০ (কারণ) স্বীয় লয় ও 
স্থঙ্টিকারিণী মহাশক্তি প্রভাবে থরে থরে বহু স্তরে নিজেই বিবন্তিত হ'য়েছেন। 


৭৬ আআাঠাকুর অন্ুকুলচন্দ্ 


কিন্তু বহুত্বপূর্ণ এই বিশ্ব সেই কারণ-সমুদ্রেই ভাস্ছে-_-৪100160909915 
[78117 8100 009. বহুস্তরের পরস্পর আঘাতে আবার বুদ্ধদ্‌ উঠছে, 
এই বুদ্ধদূ-সমষ্টি লইয়া! কারণ বা 96]£ (আমিত্ব) নিজকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত 
প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত কর্ছে। 0%০৪০-এর ছু*টো দিক আছে-_ একটা 
08:08 113016) 10৮%/8705 5 (নিজের দিক), আর একটা 
বহুত্বের দ্রিক। যা, 0৪৪৫-এর (কারণের ) দিকে নিয়ে যায় তাকেই 
ভাল" বল! হয়, বহুর দিকে যা" নিয়ে যায় তাকে “মন্দ বলা হয়। বিশ্বের সব 
জিনিষ_-গাছ, পালা, পশু, পক্ষী সকলেই সেই ১০1? বাঁ 0%98৪-এরই বিভিন্ন 
রূপ-গ্রহণ ব'লে মনে হয়। একজনই যেন গাছের মত হ'য়ে দাড়িয়ে আছে, 
মান্ষের মত চ'লে বেড়াচ্ছে। আর এ বহু ৫&০-র স্যষ্টি হ'লে একটা ০৪০-তে 
17০-84০ দ্বারা 00১(:0966 হয়ে মন প্রভাতির উদ্ভব হয়েছে । এ ভাবে 
দেখলে ভালমন্দ বলে কিছুই নাই। মান্ুষ ইচ্ছা করুলেই 0%৪০-এর 
দিকে ফেতে পারে, আবার ইচ্ছা করুলেই বহুত্বের অর্থাৎ হুষ্টির দিকেও 
ষে'তে পারে ।” 

১৯২৫ সনের ২৫শে জানুয়ারী । প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীঠাকুর তক্তপোষের 
উপর বসিয়া আছেন। অনেকেই সেখানে রহিয়াছেন। কথাপগ্রসঙ্গে 
70192587-এর ( যুগাবতারের ) আগমন সম্বন্ধে কথা উঠিল, তিনি বলিতে 
লাগিলেন-_“০7[% ( যুগাবতার ) যখন আনেন, তিনি ষে সমস্ত 105%3 
( ভাবরাঁজি ) দিয়ে যান, তখন মান্য সেগুলো ধরতে পারে না। তিনি 
চ'লে যাবার পরে এবং পরবর্তী 19:৩8, আস্বার পূর্বব পধ্যন্ত, আরও 
কতকগুলি মহাপুরুষ আসেন, তারা এ পূর্ববত্তী অবতারের ভাবরাজির 
এক-একটি বিশেষ বিশেষ ভাব নিয়ে তারই প্রচার করেন। এই রকম করে 
যখন তার অর্থাৎ উক্ত ['০৮০7৪:-এর ( যুগাবতারের ) সমস্ত ভাবরাজি এ 
পরবত্তী মহাপুরুষগণ কত্তৃক প্রচারিত হয়ে পড়ে তখনই সেই পূর্ববর্তী 
[0787787-কে জান্বার এবং বুঝবার একটা চেষ্টা) আসে। ধরুন যেমন 
শ্ররুষ্ণ; শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত 10988 ( ভাবরাজি ) দিয়ে গেলেন, তার পরবর্তী 
সময়ে বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্ত প্রভৃতি তারই (শ্রকুষ্ণেরই ) এক একটা 
ভাব প্রচার করৃতে প্রয়াস পেয়েছেন। বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি শ্রুকুষ্ণের ভিতরে 
ষেজ্ঞান ছিল তা'ই বিশেষভাবে প্রচারের চেষ্টা করেছেন। বুদ্ধ ও 
শঙ্করেকঈ পরে যে যে মহাপুরুষের আগমন হ'ল তাঁরা কেউ শ্রীকৃষ্ণের কর্ম, 
কেউ বা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিতত্বের আলোচনা ও প্রচার ক'রে গিয়েছেন। 
মানুষ শুদ্ধ জ্ঞান, শুদ্ধকর্শা বা শুদ্ধ ভক্তিতে তৃপ্তিলাভ কর্তে পার্ল না। 
শ্রীক্চের সমস্ত ভাবরাজি তা"র পরবর্তী যুগে বিভিন্ন মহাপুরুষগণ 
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কর্তৃক প্রচারিত হবার পরে, সেই সমস্ত ভাবরাজির সমন্বয় ও সামঞ্জস্তের 
চেষ্টা আসে, তারই ফলে তখন মাক্ছষ সেই পূর্ববত্তী ঢ'07০180-কে 
বুঝতে চেষ্টা করে। আবার কোন পূর্ববর্তী /০7০078-কে জগৎ তখনই 
বুঝতে পারে যখন তৎপরবর্ভী ৮.০:০77-এর আগমন হয়। ছেলেরা যে 
বাশের নলের পটকা ফুটায়, তাতে পট্‌কাট! বেগে বের হয় তখনই যখন 
তার পূর্বে আর একটা পট্‌কা ঢুকিয়ে আঘাত করা যায়। সেই রকম পরবর্তী 
ঢ০7:9178)-এর, ধরুন কক্ধির আগমনের কালে, পূর্বববৃ্থী ঢ'0010%7 শ্রীরুষ্ণকে 
জগৎ ঠিক ঠিক বুঝতে পার্বে। 

£186002] 6০5:01101)-এর ৪01:20756])62) যে রকম ভাবের, 
৪1001116081 £০%01017010৮-3 সেইভাবেই 707809০0 হয। ধরুন যেমন 
[076 আছেন, এর ৬1991:05, ()০8:001 00700018910)10 81৪ ঘাসা016 
প্রতৃতি আছেন; এরা প্রত্যেকেই ছ0গ-কে 8৫61১ ক'রে নিষে শাসন 
করেন। কিন্ত যখনই 070৮10618] 00৬61770৮-রা [0106-কে ৫) ক'রে 
নিজে [08 হ'য়ে বসে তখন পরম্পবের মধ্যে বেধে যায় সংঘর্ষ, কারণ তখন 
প্রতোকেই 01106 হতে চায়। 910816081 01৮19100ও ঠিক সেই রকমের। 
যখন সেই [০০781 আসেন সে সময়ে তাঁকে অন্যান্য মহাপুরুষ বা পরবর্তী 
যুগের মহাপুরুষর| যদি 10108 বলে 7002], করেন তবে বেশ শৃঙ্খলার 
সহিত ৪11771081 10080070, £০৮০1:0০এ. হ'তে পারে, কিন্তু তা” হয় না। 
কারণ মহাপুরুষেরা তাকে (সেই ঢ0191081-কে ) বা পরস্পরকে চিন্তে 
পারেন না, কারণ তাহাদের মধ্যে থাকে একটা ৪1111 01 1210078119৫), আর 
এ £0]£ 0£ 16)07%709 যদি না থাকত তাহলে এই লীলা বা৷ ৫:০81101. 
সম্ভবই হস্ত না। কিন্তু ঘ'0:97.0) যিনি আসেন তাঁর ভিতর কখনই কোন 
12750781769 থাঁকে না বা থাকৃতে পারে না। 80361501) 19 21/8)5 
0018301098---ক্থতরাং তার কাছে বিস্বৃতি আস্তে পারে না; নিজের জীবন, 
বাণী ও কর্দদ্বার! পূর্ব পূর্বব যুগেব অবতার পুরুষগণকে 70181 করার জন্যই 
হয়ে থাকে তার আবির্ভাব |” 

১৯২৬ সনের ২০শে মে। অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমীপে উপবিষ্ট; রোগের 
উৎপত্তি এবং নানারূপ চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন-_-“একখগ্ড 
তামা ষদ্দি জলে 7০11 (সিদ্ধ) করা যায় তবে তামার কোন অংশ জলে যদি 
না-ও 915801%9থ হয় (গলে) তবুও এ জলের এমন 11178810016 
7৪-৪78109]67) (আণবিক পুরর্বযবস্থা ) হ'তে পারে যাতে এঁ জলে তামার 
অংশ পাওয়া যাবে না বটে, এমন কি জলের 01781681] 007০:0108-ও 
(বস্তগত উপাদানও ) পরিবপ্তিত হু'বে না হয়ত” কিন্তু 01970108] 
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[9700০07119৪ ( রাপায়নিক উপাদান ) এমন 1)810809. ( পরিবর্তিত ) হ'বে 
যাতে এ জল 70015017088 (বিষাক্ত ) হস্তে পারে। 17:077601910)19 
[19010106-এর ( হোমিওপ্যাথিক ওষধের ) ৪০0০1 (ক্রিয়া) ঠিক এ 
রকমের । কষেক ফৌোট। আয ০. (নক্স ভম্‌) ৪011৮ (স্পিরিট )এ 
দিলে এই টিআর ড0.এর 776900০৪-এ ( উপস্থিতিতে ) ৪1011-এর 
1111'-8101016 (আণবিক ) 8176970018-এর জন্য (ব্যবস্থার দরুণ ) 
৪1১1711-এর 1891৮৪-85307-এর (স্থায়ুষন্ত্রের ) উপর একটা বিশেষ রকমের 
£&০৮191) (ক্রিয়া ) হয়। 

“আমাদের রোগ প্রথম হয় মনে, মন হ'তে 1)2%10-এর একটা ভাগের 
একটা &1.0:81/69109106 ( ব্যবস্থা ) হয়। এঁ 8,18115977101) (ব্যবস্থান ) 
78875৭-এ (স্নায়ু গুলোতে ) &%৫% ( প্রভাবান্বিত ) ক'রে শরীরের বিশেষ 
কোন অঙ্গকে আক্রমণ করে, তাই সেই অঙ্গে রোগ দেখা দেয়। এখন 
এই 0:৮1৮-এর (মস্তিষ্ধের ) ৪৮81)601001)-এর ( ব্যবস্থানের ) অনুরূপ 
কোন 27518928979 (ব্যবস্থা ) ৪7)1716-এ যদি কোন কিছু জয় 02. 
301101)27 11)9026 বা এমন কিছু দ্বারা ৪০৮ 81) ( তৈরী ) করা যায় তবে 
এঁ 300171% কয়েক ফোটা খেলেই 0179611 ( বরাবর ) ৪০০! (প্রভাবান্বিত) 
করবে এবং 17)78170-এর (মন্তিক্কের) 87'871861)67)6-এর (ব্যবস্থার ) অনুরূপ 
11)1)6028 ( প্রেরণা ) 1)710-এ (মন্তিফে ) দেওয়ার জন্য প্রথম রোগের 
8701)0013-এর (লক্ষণের ) 2£87580100 (বৃদ্ধি) দেখা যায়। 
48280102, মানে 107%120-এর 502506৩7597) বাড়ে, আর এই দ্রুত 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ০00:8015০ 19:০৪-ও (আরোগ্যজনক শক্তিও ) সমান 
অনুপাতে বাড়তে থাকে। যেমন একথণ্ড রবার টেনে লম্বা কর্‌লে, 
09]110€ 10:০০ (টানবার শক্তি) বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে 107০8 ০৫ 
"680606100-ও ( পূর্ধবাবস্থায় ফিরিবার শক্তিও ) বাড়ে, তেমনি ৫::5119 
£0:০৪-টা ( আরোগ্যকারিণী শক্তিটা ) এ £07:99 ০ 7:9861606100এরই মত 
8958602-এর পাশাপাশি বাড়তে থাকে। তাই 2৫৪75৮80101. 
আন্লেই 10001790617 ( পরোক্ষভাবে ) ০97:615০ £০:০৪ (আরোগ্যশক্তি ) 
বাড়ান হয় । তাই [30209008010 7)601017)6-এর 17077699189 ০90 
%£8:585100, 7510-এর ০90৮:০-এর (কেন্দ্রের ) ৫৪08০ ( পরিবর্তন ) 
হীন, ০০৮ ৫80৪০ (মূল কারণ) দুর হলে 01:8878-এর ( শরীরযস্ত্ের ) 
রোগও এ কারণ দূর হ'বার সঙ্গে সঙ্গে চ'লে যায়, আর তাই এই 
হ7010901)861)10 0026 0075 80198] ( হোমিওপ্যাথিক মতে আরোগ্য 
আরও মৌলিক )। 01):01016 0199৪৪০-এ ( পুরাতন রোগে ) ইহা বোধগম্য 
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হয়। 4696০ ০89০-এ (তরুণ রোগে ) 2£8580100 (বৃদ্ধি) এত 
শীঘ্র দেয় ও চ'লে যায় ষে উহ! ধরা যায় না, কিন্তু এই ৪887০581101) ( বৃদ্ধি ) 
হবেই । আর এই 88218৮6101।-এর 101017909০৮ (পরোক্ষ 
ফল ) 989০ (আরোগ্য )। 

“[31216) 01186101)-এর টব ০] বা অন্ত যাহা ৪9171৮-এর সঙ্গে 
থাকে তাহা এতই সামান্য যে, থাকে না বল্লেই চলে, তাই ৪1)1711-টাই 
[)601011)0. 11161)01 01101107)-4 8101116এরই 019601016 ৫010016100 
( বৈচ্যাতিনিক অবস্থা ) পরিবন্তিত হয় আর এঁ ১11ই 700010176, 
অন্য ষে জিনিষ ৪1১171-এ দেওয়া! হয় তাহা 89৫9880:5 (সাহায্যকারী ) 
মাত্র, 80171-এর এ ৪0861061761 ( ব্যবস্থানটা ) 17,006৪ করে মাত্র । 

“4১1100885 আর কবিরাজী ছুইই একজাতীয় চিকিৎসা । কবিরাজ 
যদি শিক্ষিত হন তবে 411020805 হ'তে কত নৃতন তথ্য করায়ত ক'রে 
কবিরাঁজীকে উন্নত করুতে পারেন, 41191)811)-কে ছা”পিয়ে উঠতে পারেন। 
4১1101৮1115 চিকিৎসা! 07:2808-এর ( শরীরযন্ত্রের) চিকিৎসা । 0288778-এ যে 
পরিবর্তন হয় ওষধ ব্যবস্থা ক'রে তার একটা পরিবর্তন আন্তে পার্লে, 
বাইরের অবস্থার একটা পরিবর্তন ঘটলে ভিতরের কারণেরও পরিবর্তন 
ঘটবে, তাই রোগের কারণও সেরে যায়। কোন কোন সময় বাইরের 
9:-701)1017 ( লক্ষণ) 98)1)039 ( কল্পনা )-কর্?, তাই রোগ-নিরাঁকরণ 
হয় না, রোগের ৪01)195988101 (প্রতিরোধ ) হয়। 17007901)85-তে 
এই 30191198100 খুব কম হয। আবার 1১৪ড০1)0-817815818-এ 
( মনস্তাত্বিক চিকিৎসায় ) 8017%988101 (প্রতিরোধ) একদম হয় না বল্‌লেই 
হয়-_একেবাবে 280168] ০৪০ ( পূর্ণ আরোগা ) হয়।” 

কঃ নী স্‌ নং সু 

"[/81)5988০ শেখবার নাকি একটা 0170 70)610)00 ( সহজ পন্থা! ) 
হয়েছে, তা*তে ০:৮-গুলো প্রথমে শিখান হয়-_-তার কারণ শিশুদের করার 
900572৮-টা ( ঝৌকটী ) খুবই বেশী। তাই তাদের কাছে বলা হয় 
৫1017 ( দৌড়াও ) সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৌড়াতে বলা হয়- 410, 
( হাট ), সঙ্গে সঙ্গে হাটতে বলা হয়। এমনিভাবে করার মধ্য দিয়ে 
বালকদের সহজেই 1807£0889 ( ভাষা ) শেখান ফেতে পারে। শব্দটার 
সঙ্গে একটা' কিছু করুলে শবটা সহজেই মনে আকা থাকে। তেমনি 
বাইরের যে জগৎটা র”য়েছে, যেটার সঙ্গে সম্পর্কের জন্যই আমাদের মনের 
প্রসার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠে, সেপ্টাতেই আমাদের শিক্ষার সমন্ত 
উপকরণগুলো রয়েছে । আমরা সকলেই মাতৃভাষা! বাংলা যেমন শিখি, 
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অন্ত কোন ভাষা কিছুতেই তেমন শিখতে প্রারি না। আবার একজন 
ইংরেজ ইংরেজী যেমন শিখেন আমরা কিছুতেই তেমন শিখতে পারি না। 
ছেলেবেলা হু'তেই আমাদের মাতৃভাষাটা আমাদের প্রতিদিনের 
প্রয়োজনীয়তার মধা দিয়া মায়ের আদর-অনাদরের মধ্য দিয়া সহজভাবে 
শিখে উঠি, তাই মাতৃভাষার জ্ঞান এতট! সত্যিকার ও এতটা সুন্দর হ'য়ে 
উঠে। এই জ্ঞানটা আমাদের পণ্ডিত করে না বটে, কিন্তু এমনই মজ্জাগত 
হ*য়ে পড়ে যে, এ জ্ঞানে আমাদের অহঙ্কার থাকে না। আর আমাদের 
জীবনের সমস্ত সাধাবণ প্রযোজন এই ভাষার দ্বার! আমরা কেমন ্ন্দবভাবে 
আজীবন মিটিয়ে থাকি! তেমনি মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
কতগুলে। টানের- কতগুলো ইচ্ছার- স্থষ্টি তয়। বালক লা*ফাতে চাষ, কিছুদিন 
বাদে গাছে উঠতে চায়, আবার কোন বয়সে লাঠি নিয়ে মারামারি বা 
লোহা নিয়ে ঠোকাঠৃকি কর্‌তে ভালবাসে । আবার কখনও-_এটা কি, ওটাকি 
কত প্রশ্ন করতে দেখি। এমনই একটা সহজ রকমের কম্মপ্রণালীর 
মধ্য দিয়া মান্থুষের শরীরট। আব তারই সঙ্গে মনটা বেস্ড়ে ওঠে । তাহলে, 
সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা যা'তে মান্গষের এই প্রকৃতিটাকে সহাবকরূপে 
ল+য়ে তা*র বহুদর্শন বাড়িয়ে দেয়। আর তখনই জগতটার সঙ্গে 
তার সহজ ব্যবহার ও ভাবেব বিচিত্র আদান-প্রদানে তার জীবনটা 
সার্থক ভৃয়ে উঠে, আর এই-ই প্রকৃত শিক্ষা। এর জন্য বালকের সহজাত 
প্রবৃত্বিগুলোকে ভাল ক'রে পর্যবেক্ষণ করে, প্রয়োজন হলে তাদের কাঠের 
কাজ, কশ্মকারের কাজ প্রভৃতি বেশী শি"খাতে হয়, বই-পড়া বা অঙ্ক-কষার 
চেয়ে |” 

১৯২৬ সনের ২র! নবেম্বর । রাত্রে আমরা ৯6০%০1-এর 411)9 13910594 
18০, পড়িতেছিলাম ।- শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদা' ও অবিনাশদা আর আমি। 
খানিকটা পড়া হইয়াছে, এমন সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া' জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কি পড়.ছেন্‌?” কৃষ্তদা বলিলেন_-“128০, 709:188০ ইত্যাদি পড়ছি। 
96১79] বলেন, প্রত্যেক 19৪-এর ( প্রেমের ) সঙ্গেই 1৪৩ ( ঘ্বণা ) আছে ।” 
শ্রীপ্রঠাকুর বলিলেন--“১081/8$৪ ( ধনাত্মক ভাব ) 0:০0717,67)% ( প্রধান ) 
হসলে 7০9৪০৮৩ ( খণাত্মক ভাবের ) একটা ০০০1:৩ ( কেন্দ্র) থাকে, আর 
170928015৪ ( খণাত্মক ভাব ) 1):0017701 (প্রধান) হ'লে একটা 70০08101%0 
( ভাব ) 990/:9 (কেন্দ্র) থাকে | 70816150 1)7071110070-এর কাছে 
গেলেই 288%61৮০ [9:01011)67)1-এর 0081৮15ড ( ধনাত্মকতা ) বাড়তে 
থাকে। আর তখন মে এমন একটা 0091/107, ( ভাব ) নেয় যখন তার 
[9931%%165টা 09810159 195:0201720116-এর দিকে ঘুরে যায়, তখন উভয়ের 
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মধ্যে হয় £90018$01. (বিতৃফা1। | কিন্তু ছুই জনেই যদি 90107800 98206৪-এ 
(একই কেন্দ্রে) 5৮০9৪, ( যুক্ত ) হয়, তবে এই £9001810) আর 
হয় না”-বলিতে বলিতে সন্তান হইলে তার উপর 8/%1)199000-এর 
( ভালবাসার ) জন্য পিতামাতার ভালবাসা কেমন গাঢ় হইয়৷ উঠে বলিলেন । 

অতঃপর শ্রীশ্রঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন -"36০]6]-এর সর্গে মেলে 
না?” অবিনাশদ বলিলেন-_-“319৮৪1] বলেছেন 90581) 60518176598 
(ক্ষুপ্র বিষয় )গুলির দিকে মনোযোগ না দিলে 1০5৪ (প্রেম) বজায় 
থাকে, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা দৃঢ় থাকে ।” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন-_“3০০৮০] 
বলছেন থে ছুট ষেন এত কাছাকাছি না আসে যাতে 7796%05০ 
[0:0001159106-এর 1)9811%10 এত বেড়ে যায় যাতে সে 29061160 
(বিতৃষ্ণ) হয়।” তারপর কথা হইল, প্রত্যেক 1০%৪-এর ( প্রেমের ) 
ভিতরেই একটা 29191983101. (দমন) থাকে--907988107) 01 ৮11] 
&০ 0০৪7" ( শক্তিলাভের ইচ্ছার দ্বমন ), যেটা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক ধশ্ম, 
এইটা 1০%০-এর দরুণ 7906936 হয়ে রুইল, পরে হয়ত 7:60:5883077টা 
(দমনটা ) একটু ৪:৪08%, (শক্তি) 8500৪১ (সংগ্রহ ) ক'রে শেষে 
11981850816 1£০::০৪-এ (অদম্য শক্তিতে ) ভেসে উঠল । সেইটা হস্চ্ছে 
086৪ (ঘ্বণা )-কত মানুষের জীবন তাতে বিষময় হয়ে উঠছে-এই 
9/9৮৩]এর মত। 36০5০1 তার ৪০181107. (মীমাংসা) দিয়েছেন--এ 
1৪6৪টা (শ্বণাটা ) কমে যায় যদি স্বামী-স্ত্রী দুই জনে নিজেদের খুঁটিনাটি 
জিনিষগুলো না দেখে দ০:]] ৪ 187৪০-এর (বিশ্ব ছুনিয়ার ) দিকে 
তাকায় । 

পীপ্রীঠাকুর শুনিয়া বলিলেন-_“এর মীমাংসা তখনই হয়, যখন স্বামী-স্ত্রী ছুই 
জনে মিলে 0150. ৪০70৪1১10€-এ (তৃতীয় কিছুতে) 8৮8৫1) (যুক্ত) হয়। 
সেই ০3০০৮ (পাত্র ) গুরু বা পিতা যদি হন তবে দু'জনের 1) ( দ্বণা) 
আরও ভালভাবে ৫০:):০1190. (দমিত ) হ'তে পাত্রে একটা! ০৪70৩ 0: 
৪08০1177৩70 (ভালবাসার কেন্দ্র) চাই।” একটু থামিয়া বলিতেছেন-_ 
“০০৭ ৮৮ 1,%০-এর ( বিশ্ব ছুনিয়ার ) দিকে তাকিয়ে কি দেখি ? তুর্য্যের 
লাল আলো পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পশ্ড়েছে। সে-গুলোতে মনে সত্যি 
কোন ৪9101017000 (ভাব) হয় না, আকাশ দে'খে ভাব উথলে উঠে না, শুধু 
ষেন গ্রাস কর্‌তে চায়, কিন্ত ধখন আমার 511-এর ( কেন্দ্রের) দ্দিকে তাকাই 
তখন তার অসীম রূপে বিভোর হয়ে যাই, সুর্যের সোণালী কিরণে ষেন 
আন ক'রে দ্গিপ্ধ হই, বাতাস. যেন তার কোমল স্পর্শ গায়ে বুলিয়ে দেয় 
--সমস্ত পৃথিবী স্থন্বররতর ভাবে এক অপূর্ব শিহরণ এনে দেয়।” কিছুক্ষণ 
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নীরব থাকিয়া (যেন কিছু একটা অন্থভব করিতেছেন বলিয়া মনে হইল ) 
বলিলেন “দেখ, একটা 73017)6 (বিন্দু) আর 101)165 65008708102 
(অনন্ত বিস্তৃতি) যেন এক জিনিষ ব'লে মনে হয়। দেখছি 
যেন একটা &$০2) ( পরমাণু ), সেটা ঝক করে ফেস্টে চৌচির হয়ে তার 
থেকে 201]1101)9 01 8108]1]19] 919017079 ( কোটা কোটা ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিন )- 
এর মত বেরুচ্ছে । সেগুলো আবার ৪/7৪9৮1070, (আকর্ষণ ) এবং 
191)01810-এর ( বিকধণের ) দরুণ আবার নানারূপ দানা বাধছে । আবার 
সেগুলো যেন ০0:1611)869 করছে (উৎপন্ন হ'চ্ছে) একটা আরও ছোট 
দানা থেকে--যেন একটা ৪০7১-9190$:07. (ক্ষুদ্রতর বৈদ্যতিন ), আবার 
সেই ছোট 1১০1-এর ( বিন্দুর ) মত দানাটা আবার ঝক্‌ ক'রে ফেটে গেল । 
তাব থেকে আরও 081111008 800 72811110779 ০1 8708116]7 1)51997 
91990/8 (কোটী কোটী অতি ক্ষুত্র বৈছ্যতিন ) সমস্তটা ব্যাপ্ত ক'রে 
ফেল্লে। এমনি ক'রে ভাঙ্গ তে ভাঙ্গতে শেষে একটা দানাতে গিয়ে পৌছে । 
এ থেকেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি। এ সেই 1706 (আদি) দানাটা 
থেকে যেন একটা 397158 ০0? 7:০9০০8৪-এর (ক্রমিক অগ্রগতির ) ভিতর 
দিয়ে আমার 73৫০»র দানাটা 11580 1১০10৪-এর (জ্যান্ত শরীরের ) 
ভিতর এসে পড়ল। দেখলাম যেন জলের ভিতরে কুমীর হয়ে আছি, 
এক জন্মে গাছ হয়ে আছি। তারপর দেখলাম ছোট ছেলে হয়ে 
দৌড়াচ্ছি, শেষে বিয়ে হ'ল, স্ত্রী নিয়ে ০7105 ( ভোগ) ক'চ্ছি। তারপর 
দেখলাম ধীরে ধীরে আমি বেবিয়ে এসেছি । আমার দেহটা পণ্ড়ে আছে, 
সবাই কান্নাকাটি কচ্ছে-হঠীৎ তখন মনে হ'ল সত্যই কি আমি 
মরে গেছি? তারপর যেন একটা &৪%-এর (ফাঁকার ) মত লাগে। 
তারপর আবার নৃতন একটা জীবন চল্তে থাকে । এমনি এক জীবনে 
মনে হয় আমি চামার ছিলাম। এক জীবনে রাজার ঘরে জন্মেছিলাম, 
বাড়ীতে একটা গম্থজের মত ছিল এবং তার চুড়াটা সোণার পাতে মোড়া 
ছিল। বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীলোকের! সবাই আমায় বড় 
ভালবাস্ত। এক জীবনে মনে পড়ে, কোন পাহাড়ের পাদদেশে ঘর বেধে 
আশ্রম ক'রেছি। সেম্থানটা একখানা বড় ঢালু শ্বেতপাথরে বাধান ছিল। 
একটা ফুলের লতা-গাছ তার উপরে ছায়া কর্ত, লতায় সাদ! সাদা ফুল 
ফুটুত, ধ্বীক ধার দিয়ে পাহাড়ের গা থেকে একটা ছোট ঝর্ণা বয়ে ষাচ্ছে 
- এমনি ক'রে ক'রে শেষে এই জীবনে এসে পৌছেছি। আর এ জন্মের 
কথা ত" সব মনেই আছে। দ্রেখলাম এক আলোক-ধারা হু”য়ে আমি 
সুর্যের মধ্যে নেমে এসেছি। সুর্যের ভিতর পৃথিবীর মতই ঠাণ্ডা অনুভব 
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কর্লাম। সেখানে যে-সব জীব আছে তা'দের ভাব আর পৃথিবীর জীবের 
ভাব সম্পূণ পৃথক। ওদের ভাব এখানে প্রকাশ কর্বার উপায় নেই। 
তা*দের সঙ্গে এখানকার কোন প্রকার 90:0)01, ০১০০৮ না থাকায় তাঃরা 
যেকি রকম তা এখানকার মন নিয়ে বল! কঠিন। ুধ্যের ভিতর দিয়ে 
যখন আস্ছি জ্যোতিঃর সব পাহাড় দেখলাম, আর সেগুলোকে 0938৩ 
মনে হ'ল, কারণ তা"্রা যেন স্বতঃই জ্যোতিঃ-কণা_অনবরত চারিদিকে 
বিকীর্ণ ও বিচ্ছবরিত হচ্ছে। তারপর কত গ্রহ-উপগ্রহের ভিতর দিয়ে 
চলে এসেছি; আমার আসার সময় তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা কত 
স্তব-স্তুতি ক*চ্ছিল, তা শুনে তা"দের ফেলে আস্তে যেন ইচ্ছ! হচ্ছিল না। 
আস্তে আস্তে এক জায়গায় দেখলাম পাঁচটা তারা। তন্মধ্যে একটী 
কেন্দ্রে অবস্থিত আর চারটা একবার সেই কেন্দ্রের নিকটবত্বী হচ্ছে, 
আবার কেন্দ্র হ'তে দূরে স'রে যাচ্ছে । নভোমগ্লের সকল গ্রহই তা'দের 
্ব স্ব ুয্য-কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরছে, কেবল এইখানেই তা'র ব্যতিক্রম 
দেখলাম। এই গ্রহগুলে যখন কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে তখন তাদের রং 
হচ্ছে লাল, আর যখন দূরে স'রে যাচ্ছে তখন তাদের রং হ"চ্ছে নীল। 
তা"দেব এই অদ্ভুত গতিভঙ্লিমা তখন আমার মনোযোগ বিশেষভাবে 
আকর্ষণ করেছিল ব'লে এখনও তা” আমার স্থতিপটে বেশ উজ্জল হঃয়ে 
আছে। * * * * তারপর মাতৃগর্ভে 1) হলাম ( প্রবেশ কর্লাম )। 
জানি “নামই আমার 881৪ তাই মাতৃগর্ভে থাকতেই আমি নাম করতাম্‌। 
জন্মের পর দেখছি এ আতুর-ঘরে আলো মিটি মিটি জল্ছে, আর আমি 
যেন কতকগুলো নাড়ীতে জড়িয়ে পড়েছি, মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হ"বামাত্ 
হেসে উঠলাম। নাড়ী কাটার পর মা ধখন গরম সেক দিতেন তখন আমার 
ভাল লাগত না, খুব কষ্ট হ'ত, আমি কাদ্তাম। একটু বড় হয়ে ছে!ট ছোট 
হাত-পা! নিয়ে বেস়্াতাম। একটা শেফালি গাছ ছিল তাই ধ'রে উঠ.তাম্‌। 
অতি শৈশবে সবপময় একখানা লাঠি হাতে ক'রে থাকৃতে খুব ভাল 
লাগত, এজন্য সকলে আমায় আদর ক'রে গাড়োয়ান বলে ডাকৃত। 
তারপর বড় হ'য়ে হয়ে এই অবস্থায় এসেছি। এর ভিতর যেন 8৪] 
(ফাকা) নেই, 1070. 70687077176 0০ ০70৭ (আরম্ভ হইতে শেষ পর্ধ্যস্ত ) 
৪. 897198  0% 1)700888 ( পরম্পবাক্রমে অগ্রগতি ) চল্ছে। কিন্তু 
যখন যে ৪৮৪৪০-এ ( অবস্থায় ) থাকি তখন সেই ৪6৪৪৪ ( অবস্থা ) অনুযায়ী 
19911788 (ভা) ৪৫৭. ,0081)05 ( চিন্তা) 10001060 (গঠিত) হয় 
এবং 791805৩ 6০ 0১86 ৪৮৮৫০ ( সেই অবস্থান্ুপাতিক ) ততটুকু দেখি ।” 


খঃ রন ন্ট বা কঃ 


৮৪ . ভ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্জর 


শপ্রীঠাকুরের নিকট একদিন এক ভদ্রলোক উপস্থিত। আগন্তক প্রশ্ন 
করিলেন--“কখিত আছে এশ্বরধ্য মাধুর্যের অন্তরায় । এই কথার মানে কি?” 
শ্ীপ্রীগাকুর উত্তরে বলিলেন-__“শশ্বর্য্য মাধুর্যের পিছনে ফিরে । মাধুর্য কথাতে 
আমর! কি বুঝি ?_সোজা কথায় মাধুধ্য বল্‌্তে বুঝি মিষ্টি-লাগা। যখনই 
আমার কাউকে মিষ্টি লাগে, তখন ক্রমশঃ তার এশ্বধ্যগুলি ধীরে ধীরে আমার 
চোখে পড়তে থাকে। আস্তে আস্তে হ'য়ে ওঠে সে আমার কাছে অনেক 
বড়। অজ্জুনের যেমন হয়েছিল । তিনি শ্রীকফ্ের প্রতি প্রথমে &৮%৫799 
(আকুষ্ট) হ"য়েছিলেন শুধু এই জন্ যে, শ্রীকৃষ্ণকে তার ভারি মিষ্টি লাগতো-_ 
তার কোনও (88119980107) (গুণগ্রাম) বিশেষের জন্যে নয় । এই মিঙি-লাগা 
থেকেই ফুটে উঠতে লাগলো অজ্জনের কাছে তার এশ্বধ্যগুলি--তার সঙ্গ 
কর্তে কর্তে। ক্রমে তিনি হ"য়ে উঠলেন অজ্জুনের নিকট উপদেষ্টা-_ 
ক্রমশঃ গুর-পরে একেবারে ভগবান্‌। কিন্ত মানুষটাকে বাদ দিয়ে তাঁর 
এশ্বধ্যের জন্য ভালবাসা হ'লে আর তাকে মিষ্টি-লাগ! হয় না। যখনই 
কারও গুণের জন্য আমাদের £01)1781107) হয় (তার প্রতি মন ঝুঁকে 
পড়ে ) তখন এ গুণকে বাদ দিয়ে আমরা আদৌ মানুষটাকে বোধ করি 
না। ০০৪119686101)9-এর (গুণগ্রামের) জন্য 10০ (ভালবাসা) যেন 
€া)81-195ঠ, ( মিথ্যা ভালবাসা )। একজন বড় লোককে- সে বড়লোক 
এই জন্য ভালবাস্লে, তাকে ভালবাসা যায় না। এই হিসাবে বলা যায় 
এশ্বধ্য মাধুর্যের অন্তরায় |” 

প্রশ্ধ হইল--“আপনার শিষ্তবর্গের বিশ্বাস_-কেউ কেউ নাকি বোধও 
ক'রেছেন ষে, আপনি স্বয়ং ভগবান্। সে যা হোক, ষা'কে এত লোকে 
এমনভাবে সম্মান ও ভক্তি করছে সেই আপনার মুখ থেকেই আমার 
শুন্বার ইচ্ছা যে আপনি ভগবান্‌ কি না?” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন-__ 
“এই প্রশ্নটাই তো করা ঠিক হ'ল না। আমি ভগবান কি না 
আমার তা” বলা কঠিন। ধরুন আমি একজনের স্বামী আছি, তাই ব'লে 
আমি একজন স্বামী, এই রকম বোধ করা বায় না। তেমনি আমি যদি 
ভগবান্‌ সত্যি সত্যি হ”য়েও থাকি, তাস্হ'লেও ভগবান্-আমি-_হাত-পা-ওয়ালা 
মানুষ হয়েছি তো? কাঁজেই আপনি নিজেকে যেমন মানুষ ছাড়া আর 
কিছু বলে জানেন না, তেমনি আমারও আমাকে একজন মান্নষ ছাড়া 
আর-কিছি বোধ করার কথা নয়। যেমন আপনি পণ্ডিত, কিন্তু 
আপনি কি আর আপনাকে পণ্ডিত বলে বোধ করেন? আপনি মনে 
করেন--আমি যা+ দেখি তাই বলি, সকলেই ত' তা: দেখতে পাবে, আমি 
আর নূতন কি বল্লাম? তবে আপনাকে যারা পণ্ডিত বলে, তারাই 
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বল্‌্তে পারে, আপনাকে কি দে'খে পণ্ডিত বলে। ঠিক ঠিক উত্তর দিতে 
হ'লে আপনি এই পধ্যস্ত বল্তে পারেন--“আমি পণ্ডিত কিনা তা” আমি 
জানি না_-তবে এ'রা বলেন, এদের জিজ্ঞাসা করুন।১ আমার দিক থেকেও 
সেই কথা। শালগ্রাম নিজের কাছে পাথর ছাড়া আর কি?- গায়ে 
ছু"্ড়ে মারলে হাড় ভে'ঙ্গে যা'বে। তার গুণগ্রাম সম্বন্ধে জান্তে হ'লে 
জিজ্ঞাসা করতে হয় তাকে, যে তার গুণগ্রামকে জেনেছে । এই জন্তই 
বুঝি বলে--'ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়।, ভক্তের স্থবিধা এই যে, লে এই 
জানে যে, সে অন্ততঃ একজনের অন্ুবর্তী--তার একজন আছেন।” 

ভদ্রলোকটী অতঃপর বলিলেন- “আশ্রমের কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি খু"রে 
দেখলাম, খুবই ভাল লাগলো । মনে হ'ল যে, সবগুলি কেন্দ্রই যেন ধীরে 
ধীরে একটা ?8]117099 (পূর্ণতা) পেয়ে উঠছে। আচ্ছা, এইগুলি পূর্ণত্ব 
প্রাপ্ত হলেই কি তা” ভগবৎ-প্রাপ্তির দিকে নিয়ে যাবে ?” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে 
লাগিলেন__“যখনই আমর! এমন কাউকেও ভালবাসি ধিনি পূর্ণকে ভালবাসেন 
তখনই আমাদের জীবন পূর্ণ তর হ'তে থাকে । কাজেই যদি কেউ ভগবস্ক্ত 
হয়, তবে তার জীবন সব দিক থেকেই পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে। 
সে তই ভগবানের প্রতি আকুষ্ট হয়, তার 851366798 (সত্তা) ততই 
ফিণা। (দৃঢ়) হ'তে থাকে । তাই সকল দিক থেকে 19117095 (পূর্ণতা) 
ষেন তাকে চেপে বসে। আর তখন তার সব দিক প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠে। 
অকল্যাণ তার কাছেও আস্তে পারে না। তাই শ্রীরুষ্ণ বলেছিলেন-_“কৌন্তেয় 
প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ততি। একজন ভগবানকে বা পূর্ণকে 
ভালবাসে, অথচ সে ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে যা'চ্ছে__এ হয় না) হলে বুঝতে 
হবে যে, সেখানে এ ভালবাসায়ই খাকৃতি আছে । আর এই যে *আশ্রম" 
কথাটা, তা” কিন্ত এসেছে আ+-শ্রম্ধাতু হ'তে অর্থাৎ যেখানে শ্রম ক'রে 
উন্নতি করা হয়। শুনা যায়, পূর্বকালে এক-একজন খষি বা ত্রষ্টার 
৫০৬০ হাজার শিষ্য থাকৃত আর তাদের নিয়ে গড়ে উঠতো এক-একটা 
আশ্রম_যেমন বশিষ্ঠাশ্রম, কপিলাশ্রম ইত্যাদি। এক-একজন খধিকে 
কেন্দ্র ক'রে গণড়ে ওঠে সমস্ত ৪৫৮৮1 আর তা” থেকেই পরিপুষ্ট হয়ে 
উঠে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সমাজ প্রভৃতি যত-কিছু সব। আর এগুলো শ্রম ক'রে 
লাভ করে বলেই তা” ঠিক ঠিক পাওয়া হয় নতুবা হয় না।” আগন্তকটা 
অবশেষে প্রথ্থ করিলেন-_ 

“আচ্ছা, প্রেছ্ের প্রতি ৮৪০৩৫ (যুক্ত) থাকলেই কি আপনা হ'তেই 
শ্রেয়; লাভ হয়?” শ্রীপ্রীঠাকুর তদছুত্তরে বলিলেন “একজনকে আমর! 
ভালবাসি এইজন্য যে, সে আমার কাছে খুবই মিষ্টি। কোন জিনিধকে 


৮৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দর 


মিষ্ট বলে বোধ হয় কারণ তাতে আমার ৪318%97)0 (সত্তা)কে সার্থক 
করে, আর তাকেই বলে শ্রেয়ঃ বা মঙল। কাজেই ধার প্রতি টানে 
আমার জীবনটা স্বন্তিতে ভরে উঠে এমন প্রেয়ের প্রতি আরুই্ট হওয়া 
আর মঙ্গলের কোলে আশ্রয় নেওয়া একই কথা। সেই প্রেয়ের ভাল- 
যন্দ সব-কিছুতেই হয় আমার তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রীতি। ভলি-মন্দ বলি এই 
জন্য যে, তার প্রতি তখন হই আমরা পৃরোপূরি-ভাবে দোষদুগ্রিশূহ্য ) 
তই তার কোনও-কিছু আর মন্দ বলে আমার চোখে ঠেকে না, তিনি হয়ে 
পড়েন আমাদের প্রিরপরম। পনম গ্রীতিতে তার পুজা ও সেবাই হয 
আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর তখনই হই আমরা অফুরস্ত কল্যাণের 
অধিকারী ।” 


শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার, এম্‌-এ, মহাশয় লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন ₹- 

“সে অনেক দিনের কথা, একদিন বাত্রে কথা চল্ছিল কবিবর ৬হ্মচন্দ্র 
মুখোপ।কা দের সঙ্গে আর শ্রীশ্রঠাকুরের সঙ্গে । কবি কন্মদেবীকে নায়িকা 
ক"রে পুরুষ-চরিত্রহীন একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর 
কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা, আমাদের দেশের নাটকগুলো 
99090 (মিলনাস্তক ) না? আমি .বল্লাম হা, আর তাই এ 
দেশের প্রাচীন নাটকগুলো পড়লে মনে হয় যেন আমাদের দেশে প্রাণ 
ছিল না।' শ্রীশ্রঠাক্র জিজ্ঞাসা করলেন, “আর ওদেশের বা আজকাল 
আমাদের দেশের ভাল নাটকগুলো কেমন? আমি বনাম, “সেগুলি 
৮8৪০৮ (বিয়োগান্তক নাটক ), কিন্তু কালিদাস হ'তে আরম্ভ ক'রে 
আমাদের দেশের প্রাচীন সকল নাট্যকারই কেমন ছ1..87080181-এর মত 
( অনাটকীয় ভাবে ) লি'খে গেছেন মনে হয়। কেবল কতগুলি শ্লোকের 
পর ক্লোক। নিশ্চিন্তভাবে বেশ পড়া যায়; হয়ত নাটক শুন্তে শুনতে 
খানিক ঘুমিয়ে নিলাম, তারপর উঠে আবার শুন্তে লাগলাম । 1১1০৮-এর 
( নাটকীয় গল্লাংশের ) ঘনিমা এতই কম যে, মাঝের ০:০৪।-এ (বিরতিতে ) 
যেন শ্রোতার বিশেষ কোন লোক্‌্সান হয় না, আবার শেষের দিকে 
একটা মিলন আছেই। কিন্তু পাশ্চাত্যের যত ভাল ভাল নাটক যেমন 
ম্যাকৃবেধত হামলে, ওথেলো-__সমস্তই বিয়বোগাত্তক (1288৪05 ). 
কবিও 'ামারই মত বিয়োগান্তক নাটকের পক্ষপাতী । তাই তার নৃতন্‌ 
নাটকখানি বিয়োগাস্তক করুবার অভিপ্রায় প্রকাশ কচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর 
বল্লেন, “যাতে মাছষের উৎসাহ, আশা, ভরসা, সাহস বাড়ে এমন 
ক'রে লিখতে হয় প্রত্যেক দৃশ্তে দৃশ্যে যেন রোমাঞ্চ হয় এমন কর্তে 


আলোচনা -প্রসঙ্গে ৮৭ 


য়। কর্মদেবী আর কুতবউদ্দীন নিয়ে কিন্ত খুব ভাল নাটক হয়।; 
আমরা দু'জনেই ঠ৪৪৫১৮-র (বিয়োগাস্তক নাটকের ) ভক্ত- বল্লাম, 
'আমাদের মিলনাস্তক নাটকগুলে৷ দেখে মনে হয়, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের 
বগে বালকের মত ছিলাম। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় “সরযুবালা বা 
অপূর্ব মিলন” ব'লে একখানা বই পখড়েছিলাম। সে বইখানার শেষের 
অপূর্ব মিলনটা ছেলেবেলাধ খুবই ভাল লে'গেছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বল্লেন, 
সে-সময আপনার 70:০৪ (যু) 81:০7 ( মজবুত ) ছিল তাই মিলনটাই 
ভাল লাগত। মিলনাস্তক নাটক--যে নাটক গড়ে তোলে, যে নাটকে 
01191770110) (গঠন) এনে দেয় তাই ভাল। আমি বল্লাম, “তা 
যেন কেমন 81,1)55910108168] ( মনোবিজ্ঞানসম্মত নয় ) ব'লে মনে তয়।, 
প্রশ্রঠাকুব বলেন, "তা নয়। কেমন ক'বে ০০708601102 হয়, অন্তায় 
কবে কেমন করে ধীরে ধীরে মাষেব অনুতাপ আসে, আর অন্তপ্তকে 
ভালবেসে ক্ষমা করার মধ্যে যে কতখানি হ্ষ্টি, তার মধ্যে যে কতখানি 
3009 (ন্ুক্ষ্স ) 10850110108 ( মনস্তত্ব ), কতখানি ৪0৪2০৪1ড8038 
“আভান) ও রহশ্ত থাকে তা” আমরা সাধারণতঃ অন্তরভব করি না 
বলেই আমাদের এ রকম মনে হয়। আমার মনে হয়, বাংলাদেশে 
আজকাল ম্বামী ছেড়ে দ্বী চলে গিয়ে আয্মোৎসর্গ করল বা স্বামী 
বিধবা বিবাহ কর্ল-__তাই দেখে স্ত্রী স্বামী ছেড়ে চলে" গেল, এমনই 
ধবণেব বিয়োগাস্তক নাটক-নভেল ছাড়া আর বেশী-কিছু হ*চ্ছে না, 
আবার জনসাধারণ যেন অন্য-কিছু পছন্দ কচ্ছে না-তার মানে 
আমাদের সমাজ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। স্লীর কোন 1১0911150 
&০৮151/-র ( নিশ্যয়াত্মক কার্ষেঃর )) ভিতর দিয়ে স্বামীর চরিত্র পরিবস্তিত 
হয়ে পরম্পরের আবার মিলন-সংঘটন আমাদের সমাজে বিরল হ”য়ে উঠেছে । 
সে মিলনের 181,01085 ( মনন্তত্ব ) আমাদের বেশী জানা নেই, আমাদের 
কাছে ভাল ক'রে ধরা পশ্ড়েনি। তাই আমরা বলি যে মিলনাস্তক নাটক 
00793 0)0108198] ( মনস্তত্ববিরোধী ), ওতে নাটকীয় রসের অভাব আছে 
বলে আমাদের মনে হয়। এই রকমের ভাঙ্গন আমাদের সামাজিক 
জীবনে এসে প্ড়েছে। পরিবারকে শান্তিময় ক'রে গস্ড়ে তোলা বা 
বিপথগামীকে শান্তির মধ্যে আবার ফিরিয়ে আনা যেন আমাদের 
পারিবারিক জীবনে কম হ*চ্ছে--বিরল হয়ে উ“ঠেছে, আর তারই জন্য 
তেমন নাটক-নন্ডেলও বেরুচ্ছে না। আমাদের কিন্ত দরকার 07080000150 
(গঠনশীল ) হওয়া। কবি এই কথা শুনে বল্লেন, “কৈ এমন 
90709009610. (গঠন ) ত' হ'তে দেখা যায় না।+ আরীস্ীঠাকুর বল্লেন, 


৮৮ জ্রীপ্রীঠাকুর অনুকূলচন্তর 


হচ্ছে বৈকি! আমরা সে-সব ঘটনার খবর পাই না, বাখি না। 
একজন অন্থত্ধ হয়ে যখন ফিরে আসে- আর, আর-একজন 
যখন তাকে ক্ষমা! করে-_-উভয়ের যখন আবার মিলন ঘটে, এর যে ৪৮1)19 
70550001985 ( কুন্ক্র মনস্তত্ব ) আর 107)00০ ( নাটকীয়তা ) ষেন আমরা 
অনুভব কর্‌তে পধ্যন্ত ভূলে গেছি একটা নূতন অর্থ লইয়া সাহিত্য 
ও তার সঙ্গে জাতীয় জীবনের সম্বন্ধটা যেন ধরা দ্দিল। আমি 
বল্লাম, “আচ্ছা, তবে যে কালিদাস প্রভৃতিকে নিন্দা কচ্ছিলাম 
তাও ত” তুল দেখতে পাচ্ছি। মহাকবি গেটে যে কালিদাস সম্বন্ধে 
ব*লেছেন--যৌবনের ফুল আর পরিণত বয়সের ফল যদি একসঙ্গে 
দেখতে চাও তবে শকুস্তলা পড়। তাতে খুব গভীর সত্য আছে বলে 
মনে হচ্ছে ।' 

"কবি বলে উঠলেন, “তবে যে বিয়োগাস্তক নাটক হ'লেই আম্র! পছন্দ 
করি সে বোধ হয় একটা! দুর্বলতা | মারামারি দেখে যেমন লোকে আকুষ্ট 
হয় বা মেয়েরা যেমন হঠাঁক'রে মড়া দেখতে দৌড়ে যায় তেমনই আমরা 
বিয়োগান্তক নাটক দেখতে ভালবাসি, ওতে আমাদের দুর্বলতারই প্রশ্রয় 
দিই-_নায়ুমগ্ডলী অবসন্ন হলে যেমন ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য মদ খে"তে 
মান্তষ ভালবাসে |? 

“শ্রীশ্রীঠাকুর বল্পেন--“আর বিষবৃক্ষে যেমন কুন্দনন্দিনীর কথা আছে। 
বিধবাবিবাহ হ'ল আর ্ুর্ধামুখী গৃহত্যাগ করুল। এতে যেন 
সমাজের বা পারিবারিক শান্তির কোন গঠনমূলক মীমাংসাই হ'ল 
না। যদি এমন হত, কমলমণির কাছে স্ধ্যমুবী গিয়ে এমন-কিছু 
করল যাতে তার সন্বদয় ব্যবহারে কুন্দনন্দিনীর নৃতন জ্ঞানের উন্মেষ হল, 
সে অন্থতপ্ত হ'য়ে স্বেচ্ছায় নগেন্্নাথ ও ন্থযামুখীর মিলন ঘ”টয়ে দিল-_তাতে 
৪: (রসও) বাদ পড়ত না, আর তা*্তে 907086:9961070ও ( গঠনও ) হতো! 
শুধু ধ্বংসটাকেই দেখান হ'তো না। আমি বল্লাম, “সমাজে, 
পরিবারে-পরিবারে আমরা যে ছুঃখময় জীবনযাপন কচ্ছি তারই 
একটা 8080০  ( শিল্পকৌশলময় ) রূপ ছাড়া আমরা যেন আর 
কিছুই সাহিত্যের মধ্য দিয়া সৃষ্টি করতে পাচ্ছি না। ধ্বংসের 
আর ক্রমিক অধঃপতনের মনোবিজ্ঞানটাই আমরা আজকাল অনুভব 
কচ্ছিঈআার তা'ই আমরা পুঙ্থান্তপুঙ্খরূপে নিখুত ক'রে আস্কৃছি। 
সমাজ-জীবনের এই 7098%115 ০71110192) (খ্ণাত্মক সমালোচনা ) 
আজকাল বিশেষ ক'রে আমাদের সাহিত্যে চ'ল্ছে। নূতন সংগঠন 
বা স্থঙ্টিআমাদের নিকট এক-রকম অপরিচিত বল্লেই হয়,-তাই তেমন 
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জিনিষ আমরা ঠিকভাবে আকৃতেও পারি নাঁ_আর তা” কখনো আ্বাকৃতে 
গেলে আমরা ৪005১01081981 ( মনস্তত্ববিরোধী ) করেই তুলি ।, 

“শ্ীপ্রীঠাকুর পল্মাতীরে এসে বিছানায় শুয়ে বল্‌্তে লাগলেন, “দেখুন 
আমাদের সমাজে শাস্তি নেই বল্লেই হয়, খুব কম পরিবারেই শাস্তি আছে; 
জীবনের উপরকার দৈনন্দিন ছুঃখদ্বন্দের তলায় একটা নিরস্তর নিবিড় শাস্তি 
র'য়েছে এমন খুব কম পরিবারেই দেখতে পাওয়া ষায়। আমাদের চেয়ে 
19017০)9%)দের অনেকের শাস্তি বেশী আছে ব'লে যেন আমার মনে হয়।; 
তারপর বল্‌্তে লাগলেন--“দেখ তে হবে নিজের দিকে চে'য়ে-_আমি চাই কি? 
আমার 99৪17896107 ( ধ্বংস ) চাই, ০৪৪11) (মৃত্যু) চাই-__না আমার শাস্তি 
চাই? আব আমাদের সেই চাওয়াটাকেই সাহিত্যে ফুটিয়ে তুল্তে হবে, 
নাটকীয় চরিত্রের মধ্য দিয়ে সার্থক ক'রে তুল্‌্তে হ'বে। তখন সাহিতা 
হবে ০6%0%০ (ক্থষ্টিকারী) ও 60718110015 (গঠনকারী), তাস্তে সমাজের 
৩৭%৮0০61017 ( ধ্বংস ) আন্বে না ' আজকাল ধ্বংসোন্থুখ সমাজ-জীবনটাকে 
উলঙ্গ ক'বে দেখান হৃচ্ছে। নাটকের ভিতর দিয়ে জীবনস্থস্টির চেষ্টা 
হচ্ছে না। আর এই 6870610. ( ধ্বংস ) জীবনে ভাল লেগে উঠছে, 
আমরা একটা-কিছু 788০5 (বিয়োগাস্তক) চাইতে আবস্ত ক'রেছি--জীবনে 
এবং সাহিত্যে । বিচ্ছেদের পর মিলনের মঙ্গল-চেষ্টার ইতিহাস আমাদের 
জাতীয় জীবনে বিরল; ধ্বংসশক্তিকে হ্ঙ্রনের অনুকূল ক'রে তুল্‌্তে 
পাচ্ছি না-তাই মিলন বা স্ষ্টি সাহিতো ও নাট্যকলায় তেমন ফুটে 
বেরুচ্ছে না। এমন করে ক'রে, এই রকম জলস্ত বিয়োগচিত্রগুলি দেখে 
দেখে যেন দেশের জনসাধারণের মনে মিলনের মঙ্গল-চেষ্টা ক্ষীণ হ'য়ে আস্ছে। 
মিলনাস্তক (9010867”00615০) যাঁকিছু 17187118670 ব'লে মনে হচ্ছে । চাই 
এমন সাহিত্য যা*তে মানুষের বল, ভরসা, সাহুস, উদ্দীপন! বেড়ে ওঠে, 
মানষের মনে নৃতন আশার সঞ্চার হয়”_বল্‌্তে বল্তে তিনি থামলেন ।” 

নং খঃ নর নাঃ দুর 

কতদিন কত বিভিন্ন বিষয়ে ষে এইরূপ কত অসংখা আলোচনা হইয়াছে 
তাহার অবধি নাই। এই সকল আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব 
প্রতিভা ও অসাধারণ বাক্তিত্বের পরিচয় পাইয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া 
বাইতেন। বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাহার কাছে বিজ্ঞানের নৃতন তথ্য পাইলেন, 
দ্বার্শনিক তাহার সংস্পর্শে দর্শনের দর্শন পাইলেন, শিক্ষিত আসিয়া পাইলেন 
শিক্ষার মূলতত্ব ; এইবূপে সাহিত্যিক তাহার নিকট সাহিতা-স্থষ্টির নবীনমন্ত্রে 
দীক্ষিত হইলেন, প্রবীন সমাজসেবী তাহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সুক্ষ 
অন্তরৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিশ্মিত হইলেন । 


৯০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্তর 


তাহার .সমস্ত প্রতিভাকে ছাপাইয়া উজ্জ্বল হইয়া! উঠিয়াছিল তাহার 
পরছুঃখকাতর প্রেমময় মধুর ভাব। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা- 
কালে শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের নিকট দেশের নানা! দুরবস্থা এবং তাহা 
নিরাকরণের উপায় সম্বন্ধে কত কথা বলিতেন। মাতৃজাতির ঘোর 
ছুর্দশাব কথা, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ, বিগ্যালয়ে প্রচলিত কুশিক্ষার 
প্রভাব, সাবাদেশব্যাগপী অন্ন ও বস্ত্রের জন্য হাহাকার, রোগযস্ত্রণায় 
লক্ষ লক্ষ নরনারীর করুণ আর্তনাদেব কথা বলিতে বলিতে তিনি নিদারুণ 
ছুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। অকালমৃত্যু-নিবারণের জন্য, সমাজে 
প্রচলিত বীভৎস বিবাত-পদ্ধতির সংস্কারের জন্য, আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করিয়া প্রাণবান্‌ মান্ঘষ তৈষার করিবার জন্য, বিজ্ঞানের গবেষণা করিয়া 
জাতির স্থখ-সম্পদ বৃদ্ধি কবিবার জন্য সকলের কাছে প্রাণের কত বাকুল 
'আকাক্ষা জানাইতেন এবং তাহাদিগকে এই মকল কার্ধ্যে জীবন উৎসর্গ করিতে 
কতই-না উদ্ধদ্ধ করিতেন । তাহার সন্সেহ করুণ আহ্বানে অন্রনরণকারীদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ পাখিব স্ুখ-সম্পদ ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তখন 
হইতেই নিয়তরূপে তাহার সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং তাহার 
লোককল্যাণকর ভাবরাজি বাস্তব-কম্মে মূর্ত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ 
করিলেন। এইভাবে স্থায়ী অধিবাসী কন্দীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল । শ্রীশ্রগাকুরও তখন হইতে ডাক্তারী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন । 
নবীন চিকিৎসকের পৈতৃক ভদ্রাসন বাঁটাখানা৷ এখন বন্ধুবান্ধব, অনুসরণকারী 
এবং আগন্তকবৃন্দের এক বিরাট উপনিবেশে পরিণত হইল, আর ইহাই 
“পাবনার সংসঙ্গ প্রতিষ্টান” * নামে আজ দেশবাসীর নিকট স্ুপরিচিত। 
বিগত ১৯২৫ সনে ইহাকে ভারতীয় আইনের ১৮৬০ সনের ২১ বিধান 
মতে রেজিদ্রী কর! হইয়াছে । 

%* প্রতিষ্ঠানের কাধ্য পরিচালনার জন্য শ্রীরীঠাকুরের সর্ধ্বপ্রণম-মনোনীত কাউন্সিলে, 
সভাগণের নাম, যপা--৬মনোমোহিণী দেবী--সভাপতি, এঅনভ্তনাথ রায়-_সহ-সভাপতি: 
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্ত্র চক্রবর্তী, বি-এল্‌, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি, এস্‌-সি, শ্রীযুত্ 
অবিনাশচন্দ্র অধিকারী, এম-এ, বি-এল্‌, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন দাস, ৬ডাঃ যতীন রায় 
শ্রীযুক্ত স্থণীলচন্দ্র বন্ধ, বি-এ- পম্পাদক, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল দত্তরায়,। এম-এ, বি-এল্‌-_ 
সহ-্সম্পাদরী | শ্রী্ীঠাকুরের অধুনা-মনোন্ীত কাউন্সিলের কর্ম-সচিবগণের নাম, ঘথ 
সভাপতি--্রীযুক্ত প্রভাসচন্ত্র চক্রবর্তী, বি-এল্‌, সহ-সভাপতি-_শ্রীযুক্ত কঞ্চপ্রসন্ন; ভট্টাচার্য্য 
এম-এ, বি, এস্-সি, সম্পাদক-্রীযুক্ত গ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, এম্‌, এস্-সি, সহ-সম্পাদ,. 
-_্লীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত | বর্তমানে সভাপতি মহাশয়ের স্থানে পীপ্নীঠাকুরের যোগ্য জ্যে 
পুজ শ্রীমান্‌ এমরেন্রনাথ চক্রবর্তী সজ্ঘের যাবতীয় কর্মপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন | 


অষ্টম অধ্যায় 
পল্লীসংগঠন 


শীশ্রীঠাকুর ছিলেন তীয় জন্মভূমি হিমাইতপুর গ্রামের এক দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ-পরিবারের সন্তান। তিনি তাহার সকল অন্তর দিয়া গ্রামের ছুংখকে 
বোধ করিয়াছিলেন এবং এই ছুঃখ-দেন্-নিপীড়িত গ্রামবাসীকে কেমন করিয়া 
জীবনীয় রসধাবায় ন্লাত করিয়া তোলা যায়, ইহাই ছিল তাহার জীবনের 
একমাত্র লক্ষা। বনজঙ্গলে ঘেরা, ব্যাধি-প্রপীড়িত, অন্তরকলহে ও গৃহবিবাদে 
পারিবারিক-সুখশান্তিহীন এই গ্রামখানিকে জীবনে, ধশ্মে, শিক্ষা, দীক্ষায়, 
শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে _জীবন-বিকাশের যাহাঁকিছু প্রয়োজনীয় 
সর্ববিষয়ে সমুদ্ধ করিয়া তুলিতে তাহার প্রাণ মাতিয়া' উঠিয়াছিল। তাই 
ভক্ত কর্মাদিগকে লইয়া এইবার নামিলেন তিনি মনের মত করিয়া একটা 
আদর্শ-পল্লীর পত্তন করিতে, আর যোগাইতে লাগিলেন সবারই মধ্যে প্রেম, 
প্রেরণা ও প্রাণ। তাহার সঞ্জীবনী স্পর্শে সকল দিক একটা জীবনীয় 
সজীবতায় ভরপূর হইয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে গজাইয়া উঠিল এই 
গ্রামখানির বক্ষ ভেদ করিয়া কত অভিনব শিক্ষায়তন, গবেষণাগার, 
শিল্পকুটীর, কলকারখানা প্রভৃতি । নিয়ে এই সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 
সন্বপ্ধে সংক্ষেপে আলোচনা! করা যাইতেছে । 


সগসঙ্গ তপোবন বিস্তালয় 


আমাদের দেশে বালকেরা প্রায়ই দুর্ববল, তাহাতে শৈশব হইতে পড়িতে 
আরম্ভ করে; আবার এই ছুদ্দিনে খরচান্ত করিয়া দশ বৎসর ধরিয়া পড়িয়! 
পড়িয়া তাহার] ভগ্রস্বাস্থ্য হইয়া কোন প্রকারে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হয় বটে, কিন্তু কেহই যথার্থ মান্ঠষ হুইয়া গড়িয়া উঠে না। বর্তমানে আমাদের 
দেশের প্রচলিত শিক্ষা মানুষের সহজাত বংশানুত্রমিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে উপেক্ষা 
করিয়! সকলকেই ব্যক্তিত্বহীন একই ছাচে ঢালিয়া এক নিজ্জীব সাম্যের স্থ্ট 
করে- যাহা আনে অশ্রদ্ধা, ঘেষ, হিংসা প্রভৃতি যত অনর্থ। আধ্যগৌরবের 
উজ্জল যুগে শিক্ষার্থীর পক্ষে আদর্শ গুরুর সহবাসে থাকিবার ব্যবস্থা ছিল । সেই 
গুরু থাকিতেন চারিত্র্যে, পাণ্ডিত্যে, ব্যবহারিক নৈপুণ্যে, আধ্যাত্মিক সাধনায় 
সর্বরকমে শ্রেষ্ঠ। আচাধ্যের সঙ্গলাভ ও উপদেশ-পালনের মধ্য দিয়া তাহার 


৯২ শ্রীপ্ীঠাকুর অনুকৃলচন্তর 


তৃপ্্যর্থে শিক্ষার্থী যাহা করে তাহা সে প্রেমের টানে সর্ব-মনপ্রাণে করিতে 
অভ্যস্ত হয়, আর এইভাবে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠায় অন্গপ্রাণিত হুইয়াই ভাষা-শিক্ষা, 
গণিত-শিক্ষা, দেশবিদেশের বর্তমান ও অতীত, নৈতিক ও গ্রারুতিক 
পরিস্থিতিমূলক জ্ঞানাহরণ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিদ্যার একটা হাতে-কলমে 
দক্ষতা অজ্জন করিয়া চৌক্ষ মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে । এইব্প 
আচাধ্যাহুরাগমূলক আদর্শ শিক্ষাপন্ধতি দেশ হইতে অস্তহিত হওয়ায়ই 
জাতির এই অধঃপতন হইয়াছে । তাই ইহার পুনঃপ্রবর্তন করিবার মানসে 
শীশ্রীঠাকুর এই তপোবন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । যাহাতে বাল্যকাল 
হইতেই ছাত্রগণকে ইঞ্টপ্রাণ শিক্ষকগণের তত্বাবধানে রাখিয়া তাহাদের সহজাত 
সংস্কার ও অভ্যাসগুলিকে স্থনিয়ন্ত্রিত করতঃ তাহাদিগকে মঙ্গলের অধিকারী 
করিয়া তোলা! যায়, যাহাতে তাহারা ব্যক্তিগত জীবনের বন্বাভিঘাতে অভিভূত 
না হইয়া পদে পদ্দে উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের 
অধিকারী হইয়া জীবন ও জাতিকে নব নব অভিজ্ঞতায়, সম্পদে ও এশ্বধ্যে 
মহনীয় করিয়া তুলিতে পারে, যাহাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে আসে জীবন-_বৃদ্ধির 
সম্বেগ, শ্রদ্ধায় জীবন্ত কন্ম-প্রেরণা, যাহাতে দেশে আনিতে পারা যায় 
শ্রেষ্ঠের পুজায় সকল শ্রেণীর মিলন-সামগীতি, প্রেম, পরস্পরে গ্রীতিসম্বন্ধ ও 
অটুট গণ-সংস্থিতি-_ইহাই প্রীত্রীঠাকুরের তপোবন বিষ্যালয়-স্থাপনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য । 

এখানে শিক্ষকগণ নিজের! ছাত্ররূপে নিয়ত শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্লিধ্যলাভ 
করতঃ তাহার অনুপ্রেরণায় মানুষ গড়িয়া তুলিবার গুরুদায়িত্ব-সম্পাদনের 
বুদ্ধি ও কাধ্যকুশলত! অঞ্জন করিতেছেন । এই সকল স্থার্থত্যাগী একনিষ্ঠ 
শিক্ষকগণের তত্বাবধানে বালকগণ শারীরিক, মানসিক, ব্যবহারিক ও 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা! প্রাপ্ত হইতেছে । 

প্রায় দশ বার বৎসর পূর্বে মাত্র একজন ছাত্র ও একজন শিক্ষক লইয়া 
এই তপোবন বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। তখন বিদ্যালয়ের জন্য কোন স্থান ব' 
ছাত্রাবাস ছিল না। ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে 
বাংলা, বিহার, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি কত স্থানের কত ছেলে আসিয়া 
জুটিল। বিগ্যালয়ের গৃহাদি-নিশ্মীণে তপোবনের বালক ও শিক্ষকবৃন্দ বৎসরের 
পর বৎসর দিবারাত্র কি ভীষণ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বলিবার নয়। ইট 
কাটিয়া ধঁজা গ্রস্তত হইতে আরম্ভ করিয়া! গৃহনিম্্াণ অবধি অধিকাংশ কার্ধ্যই 
অধ্যাপক ও ছাত্রগণ নিজেরা কবিয়াছেন। যখনই কোন কাধ্য আরম্ভ হয়, 
তখন যেন কর্শপ্রবণতার প্রবল তুফান উঠে ;_কেহ ইট আনিতেছে, কেহ 
লোহা টানিতেছে, কেহ বা কাঠ কাটিতেছে, কেহ কেহ মিত্র কার্ধে 


পল্লীসংগঠন ৯৩ 


যাগান দিতেছে । হঠাৎ একখানা ইট পড়িয়া কাহারও হাতখানা ছেঁচিয়া 
গেল, কি ইটে পা কাটিয়া গেল, তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ, বাধিয়া আবার সে কাজে 
ল্লাগিয়। যাইতেছে । এই ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদানে উদ্যত সৈনিকের ন্তায় 
উদ্মত্ত কর্মপ্রেরণার ঘোর প্রতিযোগিতা চলে । 

ছাত্রের শৈশব-জীবন পরিবারের আবেষ্টনীর মধ্যে পিতামাতার স্সেহনীড়ে 
থাকিয়া তাহাদের আদর, যত্ব ও উপদেশের মধ্যে সংসারের নানা অভিজ্ঞতায় 
বাড়িয়া উঠে ইহাই বাঞ্ছনীয় । তাই এখানে সাধারণতঃ বার তের বৎসরের 
বালকগণকে সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা করিয়া লওয়া হয়। সামান্ত-কিছু 
ইংরেজী ও বাংলা ভাষা! জানা থাকিলেই তিন বৎমরের চেষ্টায় অন্যান্য 
বহু বিষয় সহ ছাত্রগণ প্রবেশিকার পাঠ সমাপ্ত করে। আর এই সঙ্গে, 
সংসারে প্রবেশ করিয়া যাহাতে তাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জনের 
চেষ্টা করিতে পারে, এমন কাধ্যকরী শিক্ষাও লাভ করিয়া থাকে । এই তিন 
বৎসরে ছাত্রগণ বিজ্ঞান শিখিতেছে, ছুতরের কাজ, ছাপাখানার কাজ, 
কারখানার কাজ, রাজ-মিন্ত্রির কাজ, চিত্রবিষ্তা প্রভৃতি অর্থকরী বিছ্যায়ও 
পারদর্শী হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ম্যাটি,কুলেশন পবীক্ষায়ও 
উত্তীর্ণ হইতেছে । ছেলেরা বিগ্ভালয়ের প্রাঙ্গণে তরিতরকারী চাষ করে; 
গৃহ-পরিফার, বাসন-মাজা, রোগী-শুশ্রষা প্রভৃতি কাধাও তাহারা নিজেরাই 
করিয়া থাকে। অভিজ্ঞ চিকিৎসক রীতিমত ছেলেদের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা 
করেন। বিস্তৃত প্রান্তর এবং পদ্মার চরে ছেলেরা ব্যায়াম ও খেলাধূলা 
করে। 

প্প্রীঠাকুরের প্রদত্ত শিক্ষার আদর্শ তপোবন বিদ্যালয়ে সম্যকভাবে কাধ্যে 
পরিষ্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য কশ্মিগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বিগত 
কয়েক বৎসরের পরিশ্রমের ফলে তাহারা যে সাফল্য অজ্জন করিয়াছেন 
তাহা লক্ষ্য করিয়া, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মমথনাথ 
মুখাজ্জি মহাশয় সেদিন বলিয়াছেন_হুদুর পাবন! জেলায় সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানে 
যে শিক্ষার অনুষ্ঠান হইয়াছে, অনেক দিন ধরিয়া আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, 
এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া সে স্বপ্ন মূর্ভ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া জোর করিয়া বলিতেছি যে, এইরূপ অনুষ্ঠান বাংলার ঘরে ঘবে 
করণীয়। যত দিন না বাংলার জেলায় জেলায় পল্লীতে পল্লীতে এরূপ অনুষ্ঠান 
জিত হইবে, ঘরে ঘরে লোক বুঝিবে এরূপ শিক্ষা না দিলে যথার্থ শিক্ষা 
রসিদ রান রনির 
ভরসা |? 


৯৪ শ্ীপ্রীঠাকুর অন্কুলচন্দ্র 


সগসঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র 


দেশের কথা আলোঁচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়শঃ বলেন__“্যদি আমরা! 
অতীতের গৌরবে মোহান্ব থে'কে পাশ্চাত্য জাতির বিজ্ঞানের আধুনিক 
অত্যুজ্জল প্রতিষ্ঠাকে উপেক্ষা করি, প্রকৃতি-সমুদ্র মস্থন করতঃ নিত্যনৃতন 
সত্যের আবিষ্কার ছারা জাতীয়সম্পদ-বুদ্ধির চেষ্টা না করি তাহ! হ'লে 
আমাদের মৃত্যু অবশ্বাস্তাবী। জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখতে হ'লে এবং 
ইহাকে ক্রমবিবর্ধনের পথে চালিত করতে হলে, আমাদিগকে বিজ্ঞানের 
সকল বিষয়ে অগ্রগামী হতে হবে, কোন বিষয়ে কারও পিছনে পণড়ে 
থাকলে চল্বে না।” যাহাতে বিজ্ঞানের কাধ্যকারিতার মধ্য দিয়া দেশের 
অভাব প্রশমিত হইতে পারে তছুদ্দেখ্যে কতিপয় বৎসর হইল শ্রীশ্রীঠাকুর 
“সৎসঙ্গ বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র নাম দিয়া বিজ্ঞান আলোচনা করিবার ও তাহা 
হইতে দেশের ও জাতির চাহিদা মিটাইবার উপারদান-সংগ্রহের হাতে- 
কলমের কাজে লাগিয়াছেন । 


অনেক দিনের কথা । একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর জনৈক সংঘভ্রাতাকে হাসিতে 
হাসিতে বলিয়াছিলেন-_-“এখানে একটী বিজ্ঞানাগার-স্থাপনের জন্য অর্থ 
সংগ্রহ করৃতে চেষ্টা করুন।” সকলে ত” শুনিয়। অবাক! একি সম্ভব? 
এই নগণ্য পন্ীগ্রামে_-এখানে আবার বিজ্ঞানের গবেষণা হইবে? 
শ্ীপ্রীঠাকুরের হাতে তখন একটা পয়সাও নাই। সংসঙ্গের কক্মীদিগের 
তখনও দিবলে ছুইবার আহার জুটিত না। শ্রীশ্রঠাকুরের যখন যাহা! ইচ্ছা 
হয়-একবার যাহা করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাহা কাধ্যে পরিণত 
না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই তিনি সোয়ান্তি পান না। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, 
পরিহান কবিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর পল্লীগ্রামে বিজ্ঞানাগার-স্থাপনের মত এমন 
অত্ুত ও অসম্ভব প্রস্তাব করিয়াছেন। তখন কে জানিত ইহা! তাহার 
প্রাণের অতি তীত্র আকাক্ষার কথা ! “বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রের; পরিকল্পনা 
হইল, বন-জঙ্গল পরিষার করা হইল, একটু একটু করিয়া, দেখিতে দেখিতে 
বিশাল মৌধ নিশ্িত হইল, যন্ত্রপাতি কত-কিছু আসিল। বাংলার এই 
সুদূর পল্লীর বুকে শ্রীশ্রীঠাকুর বিজ্ঞান-চচ্চার জন্য ষে আয়োজন করিয়াছেন 
তাহা ,নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর নয় । যে সকল গবেষণা-কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে 
তজ্জন্ত শ্রী্রীঠাকুর ভিক্ষা! কৰিয়! অর্থসংগ্রহ করতঃ কত বহুমূল্য যনত্াদি 
সংগ্রহ করিয়াছেন ! 7১7:০3626102 20170920100, 2-1887 800878608 
1167060176১, [01079 20070800])9১ 9066708০০19, 089969 41] 
10000) 081581002096629 38010669]১  01091001981  738187009, 
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18801010100) 7390100001)+8 9,0087808) 8307009758 8)1987:8008) 
10962 90110910901) 01]-91075 ঘা1]107-07088১ 10006019 দা]শ 
068৪, [)1699697% [1000960102) 0০1] প্রভৃতি কত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় 
যন্্াদিতে বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রের কক্ষগুলি স্থসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। 

বিজ্ঞান-চচ্চার উপযুক্ত গৃহাদি না থাকায় ছোট ছোট কুটারেই নান! 
অস্থবিধার মধ্যে এতদিন গবেষণা-কাধ্য চলিত। শ্রাশ্রঠাকুরের দীর্থকাল- 
ব্যাপী ক্রমাগত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এখন সে-অভাব অনেকাংশে 
দুর হইয়াছে । প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত প্রায় তিন বিঘা জমির উপর বৃহৎ 
পাঁচটা কক্ষ ও প্রশস্ত বারান্দা-বিশিষ্ট একটা প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা নিশ্মিত 
হইয়াছে, তাহাতেই বর্তমানে নানা বিষয়ে গবেষণা-কাধ্য চলিতেছে। 
অপর একটা বৃহৎ দ্বিতল অট্রালিকার একতলাষ অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ নিশ্মিত 
হইয়াছে, তাহাতে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্্, উদ্ধিজ্জ-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান 
গ্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের গবেষণা-কাধা পরিচালনা করিবার 
আয়োজন করা হইযাছে, এবং ইহার দ্বিতলে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য 
আবশ্যকীয় পুস্তকাদি রক্গাকল্পে একটা গ্রন্থালয়-স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে । 

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন,_বিশ্ববিজ্ঞানটী আমার সর্বাপেক্ষা প্রাণপ্রিয় জিনিষ, 
আশ্রমের জনকোলাহল হ'তে দূবে এখানে এই নিজ্জন নিরালায় আপন 
মনে বিজ্ঞানের উচ্চ চিন্তা ও পরীক্ষাকাধ্য নিয়ে থাকৃতে বড়ই ভাল লাগে। 
নানা গবেষণাব চিন্ত! নিয়ে ইচ্ছা কবে অধিকাংশ সময় এখানেই থাকি ।” 
বিজ্ঞানাগারটাকে সর্বপ্রকারে কাধ্যোপযোগী করিযা গড়িয! তুলিবার জন্য 
শ্ীত্রীঠ।কুবের চেষ্টাব বিরাম নাই । 


সসজ মেকানিক্যাল্‌ ও ইলে্িক্যাল্‌ ওয়ার্কসপ্‌ 


দেশের আথিক দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন-_“নিত্যব্যবহার্য্য 
নানা প্রকার দ্রব্যাদি তৈয়ার করে দেশবাসীর প্রয়োজন নির্বাহ করা! 
এবং গবেষণার সাহাযো নৃতন নূতন যন্ত্র ও দ্রবাজাত প্রস্তুত করতঃ বিদেশ 
হইতে অর্থাগমের ব্যবস্থা করৃতে না পারলে কোন জাতি উন্নতির 
দিকে অগ্রসর হতে পারে না। কত যুবক নিক্ষিয় ও নিশ্চে্ট হয়ে 
বসে র্েছে-বেকার-সমস্যা প্রতি-পরিবারে নিতাস্ত ভয়াল হ*য়ে 
উ“ঠেছে। গতাঙ্ছগতিকের পথ ত্যাগ ক'রে দেশবাসীকে আজ নূতন 
কণ্মপ্রেরণায় উদ্ধদ্ধ ক'রে তুল্‌্তে হ*বে।” কতদিন ধরিয়া শ্রীপ্রীঠাকুর 
এজন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন! বলিতে কি, কাজেও তিনি ইতিমধ্যে 
অনেকটা অগ্রসর হুইয়াছেন। বার বৎসর পূর্বে একখানা ছোট টিনের 


৯৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্দ্র 


চালার নীচে একখানামাত্র হাপর ও সামান্ত কয়েকটা কামার-শালার 
স্পাতি লইয়া সর্বপ্রথম কাধ্য আরম্ভ হইয়াছিল । শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসাহ 
ও পরিশ্রমের ফলে সম্প্রতি একটী অতি বৃহদায়তন কারখানা-গৃহ নিশ্মিত 
হইয়াছে। প্রায় ছুই বিঘা জমির উপর বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কশ্মিগণ 
স্বহস্তে এই কারখানার বাড়ীটা তৈয়ার করিয়াছেন। আশ্রমের পুরুষগণ, 
মহিলাবুন্দ এবং তপোবনের বালকগণ ইহার নিশ্মাণকাধ্যে প্রাণপণ সাহায্য 
করিয়াছেন। সারাদিন ব্যাপিয়া এবং বৈছ্যতিক আলোর সাহায্যে অধিকরাত্তি 
পধ্যস্ত জাগিয়া কাজ করতঃ সকলে ইহার নিশ্নাণ-কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন। 

কারখানায় মেসিনের কলকজা! ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এবং গবেষণার 
উপযোগী স্থক্্ম যন্ত্রাদি-নিশ্মাণের উপযুক্ত নানাবিধ আধুনিক উন্নতপ্রণালীর 
যন্ত্রূহ সংগৃহীত হইয়াছে । অধুনা এখানে লেদের কাঞ্জ, দাত কাটিবার ও 
ছিদ্র করিবার কাজ, 'প্রেনিংয়ের* কাজ, ঢালাইএর কাজ, সর্বপ্রকার ঝালাইয়ের 
কাজ, কামারখানার কাজ, “ইলেক্টেপ্রেটিং, প্রভৃতির কাজ অতি স্বন্দররূপে করা 
হয়। মোটর গাড়ীর সর্বপ্রকার কাব্য ষথা,_-বেটারী-প্লেট' তৈয়ার করা, 
“বেটারী” মেরামত ও চাঙ্জ করা, “আরমেচার-ওয়াইন্ডিং “ডাইনামো” 
মেরামত এবং ইলেক্টি,ক্-ফিটিং+ প্রসভৃতি কার্যও এখানে উত্তমরূপে কর! 
হইয়া থাকে। 

কারখানার সঙ্গেই একটা বৃহদাকার 'পাওয়ার-হাউস' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
তথায় ৪৫ ঘোড়ার শক্তিবিশি্ই ছুইটা “অয়েল ইঞ্জিন' দিবারাত্র চলিয়া 
কারখানা, ছাপাখানা, “ই্রিম-লপ্ডি,' প্রভৃতির কাধ্যে ও রান্তায় আলোক-প্রদানে 
তড়িৎশক্তি সরবরাহ করিয়া! থাকে । নানাবিধ কুটার-শিল্পের কাধ্যেও এখান 
হইতেই তড়িৎশক্তি সরবরাহ করা হইয়া থাকে । 

কারখানার একাংশে দারুশিল্প-বিভাগের কার্ধা চলিতেছে । গবেষণা- 
ভবনের জন্য টেবিল, আলমারী ও অন্যান্য আসবাবপত্র, প্রতিষ্ঠানের 
নানা বিভাগের প্রয়োজনীয় কাঠের যাবতীয় জিনিষপত্র এবং সংসঙ্গে নিত্য 
নৃতন যেসকল অসংখা গৃহাদি নির্মিত হইতেছে তাহার দরজা, জানাল! 
ও গৃহসজ্জার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম এবং কাণ্ঠনিশ্শিত গৃহারদ্দি এই বিভাগের 
শিল্পিগণ অতি হুন্দররূপে ঘব্রপূর্ববক তৈয়ার করিয়া থাকেন। 


সগুসজ কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌ 
'বলেন-_“বাংলার পল্লীগ্রামের বনজঙ্গলে কত অত্তুতগুণসম্পন্ন 
উদ্ভিদ রয়েছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে এই সকল উদ্ভিদ হতে কত আশ্চরধ্যফলদায়ক উধধ যে তৈয়ারী 


হ 





সওসঙ্গ কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্কসের বি 
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হ'তে পারে তা'রও ইয়ত্বা নাই! এদেশের জলবামুতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
ওষধি-স্মৃহই আমাদের ধাতুর পক্ষেও সম্পূর্ণরূপে উপযোগী । তাই এ-দিকে 
মনোযোগ দেওয়া দেশবাসীর পক্ষে একটা বিশেষ কর্তব্য বলেই আমার 
মনে হয়|” বাংলার পল্লীর লতাগল্সার্দি হইতে অমৃত আহরণ করিয়া 
দেশের যে কতখানি কল্যাণ সাধন করা যায় তাহ। বিশিষ্রক্পে প্রমাণ করিবার 
উদ্দেশ্তে শ্রীশ্রীঠাকুর উষধ-প্রস্ততের. এই কারখানাটা পল্লীক্রোড়েই স্থাপন 
করিয়াছেন। তাহার উপদেশে লব্বপ্রতিষ্ঠ রাসায়নিক ও চিকিৎসকগণ 
আজ এখানে টাটকা দেশীয় উদ্ভিজ্জ হইতে কত ওষধ প্রস্তুত করিতেছেন ! 
দরিদ্র দেশবাসীর বোগক্লেশ যাহাতে সহজে নিবারিত হয় এবং দেশের 
অর্থ দেশে থাকিয়া যায়, “কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌। স্থাপনের ইহাই 
প্ীশ্রাঠাকুরের প্রধান উদ্দেশ্য | 

১৯২৫ সন স্মরণ করাইয়া দেয় দেশবন্ধু চিত্বরঞ্জনের সপরিবারে সৎসঙ্গে 
আসিবার কথা। সেই বৎসরই কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্কসের প্রথম ভিত্তি 
স্থাপিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত ছুইটা মাত্র ওঁধধের ফরমূল! লইয়া সর্বপ্রথম 
“কেমিক্যালের” কাজ আরম্ভ হইল-_-একটা “নবরঞ্জিনী তৈল” ও একটী 
প্রিভেন্টিনা মলম” । তখন আশরমে কলকারখানার কাজ আরম্ভ হইয়াছে, 
মাঝে মাঝে আকস্মিক দুর্ঘটনা ভইত, কিন্তু পোড়া বা কাটার ভাল গুঁষধ 
ছিল না, অথচ তাহার প্রয়োজন বেশ অন্তভূত হইত । এই প্রয়োজনকে: 
ভিত্তি করিয়াই “প্রিভেন্টিনার" সৃষ্টি হয় । তেমনি প্রতিবৎসর আশে পাশে চারি- 
দিকে কলেরার প্রাদুরভাব হওয়াতে “মিই, এজামঞ্জিট নামক ওষধটি তৈয়ার 
হয়। আশ্রমে একজন মহিলা! দীর্ঘকাল ধরিয়া স্থতিকারোগে ভূগিতেছিলেন। 
সকল রকমের চিকিৎসা! ব্যর্থ হইল, ভাক্তারগণ তাহার জীবনের আশা 
ছাড়িয়া দিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ই চিস্তিত হইয়া পড়িলেন। শুধু চিন্তা 
করিয়া ক্ষান্ত হওয়াই তাহার স্বভাব নয়, কি প্রকারে তাহাকে রোগমুক্ত 
করিবেন তজ্জন্ত বিশেষভাবে তিনি চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। ইহার 
ফলে “পিওর-পেরো-ডাইরিণ” নামক ওুষধটী তৈয়ার হইল। রোগী এই 
ওষধ ব্যবহার করিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। তারপর 
এই ওঁষধটা আরও কয়েকটা রোগীকে ব্যবহার করাইয়াও স্ন্দর ফল পাওয়া 
গেল এবং তখন ইহা! ব্যাপকভাবে সৎসঙ্গের ডিস্পেন্সারীতে ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল। এইরূপ এক-একটা প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
শরশ্রীঠাকুর দেশীয় বনজাত নানা প্রকার গাছ-গাছড়ার গুণাবলী পর্ধযালোচনা 
করিয়া এক-একটী ওঁষধধের ফরমূলা ও তাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী 
পুঙ্থান্ুপুত্খরূপে বলিয়া দিতেন, আর তাহার নির্দেশমত ওধধ প্রস্তত করত: 


ণ 


৯৮ শীশ্রীঠাকুর অন্থুকৃলচন্্ 


বু রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া আশ্র্যা ফল পাওয়া যাইত। এই 
ভাবে েমিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্-এর প্রস্তত ওুঁধধাবলীর সংখ্যাও বাড়িয়া 
যাইতে লাগিল। 

প্রথমতঃ পাঁচ ছয় বৎসর খড়ের ও টিনের ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গৃহে ষধ-প্রস্ততের 
কাধ্য চলিত । তখন মাত্র ছুই তিনটা কর্মী সারাদিন বন-জঙ্গলে ঘুবিয়া 
ঘুরিয়া৷ গাছ-গাছড়া সংগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া ওধধ-প্রস্তত ও তাহ। 
নানাস্থানে প্রেরণ প্রভৃতি এই বিভাগের ফাঁবতীয় ক!ধ্যের ব্যবস্থা করিতেন । 
১৯৩০ সনে “কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্‌-এব জন্য পাকা বাড়ী তৈয়ার হইল; তদবধি 
আরও অধিকপংখ্যক-কর্মী নিযুক্ত করিয়া নানাবিধ ওঁষধ, ৭টংচার+, “এক্স্ট্রাকট ১ 
“ইন্জেক্সন্, প্রভৃতি বহুল পরিমাণে তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । আজ 
“সৎসঙ্গ কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্কস্ঃএর ওঁষধ বাংলা, বিহার, উড়িস্যা, ব্রঞ্ধদেশ ও অন্যান্ত 
প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিদেশী ওুঁষধের 'প্রতিযোগিতা-বহুল বাজারে 
এবং সেই সমস্ত ওষধেরই প্রয়োগে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মহলে দেশীয় 
গাছ-গাছড়া হইতে প্রস্তত ওঁষধাবলী বিশেষ ফলপ্রদ না হইলে যে সমাদর 
লাঁভ করিতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য । দেখিতেছি, বাংলার এক নিভৃত 
পল্লীর বক্ষে সৎসঙ্গের এই কণ্ম-প্রতিষ্ঠানটী আজ দেশের সত্যিকারের মস্ত বড় 
সমস্যা-সমাধানের একটা বাস্তব প্রাণপুর্ণ রূপ লইয়া গজাইয়া উঠিতেছে । 


সসঙ্গ প্রেস ও পার্িশিং হাউস্‌ 


শ্রাশ্রঠাকুর একবার একখানা বুহৎ টিনের ঘরের পত্তন দিলেন এবং 
কম্মীদিগকে লইয়া সর্বক্ষণ নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কাজ করাইয়া ঘরখানা 
সম্পন্ন করিলেন । কেহই জানিল না, কিসের জন্য ইহা নিম্মিত হইল। 
কিছুদিন পর একজন সঙ্ঘভ্রাতার (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্থর ) নিকট হইতে 
শ্ীশ্রঠাক্র কিছু অর্থ চাহিয়া লইলেন এবং ততবার! প্রেসের কতগুলি সাজ- 
সরঞ্লাম আনাইলেন। কয়েকটা কর্মী লইয়া কাজ আরম্ভ করা হইল। 
প্রেসের কাযা কন্মীরা তখন কেহ কিছুই জানিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
উৎসাহে তাহার! আপ্রাণ চেষ্টায় মেসিন-চালান এবং কম্পোজের কাজ শিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। কতবার মেসিন ভাঙ্গিল, টাইপপত্র কত নষ্ট করিল, অর্থের 
কত অপচয় হইল! কক্মীদিগকে সুদক্ষ করিয়া তুলিবেন, ইহাই তাহার 
একমাত্র আস্তরিক ইচ্ছা । শ্রীশ্রঠাকুরের অপূর্ব প্রেরণার সহিত কম্মীদিগেরও 
প্রাঞ্৯পাত পরিশ্রমের অভাব ছিল না। কিছুকাল অবিরাম চেষ্টার ফলে 
কন্মিগণ প্রেসের যাবতীয় কার্ধোই বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন; সঙ্বের 
প্রয়োজনীয় কার্ধ্যার্দির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের কাজও তাহারা আস্তে আস্তে 


পল্লীসংগঠন ৯৯ 


গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যেমন কাজ পাওয়া যাইতে লাগিল, তছপযোগী 
নাজসরঞামও ক্রমেই সংগৃহীত হইতে লাগিল। অধুনা খৈছ্যাতিক শ্তি- 
চালিত উন্নত প্রণালীর প্রকাণ্ড কষেকটী "ফ্লাট মেসিন” ও ট্রেভ্ল্‌ মেসিনের, 
সাহায্যে সকল প্রকার ছাপার কাধ্য স্বল্প সময়ের মধ্যে অতি সুম্দররূপে সম্পন্ন 
হইতেছে। শ্রীশ্নীঠাকুরের অনুপ্রেরণায় আজ বহু সম্বাপ্তবংশীয় শিক্ষিত যুবক 
এখানে প্রেসের কায্যে যোগদান করিয়া মুদ্রণ-ব্যাপারের উন্নতি-সাধনে 
বত্রবান হইয়াছেন। সংসঙ্গ-প্রেসে কম্পোজিং-এর প্রায় যাবতীয় কাখ্যই 
আশ্রমবাসী মহিলারাই করিয়া থাকেন। তীহারা নিজ নিজ সংসারের 
গৃহকশ্মাদি করিয়াও প্রত্যেকে বিপুল উৎসাহে দৈনিক অন্ততঃ ১০ঘণ্টা 
করিয়া প্রেসের কাজে পরিশ্রম করিতেছেন। প্পেস-সম্পকীয় যাবতীয় কাধ্য 
স্থচাকুরূপে সরবরাহ করিবার জন্য প্রেসের সঙ্গে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর পুস্তক 
বাধাই বিভাগও খোলা ভইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের বনু 
দা়িত্বপৃণ কাধ্য শৃঙ্খলার সহিত সরবরাহ করিয়া প্রেসের কম্মিগণ সর্বত্র 
ঘথেষ্ট প্রশংসা অঞ্জন করিয়াছেন। মফংম্বলে এরূপ উচ্চশ্রেণীর প্রেস যে খুব 
কমই আছে তাহা বলাই বাহুল্য । 

নানা সমন্যার সমাধান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচারিত বাণীর সহিত 
দেশবাসীকে পরিচিত করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রেস হইতে বহু গ্রন্থ মুত্রিত 
ও প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীশ্রাঠাকুরের কথিত এবং তীাহাঁরই ভাবধারা- 
অবলম্বনে অন্তের লিখিত এই সকল গ্রস্থরাজি “সংসঙ্গ পাব্রিশিং” বিভাগের 
চেষ্টায় সর্বত্র প্রচারিত হইতেছে । সংসঙ্গের মুখপত্র “সংদঙ্গী” পত্রিকাটাও 
এই প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া দেশবাসীর ছ্বারে দ্বারে প্রতি সপ্তাহে 
উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারায় তাহাদিগকে সন্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ 
করিয়া তৃলিতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন-_“ধাহারা বাচার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া 
অস্তিত্বকে অঙ্ষুপ্ণ রাখিবার চলমান নেশায় জীবনের পথে ছুটটিয়াছে তাহানাই 
'সৎসঙ্গী” নামের যোগা ।-বেচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া যেখানে যাহার 
শঙ্গে সর্ববাঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে সেইখানেই সংসঙ্গ।” “সংসঙ্গী” পত্রিকাটী 
শ্প্লীঠাকুরের প্রচারিত এই উদার আদর্শে দেশবাসী সকল সম্প্রদায়কে 
একতার মহামিলনে আবদ্ধ করিবার জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া কি আপ্রাণ 
চষ্টাই না করিতেছে! “সৎসঙ্গীর' এই বৈশিষ্ট লক্ষ্য করিয়া স্প্রসিচ্ধ 
আনন্দবাজার” পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ও সেদিন মন্তব্য করিয়াছেন-_-"এই 
চন্তাহীন, লক্ষ্যহীন গতান্ুগতিকতার দিনে সৎসঙ্গের স্বাতন্ত্য সাময়িক সাহিত্যে 
যে বিশিষ্ট ভাবধাবা। বহিয়! আনিতেছে তাহার প্রয়োজন আছে। নিক্ষল 
শমালোচনা ও কক্কশি বাদান্বাদের পরিবর্তে জাতির চিন্তা ও চরিত্রে যে 


১০০ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্ত্র 


গঠনমূলক আদর্শ ও কর্পদ্ধতি প্রয়োজন *সৎসঙ্গী” প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও 
আলোচনার ভিতর দিয়া তাহারই আভাস দিতেছে ।” 


সৎসঙ্গ কুটারশিল্প বিভাগ 


প্রত্রীঠাক্ুর বলেন--“পারিপাসশ্থিকের প্রয়োজন-পুরণের অনুসন্ধিৎসা ও 
শুভবুদ্ধি জাগ্রত হলেই বেকার-সমন্তা জাতির বুক হ'তে ধীরে ধীরে 
অন্তহিত হয়ে যাবে ।” তাই আঙ্জ দেখিতেছি, বাংলার নরনাঁরীর জীবনে 
ন্বচেতনা জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কুটার-শিল্পের প্রবর্তন 
করিয়া সবাইকে সেবার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। স্থুখ ও 
সমৃদ্ধি-অজ্জনের একমাত্র পথ এই গৃহ্শিল্প যাহাতে পল্লীগ্রামেও প্রবন্তিত 
হইয়া নবরনারী-নির্বিশেষে সকলেরই প্রয়োজনীয অর্থ-উপাজ্জনের উপায় 
করিয়া দিতে পারে, ইহাই শ্রীশ্রীঠাকুরের একমাত্র উদ্দেশ্ঠ । বিগত কয়েক 
বৎসরের চেষ্টায় শ্রীশ্রীঠাকুর মযদার কল, আটার কল, চাউলেব কল, তৈলের 
কল, চিনির কল এবং 'মেডিকেটেড এইরেটেড ওয়াটার, 'ম্পাইস্‌ 
পাউডারিং', “স্তার গুটি”, গ্লাস ব্লোইং, “টেলারিং+১ বোতাম-নিশ্বাণ, 
'লজেন্ন-প্রস্তৃত, “পটারী ওয়ার্কস্* কুটি, বিস্কুট, ভাল, গম প্রভৃতি তৈয়ার 
করিবার নানাপ্রকার ছোট ছোট সুন্দর মেসিনারী খরিদ করিয়া আনিয়াছেন 
এবং তাহা স্থাপনের জন্য গৃহাদি নিশ্মীণ করিয়াছেন । ইতিমধ্যেই কতকগুলি 
বিভাগের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । একখানা বাড়ীতে “কার্ড-বোর্ড 
তৈর়।বীর যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া তাহার সাহায্যে নানা কার্যের উপযোগী 
“কার্ড-বোর্ডে'র বাঝ্সনিন্মাণ-কাধ্য চলিতেছে । গ্রামের বহু নিরাশ্রয়া বিধবা 
এবং দৰিদ্র লোক এই বিভাগে কাজ করিয়! জীবিকা অঞ্জন করিতেছে। 
্টাম্লপ্ডির” জন্যও একটা বুহৎ বাটা নিশ্মিত হইয়াছে এবং তাহাতে এ 
কার্যের উপযোগী নানা জাতীয় যন্ত্রাদি স্থাপন করিয়া কাজ আরম্ভ করা 
হইয়াছে। এতদঞ্চলে বহু “হোসিয়ারী” কারখানা থাকায় একটি উচ্চশ্রেণীর 
'প্ডি”র খুবই অভাব ছিল। সৎসঙ্গের এই ধোলাই বিভাগটা আজ সে 
অভাব পূর্ণ করিয়াছে । 

“কটন্‌-ইণ্তাস্রিজের, জন্যও একটা প্রকাণ্ড বাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে, _সে 
প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর। বাড়ীখানিতে অনেকগুলি দীর্ঘায়তন 
স্বিস্তৃষ্ঠ কক্ষ এবং সম্মুখে একটা প্রশস্ত বারান্দা রহিয়াছে । গ্রামে গ্রামে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিল স্থাপন করিয়া যাহাতে বন্ত্রসমস্তার সমাধান করা যায় এবং 
পল্লীশিল্পের উন্নতি করিয়া দেশের বাস্তব কল্যাণ সাধন করা! যায় ইহাই 
প্ীপ্ীঠাকুরের অন্যতম উদ্দেশ্ত। অনুকূল হোসিয়ারী' নাম দিয়া এখানে 


পল্লীসংগঠন ১০১ 


একটা উচ্চশ্রেণীর গেপ্লীর কল স্থাপন করা হইয়াছে । ইহার কার্যযও বেশ 
কন্দরভাবে চলিতেছে । এতঘ্যতীত, শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসাহ ও উপদেশে বহু 
পরিবারেই নিতানৈমিতিক খাব্হাবোপযে'নী নানারপ স্বাস্থাপ্রদ খাস্ভদ্রব্য, 
অব্যর্থ ওষধ এবং অন্ান্ত প্রযোজনীয় জিনিষপত্রাদি প্রস্তত হইতেছে এবং তাহা 
সর্বসাধারণের স্থবিধার্থ স্বশ্পমূলো বিক্রয় হইতেছে । এইরূপ অন্ুসন্ধিৎস্থ 
সেবা দ্বারা এখানে অনেকেই আজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার স্থবর্ণ 
স্থযোগ পাইয়াছেন। দারিদ্রা-মোচনের অমর মন্ত্রএই সেবা-মাহাত্য্ে 
যত শীদ্র সকলে উদ্বদ্ধ হইবে ততই দেশের মঙ্গল। ইহা ছাড়া অন্য 
উপায় ষে আর কিছুই নাই তাহা বলাই বাহুল্য । 


সগসজ ব্যাঙ্ক 


শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন বলিতেছিলেন,-_"পল্লীর কথা যখন ভাবি, প্রত্যেকটা 
পরিবারের বাথা-বেদনা-ভরা চিত্রটী যেন আমার চোখের সাম্নে ভে'সে 
ওঠে, মনে হয় আমিও সেই পরিবারেরই একজন, তাদের অবনতির জন্য 
আমিই দায়ী।” তাই দেখিতে পাই গ্রামবাপীদ্িগের ছুঃখ-নিরাকরণের 
জন্য তিনি দিবারাত্র কত ব্যস্ত থাকেন! পল্লীগ্রামের দুর্দশার কথা 
আলোচনা-প্রপঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়শঃ বলেন--"বাংলার কৃষক ও শিল্পীদের 
কি দুরবস্থা! দেশে কর্মকার, কুস্তকার, তত্তবায়, মালাকর প্রভৃতির ব্যবসায় 
আঙ্গ একরপ লোপ পে'তে বসেছে । কৃষককুল নিরম্ন এবং খণভারে 
জর্জরিত। রুষি ও শিক্পকাধ্যের পরিচালন-উপযোগী যংসামান্ত মূলধন 
যাহা যখন দরকার হয়, তজ্জন্ত তান্রা ধনী মহাজনের শরণাপন্ন হয়, 
আর কুশীদজীবী মহাজনগণ উচ্চহারে স্থদ গ্রহণ ক'রে তাহাদের দুর্দশার 
একশেষ ক'রে থাকেন। গ্রামের সাড়ে-পনর-আনা লোক কৃষি ও 
শিল্পক্জীবী। ইহারা এমনভাবে নাশ পাওয়ায় গ্রাম আজ ধ্বংসের মুখে। 
যেরূপেই হউক ইহাদিগকে বাচাতেই হ'বে। একটী পল্লীও যদি মৃত্যুর 
কবল হ'তে রক্ষা পাওয়ার সন্ধান পাষ, আশা করা যার সেই নীতির 
অনুসরণ করে অদূর ভবিষ্যতে একদিন বাংলার শ্রী কিরে আস্তে 
পাবে ।” পল্লীর উন্নয়নের জন্য শ্রীশ্রঠাকুর স্বগ্রামে একটা ব্যাঙ্ক স্থাপন 
করিয়াছেন। যাহাতে পল্লীর সম্পদ সেই লুপ্রপ্রায় প্রাচীন মৃৎশিল্প, লৌহশিল্প, 
বন্্শিল্প প্রভৃতি পুনরুজ্জীবিত হইয়া দেশকে ধনৈশ্ব্যে শ্রীসম্পন্ন করিয়া 
তোলে, কষিসম্পদে গৃহস্থের ভাণ্ডার পূর্ণ হুইয়া উঠে, সেক্গন্য কৃষক ও 
শিল্পীর্দিগকে ব্যবসায় চালাইবার জন্ত সময়োচিত প্রয়োজনীয় মূলধন দিয়া 
সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে নামমাত্র স্থদে তাহাদিগকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা 


১০২ শরশ্রঠাকুর অনুকূলচন্তর 


কঞঙ্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন । খণগ্রহীতা নগদ টাকা দ্বারা দেনা 
পরিশোধ করিতে না পারিলে কৃষি বা শিল্পজাত ভ্রব্যাদ্ির বিনিময়ে সে- 
খণ শোধ করিতে পারেন। অসচ্ছল অবস্থার ভিতরেও যাহাতে পল্লীবাসীর, 
কিছু কিছু বাচাইয়া ছুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করিতে পারে তজ্জন্য “সংসঙ্গ 
রিনোভেশন্” নামে একটী “ফণ্” খুলিয়াছেন। আবার গৃহস্থেরা প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ বাড়ীতে এক একটা বাক্স রাখিয়া ছুই চার পয়সা করিয়াও 
যাহাতে ইচ্ছা করিলেই যখন খুসী জমাইতে পারে এবং তাহা ব্যান্কে 
জমা দিয়া বাড়াইতে পারে, ব্যা্ছটীতে তেমন ব্যবস্থাও আছে। 


সগসজ পুর্তৃকার্ধ্য বিভাগ ( ইঞ্জিনিযারিং ওয়ার্কস্‌ ) 


বিভিন্ন বিভাগের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গের অধিবাসীর সংখ্য; 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নানা স্থান হইতে কর্দপ্রার্থী হইযাও বহু 
লোক আসিয়া জুটিল। ইহাদিগের কতকজনকে লইয়া একটী পূর্তকাধ্য 
বিভাগ খোলা হইল। সে আজ বার বংসর পূর্বের কথা। কম্মিগণ 
সর্বপ্রথম দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার্থ পানীয় জল সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্টে 
নানাস্থানে নলকৃপ-খননকার্ধ্য আরম্ভ করিলেন। নলকৃপ হইতে যাহাতে 
উৎকৃষ্ট পানীয় জল পাওয়! ষায় ভজ্জন্য তাহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাটা 
ও জল পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমে ঘর-বাড়ী, লোহার "্রাক্চারেল 
ওয়ার্কস্», “ওয়াটার ওয়ার্কস্”, রাস্তাঘাট, সেতুনিম্মাণ প্রভৃতি সর্ধপ্রকারের 
কণ্টাক্টারের কার্যাই এই বিভাগের কর্মিগণ বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন 
করিষা দেশের সর্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। প্রতিবৎসর বহু যুবক 
নানাস্থান হইতে আসিয়া এই বিভাগে শিক্ষানবিশীর কাধ্য করতঃ; অল্প 
সময়ের মধ্যে নিজেরা স্বাধীনভাবে হাতে-কলমে কাধ্য করিবার অভিজ্ঞতা 
ও কৌশল অঞ্জন করিয়া বাইতে লাগিলেন। ইহাতে বেকার যুবকের 
অন্নসংস্থানেরও একটা উপায় হইল। এমন দিন গিয়াছে ষখন শ্রীশ্রীঠাকুর 
সর্বক্ষণ নিজে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া স্বহৃন্তে কম্মাদ্দিগকে এই সকল কাধ্য 
শিক্ষা দিয়াছেন। এখনও তাহার সাহায্য ও উপদেশ-দানে বিন্দুমাত্র 
বিরাম নাই। কর্মীরা যখনই কোন অন্থবিধায় পতিত হন, তৎক্ষণাৎ তাহারা 
শ্ীশ্রঠাকুরকে তাহা জানাইয়া তাহার নিকট হুইতে কার্ধাসম্পাদনের যুক্তি ও বুদ্ধি 
গ্রহণ স্কুরেন এবং তিনিও স্বয়ং কার্ধযস্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের কর্শবেগ 
আরোতর গতিতে চালাইতে কত উৎসাহিত করেন । বুদ্ধিবলে কি ভাবে 
কম খরচে ও অল্প সময়ে কার্ধ্যগুলি উৎকুষ্টূপে সম্পন্ন করিয়া দেশবাসীকে 
আরও অধিকতর উত্তম সেবা ঘারা খুসী করা যায় তজ্জন্য কন্দ্ীদিগকে 


পল্লীসংগঠন ১৩৩ 


কত পন্থা বলিয়৷ দেন। তাহার অবিরাম আপ্রাণ চেষ্টায় কর্মীরাও ইতিমধো 
কার্ধযসম্পাদনে যথেষ্ট দক্ষতা অঞ্জন করিয়াছেন । বিভাগীয় কমিশনার, 
জিলা ম্যাজিষ্টে্, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, রেলওয়ে কতৃপক্ষ, মিউনিসিপালিটি, 
ডিগ্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি সকলেই ইহাদের কার্দের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া 
থাকেন। পাক্সীর সারা-সেতু এবং গড়াই-সেতুর 131৩৮ 1১0:18-এর 
কার্যে ইহারা করপক্ষের খুবই স্বখ্যাতি অঞ্জন করিয়াছেন! ইতিপূর্বে 
এতদেশীয় কম্ম্াদিগকে এই জাতীয় কঠিন কাধোর দায়িত্ব দেওয়! হইত না। 
সংসঙ্গের কম্মিগণেরও ইতিপূর্বে এ-প্রকার কাধ্যের বিন্দুমাত্রও জ্ঞান ছিল 
না। কাজের আদেশ পাইযা তাহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত 
হইলে, তিনি তাহাদিগকে কাধ্যে অগ্রসর হওয়ার কৌশল বলিয়া দিলেন 
এবং তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদদি সংগ্রহ করিয়া দ্িলেন। কাধ্যটি শেষ 
না হওয়া পধ্যস্ত যখন ষে অস্থবিধ! ঘটিয়াছে সর্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ 
তৎপরতার সহিত তাহা মীমাংসা করিবার পন্থা বলিয়া দিয়া কম্মিগণকে 
সাহায্য করিয়াছেন । 


সৎসজ মাতৃ-সঙঘ 


মানজাতির উন্নতির জন্যও শ্রীশ্রীঠাকুর কম চেষ্টা করেন নাই । এই 
অশিক্ষিত, কুশিক্ষাপ্রাপ্ত। আদর্শচ্যুত সমাজের নারীকুলকে শিক্ষা, দীক্ষা, 
চরিত্র ও ব্যবহারে মুদ্বিমতী লক্গ্মী করিয়া গড়িয়া তুলিতে তিনি দিবাবাত্র 
ব্স্ত। নারীই ষে জাতির জননী-_এই বোধ প্রত্যেক নারীর অন্তরে 
সজাগ থাকিয়া যাহাতে তাহাদিগকে নিয়তই উদ্রর্ধনের দিকে চালিত করিতে 
পারে, এজন্য তাহার পরিশ্রমের অন্ত নাই। নারীজীবনের আদর্শগুলি 
সভায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়! যাহাতে তাহাদের চরিত্র ও চলনকে অন্থরঞ্জিত 
করিতে পারে, এজন্য তিনি তাহাদিগকে সর্বদা হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়! 
থাকেন। নারীজাতির সর্ধববিধ কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্প্রেরণায় 
এখানে মহিলা-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষা, ধন, 
স্বাস্থ্য, শিশুমঙ্গল, মাতৃম্হ্গল প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ তথ্য-প্রচার, বিবিধ 
কুটার-শিল্লের প্রবর্তন দ্বারা নারীজাতিকে স্বাবলম্বী করিয়া তাহাদের আধিক 
সমস্যার সমাধান করা, পরম্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় ছার] ধন্ম ও জ্ঞানের 
ভাব উদ্দীপ্ত করা, সেবা ও বোগপ্রতিকার বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাগ্রদান প্রভৃতি 
নারীজাতির সর্ববিধ কল্যাণ-চেষ্টাই যাতৃ-সঙ্ঘ-স্থাপনের একমাত্র উদ্দেশ্টা। 

সৎসঙ্গের মহিলাগণ সকাল হুইতে রাত্রি পর্য্যস্ত কাধ্যনিরত থাকিয়া 
নানাবিষয়ে সুদক্ষ কর্মী হইয়া উঠিতেছেন। গৃহস্থালী ও লেখাপড়া, সঙ্গীত 


১০৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকুলচন্দ্ 


ও বাগ, চিত্র ও স্ুচি-বিদ্া, ধাত্রী ও শুশ্রযা-বিদ্তা গ্রভৃতি যাবতীয় কাজ 
তাহারা একই সঙ্গে নিতা করিয়া যাইতেছেন। এতঘ্াতীত প্রত্যেকে স্বীয় 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জগ্ত নিয়মিতরপে ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘবন্ধ ভাবে সাধনাও 
করিয়া থাকেন। পদ্মাতীরে প্রত্যহ পুজান্তে সকাল-সন্ধ্যায় আশ্রমবাসী 
সমবেত বালিকা ও মহিলাবৃন্দের ভক্তি-আপ্রুত-কণ্ঠোচ্চারিত মঙ্গলাচরণ ও 
বিনতিপাঠ পুজামন্দির ও প্রাঙ্গন মুখরিত করিয়া তুলে। হিন্দী মঙ্গলাচরণ 
ও বিনতিপাঠ ব্যতীত নিয়লিখিত প্রার্থনা ছুইটী মৃহিলাগণ কর্তৃক প্রত্যহ 
সমবেত উপাসনায় বিশেষভাবে পঠিত হইয়া থাকে । যথা £-_ 


(১) 

“আমার ইষ্ট, আমার আদর্শ! 

আজ থেকে আমার জীবন তোমার । তোমার বৃদ্ধি আমার বৃদ্ধিকে স্পর্শ 
করুকৃ। তোমাকে প্রতিষ্ঠা করাই আমার জীবনের সর্ধপ্রধান ব্রত হউক। 
নারীর নীতিতে, তুমি ঝলেছ__তুমি কলাশীরূপে-_-সতীরূপে- নারীরূপে 
আমাকে আনাব বৈশিষ্টযে বর্ধনণীলা দেখিতে চাও। শপথ কর্ছি-_ আমার 
জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমি তোমার এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। 

তুমি স্থস্থ দীর্ঘায়ু হও। আমার জীবন আমি তোমায় অর্ধ্য দিলাম । 
_তুমি উচ্ছল হয়ে ওঠ- পুলকে-_জীবনে _যশে- আর সমান সন্বেগে । 
নারী আমি__-অম্বতের অধিকারিণী__আশীর্বাদ কর যেন তোমার এই অফুরস্ত 
অমৃত দিষে নিপীড়িত ব্যথিত কন্পিষ্ঠ আদর্শীন্প্রাণ নরকে আমি অপূর্বব প্রাণন- 
স্নানে স্নাত করিযা তোমাবই দিকে তাকে আবো এগিয়ে দিতে পারি। 

তুমি আমাকে ভালবাপার অধ্িকারিণী করেছ_-আমি আমার সব 
ভালবাসা উজাড় ক'রে দিয়ে তোমাকে স্বতেঙ্জোদীপ্ত জীবনময় দেখতে চাই। 

তুমি এই শুভক্ষণে আশীর্বাদ কর-যেন আমি এমনিভাবেই আমার 
চলায় তোমাকে, তোমার ইচ্ছাকে মূর্ত করে তোমার মহান্‌ অভিযানকে 
অবাধ ক'রে তুল্‌তে পাবি।” 


(২ ) 
“আমার অন্তিবৃদ্ধির পরম-উদ্ধাতা_ 


প্রিয়পরম ! 

জন্মান্তরের বহু তপন্তার ফলে তোমাকে পেয়েছি আমরা আমাদের 
এই জীবনে । সার্ঘক হয়েছে আমাদের জন্ম । ধন্য হ*য়েছি, কৃতার্থ হয়েছি 
তোমার চরণম্পর্শ কবে । 


পল্লীসংগঠন ১০৫ 


যুগের পর যুগ তপস্যা ক'রেও দেবতারা ধাকে মূর্ত ক'রে তুল্‌তে 
পারেন নি, কত পুণ্যফলে সেই তোমাকে করেছি মূর্ত, অরূপ ভগবানকে 
করেছি মাহ্ুষ-ভগবান্- দয়াল ! কত ভাগ্য আমাদের ! 
প্রিয়তম ! 

আঙ্গ এই শুভক্ষণে তোমার চরণে শুধু এই প্রার্থনা আমাদেব-_তুমি 
দীর্ঘায়ু হও, সুস্থ হও, সখী হও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্‌। আব দাও 
আমাদের সেই প্রেরণা যা, আমাদের সক্ষম ক'রে তুল্বে বাচা-বাড়ার অপূর্ব 
সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে সপারিপাশ্থিক আমাদিগকে তোমার জীবন-বৃদ্ধির 
অনুকুল ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে। 

ওগো দরদী বন্ধু। আমার সর্বস্ব ! তুমিই আমার জীবন। আমি 
জানি তোমার মত বন্ধু, তোমার মত প্রিয় আমার আর কেউ নাই। 
তোমার প্রতি-কর্শে, প্রতি-ভঙ্গীতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। 
আশীর্বাদ কর দয়াল, আমি যেন মুহূর্তের জন্য ভুলি না, তুমি আমাব গ্রেষ্ট, 
তুমি আমার অনুকূল, তুমি আমার অেষ্ঠ। 

তাই প্রার্থনা দাসীর__-তোমার জীবন চিরবর্দনে রঞ্জিত হয়ে উঠুক্‌। 
তোমার বৃদ্ধি আমাব বৃদ্ধিকে স্পর্শ করুক । আমাব নারীস্থ ধন্য হোক্‌, সার্থক 
হোঁক্‌ তোমার “নারীর নীতি, প্রতিপালনে। 

ওগো! প্রিয়, রাজাধিরাজ সম্রাট! তুমি থাকো, তুমি বাচো, আমাদের 
জীবন-চলনার প্রতি-পদক্ষেপে ধ্বনিত হ”য়ে উঠক্‌-- 

স্বন্তি! স্বস্তি! স্বস্তি 11” 


চে 

আশ্রমবাসী মহিলাদিগের নিকট কোন কাধ্যই হেয় নহে, সকল কর্তব্য 
কম্মই সমান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিবার উপদেশ তাহার! শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট 
পাইয়া থাকেন। সংসঙ্গে গবেষণাগার, কারখানা, কলা ভবন, শিল্পকুটীর প্রভৃতি 
যে সকল কন্মগ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তংসমুদয় গৃহাদির নির্শাণ- 
ব্যাপারে সম্থান্ত পরিবারের মহিলাগণ সামান্য কুলী-মজুরের কাধ্য করিয়া 
সাহায্য করিয়াছেন। তাহারা সারারাত্র জাগিয়া লক্ষ লক্ষ ইট তৈয়ার 
করিয়াছেন, ইটের পাঁজ1! সাজাইয়াছেন, কোমরে কাপড় বাধিয়া উচ্চ পাঁজায় 
উঠিয়া পাঁজ! ভাঙ্গিয়াছেন, মাথায় করিয়া ইট যথাস্থানে বহন করিয়া লইয়া 
গিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে যে-কোন শ্রমসাধ্য কার্যে সর্বদাই সাহায্য 
করিয়া থাকেন। 

সংসঙ্গের মহিলাগণ নিজ নিজ পরিবারের ব্যয়ভার-নির্ববাহ এবং গৃহস্থালীর 
কাধ্যে সারাদিন কঠোর পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকিয়াও অনেকে অধিক রাত্রি 


১০৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্ 


পর্যন্ত জাগিয়া অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন করেন। বহু বালিকা ও মহিলা! 
ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংসঙ্গের কলেজ বিভাগে পড়িতেছেন, 
অনেকে আই-এ, ও আই-এস্‌-সি পরীক্ষা পাশ করিয়া উপাবি পরীক্ষার জন্য 
প্রস্তুত হইতেছেন এবং কেহ কেহ বি-এ, ও বি-এস্‌-সি পরীক্ষায় কৃতকার্য 
হইয়া সংসঙ্গের কায্যে যোগদান করিয়াছেন। যাহারা কতিপয় সন্তানের 
জননী এমন বয়ঃপ্রাপ্ত বর্ণজ্ঞানহীন মহিলারাও শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপ্রেরণায় 
বিপুল উৎসাহ ও অসীম অধ্যবসাধের সঙ্গে, গৃহকাধ্যাদির ফাকে ফাকে 
লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করিয়া, আপনাদিগকে অতান্ন কালের মধ্যে, 
ম্যাটিকুলেশন্‌ পরীক্ষার উপযোগী করিয়া তৃলিতেছেন। নারী-জীবনের বৈশিষ্ট্য 
_-আদর্শ বিবাহ, পাতিব্রত্য ধশ্ব, পরিবার-পরিজনের শুশষা, স্থপ্রজনন, 
সন্তান-প্রতিপালন প্রভৃতি 'অতি প্রয়োজজনীষ জ্ঞাতব্য বিষযগুলি যাহাতে 
তাহারা সহজেই নিজ নিজ চরিত্রে অনুশীলন কবিষা প্রকৃত কল্যাণেন্র 
অধিকারী হইতে পারেন, সেজন্য উপদেশ-প্রদানার্থ শ্রীপ্রীঠাকুরের ভাবধারা 
অবলম্বনে ও তাহারই অপরিসীম উৎসাহে, মহিলার! নিজেরাই পুরুষচরিজ্র- 
বিহীন নাটক রচনা করিয়া নিজেরাই তাহা! অভিনয় করিয়া থাকেন। 

মাননীয়! শ্রীযুক্ত সরলাদেবী, বি-এ, একবার সংসঙ্গে আসিয়া কয়েকদিন: 
অবস্থান করিয়াছিলেন। আশ্রমবাসী মহিলাগণের বিভিন্নমুখী কম্মকুশলতা 
বণনা করিয়া তিনি “বাংলার কথা”য় একটা স্ধীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
উক্ত প্রবন্ধের উপসংহারে লেখিকা মন্তব্য করিয়াছেন,__“যোগশাশ্ধে ষে 
বলে সাধনার দ্বারা মুদিত হৃদপন্ম বিকশিত হয, এই আশ্রমের নারীদের 
মধো সেই তত্ব সত্যে পরিণত দেখিয়া পরম আনন্দলাঁভ করিলাম । আমি; 
উপদেশ দ্বারা তাঁদের উপরূত করিব এই আশা করিযা তাহারা আমার 
কাছে আপিয়াছিলেন। আমি নির্বাকে তাহাদের আম্মার সহিত পরিচয় 
সাধন কয়িরা নিঙ্গেকে লাভবতী করিতে লাগিলাম এবং মনে মনে নতমস্তকে 
তাহাদের সম্বর্ধনা করিলাম। দেখিলাম পাবনার এই সংসঙ্গ আশ্রমটী 
বাঙলার নারীর মনের চিকিৎসালষ, আত্মার নাসর্ণরি ও কর্মের কারখান! 
নারী এখানে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও আনন্দের সমগ্রতায় পূর্ণ বিকশিত 
হইতেছে 1” 


সগসঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগ 


ঠাকুর বলেন,_“জীবনকে পরিপূর্ণরূপে ভোগ ক'রৃতে হ'লে, 
ইষ্রপ্রতিষ্ঠার আনন্দ-উদ্দামে অঢেল হ'তে হ'লে স্বস্থ ও শক্তিশালী দেহের 
প্রয়োজন । মান্নষকে বাঁচতে হ'লে, পারিপাখ্িকের সেবায় উন্নতিলাভ, 


পল্লীসংগঠন ১০৭ 


ক'র্তে হস্লে যেমন শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন তেমনি 
পরিপুষ্ট স্বাস্থোরও প্রয়োজন, বরং স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তাই প্রথম ও প্রধান, 
কারণ স্বাস্থাই এশ্বধ্য- স্বাস্থ্যই সামর্থ্য ।” 

সকলকে নীরোগ রাখিবার অন্য গ্রীশ্রঠাকুর কত চেষ্টা করেন! যখনই 
বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক বধির প্রাদুভাব দেখা যায়, তৎক্ষণাৎ তিনি 
প্রতিষেধক উষধ প্রস্তত করাইয়৷ আশ্রমবাসী ও নিকটবস্তী গ্রামবাসী শিশু, 
যুবক, বুদ্ব_নরনারীকে নিজে সম্মথে উপস্থিত থাকিয়া তাহা সেবন করাইয়া 
থাকেন এবং অনতিবিলম্বে রোগ-প্রতিকারের উপযোগী যাবতীয় ব্যবস্থা 
যথাযথ প্রতিপালন করিতে জনে জনে উপদেশ দান করেন । এতদঞ্চলের 
লোক পুর্ধবে নদীর জল পান করিত। অশিক্ষিত গ্রামবামীর যথেচ্ছ 
ব্যবহারে নদীর জল প্রায়ই নানাপ্রকারে দুষিত হইত এবং তাহা বাবহারে 
আমাশয় এবং বিস্চচিকা রোগে প্রতিবংসব বনহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হইত। গ্রামবাপীর এই দুঃখ শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরে ভীষণভাবে বাজিয়। 
উঠিত। যাহাতে মহামারী প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রকোপ না হইতে 
পারে এবং লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকে এজন্য পানীয় জলের 
স্বাবস্থার জন্য শ্রীলঠাকুর বহু অর্থবায় করিয়া চারিদিকে অনেকগুলি নলকৃপ 
খনন করাইয়া দিযাছ্েন। গ্রামের মধ্যে অনেক স্থান পূর্বে গভীর জঙ্গল ও 
পচা ডোবাধ পরিপূর্ণ ছিল এজন্য এস্থান দারুণ ম্যালেরিয়া রোগের প্রিয় 
আবাসভূমি ছিল। বাঁশবনের নীচে এক-একটী পরিবার ছুরস্ত মালেরিয়। 
বাক্ষপীর আক্রমণে জন্-বিরল হইয়া পড়িতেছিল । কয়েক বংসবের চেষ্টায় 
শ্রাঠাকুর এই স্থানে যে সকল কশ্মপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন এবং 
চতৃদ্দিকে রাস্তাঘাট নিশ্নীণ করিয়াছেন তাহাতে কদধ্য স্থানগুলির অধিকাংশই 
এখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে । পূর্বে গ্রামে জলনিকাশের কোন 
ক্বন্দোবস্ত ছিল না, ম্যালেরিয়া-স্থষ্টির ইহাও একটী কারণ ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর 
কত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । 'গ্রামটীর 
স্বাস্থ্য এখন ক্রমেই বেশ ভাল হইয়া উঠিতেছে। অন্ধ-কুসংস্কাঁরাচ্ছন্্ 
গ্রামবাসীদিগেব মধ্যে এই সকল পরিবর্তন আনয়ন করিতে শ্রীশ্রঠাকুরকে 
যে কত কষ্ট সহ করিতে হইয়াছে তাহা বলিবার নয়। 

শ্শ্রাঠাকুব প্রথম জীবনে ডান্তারী করিয়া কি ভাবে গ্রামবাসীর সেবা- 
শুজষা করিতেন তাহা! পূর্ব্বে আলোচন! করিয়াছি । অধুনা তিনি চিকিৎসার 
দায়িত্ব আশ্রমের কয়েকজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের হাতে দিয়াছেন, তাহার! 
শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশক্রমে চতুষ্পার্থের রোগীদিগকে চিকিৎসা করিয়া থাকেন। 
দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা এখনও শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেই করিয়া থাকেন। 


১০৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্তর 


চিকিৎসা-ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা এবং যতু নেওয়ার জন্য ভাক্তারগণকে 
তিনি প্রায়শঃ উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়! থাকেন,_-“সকলের নিকটই প্রাণের 
মূল্য সমান, স্ৃতরাং কাহারও ব্যাধি হ'লে ধনী-নির্ধন, জাতি-বর্ণ-নিব্বিশেষে 
তাহার জন্য তদবস্থায় যতদূর সম্ভব যথাসাধ্য স্ুচিকিৎসার ব্যবস্থা ক*র্তেই 
হবে ।” ডাক্তারগণও তাহার এই উপদেশ কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য 
আপ্রাণ যত্র লইয়া কার্য করিয়া থাকেন। 

নিকটবর্তী গ্রামসমূহ এবং সংসঙ্গের অধিবাসীবৃন্দের স্থবিধার জন্য 
শ্রীপ্রীঠাকুর একটী হোমিওপ্যাথিক ও একটী এলোপ্যাথিক ওঁষধালয় স্থাপন 
করিয়া দিয়াছেন। কতিপয় অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে ইহাদের কার্ধ্য 
চলিতেছে । প্রতিবৎসর সহস্র সহম্্ রোগীকে এখানে বিনামূল্যে গঁষধপত্র 
দিয়া যত্ের সহিত চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজন হইলে ডাক্তারগণ বিনা 
“ভিজিটে”ও রোগীর বাড়ীতে গিয়া রোগী পরীক্ষা, ওষধ ও পথ্যের ব্যবস্থাদি 
কবিয়া থাকেন। আশ্রমের সেবকগণ চিকিংসকগণের পরিচালনায় গ্রামবাসী 
আতুরগণের শ্ুশষা করেন এবং সৎসঙ্গ ধাত্রী-বিদ্যালয়ের স্ুশিক্ষিতা 
শুশষাকারিণীগণ গ্রামস্থ প্রস্থতি-সাধারণের নিশ্চিস্ত ও ্থখপ্রসবের ব্যবস্থা 
করিয়া থাকেন । 


সৎসজ কলা কেজ্দ 


দেশের লুপ্রপ্রায্ কলাবিগ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করিবার মানসে শ্রীশ্রীঠাকুর 
এখানে একটী কলাকেন্দ্রেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহার অনুপ্রেরণায় 
শিল্লিগণ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া ইহার ভ্রুত উন্নতি বিধান করিতেছেন। 
কম্মিগণ শ্রীশ্রীঠাক্বের নিকট হইতে চিত্রশিল্পের নানা অভিনব পরিকল্পনা 
এবং তাহা! মূর্ত করিবার কৌশল সম্বন্ধে নিয়ত উপদেশ লাভ করিয়া থাকেন। 
তাহাদের একাস্তিক চেষ্টায় দেখিতে দেখিতে এই পল্লী কলাভবনটা নানা 
মনোরম চিত্রে পরিশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। কলাভবনটাতে একটা আলোক- 
চিত্র ও একটা মৃৎশিল্প বিভাগও খোলা হইয়াছে । অধুনা কলাকেন্দ্র হইতে 
£সস্পেন্টিং,, “ওয়াটার কালার", 'এন্লাঞ্জমেন্ট', “অয়েলপেন্টিং, “কমাপিয়েল 
ভিজাইন+, এবং মাটার ঠৈয়ারী-_বাক্তিবিশেষের অবিকল আকৃতি, দেবদেবীর 
মৃত্তি এবং নানা জাতীয় খেলন! প্রভৃতি প্রস্তত হইয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। 
শ্ীষ্থীঠাকুরের নানা বয়সের বিভিন্ন অবস্থার বহু প্রকার ফটোচিত্রও এখানে 
বিক্রয়ার্থ রক্ষিত হইয়াছে। হুচি-শিল্পের নানা প্রকার অতি মনোরম ছবি ও 
দৃশ্ঠাবলী সর্বদাই এখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে । অল্পদিনের মধ্যেই মহিলাগণের 
হাত দিয়া এমন সুন্দর সুন্দর কাজ বাহির হইয়াছে ষে, অনেকেই তাহাদের 
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শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। বহু পরিদর্শক বিশেষ আগ্রহের 
সহিত গ্রায়শঃ তাহা! উচ্চমূলো খরিদ করিয়! থাকেন। 

বর্তমান কলাভবনটার আধতন তেমন প্রশস্ত না থাকায় এই বিভাগের 
কাধ্যপরিচালনার বিশেষ অন্থবিধা হইতেছিল, এজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুদিন 
হইল একটা বৃহদায়তন “আর্ট-.ডিও-ভবন নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন । শীগ্রই 
নবনিন্মিত ভবনে এই বিভাগটা স্থানান্তরিত হইবে। বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রের 
পূর্ব পিকে বৃক্ষাদি-পবিশোভিত এক অতি স্থন্দর নিজ্জন স্থানে এই কলামগ্ডপটী 
নিশ্মিত হইয়াছে । দক্ষিণে গ্রামখানি, উত্তরে বিশ্তীণ প্রান্তর, ইহারই সীমান্তে 
প্রকৃতির বমণীয় ক্রোড়ে এই অভিনব কলাভবনটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

সমাজ-সংক্কার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকরেব কথিত নানা ভাবরাজি নাটকীম 
চরিত্রের অভিনম্ন দ্বারা 'প্রকাশ কবিয়া ফিলিম্স-এর সাহাযো তাহা জনসমাজে 
প্রচার কবিবাব জন্য বায়োস্কে'পের ফিলিম্স্‌ তৈম্ারীর কাজ এবং ব্লক-প্রস্তাতের 
কাজ প্রভৃতিও এই বিভাগের অন্তভূক্তি করিবাব পরিকল্পনা রহিয়াছে । 


সগসঙ্জগ আনন্দবাজার 


আনন্দবাজার সৎসঙ্গের সাধারণ ভোজনাগার। অতি পুর্ধে যখন 
শ্রীশ্রীঠাকুরের শিশ্ত-সংখ্যা কম ছিল, মাঝে মাঝে ধাহারা তাহার সঙ্গ করিতে 
আসিতেন, যে দ্বই চারি দিন তাহারা থাকিতেন, ঠাকুরবাডীতেই আহারাদি 
করিতেন। তখন সকলে সারাদিন তত্বালোচনায় এবং কীর্তনানন্দেই মত্ত 
থাকিতেন। শ্রীশ্রঠাকুর ভক্তদিগকে লইয়া পদ্মায় স্সানক্রীড়া সমাপন করিয়া 
সকলের সঙ্গে এক পংক্তিতে আহারে বসিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্ত্রী স্বয়ং 
অন্নব্যগ্রন প্রস্তুত করিষা রান্নাঘরেই সকলকে একসঙ্গে পরিবেশন করিয়া 
ভোজন করাইতেন। তখন গ্রায়শ:ঃই কীর্তন শেষ করিয়া আহারাদি করিতে 
অপরাহ্ণ হইয়া যাইত। বাত্রে জননীদেবী ডাল, তরকারী, ভাত একসঙ্গে 
মাথিয়া সকলের হাতেই এক-এক দলা দিতেন, রাত্রির ভোজনকাধা এই 
ভাঁবেই নিষ্পন্ন হইত। লোকসংখ্যা যেমন ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং 
অনেকে স্থায়ীভাবে ঠাকুববাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ কৰিলেন, তখন 
ইহাদের আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র বাবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়িল । তদবধি 
আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠা । শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্যায় একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থের বাড়ীতে তখন এক-এক বেলায় শতাধিক লোকের আহারের সংস্থান 
করিতে হয়। তাহার উপর তিনি তখন নানা কর্মপ্রতিষ্ঠান আরম্ভ 
করিয়াছেন, সেজন্যও ব্যয় কম নয়। নিজের পৈতৃক যৎসামান্ত সম্পত্ভিট্ুকুই 
ছিল যা-কিছু সন্বল। এই কঠোর দারিপ্র্য নিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠানের 


১১০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকূলচন্দ্র 


গোড়াপত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। বেশী দিনের কথা নয়। যখন 
শিল্প প্রতিষ্টানাবলীর কাধ্য তেমন ভাল করিয়া আরম্ভ হয় নাই, যখন শিক্ষা ও 
গবেষণাগার ছিল নিতান্ত স্বল্পায়তন, যখন লোকসংখ্যা আজকালকার মত 
এত বেশী হয় নাই, তখন আনন্দবাজারে আউসের সব চেয়ে কম মূল্যের 
মোটা লাল চাউলের ভাত, পদ্মার ঘোলা! জলের মত তরল ডাইল, আর 
মাটার মতন লবণ দিয়া একবেলা সকলের আহার হইত । মাঝে মাঝে 
যেদ্দিন শাক বা তরকারীর ঘেট হইত, সেদিন ত' নিমন্ত্রণ লাগিয়া যাইত, 
সকলের কি স্ষপ্তি_সেদিন বোঝা যাইত “আনন্দবাজার” নামটা কতখানি 
সার্থক। শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা! করিয়া টাঁকা যোগাড় করিয়া দিলে তবে প্রত্যহ 
রান্না চড়িত। উপযুক্ত পরিমাণ চাউল ও ডাইল খরিদ করিবার মত অর্থ 
যেদিন সংগৃহীত না হইত সেদিন ফেন-ভাত বা “লপ-সীর* ব্যবস্থা হইত, 
কোন কোন দিন রান্না চড়িতে চড়িতে রাত্রি হইয়া যাইত। শ্রীশ্রীগকুরও 
ততক্ষণ কম্মীদেব সঙ্গে অনাহাবে থাকিতেন। নিতান্ত অসমযে প্রস্তত 
উক্তরূপ কদধ্য আহারও কম্মিগণ পরম সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিত এবং 
শ্রীশ্নীঠাকুবের প্রতি অসীম টানে গায়েব বক্ত জল করিয়া প্রতিষ্ঠানের 
উন্নতিকল্লে পরিশ্রম করিত । 

কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেসকন্মী একবার আশ্রমের অতিখি হইয়াছিলেন। 
অতিথিদের জন্য সেদিন একটু বিশেষ আয়োজন থাকা সন্বেণ তাহারা 
সাধারণ খাগ্ঠই খাইতে চাহিলেন। খাইতে বসিষা নেতৃস্থানীয় জনৈক 
কংগ্রেসকশ্্ী হাসিতে হাসিতে বলিযা উঠিলেন__“এর চেষে ঢের ভাল 
খাবার পে"য়ণে আমরা জেলে ধশ্মঘট ক'রে অনশন ক'রেছি। যাহা 
হউক এখানকার কক্ষীরা কাজ করে প্রাণের একান্ত সহজ টানে, কাজেই 
এখানে অনশন নাই ।” আনন্দবাজারের তৎকালীন অবস্থা শ্রীশ্রীঠাকুরের 
লিখিত একখানা চিঠিতে কিঞ্চিৎ বরিত হইয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে নিয়ে তাহার 
একাংশ উদ্ধত করা হইল । যথা £₹-_ 

“মা, এখানকার কথা আব কি কইব? প্রায়ই একবেলা আহার, তাও 
না-জোটার মত হয়, আর যখন হয়--তা”ও প্রায় সন্ধ্যার সময়। ওমা! 
এদের মুখ দেখে বুক ফেণ্টে যায়, অপোগণ্ড শিশুসন্তান নিয়ে জননী 
হয়তো! সারাদিন ছটফট করে, কোন দিন সন্ধ্যা কিংবা রাত্রে এক মুঠো 
পেলে না হয়ত-_কোন রকমে চারটা চিড়ে মুড়ি যোগাড় ক'রে তাই দিয়েই 
চগর্সে গেল। মা, আর কতদিন এমনতর দেখব? পরম্পিতার চরণে কতই 
অপরাধ ক'রেছিলাম! এত অপদার্থ সন্তান মা আমি, কাহারও দুটো 
.পেটের ভাতের উপায় করতে পার্লাম না । ভেবেছি আমিও কাল থেকে 


পল্লীসংগঠন ১১১ 


সকলের দশায় গা ঢেলে দিব। যদি পারি-_ওরা৷ ছু'বেলা খেলে আমি 
"একবেলা আর ওরা একবেল! খেলে আমি-_না !” 

সৎসঙ্গের অবস্থা এখন আর তেমন নাই । প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রুত উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে বক্ষীদের বাসস্থান ও আহারাদির অনেকটা শ্রতঙ্খলা হুইয়াছে। 
ইতিমধ্যেই তপোবধন বিষ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের জন্য স্বতস্ত্রভাবে 
ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রেস এবং কারখানার কম্মিগণও পৃথকভাবেই 
আহারাদি কবেন। আবার কর্মীদের অধিকাংশই এখন সপবিবাবে বাঁস 
করিয়া থাকেন। নিজ নিজ পরিবারেই তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা 
হইয়াছে । অন্যান্য কন্মী, আশ্রমপবিদর্শনকাবী ভদ্রমহোদয়গণ এবং নান! 
দেশেব আগন্তক শিষ্-সেবকগণের আহারাদিন ব্যবস্থা এখনও আনন্দবাজারেই 
চলিতেছে । এখন প্রতাহ দুইবেলা! মধাবিন্ত গৃহস্থের সংসারের মত সাধারণ- 
ভাবে ডাশ, ভাত, তরিতর্কাবী দিয়া মকলকে পরিতোধ-সহকারে ভোজন 
করান হুইযা থাকে। বর্তমানে আনন্দবাজাবের গৃহাদি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
আবাসবাটিকার পার্থখে নিতান্ত অল্পপরিসর স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে । এজন্থ 
অন্থবিধাব অস্ত নাই। আগন্তক ও অভিথি-অভ্যাগতের আনাহার এবং 
বাসস্থানের ষথাষথ স্থুবিধাব জন্য উপযুক্ত গৃহাদি-নিম্মাণের পরিকল্পনা হইতেছে। 
সংসঙ্গ-পল্লীর ঠিক মধাস্থলে বড় রাস্তার ধারে প্রায় ৫৬ বিঘা জমির উপর 
এই নবপরিকল্পিত আনন্দবাজার ভবন নিম্মীণের কথা স্থির হইয়াছে। 
জন্গলাদি পরিষ্কার করিষ|। ভূমি জবিপ করা হইয়াছে । গৃহনিশ্মীণের 
মালমশল। কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, শীপ্রই শ্রশ্রঠাকুর ইহার নিম্মাণ- 
কাধা আরম্ভ করিবেন। এই বাড়ীতে একই সঙ্গে কয়েকটা ভদ্রপরিবারের 
থাকিবার মত শয়ন-কক্ষ, বৈঠকথানা-গৃহ, আনাগাঁর, কল ও পায়থানাদির 
ব্যবস্থা থাকিবে । বাসগৃহের পার্থেই ভোজনাগার থাকিবে এবং নিকটেই 
খাছ্দ্রবা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দোকান বলিবে। 


সগসজ গৃহুনির্াণ-বিভাগ 


১৯২৭ সন--তখন আশ্রমে পন্মাতীরস্থ “সৎসঙ্গ-গৃহ* বাতীত পাকাবাড়ী 
আর ছিল না। বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রের দ্বিতলের গীথুনী কতক পরিমাণে 
হইয়াছে । অসমাপ্ত কার্য শেষ করিবার জন্য ঢাঁকা হইতে দৈনিক ছুই টাকা 
আড়াই টাকা বেতনে ছয় জন রাজসিস্ত্রী আনা হইল । শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ- 
মত, গ্রীষ্মের এক প্রভাতে তপোবন বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক কয়েকটা 
উৎসাহী ছাত্র লইয়া রাজমিস্ত্রীদিগের কাজের যোগান দিতে লাগিয়া গেলেন। 
ইহাদের কাজের যোগান দিয়া মাঝে মাঝে যে সময় পাইতেন সেই 


১১২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র 


অবসরে তাহাদের ছুই একটা যন্ত্র ধরিয়া ইহারাও একটু-আধটু কাজ 
করিতেন। বাজমিত্্রীদের তাহ] ভাল লাগিত না। এজন্য মাঝে মাঝে তাহারা 
যথেষ্ট কড়া কথাও বলিত। অন্যের হাতের দিকে চাহিয়া থাকা প্রীশ্রীঠাকুর 
কোনদিনই পছন্দ করেন না। তাহার একাস্ত ইচ্ছা, কক্ষীরা নিজেরাই 
বাজমিস্ত্রীর কাজ শিক্ষা করিয়া লন। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন ত্বাহাদিগকে ডাকিয়া, 
রাঁজমিস্স্রীর কাজ বিশেষ মনোযোগের সহিত পধ্যবেক্ষণ করতঃ অবিলম্বে তাহা 
আয়ত্ত করিবার জন্য বিশেষভাবে বলিয়া দিলেন | ইহার কিছুদিন পরেই 
তিনি উাহদিগকে রাজমিস্ত্রীর কার্যের উপযোগী সমুদয় যন্ত্রাদি কিনিয়া দেন। 
তপোবনের শিক্ষক ও ছাত্র মিলিয়া একটা রাজমিদ্বীর কাধোর দল গঠিত 
হইল। সর্বপ্রথম কন্মী-সংখ্যা হইল পনর জন। বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রের 
দ্বিতলের কাজ সম্পূর্ণ হইলে এই নবগঠিত রাজমিস্ত্রীর দল ৯০ফুট লম্বা ও 
১০ফুট চওড়া বারান্দাবিশিষ্ট একটা পাকা বাড়ী এবং তাহার চারিদিকের 
প্রাচীরের নিশ্মাণ-কাধ্য শেষ করিলেন। মধুমক্ষিকা যেমন করিয়া নিজগৃহ- 
নিশ্দাণে দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সমন্ত কর্মীরা ততোধিক 
পরিশ্রম করিতেন। তখন সংসঙ্গের পূর্রববণিত আনন্দবাঁজারে প্রত্যহ একবেল! 
করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আনের ঘণ্টা পড়িলে সবাই ষে-যাহার 
কাজ সারিয়া আ্লান করিয়া কলাই-করা এক-একখানা থালাহন্তে পল্মার 
ধারে গাছতলায় বসিয়া ফাইত। খাওয়া শেষ হইলে পদ্মার চরে নামিয়া 
থাল! ধুইয়া এ থালা ভরিয়া জলপান করিত। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
করিয়া প্রত্যেকে আবার স্ব স্ব কাজে লাগিয়া যাইত। 
গৃহ-নিশ্মাণের ব্য়-সমস্তা এইভাবে সহজ করিয়! লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্থির 
করিলেন যে, নিজেবাই যদি ইট কাটিয়া লইতে পারা যায় তাহা হইলে আরও 
কতকগুলি প্রয়োজনীয় পাকাঘর নিশ্মীণের কাজ অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে 
পারে। সেই বৎসর হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসাহে কম্সিগণ ইট কাঁটিতে 
আরম্ভ করেন। আজ পর্য্যন্ত সংসঙ্গের অধিকাংশ গৃহ ও রাস্তার ইট কম্মিগণ 
নিজেরাই কাটিয়া লইয়াছেন। অতঃপর এই উৎসাহী কম্মিগণকে শ্রীশ্রীঠাকুর 
£ফেবো-ব্রিক” ও “ফেরো-কংক্রিটের” কাজ হাতে-কলমে শিখাইবার ব্যবস্থা 
করেন। কর্মীরা বিপুল উৎসাহে যাতিয়! উঠিয়া “ফেরে।-কংক্রিটে”র সাহাষ্ো 
সৎসঙ্গের পোষ্টাফিস ও ব্যাঙ্কের দালানের নিম্মাণ-কাধ্য অত্যল্পকাঁলের মধ্যে 
সম্পন্ধ, সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুর তখন তাহাদিগকে 
লেটি.ন-এর নির্াণ-কাধ্য শিখাইবার ব্যবস্থা করেন। অধুনা 
কম্মিগণ এই সকল কাধ্যে যথেষ্ট দক্ষতা অজ্জন করিয়াছেন এবং বঙ্গের নানা 
স্থানে এই সকল কারধ্যাদি সম্পাদন করিয়া সর্ধবসাধারণের সেবা করিতেছেন। 


পল্লীসংগঠন ১১৩ 


বাংলার গৃহ-সমস্তার বাস্তব সমাধান কেমন করিয়া হইতে পারে, 
প্ীত্রগাকুরের উপদেশমত সৎসঙ্গের নিশ্মাণ-বিভাগ তাহার পথ প্রদর্শন 
করিয়া চলিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচারিত জীবন ও বুদ্ধির কর্-প্রণালীতে 
আরুই হুইয়া বিভিন্ন স্থানের যে সকল অসংখ্য অধিবাসী এখানে আসিয়া 
স্থায়ীভাবে কর্মে নিযুক্ত হইয়া বসবাস করিতেছেন, তাহাদের বাসোপযোগী 
গ্ৃহা্দিও এই বিভাগের কশ্গিগণ প্রস্কত করিয়া দ্িতেছেন। শ্রীশ্রঠাকুরের 
পছন্দসই পরিকল্পনামত ছুইখানি শয়নগৃহ, একখানি বৈঠকথানা ঘর, বিজ্ঞান- 
চচ্চার জন্য একটা ক্ষুত্র “লেবরেটরী একটা পৃজার্চনার গৃহ, একখানি 
রান্নাঘর, একটা “ম্তানিটারী পায়খানা ও একটা নলকৃপযুক্ত এক পরিবারের 
বাস করিবার মত যোগ্য ভদ্রাসন, ইহারা যথাসম্ভব অল্লব্যয়ে নির্মাণ করিয়া 
দিতেছেন। এই সকল গৃহাদি যথেষ্ট আলো ও বাতাস চলাচলের উপযুক্ত, 
ঝড় ও অগ্রিভয়-বিরহিত, বেশ মঙ্জবুত এবং অতিশয় মনোরম । 

এই বিভাগের কম্গিগণ যে সারাদিন শুধু গৃহনিশ্মাণ-কাধ্যেই ব্যাপূত থাকেন 
তাহা নহে। ছাত্রগণ পড়াশুনার অবসরে এই কাধো যোগদান করিয়া 
থাকে--ইহা তাহারা খেলাধূলা বা বিশ্রামের সামিল বলিয়াই গণ্য করে। 
ছাত্র ব্যতীত অপর ধাহারা এই বিভাগে কন্ম করেন তাহাদের মধ্যেও 
কেহ কেহ কাজের ফাকে ফাকে অবসর সময়ে পড়াশুনা করিয়া 'ম্যাটি- 
কুলেশন” পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন। 


সগুসঙ্গ ফিলান্থ্পি 

সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধের ফলে আজ দেশময় যে বিদ্বেষের বন্ছি 
প্রজলিত হইয়াছে তাহা নির্বাপিত করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর প্রচলিত 
বিভিন্ন মতবাদের মূলগত সনাতন এক্যের ভিত্তির উপর ধর্ম ও কর্খের 
সমন্বয়ে আদর্শ সভ্যতার ভিত্তি-স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। সহ্ম্র সহ 
হিন্দু শত শত মুসলমান, বৌদ্ধ ও ্রীষ্টান আজ তাহার প্রেমের পতাকা-তলে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বিশিষ্ট ভাবধারার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সত্যিকারের 
পরিচয় লাভ করিবার অপূর্ব স্থযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আপিয়া আজ তাহাদের প্রত্যেকেরই চিরপোধিত 
অন্ধ-কুসংস্কারের মহা অবসান হইয়াছে । সকলে ভেদ-বুদ্ধি ভুলিয়া গিয়া 
একতাবদ্ধ হুইয়া পরম শাস্তিতে বাস করিতেছেন। বর্তমান যুগে যে ইহা 
একটা অভিনব অত্যাশ্ধ্য ব্যাপার তাহা বলাই বাহুল্য। সংসঙ্গে 
শীশ্রীঠার যে আদর্শ কর্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করিয়াছেন তাহারই 
অন্করণে বাংলার গ্রামে গ্রামে এইরূপ শিক্ষায়তন, বিজ্ঞানাগার, চিকিৎসালয়, 

৮ 


১১৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুুকুলচন্্ 


শিল্পকুটার প্রভৃতিঝ প্রতিষ্ঠা করা ভিন্ন দেশকে সমৃদ্ধ করিবার যে অন্য উপায় 
আর নাই,_আবার গোড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের এই একটীমাত্র কথা--একের 
জীবন ও বৃদ্ধির উপরই অন্যের অস্তিত্ব ও উন্নতি সর্ধপ্রকারে নির্ভর করে--এই 
সকল বোধ দেশময় সকলের মধ্যে সহজভাবে চারাইয়া দিতে না পাঁরিলে 
মান্তষের মধো প্রীতিসংস্থাপনও যে আকাশকুস্থম মাত্র--ইহা সকলে আজ 
অন্তরে অন্তরে অন্থভব করিয়াছেন । 

যাহাতে শ্রীশ্রঠাকুরের জনমঙ্গল ভাবরাক্গি এবং তাহার নিদ্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি 
দেশের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া মানুষকে ইইন্বার্থে কর্মোদ্বীপ্ত করিয়া তুলিতে 
পারে তজ্জন্ শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ যোগা কম্মীদিগকে সহরে সহরে গ্রামে 
গ্রামে প্রেরণ করিতেছেন। বঙ্গের বিভিন্ন জিলায়, বিহার ও ত্রহ্ষদেশে এই 
সকল যাজক, অধ্বযু্, খত্বিক ও প্রতি-খত্বিকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচারিত 
জীবন ও বুদ্ধির আদর্শ এবং ভ্তাহার অপূর্ব প্রেমিক-চরিত্র সম্বন্ধে সর্বত্র 
সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদ্দি করিতেছেন। আদর্শ বিবাহ-পদ্ধতির 
অভাবেই যে দেশে স্থুসস্তান জন্মগ্রহণ করিতেছে না, ইষ্টান্ুরাগমূলক 
আদর্শ শিক্ষার অভাবেই যে দেশে বেকার-সমন্তা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 
পরিবারের মধ্যে স্বার্থপরতার বীভৎস অভিনয় চলিতেছে, বিজ্ঞান-চচ্চা 
ও শিকল্পান্ষ্ঠান না থাকায়ই যে দেশ দিন দিন দারিদ্র্যের কবলে 
নিম্পেষিত হইতেছে, ইষ্ট-্বার্থের পরিবর্তে বুত্তি-স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত 
হওয়ার দরুণই যে সম্প্রদাযগত বিরোধের ্ষ্টি হইয়াছে--যাঁজকগণের 
চেষ্টায় শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সকল মতবাদ দেশ-বিদেশে আজ নকলে 
হৃদয়জম করিতেছেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার 
চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। যাজকগণ যাহাতে গ্রামস্থ প্রত্যেক 
পরিবারের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের ব্যথা-বেদনার কথা সম্যক জানি, 
সহান্থভৃতির সঙ্গে দরদ প্রীণে তাহা প্রতিকারের জন্য অন্ুসন্ধিৎস্থ 
সেবা-প্রবৃত্তি লইয়া এবং ইট্টন্বার্থে কম্মতৎপর হইয়া সকলকে সাহায্য 
করেন এজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কন্মীদ্দিগকে নিয়ত কতই না উদ্ধদ্ধ করিয়া থাকেন ! 
যাজকগণের উপর ন্তন্ত এই সকল গুরু-দায়িত্বপূর্ণ কাধ্য ব্যাপকভাবে 
শৃঙ্খলার সহিত যাহাতে তাহারা সম্পাদন করিতে পারেন এজন্য তাহাদিগকে 
সর্ববিষয়ে সময়োচিত সর্বপ্রকার উপদেশ ও সাহাধ্যাদি প্রদানের স্থবিধার 
জনুষথপ্ী্রীঠাক্র এই “ফিলান্থ.পি” বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

নিম্নলিখিত খত্বিক, প্রতি-ধত্বিক এবং তাহাদের মনোনীত বহু 
অধ্বযূরণ ও যাজকগণের উপর শ্রীশ্রীঠাকুর বর্তমানে বিভিন্ন কেন্দ্রে তাহার 
আদর্শ-প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন। যথা :_-প্রতিনিধি-নায়ক শ্রীযুক্ত 


পল্লীসংগঠন ১১৫ 


প্রভাসচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এল, খত্বিকাচার্ধয শ্রীযুক্ত কষ্গ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, 
এমএ, বি-এস্‌-সি, ধত্থিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র গোস্বামী, খত্বিক-সচিব শ্রীযুক্ত 
শ্ঠামাচরণ মুখোপাধ্যায়, এম্এস্-সি$ নানাস্থানের প্রতি-ধাত্বিকগণ £-- 
কলিকাতায়__ডাঃ শ্রীযুক্ত শশিভৃষণ মিত্র, এল্-এম্এস্‌, ভাঃ শ্রীযুক্ত 
যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্্র ভট্টাচাখ্য, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ 
দাস, ইঞ্জিনিয়ার (লিডস্) শ্রীযুক্ত মহম্মদ খলিলর রহমান, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবস্তী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্থী, 
বি-এ, শ্রীযুক্ত সতাভূষণ দে, এমএ, বি-এল, এডভোকেট, শ্রীযুক্ত নন্দলাল 
মুখোপাধায়, শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত ভবতারণ বস্থ, ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; নদীয়ায়_-ভ্রীযুক্ত বিরাজকৃষ্ণচ ভট্টাচার্য, ডাঃ 
শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মণ্ডল, এল্‌্-এম-এস, ভাঃ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দত্ত, শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার পৃততুওঁ; যশোহরে- শ্রীযুক্ত স্থবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এমবি, 
ডি-পি-এইচ,, শ্রীযুক্ত কান্তিভৃূষণ বিশ্বাস, বি-এল্‌, শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায়, 
বি-এ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্্র বাগছী, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞন চট্টোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ শিকদার, বি-এস্‌সি; ঢাকায়--শ্রীযুক্ত কানাইলাল 
গাঙ্গুলী, বি-এল, শ্রীযুক্ত রত্বেশ্বর দাশগুপ্, বি-এস্‌-সি, শ্রীযুক্ত ভ্রেলোক্যনাথ 
চক্রবর্তী; নারায়ণগঞ্জে শ্রীযুক্ত ইন্দুহরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
মুখোপাধ্যায়; ফরিদপুরে- শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এ, শ্রীযুক্ত বসস্ত 
কুমার পৃততুওু, শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দত্ত ; বরিশালে--৬যোগেশচন্ছর দে, বি-এল, এডভোকেট, 
শ্রীযুক্ত মন্থনাথ দে, বি-এল, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দে, বি-এল, শ্রীযুক্ত মধুত্দন 
গুহ ঠাকুরতা, বি-এ, শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল দত্তরায়, এমএ, বি-এল্‌; খুলনায়-_ 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র হালদার, এম্‌-এ, বি-এল, ডাঃ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ 
ভষ্টাচাধা, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর রায় চৌধুরী; চট্টগ্রামে 
- শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, বি-এ, শ্রীযুক্ত জগতমোহন দিচ্ছিত  নঁওগায়__ 
শ্রীযুক্ত গিরীক্রমোহন গোন্বামী ; চব্বিশ পরগণায়- শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য, 
বি-এল; ময়মনসিংহে শ্রীযুক্ত রেবতীকুমার সেন, শ্রীযুক্ত হেমাঙ্গমোহন 
গোস্বামী, উকীল। রংপুরে- শ্রীযুক্ত বাসুদেব গোস্বামী, বি-এস-সি; ব্রহ্মদেশে 
_শ্রীযুক্ত যোগেন্্রমোহন ব্যানাজ্ি, এডভোকেট, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 
এমএ, বি-এল্‌, এডভোকেট, প্রযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ চাটাজ্ি, শ্রীযুক্ত অনস্তনাথ 
চাটাজ্জি, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র কর্শবকার ; পূর্ব্ব আফ্রিকায় শ্রীযুক্ত স্ধাংশুকুমার গুহ ; 
সৎসঙ্গে- শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম্‌-এ, শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ রায় প্রভৃতি । 


১১৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থকৃলচন্দ্ 


আজ সমগ্র বঙ্গদেশ ও অন্তান্ত প্রদেশবাসী সহম্র সহম্্ম নবনারী 
প্রপ্রঠাকুরকে গ্রগুরুূপদে বরণ করিয়া জীবনপথে যাজ! আরস্ভ করিয়াছেন। 
তাহারা সুখে-ছুঃখে, আশায়-আনন্দে, সম্পদে-বিপদে মনের কত সমস্তা, 
পারিবারিক কত অশান্তি ও অসুবিধার কথা নিত্য তাহার চরণে পত্রস্থারা 
নিবেদন করিতেছেন এবং তাহার করুণ! বাণীর তীব্র প্রতীক্ষায় পথের দিকে 
চাহিয়া থাকেন। ব্যথার ব্যথী তিনিও অস্তরের সবটুকু সহানুভূতি জানাইয়! 
তাহাদিগকে বিপদে সাহস ও দুঃখে সাস্বনা দিয়া এবং প্রত্যেকের স্ব স্ব 
ব্যক্তিগত সমস্যার যথাযথ মীমাংসা প্রদান করিয়া ইষ্টান্ছসরণের অঢেল চলনায় 
চলিতে উদ্বদ্ধ করিয়া নিয়মিতরূপে পত্রার্দি লিখিয়া থাকেন। সংসঙ্গের 
“ফিলান্থ.পি” বিভাগ হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সকল চিঠিপত্রাদি প্রেরণ 
এবং শত শত দরিদ্র ও ছুঃস্থ ব্যক্তিকে প্রাত্যহিক আঘথিক সাহাষ্য-দান, 
পারিপাশ্থিকের নান! অভাব-অভিযোগের মীমাংসা এবং আগন্তকগণের 
অভ্যর্থনা প্রভৃতি যাবতীয় কাধ্যের যথাযথ ব্যবস্থা হইয়া থাকে । 


সৎসঙ্গ পল্লীবাসীর দৈনন্দিন কার্যক্রম 


সৎসঙ্গের কন্মিগণ কেহই বেতনভোগী কর্শচারী নহেন। সকলেই 
শ্ীশ্রীঠাকুরের অনুপ্রেরণায় উদ্ধদ্ধ এবং তাহার প্রেমময় মধুর ব্যবহারে 
আকৃই হইয়া স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠানের কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন । স্তরাং 
কে কয় ঘণ্টা কাজ করিল এখানে সে হিসাব বা কৈফিয়ৎ নাই। সারাদিন 
প্রাণাস্ত পরিশ্রম করিলেও কাহারও মুখে বিরক্তির বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখিতে 
পাওয়া যায় না। প্রত্যেকে মনে করেন, তাহার উপর অপিত কাজ আরও 
স্থন্দরভাবে যদি তিনি করিতে পারিতেন, তাহার প্রেমাম্পদ আরও কত 
খুসী হইতেন ! 

দেখিতে দেখিতে কয়েক বদরের মধ্যে আজ সংসঙ্গে কত বিভাগে 
কত কাজ আরম্ভ হইয়াছে! সর্বত্রই কৃতবিদ্ধ ও ন্ুদক্ষ কম্মিগণ সমুদয় 
কাধ্য শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। অতি প্রত্যুষে কম্মিগণ 
শষ্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ববক স্ত্রী-পুরুষ সকলে ্রীপ্রঠাকুরের 
সমীপ্রেগমন করিয়া! ভোরের প্রার্থনায় যোগদান করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বহুক্ষণ 
ধরিয়া সকলের সহিত হিদ্দী মঙ্গলাচরণ ও বিনতী স্তোত্র পাঠ করিয়া 
সমবেত শত শত আশ্রমবাসী নরনারীর অন্তর ভাবমাধুর্ধে এবং পবিজ্ 
উদ্দীপনায্ন অন্ুিক্ত করিয়া তুলেন। অতঃপর সকলে প্রায় একঘণ্টাকাল 
ধ্যাননিরত থাকিয়া ইষ্টারাধনা করেন। 
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নিয়লিখিত স্তোত্রগুলি প্রত্যহ সৎসঙ্গের সমবেত উপাসনায় হইয়া 
থাকে । যথা ৮ 


(১) 


রাধা-ন্বামী নাম যো গাওয়ে, সোই তরে। 

কল্‌ কলেশ সব. নাশ্‌, সখ, পাওয়ে সব্‌ হুঃখ্‌ হবে ॥ 
এইসা নাম অপার, কোই ভেদ ন জানই। 

যো জানে সো পার্, বহর ন জগমে জন্মই ॥ 
রাধা-ন্বামী গায়কর্‌, জনম্‌ তুফল কর্লে। 

এহি নাম নিজ. নাম হ্যায়, মন অপনে ধর্লে ॥ 
বৈঠক স্বামী অন্ভূতি, রাধা নিরখ নিহার। 
আউর ন কোই লখসকে, শোভা অগম্‌ অপার ॥ 
গুপ্তরূপ জহা ধারিয়া, রাধা-স্বামী নাম। 

বিনা মেহর নহি পাঅই, জই1 কোই বিস্রাম ॥ 


করু বন্দগী বাখা-ন্বামী আগে, 

জীন্‌ পর্তাপ জীব বহু জাগে। 
বারগ্বার করু পর্ণাম 

সদগুরু পদম ধাম সতনাম। 
আদি অনাদি যুগাি অনাম্‌, 

সস্ত-ন্বরূপ ছোড়, নিজ ধাম। 
আয়ে ভৌজল নাও লগাই, 

হাম্‌সে জীঅন লিয়া চঢ়াই। 
শব্দ দুঢ়ায়া স্থরত বতাই, 

করম্‌ ভরম্‌ সে লিয়া বচাই । 
কোট কোট করু' বন্দনা, 

অরব খরব দণ্ডোত। 
রাধা-স্বামী মিল্‌ গয়ে, 

খুলা ভক্তিকা সৌত। 
ভক্তি শুনাই সবসে ন্যারী, 

বেদ কতেব ন তাহি বিচারী। 
সত্যপুরুষ চৌথে পদ বাসা, 

সম্ভন কা উহা সদা বিলাসা। 


৯৮৮ 
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পো ঘর দরসায়া গুরু পুরে, 

বীণ বজে জহা অচরজ তুরে। 
আগে অলখ্‌ পুরুষ দর্বাঁরা, 

দেখা জায় সুরত, সে সারা! । 
তিস্পর্‌ অগম লোক ইক্‌ স্যারা, 

সম্ভ-স্থুরত কোই করত, বিহারা । 
তহা! সে দরশে অটল অটারী, 

অভ্ভুত বাধা-স্বামী মহল সওয়ারী । 
স্থরত হুই অতিকরু মগনানী, 

পুরুষ অনামী জায় সমানী | 


(২) 


বার বার করু বিনতী, রাধা-স্বামী আগে । 
দয়া করে! দাতা মেরে, চিত চরণন লাগে ॥ 
জনম্‌ জনম্‌ রহী ভুল্মে, নহি পায়া ভেদা। 
কাল্‌ করম্কে জাল্মে, রহী ভোগত খেদা ॥ 
জগত জীব ভরমত ফিরে, নিত চাঁরোখানী । 
জ্ঞানী যোগী পিল্রহে সব মন্‌ কি ঘানী ॥ 
ভাগ. জগা মেরা আদিকা, মিলে সদ্গুরু আই 
রাধা-স্বামী ধামকা, মোহি ভেদ জনাই ॥ 
উচা সে উচা দেশ হ্যায়, ওহ অধর ঠিকানী। 
বিনা সম্ভ পাঁওয়ে নহি, শ্রুত শব্দ নিশানী ॥ 
বাধা-স্বামী নাম কি, মোহি মোহিমা শুনাই । 
বিরহ অনুরাগ জগায়কে, ঘর পহুছু ভাই ॥ 
সাধ, সঙ্গ কর সার বস্‌, মৈনে পিয়া অঘাই । 
প্রেম লগ! গুরু চরণমে, মন্‌ শাস্ত ন আই ॥ 
তড়প উঠে বেকল্‌ রহু, কস্‌ পিয়া ঘর যাই । 
দরশন রস নিত নিত লহু, গহে মন থিরতাই । 
সুরত চড়ে আকাশ মে, করে শব্দ বিলাসা । 
ধাম ধাম নিরখত চলে, পাওয়ে নিজ ঘর বাসা 
এই আশা মেরে মন্‌ বসে, রহে চিত উদাস! । 
বিনয় শুনো কির্পা করো, দ্ীজে চরণ নিবাসা । 
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তুম বিন্‌ কোই সমরথ নহী, যা সে মীগু দানা। 
প্রেমধার বরখা করো, খোল অমৃত খান! ॥ 
দীন দয়াল দয়া! করো, মেরে সমর্থ স্বামী । 
ক্কর কক গাওয়ত রহ, নিত রাধা-স্বামী ॥ 


(৩) 
বার বার্‌ কর্‌ জৌড়কর্‌, সবিনয় কর পুকার। 
সাধ সর্গ মোহি দেও নিত, পরম গুরু দাতার ॥ 
রুূপ।-সিন্ধু সমর্থ পুরুম, আদি অনাদি অপার । 
বাধা-ম্বামী পরম পিতৃ, মৈ তৃম্‌ সদা অধার ॥ 
বাব বার বলজাউ, তন্মন্‌ ওয়ার চরণ পরু। 
কা! মুখ লে মৈ গাউ, মেহর করি জস্‌ কৃপা কর্‌ ॥ 
ধন্য ধন্য গুরুদেব, দয়া-সিন্ধু পুরণ ধনী। 
নিতা করু' তুম্‌ সেব, অচল ভক্তি মোহি দেও প্রতৃ | 
দীন অধীন অনাথ, হাত গহা তুম্‌ আন্কর্‌। 
অব রাখে নিত সাঁথ১ দীন দযাল রুূপানিধি ॥ 
কাম ক্রোধ মদ লোভ, সব বিধি অওগুণ-হারমৈ | 
প্র রাখো মেরে লাজ, তৃম্‌ বাবে অব মৈ পড়া ॥ 
রাধা-ন্বামী গুরু সমরথ, তুম্‌ বিন আওব ন দ্বসরা । 
অব করো দয! পরতকৃস, তুম্‌ দর এতি বিলম্গ কেউ ॥ 
দয়! করো মেরে সাইয়!, দেও প্রেম কি দাত. । 
দুঃখ, স্থুখ. কছু ব্যাপে নহি, ছুটে সব উৎপাত ॥ 


প্রার্থনা-কার্ধয এইভাবে সমাপ্ত হইলে, বেলা হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
চতুদ্দিকে কম্মের সাড়া পড়িয়া যায। তপোবনে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সঙ্গে 
মাচা, বারান্দা, বেদী বা ঘাসের উপর বসিষা সাহিত্য. গণিত ও বিজ্ঞানের 
আলোচন! করিতেছেন, শিক্ষকের হাসি-তামাসার গল্প শুনিতে শুনিতে 
বালকগণ পাঠ্য বিষষগুলি অজ্ঞাতসারে কেমন সহজে আয়ত্ত করিয়া লইতেছে! 
ডাক্তারখানায় ভিড় জমিযা গিয়াছে, চিকিংসকগণ বোগীদিগকে পরীক্ষা করিয়া 
কাহাকেও “ইন্জেক্সন, দিতেছেন, কাহারও ওষধ, কাহারও বা পথের 
ব্যবস্থা করিতেছেন। বেলা ক্রমে বাড়িয়া চলিল, কর্মপ্রবাহ দ্বিগুণ বেগ 
ধারণ করিল। পাওয়ার হাউস" হইতে নানাস্থানে তড়িৎশক্তি বিতরিত 
হইতে লাগিল-_কারখানা, প্রেস, কুটার-শিল্প ও গৃহনির্শাণ বিভাগে তুমুল- 
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বেগে কাজ চলিতে লাগিল। মহিলাদিগের, বালিকাদিগের নানারকম ক্লাস 
বসিয়া গেল। কোথায়ও সেলাই, কোথায়ও চিত্রাঙ্কন, কোথায়ও স্থুল, 
এবং কোথায়ও কলেজের পাঠ চলিতে লাগিল । নান! বিভাগে নানা কাজ 
আরম্ভ হইল। ব্যাঙ্কের গৃহে কর্তৃপক্ষ গ্রামের কষকদিগকে লইয়া দরবার 
করিতেছেন। “কেমিক্যাল্‌ ওয়ার্ক সে'র একাংশে ওষধপত্র তৈয়ারী হইতেছে, 
অন্যদিকে তাহা দেশ-বিদেশে পাঠাইবার জন্য পার্থেলে প্যাক করা হইতেছে । 
ডাকঘরে সকলে ভিড় করিয়াছে। মধ্যাহ্ন হইল, ফাঁকমত সকলে 
আন ও আহারাদি সাবিয়া নিল। আহারান্তে সামান্ত বিশ্রাম করিয়া যে 
যাহার কার্যো পুনরায় লাগিয়া গেল। চারিদিক কশ্মকোলাহলে আবার 
মুখরিত হইয়া উঠিল। সম্পাদকগণ প্রবন্ধ-লেখায় মনোনিবেশ করিলেন, 
বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্রে গবেষণা-কাধ্য চলিতে লাগিল, শিল্পকুটারগুলিতে সকলে 
আবার কন্মনিরত হইল। ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, সকলে পুনরায 
শরপ্রীঠাকুর-সমীপে বিকালের প্রার্থনায় ' যোগদান করিতে উপনীত হইলেন। 
সকলকে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রার্থনা! শেষ করিলেন।* ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া 
আসিল। কোথাও সঙ্গীত ও বাছ্যস্ত্রের স্থুমধুর ধ্বনিতে আকুষ্ট হইয়া! লোক- 
সমাগম হইল, প্রাঙ্গনে ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া খেলা 
করিতে লাগিল। পস্মাতীরে কত লোক জমায়েত হইয়াছে _গল্পগুজব, 
আলাপ-আলোচনায় স্থানটা মুখরিত হইয়! উঠিয়াছে। রাত্রি অধিক হইতে 
চলিল। কোথায়ও জ্যোতিব্বিদগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বসিয়া কোঠি-বিচারের 
নানা রহন্তের মীমাংসা লাভ করিতেছেন, অধ্যাপক ও ছাত্রগণ নিবঝিষ্টচিত্তে 
পাঠনিমগ্ন, বিশ্রামগৃহে আগন্তক ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া কম্মিগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের 
আদর্শ ও কম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, সাধনগুহে কেহ কেহ 
নীরব সাধনায় ধ্যাননিরত, অভিনয়-গৃহে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা-অবলম্বনে 
কঙ্মীদের স্বরচিত কোন নাটকের মহল! চলিতেছে । অধিক রাত্রি পর্যাস্ত 
বৈছ্যতিক আলো সমানভাবে জলিতে থাকে । কর্শক্লাস্ত হইয়া কম্মিগণ 
কেহ বা পল্মার ধারে, কেহ গৃহের বারান্দায়, কেহ প্রাঙ্গনে ঘাসের উপর যিনি 
যেখানে স্থবিধা পাইতেছেন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শয্যা রচন। করিয়! নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে 
আশ্রয় লইতেছেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বংসর 


*দ এতকাল শ্রীন্রীঠাকুর জননীদেবীর পার্থে বসিয়া সকলের সঙ্গে প্রত্যহ ছুই বেল! 
প্রার্থন! করিয়াছেন । জননীদেবীর হর্গারোহণের পর হইতে খ্রীশ্রীঠাকুর সমবেত প্রার্থনার 
আর যোগদান করেন না। এখন আশ্রমবাসী নরনারী সকলে শ্রীপ্রীঠাকুরের সম্মীপে 
উপস্থিত হইয়! নিজেরাই তাহ ষথারীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন । 
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এই ভাবে চলিয়াছে। কম্মিগণ প্রতিকাধ্যে, প্রতিপদে শ্রীশ্রঠাকুরের 
উপদ্দেশ ও সাহায্য লাভ করিয়া এবং সর্বক্ষণ তাহার সান্নিধ্যে থাকিয়া! 
পরম উৎসাহে কাজ করিয়া যাইতেছেন। 

বাংলার পল্লীতে যেখানে দেশের প্রাণশক্তি আজ চিরনিব্রায় অভিভূত 
সেই প্রাণে সাড়া তুলিবার জন্য পলীসন্তান শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার এই নিরাল! 
পল্লী গ্রামেই সংসঙ্গ প্রতিষ্ঠানটার পত্তন করিয়াছেন। কত প্রতিকূল অবস্থার 
ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে আজ ইহা! স্কটিকের মত দানা বাধিয়া উঠিতেছে ! 
নগরীর কোলাহল হইতে দূরে বাংলার প্রাণবাহিনী পদ্মানদীর ধারে-_-বাংলার 
ছুঃখ-বেদনাকে সত্য করিয়া প্রাণে প্রাণে অন্থভব করিয়া--তাহা নিরাকরণের 
জন্য আজ কত বৎসর ধরিয়া তিনি ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছেন এই 
প্রতিষ্ঠানটী! 

সংসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুপ্রেরণায় সহম্াধিক কম্ী আজ যে এই 
অভিনৰ কন্মপ্রতিষ্ঠানটা গড়িয়া তুলিয়াছেন, জাতির ভবিষ্ততের দিক দিয়াও 
তাহা যে সম্বদ্ধির সুচক তাহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে। প্রতিষ্ঠান 
আজও শিশ্ত, আজও তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পূর্ণভাবে পরিণতি লাভ 
কবে নাই-কিন্তক বলিতে কি, শিশু-দেহের প্রত্যঙ্গ-নিচয়েরই মত সর্ধ- 
সম্ভাবনা লইয়া ইহা গড়িয়া উঠিতেছে। সসঙ্গের গবেষণা বিভাগে 
নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সহযোগে, যাহাতে মানব সাধারণের 
দুর্দশাসমূহের লাঘব করা যাইতে পারে সে বিষয়ে পরীল্গা-কাধ্য চলিতে 
থাকিবে, সগুসজের প্রেস এবং পাবলিশিং বিভাগ দেশের যাবতীয় 
সমন্যার মীমাংসা-বাণী প্রচার করিয়া সকলের নিকট বাচার অমর মন্ত্র ঘোষণা 
কবিবে; সগুসজের রসায়ন বিভাগে নানাবিধ রোগ-বন্ত্রণাদি দূরীকরণের 
মহোৌষধসমূহ স্বর্লব্যয়ে দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত হুইতে থাকিবে; সগুসঙ্গের 
গৃহশিল্প বিভাগে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবাসস্তার প্রস্তত হইয়া ভেজাল-শুন্ত, 
খাটা ও স্বাস্থাকর খাছ্া-সরবরাহে ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়া গ্রামের স্বাস্থ্যকে 
অট্রট করিয়া তুলিবে- সেই সঙ্গে এই সমস্ত কুটীর-শিল্পে পল্লীর নর-নারী- 
নিব্বশেষে সকলেরই প্রয়োজনীয় অর্থোপার্জনের পথ করিয়া দিবে; 
সসল্সের কারখান! সমূহ উদ্ভুত ও নবোষ্ভাবিত যন্ত্ররাজির নিশ্মাণে 
দেশের যন্ত্রসমস্তা-সমাধানে অগ্রসর হইবে; সগসজের ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগ ্বগ্রামে ও অন্যান্য স্থানে গৃহ, রাস্তাঘাট ও জল-সমস্যাদির 
নিরাকরণ করিয়! একদিকে যেমনই দেশের স্থখ-সমৃদ্ধি-বুদ্ধির পথ প্রদর্শন 
করিবে, অন্তদিকে তেমনি সেই কর্মপ্রচেষ্টাসমৃহে দেশের বেকার- 
সমস্যারও সমাধান ্থচনা করিতে থাকিবে; সগুসঙ্ের চিকিওসাবিভাগ 


১২২ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দ্র 


ব্যাধি-যন্ত্রণাগ্রস্ত আতুরগণের সেবায় দেশের রোগ-ক্লিষ্টের ভরসাস্থল 
হইয়া দাড়াইবে; সগসজের জননী-মঙল ও ধাত্রী-বিভাগখ 
প্রস্থতি-সাধারণের নিশ্চিন্ত ও সুখপ্রসবের ভরসা প্রচার করিয়া সুস্থ ও 
বলিষ্ঠ শিশুতে দেশ ভরিষা দিবার আশার সুচনা! করিবে; অসগুসজের 
জাধনশ্বিভাগ জনসাধারণের মনে প্রাণের স্বস্থতা ও শান্তি-বিধানের 
লক্ষ্য-স্থল হইয়া দীড়াইবে-সর্বোপবি সগসজের শিক্ষা-বিভাগ 
প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির দৌষ-ত্রটিগুলি নিরাকরণ করিয়া দেশের কিশোবর- 
গণের হৃদয়ে ইষস্বার্থপরায়ণতার বীজ বপন করিয়া এবং ইষ্টপ্রাণ শিক্ষকের 
তত্বাবধানে তাহাকে অক্করোদগমে ও ফলনে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া কিশোরগণকে 
কর্তব্যনিষ্ট, দক্ষ ও নিপুণ করিয়া জগতের বুকে স্বচ্ছন্দে বিচনণোপযোগী করিষা 
ছাড়ি দ্বিবে__যাহাতে সেই শিক্ষিত কিশোরগণের মধ্য দিয়াই আয্যের 
ইষ্ট-চলনপরতা! দেশময় প্রচারিত ও প্রসারিত হইতে পারে_ দেশের সকলকে 
ইঞ্টের টানে একমুখী করিযা আধ্যের আদর্শে অচ্যত করিয়া তুলিতে__- 
ইষ্টন্বার্থপরাষণ একাদর্শের আদেশ-পালনে নিষ্ঠাবত্তায় দেশকে দেশ-নামের 
যাথার্থ্য-পাভে সম করিতে পাবে। সগসঙজের কৃষি ও শ্রমশিল্পাির 
উদ্বর্ধন-পন্থা'ঁ এবং সওসঙ্গের সেবামুলক ব্যবসায়াত্সিক। বুদ্ধি 
সকলের অন্ুসরণীয়। সগসঙ্গের সমাজ-সংক্কারের পরিক্রিয়মান 
পরিকল্পনাগুলি আধ্য-সমাজের .ব্যাপক সংস্কার-মূলক পথ-প্রদর্শক। ভারত 
বর্তমানে গভীর দুদ্দশার শ্রোতে নিমজ্জমান হইলেও, কি কবিয়া শুভের 
আবাহনে এবং অশুভের নিয়ন্বণে সমাজ-শুদ্ধি, বংশ-শুদ্ধি ও চলন-শুদ্ধির 
পথে তিলে তিলে দক্ষ ও নিপুণ ভবিষ্ত বংশধবের স্থজনের স্থচনা করিয়া, 
হ্ায়ের পথে, শান্তিব আশ্রষে ও প্রেমেব পতাকাতলে অবস্থান করতঃ ধীরে 
ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইতে পারে__সেই পথই আজ প্রদর্শন করিতে 
যাইতেছে- শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত এই অভিনব “সস প্রতিষ্ঠান'টী” | 


নবম অধ্যায় 
শ্রীশ্রীগাকুর অনুকুলচন্দ্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 


সে আজ প্রায় পনর বৎসর পূর্বের কথা। চিত্তরপ্তন তখন তাহার 
ভবানীপুবের বাড়ীতে বাপ কবেন। দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ধুম 
পড়িয! গিয়াছে । নেতৃগণ সকলেই মহাব্যস্ত । সৎসজে তখন “170 ৮০1০ 
1)5189, নামে একটা যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহাব সাহাযো বায়ু-মণ্ডল 
হইতে বিনা খরচায় তড়িংশক্তি-সংগ্রহেব ব্যবস্থা হইয়াছে । চিত্তরঞ্জন 
দেশবাসীর যথার্থ বন্ধু ছিলেন। লুপ্তপ্রায় কুটার-শিল্পের পুনরুদ্ধার এবং 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহাযো জাতীয় উন্নতি-সাঁধন বিষয়ে তাহার উৎসাহের 
অভাব ছিল না। উক্ত যন্ত্রটার নিশ্নাণ-কায্যে সাহায্যলাভের আশায় সৎসঙ্গের 
কতিপয কনম্মী তাহার সহিত সাক্ষাৎ কবিতে গিয়াছিলেন। কপা-প্রসঙ্গে 
'সংসঙ্গেরঃ কথা ও ৯ি১:বুবেশ কথা উঠিতেই, নিজ হইতেই বিশেষ আগ্রহ- 
সহকারে দেশবন্ধু বলিলেন,_“তিনি কি সেই অনুকূল ঠাকুর, ধার কথা 
আমি বারীনের কাছে কত শুনেছি? তী"র সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্বার যে 
আমাব অনেক দিনেখ সাধ রয়েছে 1” শ্রীযুক্ত বাবীন্দ্রকুমার ঘোষ 
হকি এববিনদেপ কনিঠ ভ্রাতা । দ্বীপাস্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি 
কিছুদিন সংসঙ্গে থাকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিয়াছিলেন এবং দেশবন্ধুর 
পৃষ্ঠপোষিত “নারায়ণ পত্রিকায় "পাবনার মধুচক্র' নামে একটা প্রবন্ধ লিখিয়! 
শ্রীশ্নঠাকুরের আদর্শ ও কাধ্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কবিয়াছিলেন। 

দেশবন্ধুর সহিত সংসঙ্গের কম্মিগণের সাক্ষাতের সময় শ্রীশ্রঠাকুর 
কলিকাতায় হরিতকীবাগান লেনে অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার আগমনে 
লোকের অত্যন্ত ভিড় হওয়ায় মাঁণিকতলাষও আর একটি বাড়ী ভাড়া করা 
হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরেব কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দেশবন্ধু যখনই 
জানিতে পারিলেন যে, তিনি উপস্থিত কলিকাতায়ই আছেন, তাহার কি 
আগ্রহ প্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিবার জন্য ! দেশবন্ধু তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে 
উঠিয়া দাড়াইলেন এবং এক-নিংশ্বাসে এই কথাগুলি বলিয়! ফেলিলেন,_ 
“এখানে তিনি ? বাড়ীর নম্বর কত? কোন্‌ রাস্তায় ?'-....আজই আমি তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব।” সেদিন আর কথাবার্তা হইল না। পরদিন সিরাজগঞ্জ 
কনফারেন্সে দেশবন্ধু সভাপতি হইয়া যাইতেছেন, সে কারণে প্রত্যুষেই সংসঙ্গ 


১২৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দ্ 


বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইলেন যে, সিরাজগঞ্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি 
প্প্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন! 

ইহার পাচ ছয় দিন পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় চিত্তরঞ্জন মাণিকতলার 
বাসায় শ্রত্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেদিন বাড়ীতে তুমুল 
কীর্তন চলিতেছিল। নির্জনে সুবিধামত কথাবার্তা বলিবার জন্য তাহাকে 
দোতলার ছাদে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে শ্রীশ্রঠাক্র একখান! মাছুরের উপর 
শুইয়া ছিলেন। দেশবন্ধুকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার স্বাভাবিক হ্মধুর 
পাদা” সন্বোধনে তাহাকে নিজের কাছে বসাইলেন এবং কুশলপ্রশ্না্দি জিজ্ঞাসা 
করিলেন। উভয়ের মধ্যে নানা কথাবার্তী চলিতে লাগিল। অসহযোগ 
আন্দোলন, চরকা, খদ্দর ও মহাত্সাজী সম্বন্ধে কত কথা হইল! দেশবন্ধু 
বলিলেন, _“নন্কোপারেশনের জন্য অনেক খাটতে হয়েছে ।” শ্রীশ্রীঠাকুর 
জিজ্ঞাসা করিলেন__“নন্কোপারেশন্‌ কি আরম্ভ হ*ল ?” দেশবন্ধু উত্তরে 
বলিলেন-_“সত্য কথা বল্তে কি, অসহযোগ আন্দোলন প্রকৃতপ্রস্তাবে এখনও 
আরুস্ত হয় নাই ।” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,_“এরূপ আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশেরই 
যোগা, এ দেশের লোকের ইহা! প্রকৃতিগত নয়, তাই বোধ হয় লোকে 
ইহা নিতে চায় না। চাণক্যের নীতিই এ দেশবাসীর পক্ষে উপযুক্ত ; চাণক্যই 
এ দেশের আদর্শ রাজনৈতিক |” দেশবন্ধু বলিলেন,__“দেশের অর্থ বিদেশে 
চলে যাচ্ছে, তাই ইহাকে বাধা দে'বার জন্য, এই আন্দোলনের কতকটা 
সার্থকতা আছে বলে অনেকে মনে করেন, আমার কিন্তু এই আন্দোলনে 
মোটেই আস্থা নাই। মহাত্সাজীর কথায় আকৃষ্ট হয়ে এক বৎসর তা"র 
নির্দেশমত কাজ করতে রাজী হ"য়েছিলাম, কিন্তু নিরাশ হ,য়ে বৎসরান্তে 
ইহা! ছেড়ে দিয়ে স্বরাজ্যদল গঠন করেছি । চরকা এবং খদ্দরেও যে 
দেশোদ্ধার হবে সে সম্বন্ধে আমার তেমন বিশ্বাস নাই,_-ইহাতে লোকের 
ষৎসামান্ত অর্থাগমের একটা উপায় হ'তে পারে এই মাত্র ।” সঙ্গে সঙ্গে 
প্শ্রীঠাকুর বলিলেন, "শুধু খদ্দবরে বিশেষ কিছুই হ'বে না। আজ- 
কাল কম্ষমীরা অনেকেই জেলে যাঁন, তাতেও কোন ফল হ'বে বলে আমার মনে 
হয়না। তারপর, ইংরেজ এমন শক্তিহীন নয় যে, খদ্ধর পর্লেই বা জেলে 
গেলেই তারাও ভয়ে দেশ ছে'ড়ে দেবে । আর দেখুন, জেলে গেলে ক্ষতি বৈ 
লাভ নাই। তাতে মানুষের মন্ুত্যত্ব নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য ও শক্তির অপচয় হয় ।” 

দেশবন্ধু উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া! যাইতে 
লাগিলেন, “ইংরেজ এদেশে এসেই সেবাঘারা লোকের অন্তর জয় করে 
ছিলেন। আমরাও যদি দেশবাসীর ছুঃখ-দৈন্য অন্তরের সহিত বুঝে তা? দূর 
কর্বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি, আর সেই করার ফলে যখন সকলে ইংরেজের 


শ্রীপ্রীঠাকুর অনুকূলচজ্া ও দেশবন্ধু চিত্বরপ্রন ১২৫ 


চেয়ে আমাদের সেবার দান বেশী ব'লে অন্তরে অন্তরে অনুভব করবে, তখনই 
রাজ আপনি এসে উপস্থিত হ'বে। ইংরেজেরা এদেশে তাদের 
901010)9:99 82৫ 001697০ (বানিজ্য ও কৃষ্টি) নিয়ে এসেছিলেন। 
0010)9799 (বাণিজ্য) দিয়ে তীর! দেশবাসীর নিতানৈমিত্তিক যাবতীয় অভাব 
অভিযোগ খুব কম খরচে দুর করতে লাগলেন, আর মিশনারীগণ সর্বত্র 
বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে, নিজেরা পুস্তক লি'খে, এবং নিজেদের প্রেসে তা 
ছাপিয়ে, এক-রকম বিনামূল্যেই জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-গ্রচারে মনোযোগী 
হসলেন। দেশবাসী দেখল ইংরেজের মত সুহৃদ নাই। বাস্তবিকই সেব৷ 
ছাড়া দেশ-জয়ের অন্য উপায় নাই। সেবা! দিয়! মান্থষের যত-কিছু অভাব 
সব দূর ক'রে তা"দিগকে সুস্থ রাখা এবং উন্নত করাই আমার মতে 
শ্রেষ্ঠ রাজনীতি !” 

দেশের প্রচলিত রাজনীতি দেশবন্ধুরও ভাল লাগিত না; উপায়ান্তর 
ছিল না বলিয়া বাধা হ্ইয়াই তিনি তাহাতে যুক্ত বহিয়াছিলেন। 
উপযুক্ত লোকাভাবে এ দায়িত্ব অন্য কাহারও হাতে তুলিয়া! দিয়া নিজে যে 
সরিয়া দীড়াইবেন সে পথও ছিল না। দেশে ষে সত্যি সত্যি আজ মান্তষের 
অভাব, আর সেই জন্যই যে কোন কাজই অগ্রসর হইতেছে না, একথা 
উল্লেখ করিষা শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন,_-“দেশে উপযুক্ত মানুষ হবে 
কি ক'রে? সমাজের আজ কি ঘোর দুর্দশা! ইহা যে একেবানে পচে 
গিয়েছে । কোন পরিবারেই স্বামী-স্ত্রীতে প্রণয় নাই, ঘরে ঘরে শিশুসবত্যু, 
সর্ধন্্ ঘোর অশান্তি! আমাদের উন্নতির অন্তরায়গুলি দূর ক'রৃতে হ'বে। 
লক্ষ্য যদি ঠিক হয়, তখন যাঁওয়া ।-_সে চিৎ হয়েই পারি, কাং হয়েই পারি, 
সাতার দিয়েই পারি, আর বুকে হেঁটেই পারি । এই জন্য আগে লক্ষ্য স্থির 
হওয়া দরকার । আমাদের প্রধান লক্ষাই হ'বে-_এ মান্য চাই। দেশে 
যা'তে স্থসস্তান হয় তাই করতে হ'বে।” 

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,--“আপনারা নিম্নজাতির জলচল কর। 
ইত্যাদি ষে আন্দোলন করছেন ওটা এখন এই বাঙ্গলা দেশে আর তত 
বেশী দরকারী নয়, ও-ত” প্রায় চল্‌ হয়েই গেছে । এখন ত, প্রায় সকলেই 
সকলের হাতে জল খায়। তার চেয়ে বেশী দরকার হচ্ছে, বিবাহ সন্বন্ধে 
76:01, (সংস্কার ) আনা,বিবাহ-সম্তাটা যদি ৪০1৮৪ ( মীমাংসা) 
করা যায় তবে সুসন্তান হ'বে, তখন আর দেশে কন্ীব অভাব হবে না। 
ভাল সন্তান জন্মাতে হ'লে স্বামী-ন্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার 176578165 
(গভীরতা ) ও 90700109165 (নিরবচ্ছিন্নতা ) থাকা চাই। ভালবাসার 
37869705805 ( গ্রগাঢ়তা ) থাকৃলে সন্তানের 1070895165 ( আমু) বেড়ে ষায়।” 


১২৬ শরীত্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্জ্র 


শ্রীশ্রীঠাকুর আরও বলিলেন,_-“"আবার বালবিধবাদিগের বিয়ে হওয়া 
উচিত। যেনিজেকে বিধবা ব'লে জানে, স্বামীকে যে 29201 ( গ্রহণ) 
করেছিল, তার বিয়ে হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যার 90119671102 
( গরাধান ) হয় নাই, অথচ বিয়ে কর্তে চায়, তার বিয়ে হওয়া উচিত। 
আর উপযুক্ত পাত্র না পেলে আজীবন কুমারী থাকাও ভাল। পাত্রপাত্রী 
যদি %9002011)8 10 1)0109 ( পছন্দসই ) বিয়ে করতে পারে তবেই ভাল 
হয়। এখনকার মত গরু-দান, ঘটি-দান গোছের বিবাহ আর না-থাকাই 
সঙ্গত। এরূপ বিবাহ হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম বেশী গাঢ় হবে এবং 
তার থেকে যে 13886 (সন্তান ) পাওয়া যাবে তারা খুবই সুস্থ, সবূল ও 
বুদ্ধিমান হ'বে। এইরূপ এখন করতে পার্লে বিশ পঁচিশ বৎসর পরে 
এমন কতকগুলি 0741) ( মস্তি )-ওয়াল৷ মানুষ পাওয়া যাবে, যারা দেশের 
সত্যিকারের কাজ করতে পার্বে 1” ইত্যাদি কত কথাই শ্রীশ্রীঠাকুর 
আলোচনা করিলেন। দেশবন্ধু অবাক বিস্ময়ে শ্রীশ্রঠাকুরের কথিত বাণীগুলি 
অন্তরের সবটুকু শ্রদ্ধা এবং আগ্রহ-সহকারে শুনিয়া যাইতে লাগিলেন, 
মাঝে মাঝে তাহার ব্দনমণ্ডল আশার উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিমান হইয়! 
উঠিতে লাগিল। 

জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ কিসে হইবে তাহা স্থনিশ্চিত জানা না থাকায়, 
এতদ্দিন আন্দোলন চালাইতে পদে পদে নিজেকে কিরূপ বিপন্ন বোধ 
করিয়াছেন, দেশবন্ধু অবশেষে তাহাই শ্রীশ্রীঠাকুরেব কাছে অকপট হৃদয়ে 
প্রকাশ করিয়া কত ছুঃখ করিলেন। এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর কহিলেন-_ 
“দেখুন দাশদা, যিনি আগ্যন্ত সবটা দেখেন এমন একজন দ্রষ্টাপুরুষ পিছনে 
না থাকলে, কোন কাজেই কেহ সফলকাম হ'তে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ 
সারঘী ছিলেন বলেই নানা সমন্তা-সন্কুল ভারতযুদ্ধে বড় বড় মহারখীদিগকে 
পরাস্ত করেও অজ্ছন জয়ী হতে পেরেছিলেন; রামদাঁস ছিলেন তাই 
প্রবলপবাক্রাস্ত মোগল সম্রাটের সঙ্গে লড়াই করে শিবাজী বিরাট 
মহারাষ্ট্র জাতি গঠন ক'রতে পেরেছিলেন 3 চন্ত্রগুণ্ের বিশালসাম্রাজ্যস্থাপনও 
চাণক্যের জন্যই । আবার দেখতে পাই, রাঁণ! প্রতাপসিংহ এত বড় স্বার্থত্যাগী 
স্বদেশপ্রেমিক বীর হয়েও শুধু চালকের অভাবে কোন কৃতকাধ্যতা লাভ 
করতে পারেন নাই, দারুণ ব্যর্থতার বোঝা নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে গেলেন ।” 
ীত্রীাকুরের কথাগুলি দেশবন্ধুর মনে কেমন এক উদ্দীপনার স্থষ্টি করিল, 
কার সহিত আবেগভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “তাস্হলে আমায় 
কি কর্‌তে হবে ব'লে দিন !” 

শ্রীশ্রীঠাকুর--এই সকল সংস্কারের জন্য শক্তি নিয়ে কাজে লাগুন। 
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চিত্তরঞ্জন- শক্তি আমায় কে দিবে? 

শীশ্রীঠাকুর- যে মুহুর্তে আপনার ভালবাসাখান! তার উপর পড়বে সেই 
মুহূর্তেই শক্তি এসে যাবে। তাকে ধ'রে খুব নাম করতে হয়। তাতে 
যুক্ত হলেই শক্তি পাঁওয! যায় । 

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনিযা চিত্তরঞন ব্যাকুলকঠে বলিলেন-_“আমার 
কি হবে ?” শুনিবামাত্রই শ্রীষ্রীঠাকুর দৃপ্তকঞ্ঠে উত্তর করিলেন, "এখনই হবে, 
এই জন্মেই-_-এই জেদ চাই । পবমপিতাকে ভাকুন, শিবাজীর মত হওয়া চাট, 
ভাবন। কি? তবে নাম করা চাই-ই, আর এতে তো লোঁকসান নাই দাশদণ ! 
এই যে বলে-_“হতো বা প্রাপ্যাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌”-_ 

দেশবন্ধু-নাম কি? 

শীশ্রীঠাকুর--আমাদেব ৪3৪1০7-এর (শরীর-বিধানের) ভিতর ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়ার দরুণ প্রতিনিয়তই যে সমন্ত শব্দ স্বভাবতঃই হচ্ছে তাকেই 
নাম, নাদ বা বীজ বলে। এই নামের স্ুল-স্ুক্ম হিসাবে ক্তর-ভেদ আছে। 
হ্ীং, ক্লীং, ও, বং প্রভৃতি প্রত্যেকই এক-একটা স্পন্দন । আমাদের 1১7:%1) 
০6]]9 ( মন্তিফ-কোন )গুলি বহিম্মরীন প্রবৃত্তির চাপে মুদদিত থাকে, কোন 
বীজমন্ধ মনোযোগের সহিত মনে মনে অনবরত উচ্চারণের ফলে, আমাদের 
আধুর উপর ক্রিয়া করিয়া মন্তিষ্ষের কোষগুলিকে উত্তেজিত করিয়া তোলে, 
সেগুলি পূর্বের চেয়ে অধিক সাড়াপ্রবণ হয়, ০119 ( কোষ )গুলি ফু*টে উঠে, 
যাহা পূর্বেব বোঝা! কঠিন হস্ত তাহা তখন সহজে বুঝা যায়, বুদ্ধি বিকশিত হয়, 
জ্ঞানের দরজার যেন চাবি খুলে যায়। 

দেশবন্ধু-নাম ত' অনেক করেছি, কিন্ত ফল ত” কিছু পেলাম না! 

শ্রীপ্রীঠাকুর--কি নাম করতে হয়, কি ভাবে কর্‌তে হয়, তা” শু”নে নিতে 
হয়, আর তাই নিয়মমত ঠিক ঠিক চালাতে হয়। 

দেশবন্ধ নামদীক্ষা-গ্রহণের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে জননীদেবীর নিকট হইতে সকল বিষয় 
যথাযথ জানিয়৷ লইবার জন্য বলিলেন। জননীদেবী তখন অগ্ত ঘরে ছিলেন, 
দেশবন্ধু তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষাগ্রহণের আকুল প্রার্থনা 
নিবেদন করিলেন । দেশবন্ধুর কথা শুঁনিয়াই জননীদেবী বলিয়া উঠিলেন, 
_-“তোমরা বড় লোক, আমাদের কাছে নাম নেওয়া কি তোমাদের 
শোভ1 পায়? বড় লোকদের আমার আর বিশ্বাস হয় না, তা*রা মনে করে 
ভগবানকেও তা'রা অনুগ্রহ করে। এইত' সেদিন--পাঁল বল্ছিল, সংসঙ্গে 
এসে সে সংসঙ্গকে কৃতার্থ করেছে ।” 

মায়ের কথা শুনিয়া দেশবন্ধু কাতরশম্বরে বলিতে লাগিলেন,--"মা, আমি 
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পাপী, আমার উপর দয়া হ'বে না, তাস্ত জানিই, আমি নিতাস্ত অন্ুপযুক্ত। 
জগন্নাথ সবাইকে দয়া করেন, আমিই শুধু তার দয়া-লাভে বঞ্চিত। 
জগন্নাথের মন্দিরে কত জনেই যায়, আমি কিন্তু অভিমানে কোনদিন 
প্রবেশ করি নাই।” দেশবন্ধুর সরল অকপট বচন শুনিয়া জননীদেবী 
বলিলেন--"কত জনকেই দে'খেছি, সবাই নাম নেয়, ছুই দিন পরে 
ছেড়ে দেয়, আর বলে--ওতে কিছু হয় না, আর নিন্দা করে। 
তুমি এত বড় লোক, দেশময় তোমার নাম-যশ, কত লোক নেতা ব'লে 
তোমায় মান্য করে। তুমি হয়ত মনে কর, তুমি এখান থেকে নাম গ্রহণ ক'রে 
সৎলঙ্গকে চরিতার্থ কণচ্ছ। এমন ভাঁব থাকলে তোমার নাম নিয়ে কাজ নাই 
বাপু! যদি সংসঙ্গের ভাবধার! পরমপিতা হতেই এসে থাকে একথা 
সতা হয়, তবে তা" গ্রহণ করূলে নিজেরই ত” লাভ বেশী-_কৃতার্থ হ'লে সেই 
হয়েছে যে নাম পেয়েছে ।” এইবার দেশবন্ধু বিনয়-সমস্থিত দৃঢ়তার সঙ্গে 
বলিলেন,_-“মা, চিত্তরঞ্জন যখন যা" গ্রহণ করেছে তা' ভে*বে চিন্তেই ক'রেছে, 
সে একবার যা” ধরে তার শেষ না দেখে ছাড়ে না ।” মা তাহার নিষ্ঠা, আগ্রহ 
ও ব্যাকুলতায় পরম সন্তষ্ট হইলেন। দুই জনে আরও কত কি কথাবার্তা 
হইল। মায়ের কাছে সাধন-প্রণালী জানিয়! লইয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
সেই রাত্বেই (১৩৩১ সনের ৩১শে জোষ্ট ) দীক্ষা গ্রহণপূর্ববক শ্রীশ্রীঠাকুর 
অন্থকলচন্ত্রকে শ্রীগুরুপদে বরণ করিয়! বাড়ী ফিরিলেন। 

ইহার কয়েক দিন পরে দেশবন্ধু আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
মাণিকতলার বাসায় আসিয়াছিলেন। সাধন-ভজনের ছারা কি ভাবে ইচ্ছাশক্তি 
বৃদ্ধি করিয়া চরিত্র সবল করা যায়, ছেলেমেয়েদিগকে কি প্রণালীতে শিক্ষাদান 
করিলে দেশে আদর্শ মানুষ গড়িয়া উঠিতে পারে, কুটীর-শিল্পের প্রবর্তন করিয়া 
কি ভাবে দেশের অভাব দূর করা! যায়, বিজ্ঞানের সাহায্যে কি ভাবে জাতীয় 
সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়, ব্যাঙ্ক খুলিয়া কি ভাবে দরিদ্র কৃষক ও শিল্পীদিগকে 
সাহায্য করা যায় ইত্যাদি কত কথাই সেদিন হইল। ইহার কিছুদিন পর 
শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা হইতে সংসঙ্গে প্রত্যাগমন করেন। দেশবন্ধুর একাস্ত 
ইচ্ছা, আশ্রমে আসিয়া কিছুকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করেন, কিন্তু নানা আবল্ে 
তাহা কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব ঘাঁটতে লাগিল । অবশেষে ১৯২৫ সনের 
১১ই মে তিনি সন্ত্ীক আশ্রমে আসিয়া পৌছিলেন। পগ্মাতীরে একখানা 
বাড়ীতে তাহার বাসস্থান নিদ্দিষ্ট হইল। সেখানে তাহার শয়নগৃহের সন্মুখেই 
একটা প্রশন্ত বাধান বেদী ছিল, এই বেদীর উপর বসিয়া শ্রীপ্রীঠাকুরের সঙ্গে 
তিনি নানা বিষয়ে কত গল্প করিতেন। জাতীয় সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ ও 
শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কথাবার্তায় এক-এক দিন গভীর রাত্রি পর্ধ্যস্ত 
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ছুইজনে জাগিয়া থাকিতেন। দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানা 
উদ্দীপনাময়ী, আলোচনায় দেশবন্ধু অনুস্থ দেহেও প্রাণের প্রাচুর্য অনুভব 
করিতেন,_-কত ভাবী সথখ-কল্পনায় তাহার অন্তরখানা পূণ হইয়! উঠিত। 

আশ্রমে যে বাড়ীটাতে চিত্তরঞ্জন বাস করিতেছিলেন, তাহা খরিদ করিয়া 
লইয়া সেখানে পছন্দমত গৃহাদি প্রস্তত করাঁইবেন এবং দাঞ্জিলিং হইতে 
ফিরিয়া আসিয়াই নিয়তরূপে তথায় বাম করিবেন, সংসঙ্গ হইতে একখানা 
সাপ্তাহিক ইংরেজী সংবাদপত্র পরিচালনা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাজ-সংস্কার ও 
গঠনমূলক উদার ভাবরাজি দেশের সর্ধজ্র প্রচার করিবেন এবং জীবনের 
অবশিষ্ট কাল শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশমত তাহারই আরব্ধ পল্লীসংগঠন-কাধ্যে 
নিরত থাকিবেন--ইত্যাদি কত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যেসময়ের 
কথা বলিতেছি, ইহার কিছু দিন পরেই (জুলাই মাসে ) নিখিল-ভারত- 
কংগ্রেস কমিটির একটা বিশেষ অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল। দেশবন্ধু 
মনস্থ করিয়াছিলেন, সৎসঙ্গেই সেই কমিটির অধিবেশন যাহাতে হয় তাহার 
ব্যবস্থা করিবেন এবং তখন সকল প্রদেশের নেতৃবৃন্দের নিকট শ্র্রঠাকুরের 
আদর্শ ও কার্যাবলী প্রচার করিয়া তাহাদিগকেও শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্শের 
গঠনমূলক সেবাকাধ্যে যোগদান করিতে অন্রপ্রাণিত করিবেন। সংসঙ্গে 
সে-সময় একটা ব্যাঙ্ক-স্থাপনের কথাবার্তা চলিতেছিল, দেশবন্ধু সর্বপ্রথম এই 
ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর হইলেন। ইতিপূর্বব সৎসঙ্জের কতিপয় কর্মী 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারাঅবলম্বনে 40070176708 ৪170. 0919১ ( কমার্ 
এণ্ড কাল্চার ) নাঘে একটা যৌথ কারবার খুলিয়াছিলেন, নানাকারণে ইহার 
কাজ ভাল চলিতেছিল না। ইহাকেও পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তিনি 
কোম্পানীর ডিবেক্টরগণের নিকট চিঠি-পত্রাদি লিখিলেন। মহাত্মাজীর তখন 
বঙজদেশ-পরিভ্রমণের কথা ছিল, তীাহাকেও সংসঙ্গে আসিবার জন্য সবিশেষ 
অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিলেন ।* 


* প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি যে, বঙ্গ-ভ্রমণ-কালে মহাক্মাজী দেশবন্ধুর অনুরোধ 
রক্ষার্থ বিশেষ আগ্রহের সহিত সৎসন-পরিদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন । তখন দেশবন্ধুর 
পুত্র চিররঞ্রন ( ভোম্বল ) সন্ত্রীক আশ্রমে ছিলেন | ইহারা ইতিপূর্ব্বেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়! 
সৎসঙ্গে আদিয়। গ্রীপ্লীটাকুরের সান্নিধ্যে বাদ করিতেছিলেন। মহাক্মাজী তাহাদিগকে 
আশ্রমে দেখিয়! খুবই আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বিদায়কালে পুনঃ পুনঃ বলিয়া! গেলেন, 
তাহারা যেন নিরতরূপে প্রী্রীঠাকুক্ের কাছেই বাস করেন। আশ্রমে পদার্পণ করিবামাত্র 
মহাত্বার্জীকে মাল্যভূষিত করিয়া অভিনন্দন প্রদান করা হয়। অতঃপর তিনি ীত্রীঠাকুর 
ও জননীদেবীর সহিত সৎসঙ্গের যাবতীয় কর্প্রতিষ্ঠটান পরিদর্শন করতঃ বিশেষ আননের 
সহিত উচ্চপ্রশংসা-হচক মন্তব্য (প্রফাশ করেন। প্রীপ্রীঠাকুরের জননীকে মহাত্াজীও 


৯. 


১৩০ শ্ীস্রীঠাকুর অন্গুকুলচন্দ্র 


দেশবন্ধু যে কয়দিন সংসঙ্গে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার শরীর 
ক্রমেই বেশ সুস্থ হইতেছিল। আশা করা গিয়াছিল, আরও কিছুকাল 
কর্মকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া এইরূপ শাস্তিপূর্ণ জীবন কাটাইতে 
পাঁরিলে তিনি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া উঠিবেন। তীহারও একান্ত ইচ্ছা ছিল, 
কিছু অধিককাল শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে বা করেন, কিন্তু আত্মীক্-স্বজনের 
পীড়াপীড়িতে তিনি বেশীদিন সংসঙ্গে থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি 
দাঞঙ্জিলিং যাইতে বাধ্য হইলেন। দেশবন্ধু দীর্ঘকাল যাবত একজন বিশ্বস্ত 
সহকারীর খুবই অভাব অঙ্থভব করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে এ-বিষয় 
জানাইলে, তাহার আদেশে সঙ্ঘ-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোহরচন্ত্র বস্থ মহাশয় 
প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্ধ্যভার গ্রহণ করিয়া দেশবন্ধুর সহিত দাজ্জিলিং 
গমন করেন। মে মাসের মধাভাগে চিত্বরঞ্ধন সৎসঙ্গ হইতে দাঞঙ্জিলিং 
যাত্রা করেন। হায়! কে জানিত, সেদিন তিনি আমাদ্িগের নিকট হইতে 
চিরবিদায় লইয়া যাইতেছেন! দেশের নানা সমহ্যার সমাধান সম্বন্ধে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে এতদিন আলাপ-আলোচনা শুনিয়৷ এবং সৎসঙ্গের তৎকালীন 
কর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়৷ দেশবন্ধু এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, 
যাইবার সময় নশ্বরদির পথে তিনি সংসঙ্গের তদানীস্তন সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
স্থশীলচন্দ্র বন্থ, বি-এ মহাশয়ের নিকট পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন--“কি 
আশ্চধ্য | এতদিন আমার জীবনের যত চিন্তা, আশা, আকাঙ্ষা অস্পষ্ট ছিল, 
তাহা যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ পেয়ে অধিকতর স্থম্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্ঠেছে। 


“মা” বলিয়া সম্বোধন করিতেন । তৎকালে জননীদেবীর আদর-আপ্যায়নায় মহাত্বাজী এত 
সন্তুষ্ট হুইয়ছিলেন ঘষে, অতঃপর ভারতের যেখানেই যখন তিনি গিয়াছে, নেতৃবর্গের 
সহিত শ্রী/শ্রীঠাক্র অনুকূলচন্ত্র-প্রবস্থৃত সৎসঙ্গ-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে অনেক 
স্বানেই জননীদেবীর ভূয়সী প্রশংসা! করিয়! বলিয়াছেন--প[ 1955 106৮০ 8৫67 91001) ৪ 
118916710] ৮1017101810 1) 1169” ( এমন মহীয়সী নারী জীবনে আমি কখনও দেখি নাই )। 
অনেক দিনের কথা | সৎসঙ্গের কাধ্য-ব্যপদেশে একবার আমি বোষ্ে গ্রিয়াছিলাম । তখন 
আমেদাবাদ হইতে সবরমতী আশ্রমে মহাক্সাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই | আমি 
পাবনার সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠান হইতে আসিয়াছি সংবাদ পাইয়াই মহাত্মাজী আমাকে তৎক্ষণাৎ 
ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং উল্লসিতকঠে জননীদেবী ও শ্রী্রীঠাকুরের কথা পুনঃ পুনঃ 
জিজ্ঞাসা করিলেন প্রায় এক-ঘণ্টা কাল তাহার সহিত সৎসঙ্গের আদর্শ ও কর্মাপদ্ধতি 
সম্বপ্ধে আলাপ হইয়াছিল, তিনি মনোযোগের সহিত সমুদার শুনিলেন ; আলোচমা-প্রসঙ্গে 
ইহ! বিশেষভাবে লক্ষা করিলাম যে, সৎসঙ্গের ভাবধারা এবং ইহার কর্মগতি তিনি 
মর্ধ্বদাই বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন | মহাত্বাজী দেশবদ্ধুকে অন্তরের 
মহিত ভালবাসিতেন; দেশবন্ধুর দীক্ষাগ্ুর বলিয়া, তিনিও ্রীপ্রীটাকুরের প্রতি কেমন 
্রন্ধাপূর্ণ উচ্চধারণ! পোষণ করেন, দেখিয়া অবাক হুইয়াছি! 


প্ীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রন. ১৩১ 


আমার জীবনের সকল আদর্শ সম্বন্ধে এমনতর মিল আর কারও সঙ্গে এ 
পধ্যন্ত হয় নাই ।” 

না-জানি কি কুক্ষণেই তিনি দাজ্জিলিং গিয়াছিলেন! দেশবন্ধুর 
তিরোধানে বাংলার গৌরব-রবি সহসা অন্তমিত হইল--ভারতাকাঁশের 
অত্যুজ্জল জ্যোতিষ্ক জীবন-মধ্যান্ছেই নির্বাপিত হইল। মে বিষাদের 
দিন-সেই ১৩৩২ সালের ২রা আধাঢ় ভারতবাসী কোনকালে ভুলিতে 
পারিবে না। ভাগাহীন চিররঞ্জন পিতার মৃতযুসময়ে তাহার নিকটে ছিলেন 
না, তিনি তখন সংসঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া 
তিনি আশ্রমের কতিপয় কন্মীর সহিত শিলিগুড়ি পৌছিয়া, ধাহাঁরা শবদেহ 
লইয়া কলিকাতা আসিতেছিলেন তাহাদের সহিত যোগদান করেন। 
পিতৃশ্রা্ধ উপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরকে কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য চিররঞ্জন 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশবন্ধুর অভাবে শ্রীগ্রঠাকুরের প্রাণে যে 
মন্মান্তিক আবাত লাগিয়াছিল তাহাতে এই শোকপূর্ণ ব্যাপারে যোগদান 
করা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। জননীদেবী এবং আশ্রম-সেবক অনেকেই 
সে-সময় উপস্থিত থাকিয়া ব্বর্গগত মহাত্মার পারলৌকিক ক্রিয়াদি যথারীতি 
নির্বাহ করিয়াছিলেন । পিতার একমাত্র পুত্র-_তাহার বড়ই আদরের ছুলাল 
চিররঞ্জন জীবন-সর্ধবন্ম পিতৃদেবকে হারাইয়া শোকে মুহৃমান হইয়া পড়েন। 
তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে সাস্বনা দিয়া যে পত্রথানি লিখিয়াছিলেন, প্রসঙ্গ ক্রমে 
নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি £ 


“ভোম্বল, 
লক্ষী আমার ! 


যদিও লাখ বজ্ব একেবারে একদম্‌ তোর মাথায় ভেঃঙ্গে পড়েছে, তথাপি 
তুই পরমপিতার সম্তান-_কুহুম-কঠোরের তনয়-ভোগের কোলে ত্যাগের 
ছুলাল। তুই যে চিরসহনশীল সন্যাসী-_ব্যথাহত অকম্পিত যে রে তুই-- 
ওরে তুই যে দ্াশদার আত্মজ! কীড়াত” একবার-_দাড়াত' লক্ষ্মী সোজা 
ইঃয়ে_স্থিঞ বিস্ফারিত মনশ্চক্ষে একবার চে"য়ে দেখতো তার মুখের পানে-_ 
বল্‌ অহিংস অথচ মধুর ভৈরব নিনাদে--ভারত আমার বাবা, ভারত আমার 
মা, ভারত আমার ভ্রাতা-ভগিনী। তার কাছে যুক্তকরে প্রাণ ঢেলে বল্‌-_ 
আমায় বল্‌ দাও--মঙ্গলে নিযুক্ত কর-_আমায় সেবার অধিকার দাও। 

ওরে কাদ্‌, যত ইচ্ছা কেদে নে_কিস্ত আপনহার! হ'স্নে । ব্যথা যত 
পারে আঘাত করুক্‌ কিন্ত কিছুতেই ভেজে পড়িস্‌না। সবটুকু প্রাণ দিয়ে 
তাকে আ"কৃড়ে ধরুবি-_দেখিস্‌ সব আঘাত মধুর হয়ে যাবে। সব আধার 


১৩২ রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্্ 


কোথায় ছু*টে যা*বে--উধার আলোক নিমিষে ফুটে উঠবে । ভয় নেইরে-_ 
এতটুকুও ভয় নেই। 
প্রায়ই দাশদাকে স্বপ্নে দেখি__বলেন, “মার আমি কখনও তোমায় ছে+ড়ে 
যাষ্বনা ।৮.*.""মাকে দেখিস্-_ছুটা মেয়ে ও সুজাতা মাকে ও আর আর 
সকলের প্রতি নজর রাখিস্‌। তোর যে সবই সইতে হ'বে লক্ষ্মী ! 
মহাত্মাজী কোথায় ও কেমন আছেন? যদি ইচ্ছা! করে, চলে আস্বি-_ 
স্থৃবিধা হলেই । 


তোরই 
দীন 
“মামি 


দেশবন্ধুর মহা-প্রয়াণের পূর্বে মহাত্মাজী দাঞ্জিলিং গমন করিয়া কিছুকাল 
তাহার সহিত বাদ করিয়াছিলেন। মহাত্মাজীর নিকট শুনিয়াছি, দেশবন্ধু 
তখন সর্বদাই তাহার কাছে কেবলই শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে নানা গল্প 
করিতেন, আর বলিতেন--“পৃথিবীতে অনেক লোকই দেখেছি কিন্ত 
শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দ্রের মত সর্ববিষয়ে এমন অসাধারণশক্তি-সম্পন্ন অপূর্ব 
প্রেমিক কন্মী আর কোথায়ও দেখি নাই। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মহাত্মাজীও 
'বলিয়াছেন- -্্রীত্রীঠাক্ুর অন্কুলচন্দ্রের সঙ্গলাভ করিবার পর দেশবন্ধুকে 
যেমন মিষ্টি লাগিয়াছে, এমন আর পূর্বে দেখি নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের 
সম্বন্ধে কি উচ্চ ধারণাই-না তার ছিল!” দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মহাত্মাজী 
তাহার “5০976 [1018১ পত্রিকায় %১৮ 1)2106৫1178”-শীর্ষক একটা প্রবন্ধ 
প্রকাশ করিয়া দাঞঙ্জিলিং অবস্থানকালে দেশবন্ধুর সহিত তাহার তৎকালীন 
আলোচনা-প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটা তখন বাংলার প্রায় 
সকল প্রধান ইংরাজী পত্রিকায়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর 
সপ্বন্ষে দেশবন্ধু মহাত্মাজীর নিকট যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা 
উল্লেখ করিতে করিতে এক স্থানে তিনি উদ্ধত করিতেছেন-_-“* * স্গ * 
1996 169:701 0100, 11) 0010 (510121091 00106) 10০ 9109 ০0: 
006 21 811] 001 0991105. 1 520 500 6০ 115 100 1017 001: £ 
1০ডা 0255 20158.5, 001: 10590. 15 180 00 59009 95 11117) 1001 
দ্‌ 105 1095 £15510 1076 306108610, [ ৫10. 100 19055998 10606. ]ু 996 
0117£9 0168911% 70101) ] ও 01110157 10206, 01:05 117019) 
এ, 2925. অর্থাৎ"আমাদের জীবনে সত্যের শর্ধ্যাদা কতটুকু তাহা 
আমি আমার গুরুদেবের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছি। আমি ইচ্ছা করি, 
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চিনতরঞ্ানের শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীশ্রীঠাকুর মনুকুলচন্দ্রের কুন্তুমদাম-ন্রসজ্জিত প্রতিরূতি 
(১৩০১ সন) 


মাসিক বহমতীর সৌজন্যে ) 


শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন. ১৩৩ 


কিছুদিন আপনি তাহার সঙ্গ করুন। আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা আপনার 
না হইতে পারে কিন্তু তিনি আমাকে এমন শক্তি দান করিয়াছেন যাহা 
পূর্বে আমার ছিল না। যে সকলজিনিষফ আমি পূর্বে অস্পষ্ট দেখিতাম 
তাহা আমি এখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।” 
৬ চর ০ বাঃ ১, 

দেশবন্ধুর জন্য শ্রীগ্রীঠাকুর কত সময় কত ছুঃখ করেন তাহা বলিবার 
নয়! তাহার অলোকসামান্ত গুণগ্রাম সম্বন্ধে প্রঞ্ীঠাকুরকে অনেক 
দিনই অনেক কথা বলিতে শুনিম্ঘাছি। সে-দিনের ছুই-চারিটা কথ! 
প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধত করিতেছি ।--১৯৩৭ সনের ২রা এপ্রিল। বাধের ধারে 
অনেকে শ্রীশ্রীঠাক্রকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। কথায় কথায় দেশবন্ধুর 
কথা উঠিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন--"এমন একটা ভাবপ্রবণ অথচ 
দুঢ এবং স্থকৌশলী নেতা আর কখনও দেখা যায় না। মা তা'কে 
দীক্ষাগ্রহণ সম্বপ্ধে কত কড়া কথা শ্ু"নিয়েছিলেন, কিন্তু দাশদা! তখন এমন 
একটা 1১৭৪ নিলেন যে, মায়ের কঠোর মনও নিমেষে গলে গেল। 
এমন 81009115 (সরলতা ) এবং সত্যের প্রতি টান আর কোথাও 
দেখি নাই। একদিন গভীর রাত্রিতে দাশদা এই বাধের উপর একাকী 
দাড়িয়ে বল্ছিলেন,_মা তোকে কি স্বাধীন কখনও দেখতে পা"ব না?” 
আমি পিছনে আস্ছিলাম, দ্াশদ! তা” জান্তেন না, আমি চেঁ'চিয়ে ওর 
বলার পরেই ব'লে উঠ্লাম,_নিশ্চয়ই পারব,-তবে কাজ অনেক বাকী ।, 
খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্রশ্রীঠাকুব বিমর্ষ-বদনে বলিতে লাগিলেন__“দাশদাকে 
ছে*ড়ে দিতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। মনে হচ্ছিল, দাশদ। যখন গাড়ীতে 
উঠলেন (দাঞঙ্জিলিং-এ যাওয়ার জন্য ) তখন তাকে টেনে গাড়ী থেকে 
নামাই--*--*1* সকলেই ইইশ্ীঠারুরেৰ করুণ উদাস দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া 
নতমুখ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত কৃষ্দা বলিলেন, -“আপনা'র 
সঙ্গে দীর্ঘ আলাপের পরেই ত' তিনি তার 470/81+ কাগজে ৮111889 
709077361:061070-এর ( পল্লীসংস্কারের ) 9০107)0 ( পৰিকল্পনা ) ছাপিয়ে 
দিলেন। নাগপুর 090706988-এও আপনি তাকে যেমন যেমন চল্তে 
ও বল্‌্তে বলে দিয়েছিলেন তিনি ঠিক তেমনটিই চ'লেছিলেন। 
সেখানে মাত্র ছু"-ভোটে তিনি মহাত্সাজীর নিকট হে”রে গেলে মহায্মাজী 
নাকি বলেছিলেন,”_-“আমারই দেশে এই ষে ছু'-ভোটে আমার জিত 
হ'ল, এত আমার জিত নয়”-এযে আমার হার, দেশবন্ধুরই  জয়।, 
তখন কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, “আমার এই মেঠো পাড়াগেয়ে 
কথা সবাই বোঝে না। আমি অশিক্ষিত লোক, ঠিক ঠিক সবটা 


১৩৪ শ্রীপ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্তর 


বুঝিয়েও বল্‌্তে পারি কি না জানি না। কিন্ত দাশদাকে যা'কিছু 
বল্তাম, আকার-ইঙ্গিতেই তিনি সব বুঝে নিতেন এবং তেমন তেমন 
ঠিক ঠিক চল্‌্তে চেষ্টা কর্‌তেন। বল্‌্তে কি, দাশদা কয়েকদিনের মধ্যেই 
আমার ভাষার 4, 7, 0,170 যেন মুখস্থ ক'রে ফে'লেছিলেন। আমি যা 
বল্তে যা” বুঝি, তিনি তা" অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আয়ত্ত ক'রে 
ফেলেছিলেন। তিনি যেন শিশুর মত আমার কথাগুলো গিল্তেন্‌।” 
বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর নীরব হইলেন। 

দেশের কত গণামান্য ব্যক্তিকেই নানা সমস্তা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে 
আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। কতজনেই তাহার আদর্শ ও মতবাদ 
সর্বাস্তঃকরণে মানিযা লইয়াছেন, কিন্তু বাস্তব কর্মে তাহা প্রতিফলিত করিবার 
মত তীব্র আগ্রহ ও অটুট আপ্রাণতা কোথায়ও এপধ্যন্ত দেখিতে পাই নাই । 
চিত্তরগ্তনের মস্তিষ্ক ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরণের । তাহার মত এমন একনিষ্ঠ 
উদ্দাম কন্দমী এ অধঃপতিত জাতিতে সম্ভব হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরকে ইষ্টপদে 
বরণ করিয়া অবধি তিনি যেন অকুল সমুদ্রে আশ্রয় লাভ করিয়| পরম নিশ্িস্ত 
হইয়াছিলেন-_কৃত বল, ভরসা, আশা ও উদ্দীপনাধ তাহার অস্তরখাঁনা ভরিয়া 
উঠিক়্াছিল, কিন্তু ছুঃখের বিষয়, কাযো তাহা মূর্ত করিয়া তুলিবার অবসর 
পুইলেন না। কে জানিত তাহার জীবন-প্রদীপ তখন নির্বাপিত-্রায় ! 
কালের কঠোর বিধানে মনের আশা মনে লইযাঁই তিনি দেশবাসীর নিকট 
চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধা হইলেন। 


দশম অধ্যায় 
বাধাবিঘ্ব ও বিরুদ্ধাচরণ 


শ্রীশ্রীঠাকুর জনম্ঙ্গল-কাধ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন অবধি কত অকৃতজ্ঞ 
স্বার্থান্ধ ব্যক্তি ষড়যন্ত্র করিয়া কত সময় তাহার জীবন সম্কটাপন্ন করিয়া 
তুলিয়াছে, কত জনে কত মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা ও বাধা-বিপতি স্থঙি 
করিয়া তাহাকে বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, প্রতিনিয়ত কত নিন্দা ও 
অপমান নীরবে সহা করিয়া তিনি পারিপাশ্িকের হিত-সাধনে প্রাণপাত 
পরিশ্রম করিতেছেন, বর্তমান অধ্যায়ে আমরা তৎসম্থদ্দে উদাহরণস্বরূপ কতিপয় 
ঘটনার সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিব । 


কৃষ্ণচন্দ্র দালের বিদ্রোহ 


শ্ীশ্রীগকুর অন্কুলচন্দ্রের বাড়ীর নিকটেই কাশীপুর গ্রামে রুষ্ণচন্দ্র দাস 
নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। বালাকাল হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে 
বিশেষ স্েহের চক্ষে দেখিতেন | শ্রীশ্রীঠাকুরই অর্থসাহায্য করিয়া তাহাকে 
বি-এ পরাস্ত পড়াইয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র দুই ছুই বার চেষ্টা করিয়াও বি-এ 
পরীন্দায় উত্তীণ হইতে পারিলেন না| দার্শনিক হইবার তাহার প্রবল আকাজ্জা 
ছিল, কিন্তু দর্শন-শান্মের পরীক্ষায়ই দুইবার অকৃতকাধ্য হইয়া তিনি হতাশ 
হইয়া, পড়েন । -' মনের ছু ছঃখেঠ শ্রশ্রঠাকুরের& নিকট আসিয়া কান্নাকাটি 
করিলে, শ্রীশ্রাঠাকুর তাহাকে 'নানরূপ আশ্বাস-বাক্যে £বিশেষভাবে উৎসাহিত 
করেন এবং বলেন--"ভাবিস্‌ কেন, তুইও অবশ্াই দার্শনিক হ"তে পারবি ।, 
তখন হইতে স্থযোগ পাইলেই কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীপ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিতে আসিতেন 
এবং তাহার সহিত নান! বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় জ্ঞানলাভ করিতেন। 
এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে কৃষ্চন্ত্র স্থায়ীভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট 
বাস করিতে লাগিলেন । তদবধি শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা করিয়া এই ব্যক্তির 
সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করিতেন। ইহার পৃর্বো একটা ঘটনা 
ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের পঠদ্দশায় তাহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত একাসনে 
বসিতে দেখিয়া হিমাইতপুর "গ্রামের একজন ত্রাণ একদিন কৃষ্ণচন্দ্রকে 
পাছুকা-প্রহার করিয়া বিশেষভাবে অপমানিত করিয়াছিলেন। ইহাতে 
শীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তাহাকে সাত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন-_ 
“তুই মোটেই ছুঃখ করিস্‌ না, চেষ্টা করলে তুইও একদিন ব্রাহ্মণের মত 
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হ'তে পার্বি।” সেইদিন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরও রুষ্চন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।-_-ইচ্ছা করিয়াই তিনি প্রায়শঃ কষ্ণচন্দ্রের 
অশেষ গুণগ্রামের কথা সকলের কাছে বলিতেন এবং তাহার উপর নানা 
দায়িত্বের ভার অহরহ্‌ঃ প্রদান করিতেন। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিম্তগণ 
স্বভাবতঃই কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাহারা জাতিবর্ণ- 
নিরিবশেষে সকলেই কৃষ্ণচন্ত্রকে শ্রদ্ধা করিতেন, এমন-কি অনেক ব্রাহ্মণ 
তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন । শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার কপায় অত্যক্পকাল 
মধোই এইরূপ আশাতীত উচ্চপদ লাভ করিয়া কৃষ্ণচন্্র নিজ নুদ্ধি 
এবং ক্ষমতার বলেই ইহা অজ্জন করিয়াছেন, এই অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া 
উঠিলেন। তখন হইতেই ইহার ফলস্বরূপ উপকাঁরীকে অস্বীকার করিবার 
দু্দ্ধি প্রায়খঃ তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল এবং সেই পাপপ্প্রবৃত্তি কাধ্যে 
পরিণত করিবার স্বযোগ খুঁজিতে লাগিলেন । 

১৩২৭ সনের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের তখন খুব অন্্খ-জ্ঞর ও কাঁসিতে 
ভূগিতেছিলেন। বাধুপরিবর্তনের জন্য তাহাকে কালিয়াং লইয়া যাওয়া 
হইল। তখন হইতেই রুষ্চচন্্র শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন শিষ্ের নিকট 
গোপনে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, ছয় মাসের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুর 
ইহধাম ত্যাগ করিয়া যাইবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত ভক্তগণ অনেকেই 
কাঙ্সিয়াং গিয়াছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু কাসিয়াং না গিয়া গৌহাটা বওনা 
হইলেন এবং তথায় নিজেকে “সত্যাশ্রয়ী” নামে প্রচার করিতে লাগিলেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের গীড়ার সময় তিনি সকলের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন 
যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের কোনই আশা নাই । শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোধান 
হইলে তিনিই (রুষ্ণচন্দ্র ) ষে তংস্থলবত্তী হইবেন এই কথাও তখন হইতেই 
আকার-ইঙ্কিতে অনেকের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন । বিধির 
বিধান অন্যবূপ হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর ত্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন 
এবং কিছুকাল মধ্যেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। 

স্বগ্নামে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীশ্রঠাকুর কৃষ্চচন্দ্রের দারিদ্র্য দেখিয়া তাহার 
পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সেই 
সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জনৈক শিষ্ত শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বস্থ মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
আদর্শ-প্রচার উদ্দেশ্টে একটা প্রেস-স্থাপনের জন্য তাহাকে তিন হাজার 
টাকা দিয়াছিলেন। এই অর্থত্বারা শ্রীশ্রীঠকুর একটা প্রেস খরিদ করিলেন 
এবং ইহার কার্ধযপরিচালনার ভার কৃষ্চন্দ্রের উপর অর্পণ করিয়া লভ্যাংশ 
বারা তাহার জীবিকা-নির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এই প্রেস 
হইতে অন্যান্য কাধ্যের সঙ্গে সৎসঙ্গের আদর্শ-গ্রচারকল্পে একটী পাক্ষিক 
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পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কাজের স্ববিধার জন্য শ্রীপ্রীঠাকুরের 
প্রদত্ত এই প্রেসটা কৃষ্ণচন্দ্রের কাশীপুরস্থ নিজ ভবনেই স্থাপন করা হইল । 

শ্ীক্রীঠাকুরের অন্ুস্থাবস্থায় কৃষ্ণচন্ত্রের পূর্ব-বণিত হীন কাধ্য-কলাপ 
সম্বন্ধে কেহই তাহাকে জ্ানাইন্তে সাহস করেন নাই। লোক-মুখে 
শ্শ্রঠাকুর এ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্ত কষচন্ত্রের প্রতি 
তাহার সহজ অকুত্রিম সেহাধিকাবশতঃ এ সকল কথা তিনি আদৌ বিশ্বাস 
করিলেন না; দৈবাৎ কেহ কোনদিন এ সম্পর্কে কথা উঠাইলেও তিনি 
যারপরনাই ব্যথিত হুইতেন। ইহার কিছুকাল পরেই কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের জনৈক অধ্যাপক"******** আসিয়! শ্রীশ্রঠাকুরের নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। মাঝে মাঝে অবকাশ পাইলেই তিনি কলিকাতা হইতে 
আসিয়া! সৎসঙ্গে বাস করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্রের লিখিত পুস্তক ও প্রবদ্ধা্ি 
ইংরেজী ভাষায় অন্তবাদ করিয়া প্রকাশ করিলে অধ্যাপক মহাশয় শীদ্রই 
“নোবেল' পুরস্কার লাভ কন্পিতে পাবিবেন, এই বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাহাকে 
প্রলুন্ধ করিতে লাগিলেন। তাহার প্ররোচনায় লোভ ও উচ্চাকাজ্ষার 
বশবর্তী হইয়া অধ্যাপক মহাশয অহরহ্‌ঃ কুষ্ণচন্দ্রের বাড়ীতে যাতায়াত 
আর্ত করিলেন এবং ক্রমশঃ তাহার প্রতি অগাধশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া 
পড়িলেন। 

উহার বংসবাধিক কাল পরে শ্রীপ্নঠাকুর পুনরায় জরে আক্রান্ত হইয়া 
অস্থস্থ হন। তাহার এই বারের পীড়ার সময়েও কৃষ্ণচন্দ্রের মনে পূর্বব-পোধিত 
সেই পাপ-প্রবৃত্তি আবার জাগিয়! উঠিল । হীন আমত্মপ্রতিষ্ঠার অহঙ্কারে অন্ধ 
হইয়া রুষচন্্র এইবার শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেসটাকে নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া দাবী 
করিয়া বসিলেন এবং নিতান্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় সংসঙ্গের পাক্ষিক পত্রিকায় 
জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করিয়া দিলেন যে, হিমাইতপুর সংসঙ্গ 
আশ্রমের সঙ্গে তাহার প্রেসের কোনই সম্পক নাই । শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম বারের 
অন্ুখের সময় কৃষ্ণচন্দ্র একাকী ছিলেন, এবার তাহার প্রধান সহায় হইলেন 
পূর্বোক্ত অধ্যাপক মহাশয় । 

শ্রীশ্নগকুরের শিস্তগণের মধ্যে ধাহারা নানাকাধ্য-ব্পদেশে কুষ্চন্দের 
নিকট যাতায়াত করিতেন, তাহাদের সরল বিশ্বাসের সুযোগ লইয়া 
শ্রীপ্ীঠাকুরের অস্থখের সময় তিনি দুরূহ দার্শনিকত! ও তত্বকথার অবতারণা 
করিয়া নান! দুর্বোধ্য ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, পূর্ব্বের 
অন্থথেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণনাশের কথা ছিল কিন্তু এবার তাহার মৃত্যু 
নিশ্চিত শ্রীশ্রঠাকুরের চৈতগ্যধারা এখন তাহারই ( রুষ্ণচন্রের ) দেহের ভিতর 
নামিয়া আসিয়াছে । এই কথার সমর্থন করিবার জন্য তিনি শ্রীগ্রীঠাকুরের 
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৩ 6818, ( যধ্যবর্তী-দেহ দীর্ঘকাল নাও থাকিতে পারে, ইহ1 পাচ বৎসরের 
বেশী নাও থাকিতে পারে )। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাববাণীর কিয়দংশের বিবৃতি 
প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র ইতিপূর্বে যথেষ্ট খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছিলেন। সেই 
স্বযোগ অবলম্বন করিয়া সকলের নিকট এখন তিনি প্রচার করিতে 
লাগিলেন, _্রীপ্রীঠাকুরের নিজেরই কথিত বাণী অনুসারে তার দেহত্যাগ 
স্থুনিশ্চিত, পাঁচ বৎসর এইবার পূর্ণ হ'তে চণ্ল্ছে, এবার দি তিনি রোগমুক্ত 
হন তবুও তী'রই কথামত তী"র এই দেহের আর কোন মাহাত্ম্য 
থাকবে না-বরং উহ? বিশ্বে সত্যপ্রচারের পক্ষে ঘোর অন্তরায় হয়ে 
পড়বে, কারণ সাধারণ মান্তষ এই দেহকেই “ঠাকুর” বলে ধ'রে আছে; 
হ্তরাং সতাপ্রচারেন বাধাস্বরপ তাহার এই সাধারণ শরীবটা যে-কেহ 
নাশ করতে পার্বেন তিনিই জগতে যথার্থ সত্যধণ্ম-প্রচারের পরম সহায়ক 
ব'লে সকলের শ্রদ্ধা ও পুজা! পাবেন ।” 
এইরূপ নানা হেয়ালী অর্থহীন কথা অহমিশ বলিতে বলিতে কৃষ্ণচন্দ্র 
কয়েক-জনকে আপন দলভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তাহাদের দ্বারা গোপনে 
শ্ীশ্রাঠাকুরকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এদিকে ষড়যন্ত্রকারিগণ 
যখন তাহাদের হীন উদ্দেশ্ট-সাধনের জগ্য ক্ষিপ্রপ্রায়। তখনও তাহারা 
শ্রীশ্রীঠাকুরের স্েহমমতা লাভে প্রতিদিন পরিপুষ্ট হইতেছেন।-_ প্রপ্রীঠাকুর স্বীয় 
সহজ চির-অভ্যাসমত কত আদর করিয়া স্বানকালে তাহাদের গাষে তৈল 
মর্দন করিয়া দিতেছেন, আবার করিয়! তাহাদের ছ্বারা অন্নবাঞ্জনাদি পপ্রস্তত 
করাইয়া একই সঙ্গে আহার করিতেছেন এবং তীহাদের পরিবারবর্গের 
দৈনন্দিন সকল অভাব-অভিযোগ দূর করিতেছেন। তাহাদের প্রতি অকৃত্রিম 
ভালবাসার যত-কিছু কাধ্য যিনি কতকাল যাবত এমনইভাবে সর্বক্ষণ 
করিয়া আসিতেছেন, তাহারই বুকে ছুরি মারিবার অন্য আজ তাহারা উদ্যত 
হইয়াছেন,_জনৈক ষড়যন্ত্রকারীর মনে ঈদৃশ চিন্তা হঠাৎ উদয় হইয়া তাহাকে 
বৃশ্চিকদংশন-যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলিল। তীত্র অনতাপঅনলে দগ্ধ 
হইয়া উন্মত্ের মত ছুটিয়া গিয়া একদিন রাত্রে সেই ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাহার নিকট আদ্ঘোপাস্ত সকল ঘটনা 
॥ বিবৃত করিলেন। এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র এ সংবাদ পাওয়ামাত্র সেই রাত্রেই অন্যান্ত 
সহযোগী, মাতা ও ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া ভীত ও সন্তরস্তচিত্তে পাবন। ত্যাগ 
করিয়া রংপুর পলায়ন করিলেন। গ্রগ্ত ষড়যন্ত্র ইতিমধ্যে সর্বসাধারণের মধ্যে 
রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে হত্যা করিবার অভিষোগে পুলিশকর্তৃক 


বাধাবিশত্ব ও বিরুদ্ধাচরণ ১৩৯. 


ধৃত হইবার ভয়ে কৃষচন্দ্র ও তাহার দলের লোকেরা, নিজেদের উক্ত প্রকারে 
গোপনে হঠাৎ পাবনা-পরিত্যাগের কারণ সমর্থন করিবার জন্ত, শ্রী্রীঠাকুর 
ও তাহার পার্ধদ অনেকের নামে নানা মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিতে 
লাগিলেন। তদবধি ইহারা! শ্রীশ্ীঠাকুরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও লোকচন্ষে হীন 
প্রতিপন্ন করিবার মানসে কত জঘন্য চেষ্টাই যে করিয়াছেন তাহার অবধি 
নাই। শ্রশ্রঠাকুরের প্রতি তাহারই সংত্ব-পালিত আশ্রিত কৰক নশংস কৃতত্ব 
আচরণের এই একটা পর্ব ! 

কৃষ্চন্দ্রের এবস্বিধ ছুর্ব্যবহারেও তাহার প্রতি শ্রশ্ঠাকুবের কোনদিন 
স্সেহ-যত্বের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। নানাভাবে বহুকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিরুদ্ধাচরণ কঁবিয়! রুষ্ণচন্দ্র রোগাক্রান্ত এবং আথিক ও পারিবারিক নানা 
দুর্দশায বিপন্ন হইয়া পড়েন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন কৃষ্ণচন্দ্র ও তাহার 
পরিবারবর্গের সেবাশুশ্বধা ও ভরণপোষণের জন্য অকাতরে অর্থব্ায় 
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র যাহাতে শারীরিক ও মানসিক অুস্থতা লাভ করিষা 
পুনরায় লোক-সমাজে যশ ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইতে পারেন তজ্জন্ত 
শ্ীহীঠাকুবের আপ্রাণ চেষ্টার এক মুহুর্ত বিরাম ছিল না। কিন্তু এত পরিশ্রম 
করিয়াও শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, দীর্ঘকাল নানা 
উতৎকট রোগধন্ত্রণা ভোগ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র অকালে পরলোক গমন করেন। 


শনিবারের চিঠির অক্লীল সাহিত্য-প্রচার 


দশ বৎসর পূর্রের কথা। শ্রীহবিপ্রসাদ মল্লিক নামে এক ব্যক্তি স্ত্রী 
ও তিন চারিটা পুত্রকন্যা লইয়া একবার সৎসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তিনি বলিতেন,_"আমি একজন সমাজ-সংস্কারক, সমাজ-সেবাই আমার 
জীবনের একমাত্র ভ্রত।” সংসঙ্গে পদার্পণ করিয়াই এই বাক্তি গুত্যহ 
নিত্য নৃতন দাবী উপস্থিত করিতে লাগিলেন। তাহার ছেলেমেয়ের ছুধের 
অভাব, সিগারেটের জন্য হাত-খরচের পয়সা নাই, চাকরের অভাবে তাহাদের 
কত কষ্ট ইত্যাদি নানা প্রয়োজন-উল্লেখে প্রায়শঃ তিনি অর্থ চাহিতেন। 
কাহারও অস্থবিধার কথা শুনিলে শ্রীঞ্রঠাকুর তাহ পূরণ না করিষা পারেন 
না। সংসঙ্গের নানা কষ্ট ও অভাবের মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা করিয়া 
ছুই-এক টাকা রোজই তাহাকে দিতে লাগিলেন । এতঘ্যতীত সংসঙগের 
সাধারণ ভোজনাগার “আনন্দবাজারে" প্রত্যহ ছুইবেলা তাহার স্ত্রীপুত্র- 
পরিবারের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ইহাদের স্বামী-ন্ত্রীতে মোটেই 
প্রণয় ছিল না? প্রায়শঃ স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স্বামী আসিয়! গ্রশ্রঠাকুরের 
নিকট নালিশ করিতেন, স্ত্রীও স্বামীর নামে সর্বদাই নানা অভিযোগ 


১৪০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দর 


করিতেন, উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে হাতাহাতি পর্ধ্যস্ত হইত। তাহাদের 
ঈদৃশ কুৎসিত আচরণে প্রতিবেশী সকলে ত, অস্থির হুইয়া পড়িয়াছিলেনই, 
শীপ্রীঠাকুরকেও এজন্য দিবারাত্র যন্ত্রণার একশেষ ভোগ করিতে হইত। 
একদিনের ঘটনা আজও বেশ স্মরণ আছে। সেদিন ১৯২৮ সনের ৩০শে 
এপ্রিল শনিবার, রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকা । মল্লিকবাবু স্ত্রীর সহিত ঝগড়া 
করিয়৷ শীশ্রীাকুরের নিকট নালিশ করিতে আসেন ও তাহাকে নিজ্রা 
হইতে তুলিয়া এক তুমুল কাণ্ডের স্যঙ্টি করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে 
প্রক্ৃতিস্থ করিবার জন্য কত বুঝাইলেন কিন্তু তিনি কোন কথা শুনিবার 
পাত্র নহেন। কোনপ্রকারেই তাহাকে শান্ত করিতে না পারিয়া, শ্রীশ্রীঠাকুর 
মল্লিকবাবুর পায়ের জুতা! দ্বারা নিজের অঙ্গে ছুই শতেরও অধিক বার সজোরে 
আঘাত করিলেন- ইহাদের দুঙ্র্শের জন্য নিজেই কঠোর শান্তি গ্রহণ 
করিষা আপন দেহ ক্ষতবিক্ষত করিলেন । 

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল । লোকপরম্পরায় জানা গেল ষে, মল্লিকবাবু 
হিন্দুর ঘরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্ত ইতিমধ্যে তিনি একবার খ্রীষ্টান 
ধশ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহাতেও তাহার ধন্মপিপাসার নিবৃত্তি না হওয়ায় 
তিনি নাকি অবশেষে মুসলমান ধর্শেও দীক্ষিত হইয়াছিলেন। . আরও শুনা 
গেল, তিনি কুলতাক্তা এক বিধবা ব্রাক্মণকন্যাকে মিশনারীদের নিকট হইতে 
এঁ কন্যার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে বিবাহ করিয়াছিলেন। এইবার মল্লিকবাবু 
আর একটা নৃতন দাবী উপস্থিত করিলেন-_-কলিকাতায় বাড়ী-ভাড়া বাকী 
পড়ায় সেখানে তাহার মালপত্র সব আটক পড়িয়াছে, তাহ! ছাড়াইয়৷ না 
আনিলে রক্ষা নাই। দারুণ অভাবের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর অতিকষ্টে তাহার 
এই দেনাও পরিশোধ করিয়া দিলেন। 

ইতিমধ্ো গ্রীম্মাবকাশ উপলক্ষে রাজসাহী কলেজের তদানীস্তন অধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত অশ্থিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সপরিবারে সংসঙ্গে আসিয়া কিছুকাল 
বাস করিয়াছিলেন। একদিন মল্লিকবাবু অশ্বিনীবাবুর নিকট বলিলেন-_ 
“দেখুন, কয়দিন ধরিয়া আমি অনাহারে আছি। তিন দিন হইল ঠাকুর 
আমাকে খাবাব দিতে “'আনন্ববাজারে" নিষেধ করিয়াছেন এবং আর-সবাইকে 
বলিয়া দিয়াছেন, কেহ যেন আমাকে কোনপ্রকার সাহায্য না দেয়। 
আপনি আমাকে কিছু অর্থ দিন, কিন্তু এ বিষয় ঠাকুরকে কিছু বলিবেন 
না।” এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীবাবু অবাক হইয়া! গেলেন। যে কয়দিন 
তিনি সংসঙ্গে আছেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেমপূর্ণ মধুর ব্যবহারে তাহার প্রতি 
অশ্বিনীবাবুর গভীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মল্লিকবাবুর উক্তরূপ অভিযোগের 
কথ। শুনিবামাত্র তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গিয়া সকল কথা বলিয়া দিলেন। 
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শ্ীপ্রঠাকুর শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন, কারণ মল্লিকবাবু প্রত্যহ 
“আনন্দবাজার হইতে আহাধ্য ত' পাইতেছেনই, অধিকস্ত সেই যাঁসে তিনি 
তাহার নিকট হইতে অন্ন ত্রিশ টাকা চাহিয়া লইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর 
অশ্থিনীবাবুকে বলিলেন,__“এখনই আপনি মল্লিকবাবুকে ভাকাইয়া৷ আনিয়া 
আমার সম্মুখে জিজ্ঞাসা করুন দেখি ?” মন্্লিকবাবুকে ডাকিয়া পাঠান হুইল, 
অন্থস্থতার ভাণ করিয়া তিনি আসিতে অস্বীকার করিলেন। এই ঘটনার 
কয়েকদিন পরেই মল্লিকবাবু তাহার স্ত্রীর সহিত কলহ করিয়া কাহাকেও 
কিছু না জানাইয়! হঠাৎ একদিন ব্রাত্রিযোগে গোপনে কোথায় চলিয়া 
গেলেন, স্বীপুত্রপরিবার সকলেই সংৎদঙ্ষে রহিয়া গেল। পরস্পর শুনা 
গেল, পাবনা সহরে লোকের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা নিন্দাবাদ 
করিয়া! অর্থসংগ্রহ করতঃ তিনি কলিকাতা! গিয়াছেন। কয়েকদিন পরেই 
মল্লিকবাবু কলিকাতা হইতে সংসঙ্গের সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট তথাকার 
পাখা-সৎসঙ্গে থাকিবার অনুমতি চাহিয়া একখান! পত্র লিখিলেন। ইহার 
কিছুদিন পরেই ভাইস-প্রেসিডেষ্ট শ্রীযুক্ত রষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, এম-এ মহাশয় 
কোন কার্যোপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, মল্লিকবাবু 
শাখা-সৎসঙ্গেই অবস্থান করতঃ আহারাদি করিতেছেন। তথায় লোকমুখে 
তিনি শুনিতে পাইলেন যে, মল্লিকবাবু নানাস্বানে সংসঙ্গের অযথা নিন্দা 
করিয়া থাকেন। কুষ্*দার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, তিনি মল্িকবাবুকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_“কৈ, আপনি কিছু না-ব*লে যে চ'লে এলেন ? আপনার 
স্্রীপুত্রাদি নকলে আপনার জন্য উদ্িগ্ন আছেন ।” মল্লিকবাবু বলিলেন, 
“আমি আর শীগগির যাচ্ছি না।” কৃষ্ণা বলিলেন,_“আপনি যদি 
না যেতে পারেন তবে আপনার স্ত্রীপুত্রদের নিয়ে আস্থন। জানেন ত, 
আমাদের কত অভাব, একবেলামাত্র ভাত জোটে, তাও কত কষ্টে!” 
মল্লিকবাবু এ সকল কথায় মোটেই কর্ণপাত করিলেন না। 

ইহার কিছুদিন পরেই মল্লিকবাবুর লিখিত একখানা! পত্র গ্রীশ্রীঠাকুরের 
হস্তগত হইল। এই পত্রে মল্লিকবাবু লিখিয়াছেন-__“আমাকে যদি পত্র- 
পাঠ কিছু টাকা না পাঠান তবে যত পারি আপনার আশ্রমের নামে 
নিন্দা করিতে থাকিব। আমার পরিবারকে আপনারা আট্কাইয়া 
রাখিয়াছেন, শীদ্র তাহাকে পাঠাইয়া দিন-** 1” ইত্যাদি আরও কত কথা । 
চিঠি পাঠ করিয়া সকলে স্তভিত হইলেন। তখনই আশ্রমবাসী জনৈক 
ভদ্রলোকের সঙ্গে মল্লিকবাবুর পরিবারবর্গকে কলিকাতায় পাঠাইয়া 
দেওয়া হইল। ভন্রলোকটি মনল্লিকবাবুর লিখিত পত্রের ঠিকানায় তাহার 
স্ত্রীকে রাখিতে গিয়া জানিতে পারিলেন যে, মল্লিক বাবুর নামীয় কোন লোক 


১৪২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্জ্ 


তথায় থাকেন না। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া তাহার ও মল্লিকবাবু 
উভয়েরই পরিচিত এক বন্ধুর বাড়ীতে তাহাদিগকে রাখিয়া আসেন। 

অতঃপর শুন! গেল, কৃষ্ণচন্দ্রদাসের দলভূক্ত সেই অধ্যাপকের সঙ্গে যোগ 
দিয়া মঞ্লিকবাবু বিশেষ একটা দল গঠন করিয়া অসীম উৎসাহের সহিত 
সংসঙ্গের নামে নানা কুৎসা রটনা করিতেছেন। ব্যাপকভাবে দীর্ঘকাল 
এই কাধ্য চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহারা “শনিবারের চিঠি'র শরণাপন্ন 
হইলেন। বেশ একটা মণ্ডলী গঠিত হইল। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক 
মহাশয়গণ মল্লিকবাবু এবং অধ্যাপক মহাশয়ের প্রদত্ত কতকগুলি নিতান্ত 
জঘন্য মিথ্যা প্রসঙ্গের উপর ভিত্তি করিয়া উপন্যাসচ্ছলে অঙ্গীল সাহিত্য 
প্রচার কবতঃ, সমাঁজ-সংস্কারের অছিলায়, সৎসঙ্গের অযথা নিন্দা জুড়িয়া 
দিলেন। বলা বাহুল্য, তাহারা এসগন্ধে সংসঙ্গের কর্তৃপক্ষের নিকট 
ঘুণাক্ষরেও কিছু জানিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। ইন্দ্রিয়পরবশ 
হীনরুচিসম্পন্ন এক শ্রেণীর পাঠকবর্গের নিকট “শনিবারের চিঠি'র এই 
সকল অশ্রাব্য আলোচনা খুবই মুখবোচক হইয়া উঠিল। বাংলার সর্বত্র 
ইহা লইযা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। শ্র্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে বৃত্তিস্বার্থপরায়ণ 
কুলোক কর্তৃক অসংখ্য অমূলক নিন্দাপ্রচারের ইহাই আর এক দফা! 

প্রসঙ্গ ক্রমে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, “শনিবারের চিঠি”র সম্পাদক 
মহাশয় এই প্রকার অশ্লীল সাহিত্য ও মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিবার অপরাধে 
কলিকাতার পুলিশকর্তক গ্রেপ্তার হুইয়াছিলেন। 'প্রবাসী” (প্রেসে 
পত্রিকাখানি মুদ্রিত হইত বলিয়া তাহাও খানাতল্লাসী হইয়াছিল এবং 
অবশেষে সম্পাদক মহাশয় উক্ত অপরাধে রাজঘ্বারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া 
সমুচিত দণ্ডিত হইয়াছিলেন। 


প্রতিবেশীর মিথ্যা অভিবোগ 


২৮০, মজুমদার মহাশয়ের বাড়ী শ্িলঠাকুেব বাড়ীর সন্নিকটেই। বিন 
খরচে বৈদ্যুতিক আলো পাওয়ার জন্য একবার তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন। তাহারই অন্ছরোধে তাহার বাড়ীর 
নিকট দিয় ইলেক্টিক তার চালান হইল এবং ভন্রলোকটার বাড়ীতেও 
আলোর স্থবিধ! করিয়া দেওয়া হইল। এইভাবে অনেক দিন যাইতে 
লাগিল। একবার এঁ বৈদ্যুতিক তারের উপর উক্ত ভদ্রলোকের জমির 
স্ুইটা বাশ আনিয়া পড়ায় তড়িৎ-চলাচলের খুবই বাধা হয। যাহাতে 
মূল্য লইয়া তিনি বাশ ছুইটী কাবার অন্থমতি দেন, তজ্জন্য সৎসঙ্গ 
হইতে তাহাকে বিশেষ অনুরোধ কর! হইল। ছুঃখের বিষয়, ভন্রলোকটা 
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এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন । উপায়ান্তর না থাকায় কম্মিগণ 
বাঁশ ছুইটীর অগ্রভাগের কিয়দংশ কাটিয়া তার চলিবার পথ স্থগম করিয়া 
লন। এই সামান্ত কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া ভদ্রলোকটা ত্বাহার কতকগুলি 
বাধ্য লোকজন ডাকিয়া তারের লাইন কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দেন। তাহারা 
অনেকটা স্থানের তার কাটিয়া এবং কতকগুলি খুটি উঠাইয়া ফেলিয়া বিস্তর 
অনিষ্ট করে। বহুদিন ভড়িং-চলাচল বন্ধ থাকায় প্রেসের কফাধোর যথেষ্ট ক্ষতি 
হইল। তখন বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র, ওয়ার্কসপ” €কেমিক্যাল্‌ ওয়াক স্‌ পাওয়ার 
হাউস্‌* প্রভৃতির নিশ্বাণ-কাধা চলিতেছিল। বাড়ীগুলি তাড়াতাড়ি শেষ 
কবিয়! কাজে লাগাইবার জন্য তখন শ্রীশ্রীঠাকুর কন্মীদিগকে লইয়া দিবারাত্র 
অক্লান্থ পরিশ্রম করিতেছিলেন। কিন্তু তড়িৎ-শক্তির অভাবে এই সকল 
কার্যোর খুবই বিস্ব ঘটিল। এইরূপ নানাভাবে বিপুল অনিষ্ট করিয়াও 
ভদ্রলোকটী নিরত্ত হইলেন না। আশ্চধ্যের বিষয় একদিন তিনি আদালতে 
উপস্থিত হইয়া এই মর্শে অভিযোগ করিলেন যে, সংসঙ্গের কর্িগণ তাহার 
জমি হইতে প্রায় পাঁচ শত বাশ কাটিয়া নিয়াছে। আদালতের বিচারে 
এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হইল এবং মজুমদার মহাশয় নিজেই মিথ্যা 
মোকদমা রুজু করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। এইব্ূপে বিফলমনোরথ 
হইয়া এইবার তিনি ঘটনাটাকে নানারূপে অতিরঞ্িত করতঃ সংসঙ্গের 
বিরুদ্ধপক্ষীয় গ্রামস্থ কতিপয় স্বার্থাঙ্দ পরশ্রীকাতর ব্যক্তিকে উত্তে্দিত 
করিতে লাগিলেন । তখন হইতে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে লাঞ্তিত করা ও কম্মিগণকে 
নানাভাবে বিধ্বস্ত করাই হইল তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্ঠ | 


লুঠ-তরাজের অমুলক অপবাদ 


প্রায় দশ বং্সর পূর্বের কথা। একদিন গ্রামের কয়েকটী ছেলে 
জমিদার-** “সাহা চৌধুরী মহাশয়ের ভ্রাতুণ্পুত্রের অধিনায়কত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
নামে সংসঙ্গ তপোবন বিদ্ভালয ও পাবনা কলেজের কয়েকজন ছাত্রের 
সম্মুখে কুৎ্সিং ভাষায় গালাগালি করে। ইহাতে কলেজের একটা ছাত্র 
প্রতিবাদ কবিতেই জধমিদাব-বাবুর ভ্রাতুণ্পুত্রটী রুল দ্বারা এ ছাত্রকে 
প্রহার করে । এ পক্ষের ছাত্রগণ তাহাকে বঙ্গ করিবার জন্য অগ্রসর 
হওয়ায় তাহাদের সহিত হাতাহাতি হয়। ইহারা রুল কাড়িয়া লইয়া 
আসে এবং শ্রীশ্রঠাকুরকে সমুদয় বিষয় জ্ঞাপন করে। শ্রীশ্রীঠাকুর তৎক্ষণাৎ 
সৎসঙ্গের অন্যতম কর্মী ৬ডাক্তার যতীন রায় মহাশয়কে ডাকিয়া ছাত্রগণকে 
দঙ্গে লইয়া উক্ত জমিদার-বাবুকে সমস্ত বিষয় জানাইতে ও তিনি যাহা! 
উপযুক্ত বিবেচনা করেন তদনুযায়ী কার্য করিতে পাঠাইয়া দেন। জমিদার- 


১৪৪ ' জ্ীত্রীঠাকুর অন্থুকূলচন্্র 


বাবু সকল ঘটন! শুনিয়া! ষতীনবাবুর নিকট বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ করেন 
এবং অবিলগ্বেই ইহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ অভিমত প্রকাশ 
করেন। 

কিন্তু ছুঃখের বিষয়, পরদিন হইতেই দেখা গেল যে, গ্রামের কয়েক 
জন গুপ্ত ছেলে সংসঙ্গের কম্মিগণকে দেখিলেই অকারণ-মার-ধর ও গালি দিয়! 
অত্যাচার করিতেছে । ইতিমধ্যে একদিন জনৈক আশ্রম-কম্মী বাবু 
বঙ্কিমচন্দ্র রায়, বি-এ পাবনায় কর্যোপলক্ষে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে জমিদার- 
বাবুদের পাড়ার একটি রাস্তার উপর কয়েকটা ছেলে তাহাকে নিরর্থক 
মারপিট করে। এ সংবাদ পাইবামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং জমিদার-বাবুর 
নিকট গমন করেন এবং এরূপ আর ন! ঘটে তজ্ন্য সময়োচিত ব্যবস্থা করিতে 
সবিশেষ অনুরোধ করেন । জমিদার-বাবু বলেন ষে, গ্রামের ছেলেদের বা 
বাড়ীর ছেলেদের কাহারও উপর তাহার কোনই হাত নাই । এদিকে 
বহ্কিমবাবু সংসঙ্গে না ফিরিয়া বরাবর তীহার কাষ্যের জন্য পাবনায়ই 
চলিয়া যান। সেখানে যাইয়া তিনি দেখিলেন যে, জমিদার-বাবুর ভ্রাতুক্ুত্ 
ও তাহার মাতুল মোক্তারের বাসায় তাহারই নামে নালিশ রুকু করিবার জন্য 
প্রস্তত হইতেছে । এই অবস্থায় বঙ্ষিমবাবুও আদালতে উপস্থিত হইয়! 
তাহাকে মারপিট করার অভিযোগে দরখাস্ত করেন। 

এই ঘটনার পর আরও ছুই চারি জন কন্মীকে উহারা মারপিট করে ; 
প্রত্যেকেই থানায় এজাহার দেয়। তৎপর একদিন রাত্রে দশ এগার 
ঘটিকার সময় দেখ! গেল, আশ্রমের এক চালাঘরের মট্কায় আগুন জলিয়া 
উঠিয়াছে, তখন হইতে প্রতি রাত্রে টিল পড়িতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর 
গ্রামের অনেকের নিকট শাস্তি ভিক্ষা করিষা বেড়াইলেন। অনেকেরই 
বাড়ী ঘুরিক্া। এবং হাতে ধরিয়া বলিয়া কহিযা গোলমাল মিটাইতে কত চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। এই সময় আর একটা ঘটন] ঘটে। 
একদিন গ্রামের একটা ছেলে ও আশ্রমের একটা ছেলে পাবনা কলেজ 
হইতে বিকালে বাডী ফিরিতেছিল। এমন সময় গ্রামবাসী সেই ছেলেরা 
তাহাদিগকে পথিমধ্যে ধরিয়া বাইসাইকেল হইতে ফেলিয়া দিয়া গুরুতর 
প্রহার করে। গ্রামের সেই ছেলেটা সংসঙ্গের সংগ্সিষ্ট নহে, কিন্তু ঘটনার 
প্রথমাবস্থায় প্রতিবাদ করিবার দরুণ সে প্রহ্ৃত হ্ইয়াছিল। বালকের 
অভিভাবক ( তাহার জোষ্ঠতাত ) এই ঘটনার প্রতিকারের জন্য আদালতের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাতে এ পক্ষ তাহাকে ভয় প্রদর্শন করায় তিনি 
অত্যাচারিত হওয়ার আশঙ্কায় ভীত হইয়া শাস্তিরক্ষার জন্য আদালতে 
দমরখাত্ত করেন। 





4 চি. বের 
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্র ( যৌবনে ) 


বাধাবিদ্ব ও বিরুদ্ধাচরণ ১৪৫ 


ইহার পরদিন বেল! নয় দশ ঘটিকার সময় হঠাৎ আশ্রমে সংবাদ আসিল, 
পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ড টে, আসিয়াছেন, পার্শবত্তী মাঠে তিনি স্থশীলবাবুঃ 
ভাসবাবু ও অবিনাশবাবু-_সংসঙ্গের এই তিন জন কম্মীকে ডাকিয়া 
পাঠাইয়াছেন। তাহারা সংবাদ পাইবামাত্র হঠাৎ এই তলবের কারণ বুঝিতে 
না পারিয়৷ ক্রুতপদে মাঠ পার হইয়া অগ্রসর হইয়। দুর হইতে দেখিলেন, 
ভিড় অমিয়া গিয়াছে । কাছে গেলেই, একদল লোক চীৎকার করিয়া বলিয়! 
উঠিল--গুরাই আমাদের সব লুঠ করিবার আদেশ দিয়াছেন।” তাহারা 
শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাহাদের 
বাড়ীঘর নাকি লুঠ হইয়াছে, এই সংবাদ দিয়] পুলিশ নুপারিণ্টে্ডেণ্টকে 
তাহারা লইয়া আসিয়াছে, আর আশ্রম-কম্মীরাই নাকি সেখানে দাড়াইয়া 
সেই লুঠ করাইয়ছেন। পুলিশ স্থপারিশ্টেপ্ডে, দারোগার হাতে তদস্তের 
ভার দিয়া চলিয়া গেলেন। দারোগ! গ্রামের জমিদারের রিপোর্ট অনুসারে 
শ্রীযুক্ত স্থশীলচন্দ্র বন্ধ, বি-এ, শ্ররযুক্ত প্রভাসচন্দ্র চক্রবত্তী, বি-এল, শ্রীযুক্ত 
অবিনাশচন্দ্র অধিকারী, এমএ, বি-এল মহাশয়গণকে লুঠ করার অভিযোগে 
গ্রেপ্তার করতঃ জামিনে খালাস দিলেন । 
সৎসঙ্গের এই সকল বিশিষ্ট কম্মিগণ কেন ঈদৃশ জঘন্য কাধ্য করিবেন 
কেহই ভাবিয়া! পাইল না। এদিকে শ্রশ্রঠাকুরকে লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন 
করিবার মানসে “আনন্দবাজার; পত্রিকায় এই বলিয়া! মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ 
করিয়া দেওয়া হইল--“সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা শ্রশ্ুঅন্থকূলচন্দ্র গ্রেপ্তার-_ 
জামিনে খালান।” বাংল।ময় টিয়া গেল যে শুশ্রাঠাকুর গ্রেপ্তার হইয়াছেন। 
দেশময় হুলস্ুল পড়িয়া! গেল । আমি তখন সংসঙ্গের প্রচার উপলক্ষে বোদ্ধে 
ছিলাম। খবরের কাগজের এই সংবাদ তখন সেখানেও যথেষ্ট চাঞ্চল্যের 
সৃষ্টি করিয়াছিল। যাই হউক্‌ আমি তৎক্ষণাৎ আশ্রমে টেলিগ্রাম করিয়া 
সঠিক সংবাদ জানিয়া তথাকার জনসাধারণের মন হইতে এই ভ্রাস্ত ধারণ! 
সুর করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে নিতান্ত দুঃখের সহিত 
উল্লেখ করিতেছি যে, এই মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ জানাইয়৷ তাহ। প্রকাশ 
করিবার জন্য উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ 
কর! হইয়াছিল, কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয়, তিনি তাহা প্রকাশ করিবার 
কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলেন না। যে দেশে সম্পাদকের রুচি এবং 
দায়িত্ববোধ এবন্প্রকার, সে দুর্ভাগা দেশে কোন সদহুষ্ঠানের সাফল্য-অঞ্ন 
যে কত সুদুররপবাহত তাহা সহজেই অন্থমেয়। 
উপরোক্ত ঘটনায় পুলিশের তাস্ত চলিতে লাগিল। অবশেষে পুলিশ 
কর্তৃপক্ষ এই মর্খে চূড়াস্ত রিপোর্ট দাখিল কৰিলেন যে, সৎসঙ্গের কম্মিগণের 


১৩ 


১৪৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্ 


বিরুদ্ধে লুঠ-তরাজের অভিযোগ সর্ব্বেব মিথ্যা এবং তাহা নিতাস্ত ষড়যন্ত্র 
ও ঈর্ামূলক। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই রিপোর্ট পাইয়া সংসঙ্গের কশ্মিগণকে 
মোকদ্দমার দায় হইতে মুক্ত করিয়া দেন; অধিকন্ত এই মিথ্যা অভিযোগ 
আনিবার জন্য অপর পক্ষ কেন দণ্ডনীয় হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার 
জন্য অভিযোগকারীদিগের উপর আদেশ জারি করেন। অভিযোগকারিগণ 
অতঃপর অন্থতপ্ত হইয়া অপরাধ স্বীকারপূর্বক লিখিত আবেদনে ক্ষমা 
প্রার্থনা করিলে, ম্যাজিষ্টেট তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন। দেখা গেল, 
গ্রামে সংস্কার-কার্য আরম্ভ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথম প্রতিবেশীদ্বারাই 
নিধ্যাতিত হইলেন । 

গ্রামের জনৈক জমিদার:.....সাহা৷ চৌধুরী শ্রীশ্রীঠাকুরের বাল্যবন্ধু ছিলেন 
এবং পবে তিনি শিষ্ও হৃইয়াছিলেন। এক সময় এই বাক্তির উপর সৎসঙ্গের 
কাধাদ্ি পরিচালনা! করিবার ভার ছিল। তীহার ভাত দিয়া যে-সমস্ত 
টাকাপয়সা খরচ হইত বার বার অনুরোধ সত্বেও তাহার কোন হিসাব-নিকাশ 
না দেওয়ায়, এ ব্যক্তির নিকট হইতে এই দায়িত্ব উঠাইয়া লইয়া তাহ1 অন্যের 
হস্তে অর্পণ করা হয়। তদবধি তিনি নানাপ্রকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের কার্যে 
বাধা জন্মাইবার জন্য লাগিয়া যান এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের দ্বারা উপরূত আরও 
কয়েক জনের সাহাঁষো নানা মিথ্যা নিন্দাকৃৎলা রটনা করিয়া খবরের কাগজের 
সাহাযো তাহা প্রচার করিতে থাকেন। দরিদ্র চাষীদের জন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর যে 
ব্াস্ক স্থাপন করিয়াছেন তাহা হইতে তাহাদিগকে কম ত্দে টাকা ধার 
দেওয়া হইতেছে বলিয়া কুশীদজীবী জমীদারগণও ক্ষেপিয়া উঠিয়া এই সকল 
নিন্দকের সঙ্গে যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা মিথা। ষড়যন্ত্র 
আরম্ভ করেন। এই সকল হীনস্বার্থবুদ্ধিপরায়ণ দুষ্লোকের সমবেত 
চেষ্টায়ই যে লুঠ-তরাজেব এই মিথ্যা অভিযোগ সংঘঠিত হইয়াছিল তাহা! 
বলাই বাহুল্য । কর্তৃপক্ষ যদিন্যাঁয় বিচার করিবার স্থষোগ না পাইতেন 
তবে সে যাত্রা এই সকল কুলোকের ষড়যন্ত্রে কম্মিগণকে যে নিরর্থক 
দণ্ড ভোগ করিতে হইত, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। 


পারিপান্থিকের হীন আক্রমণ 


বংসর ছুই পূর্বের কথা । এইরূপ আর একটী অশাস্তির কারণ ঘটিয়াছিল 

& জমি-একোয়ার লইয়া। যে জমি কখনও আবাদ হয় নাই কিংবা 
যাহা এত জঙ্গলা যে কোন কালে কাজে লাগিবে বলিয়াও ধারণা করা 
যায় না, যাহা বিক্রয় করিতে গেলে ক্রেতা পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, 
এমন-সমস্ত জমীর কতক অংশ 'একোয়ার' করিয়া সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের উন্নতি 


বাধাবিদ্ব ও বিরুদ্ধাচরণ ১৪৭ 


সাধন করতঃ তন্বার! গ্রামবাসী তথা দেশবাসীর উপকার করিবার উদ্দেশে 
চেষ্ট! চলিয়াছিল। সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় এই সকল 
জমি পরিদর্শন করিয়! মন্তব্য করিয়াছিলেন-_“সংসঙ্গের চতুদ্দিকে কতকগুলি 
স্থান অতান্ত কদর্ধা এবং খানা, ডোবা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ । এই সফল 
অস্বাস্থ্যকর স্থানের জন্ত সংসঙ্গ ও নিকটবর্তী পল্লীবানী সকলে “ম্যালেরিয়া? 
টাইফয়েড, প্রভৃতি নানা রোগে প্রায়শঃ তৃগিয়! থাকে। সংসঙ্গের কর্ম» 
প্রতিষ্ঠানের প্রসারের জন্য জমির গ্রয়োজনীয়ত! ছাড়াও অন্যের অধিকৃত এই 
সকল ভোবা ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থানের অবস্থা উদ্নত করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগকে 
সুস্থ রাখিবার বাবস্থা করা অতি সত্বর একাস্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই আমার 
মনে হয়।” উপরোক্ত অবস্থায় সংসঙ্ষের জন্য গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে 
পঞ্চাশ বিঘা! জমি “একোয়ার' করার নোটিশ প্রচার করা হয়। 

প্ীপ্ীঠাকুরের জনহিতকর প্রচেষ্টাকে খর্ব করিবার জন্য বহু দিন হইতে 
কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোক নানাপ্রকার হীন চেষ্টায় কিরূপ লিপ্ত আছে তাহা 
পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সংসঙ্গের কর্ণপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনাহুরণ 
প্রসার-কল্ে জমি-“একোয়ার* প্রস্তাবের ব্যাপারটা অবলম্বন করিয়া, সংসঙ্গের 
বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকের এক দলকে উত্তেজিত করিবার জন্য এ সকল ব্যক্তিরা 
ষড়বস্্ চালাইতে থাকে । বোর্ডের ট্যাক্স কমাইবার জন্য চেষ্টা হইবে 
এইরূপ বিজ্ঞাপন দিয়! নিরীহ গ্রামবালীর্দিগকে একত্র করতঃ ছুইটী সভা 
ভয়। ইহার কয়েকদিন পূর্বে স্থানীয় কাশীপুর হাটেও একটি সভা হইয়াছিল । 
এই সভায় ইউনিয়ন-বোর্ডের ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিবার অছিলায় উঠিয়া 
কয়েক জন বক্তা হীন ভাষায় সৎসঙ্গকে নিরর্থক আক্রমণ করিয়া গালাগালি 
দেয়। পরে সভার কয়েক জন উদ্যোক্তা সংসঙ্গের জমি-“একোয়ারেরঃ 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটা প্রস্তাব গ্রহণ করে। সভার অতিরঞ্রিত 
খবর সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়। তৎপর হিমাইতপুর গোখেল-লাইব্রেরীর 
প্রাঙ্গনে এই গ্রামে একটী বাজার বসাইবার পরামর্শের জন্য আর একটী 
সভা আহৃত হয়। এই সভায়ও কয়েক জন বক্তা সংসঙ্গকৈ লোকের চক্ষে 
হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য অকারণে নানাপ্রকার মিথ্যা দোষারোপ 
করে। ফড়যন্ত্রকারিগণ এই ভাবে শ্রিশ্ঠাঞুণকে বিপন্ন করিবার নানা উপাক্ক 
খুঁজিতে থাকে । ১ 

তদবধি তাহারা আশ্রমবাসীদিগকে কখনও ভয় দেখাইত, কখনও ভাড়া 
করিত, কখনও বা কাহারও গৃহে গোপনে আগুন লাগাইয়া দিত। ইতিমধ্যে 
একদিন দুপুরে দুর্বৃত্তের! পল্মার সর্বসাধারণের দ্লানের ঘাটে যাইবার সময়, 
সৎসঙ্গের উচ্চইংরাঁজী মহিলা-বিগ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক 


১৪৮ শ্ীত্রীঠাকুর অনুকৃলচন্্ 


মুখোপাধ্যায়, বি-এ মহাঁশয়কে প্রহার করিল। গ্রামের কয়েক জন উত্তেজিত 
গ্রপ্তা আশ্রমের মহিলাগণকেও গানের ঘাটে যাইবার সময় পথ-রোধ করিয়া 
অপমানিত করিতে ছাড়িল না। গ্রামের বনু মুসলমান দিন-মজুর 
আশ্রমে কাজ করিয়া জীবিকা-অঞ্জন করিয়া থাকে, গুগডার! তাহাদিগকেও 
দিন-ছুপুরে প্রকাশ্ঠ স্থানে ভয় দেখাইয়া আশ্রমে যাইতে নিষেধ করিল। 
এমনও হইল ইহারা তিন-চারিজনকে দিনের বেলায়ই গুরুতর 
প্রহার করিল; নানাস্থানে আশ্রমের জমির নীমা-নির্দেশক পাকা স্তত্ত 
বেআইনীভাবে ভাঙ্গিয়! ছরমার করিয়া দিল। এই সকল চক্রীর1 সংসঙ্গ-পল্লীর 
চতুষ্পার্থ্বে জনতার স্থষ্টি করিল। সংসঙ্গের লোককে পাইলেই ভীষণভাবে 
প্রহার করিবে, মহিলাগণকে অপমানিত করিবে, আশ্রম লুঠ করিবে-_ 
ইত্যাদি নানারূপ ভয় দেখাইয়া গুগ্ডার দল সর্ববত্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। 
সংসঙ্গবাসীর উপর অত্যাচারের ঘটন! সমূহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া! জটিলতর হুইয়! 
উঠিতে লাগিল। সংসঙ্গের পক্ষীয় গরীব পারিপাশ্বিক শ্রমিকর্দিগের কাহারও 
গরু-বাছুর ীমানার বাহির হইলেই, শশ্য খাউক্‌ বা না খাউক্‌ খোঁয়ারে 
পাঠাইয়া তাহাদিগকে অর্থদণ্ড কর! হইল-_ইত্যাদি যে সকল বীভৎস ব্যাপার 
এবং ভীষণ গগ্ডগোলের স্থি হইল, তাহাতে এক কথায় বলিতে গেলে, সংসঙ্গ- 
পল্লীবাসীর ধন-প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া গিয়াছিল। অত্যাচার 
ও উৎপাত এতই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, এই বিংশ শতাব্দীর যুগেও 
ত্রিটিশ-রাজত্ব যেন মগের মুন্ধুকে পরিণত হইয়াছিল। বহুদিন এইভাবে 
চলিল। তৎপর সৎসঙগ-সংশ্লিষ্ট নানা স্থানের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের চেষ্টায় 
সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হইলে, তাহাদের তৎপরতায় অত্যাচার 
আন্তে আস্তে প্রশমিত হয়। 

এখানে ইহা! উল্লেখযোগ্য ষে, এই জমি-'একোয়ারের' মামলা সম্পর্কে উক্ত 
ঘটনার কিছু দিন পরেই বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় সরজমীনে তাস্তের 
জন্য আসিয়াছিলেন। বহু গ্রামবাসী এবং জেল ম্যাজিষ্ট্রেকে সঙ্গে 
লইয়া তিনি স্থানগুলির অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া স্বয়ং পরিদর্শন করেন এবং 
তাহা যে অনতিবিলম্বে সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য সৎসঙ্গের পক্ষে “একোয়ার+ 
হওয়া একাস্তই প্রয়োজনীয় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করতঃ সৎসঙ্গের অনুকূলে 
মোকদ্দমাটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন। 


ন্‌ গুগ্ডার আকস্মিক উপজ্রেব 


কয়েক বৎসর পূর্বের কথা। তখন মাননীয় মিঃ এস্‌, এন্‌ ব্যানাঞ্ছি, আই- 
লি-এস্‌ মহৌদয় পাবনার জিলা ম্যাজিষ্রেট ছিলেন। সে দিন দোল-পর্বব । 


বাধাবিষ্ব ও বিরুদ্ধাচরণ ১৪৯ 


পাবনার কতিপয় গুণ্ডা যুবক সন্ধযা-সমাগমে মারাত্মক অস্ত্রশত্রে লঞ্দিত 
হইয়! মোটরবাসে করিয়া সৎসক্-প্রাঙ্ছনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময় 
আশ্রমবাসী প্রায় সকলেই কাশপুর গ্রামে অনস্ত মহারাজের গৃহে নিমস্রিত 
হইয়া গিয়াছিলেন। কেহ কেহ সবেমাত্র ফিরিয়াছেন, অনেকেই ফিরেন 
নাই; স্থতরাং আশ্রমচী তখন পব্যস্ত নিতাস্ত জন-বিরল ছিল বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। এই অবকাশে গুগডারা তাহাদের ম্বকার্যসিদ্ির 
উদ্দেস্তে ইতন্ততঃ ঘুরিতে থাকে। একটী মেয়ে আশ্রমের সন্মুথে নলকৃপ 
হইতে জল তুলিতেছিল, গুগ্ডারা তাহার গায়ে কুস্কম নিক্ষেপ করে। এই 
সময় তাহারা বীাধের ধারে তপোবন বিষ্ভালয়ের জনৈক শিক্ষক 
শ্রীযুক্ত সুখময় সেনগুপ্ত মহাঁশক়কে পাইয়! বিনা কারণে হঠাৎ অতকিতে 
তাহার মাথায় ছোর! দিয়া ভীষণভাবে আঘাত কৰে; স্থখময়বাবু আহত 
হুইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান, তাহার সেই আঘাত হইতে তীর-বেগে রক্ত 
নির্গত হইতে থাকে। গুগারা তখন আশ্রমের অন্তান্ত কঙ্ীদিগকে খুঁজিতে 
থাকে । গুগাদিগকে এইভাবে ছোরা-হস্তে নির্ভীকহৃদয়ে যথাতথা * বিচরণ 
করিতে দেখিয়া মহিলাদিগের মধ্যে একটা ভয়ানক চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের টি 
হয়। সহসা এই ব্যাপার জননীদেবীর দৃষ্টি-গোচর হয়। জননীদেবীর 
সেদিনের অদম্য সাহসেব কথা ম্মরণ হইলে এখনও শরীরে রোমাঞ্চ হয়। 
যখন গুগারা আশ্রমবাশীদিগের প্রাণ লইবার জন্য ক্ষিণ্ের ন্যায় ছুটাছুটি 
করিতেছিল তখন তিনি অকুতোভয়ে দৃপ্তা সিংহিনীর মত অগ্রসর হইয়া 
দলের অগ্রবর্তী যুবকদিগের যাহারই হাতে ছোরা দেখিলেন বলপূর্ববক তাহা! 
কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। জননীদেবীর সে ভীষণ কত্রমৃত্ি দেখিয়া 
তাহাকে বাধা প্রদ্দান করিতে গুগ্ডাদদের কাহারও সাহসে কুলাইল না। 
ইতিমধ্যে দেখিতে দেখিতে সংসঙ্গ-প্রাঙ্গনও জন-কোলাহলে ভরিয়া উদ্ভিল। 
সকলে পলায়মান ছুর্ব্‌ ত্ুগণের পশ্চান্ধাবন করিলেন--একটা যুবক ধৃত হইল 
এবং অন্তান্য সকলে সরিয়া পড়িল। 

এই ঘটনায় পুলিশের জোর তদপ্ত চলিতে লাগিল। ক্রমে এই ব্যাপার- 
সংশ্লিষ্ট সকল অপরাধীই একে একে ধৃত হইল । দেখা গেল ইহারা 
অনেকেই স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কাহারও পুত্র, কাহারও ভ্রাতৃপ্ুত্র, 
কাহারও বা ভাগিনেয় প্রভৃতি অতি নিকটতম আত্মীয়। সরকারপক্ষ 
ুর্বত্বদিগের সমুচিত দণগুবিধানের ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইলেন কিন্ত 
রীপ্নঠাকুর ইহাদের মুক্তির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি 
বঙ্গিলেন_-“মানষ একবার দোষ করলেই চিরকালের জন্য প'চে যায় না। 
এ-বাত্রা তা'দিগকে ক্ষমা করুলে তা*দের অন্তরে অনুশোচনা আগ্বে এবং 


১৫০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকৃলচন্দ্ 


স্লাত্বসম্মানবোধ জেগে উঠবে, কিন্ত শাসন করুলে হিংসা, কাম ও ক্রোধ- 
প্রবৃত্তি শতগুণ বৃদ্ধি পাবে ।” সরকারপক্ষ আসামীদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে 
টাহেন না। অবশেষে ্রীঞ্ীঠাক্র জিলা! ম্যাজিষ্রেটে মহোদয়কে স্বয়ং 
নীবিশেষ অনুরোধ জানাইয়া সম্মত করতঃ অপরাধী যুবকদিগের যুক্তির 
ব্যবস্থা করেন। 


চিত্রকর সত্যচরণ ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতা 


শ্রীসত্যচরণ ঘোষ নামে জনৈক চিত্রশিল্পী গত ১৯২৫ সনে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চরণে দীক্ষাগ্রহণাস্তর সংসঙ্গের সভ্যশ্রেণীভৃত্ত হইয়া সন্ত্রীক আশ্রমে বাস 
করিতে থাকেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে সৎসঙ্গের কলাকেন্দ্রের কার্যে নিযুক্ত 
করেন। ১৯২৭ সাল হইতে সত্যচরণ এই বিভাগের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়! 
একমাত্র চিত্রশিল্পী হিসাবে তথায় কাধ্য করিতে থাকেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ভাবরাজি তাহাঁরই নির্দেশ অন্থ্যায়ী ও তাহারই প্রদত্ত অর্থ-সাহাষ্যে চিত্রে 
পরিস্ফুট, করিতে থাকেন। বলাবাহুল্য অন্ান্ত কম্াীদের মৃত, সত্যচরণেরও 
সংসার-পরিচালনার যাবতীয় ব্যয়ারি শ্রীপ্রীঠাকুরই ব্বয়ং নির্ববাহ করিতেন। 

শীপ্রীঠাক্ুরের বিভিন্ন অবস্থার নানাপ্রকার ফটো এই চিত্রশালায় তৈয়ার 
করিয়া ভারতের নান! প্রদেশবামী শিষ্য ও ভক্তগণের নিকট বিক্রয় করা 
হইত। ইহাতে এই বিভাগে প্রতি বংসর বহু টাকা আয় হইত, কারণ 
শরীপ্রীঠাকুরের ফটো সহম্ম সহম্ন শিশ্তগণ প্রত্যেকেই ছুই-চারিখানা করিয়া 
কিনিয়াই থাকেন, কেহ কেহ অধিক অর্থ বায় করিয়া মূল্যবান ছবিও 
অঙ্কিত করাইয়া থাকেন। সংসঙ্গ কলাকেন্দ্রের প্রস্তুত এই সকল চিত্র ও 
ফটো প্রভৃতির বিক্রয়লন্ধ অনেক অর্থ বহুকাল যাবত উক্ত চিত্রকর 
মহাশয়ের হাতে আসে। কলাকেন্দের অধ্যক্ষ হিসাবে এই সকল অর্থ 
তাহার নিকটই জমা থাকিত। বিশেষ ছুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, প্রভৃত 
টাকাপয়সা পাইয়া সতাচরণের যনে হীনস্বার্থমূলক নানা ছুরভিসন্ধির উদয় 
হইল এবং এই অর্থ কি ভাবে আত্মসাৎ করিবেন তাহার পাপ মন তাহারই 
উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। 

শীত্রীঠাকুর কর্মীদিগকে সন্তানাধিক স্তেহে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, 
সত্যচরণকেও তিনি যাবপরনাই যত্ব করিতেন এবং নিতান্ত আপন জন 
॥ বলিয়া মনে করিতেন। সত্যচরণ তাহারই দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ কাধ্য 
করিয়া অন্যান্ত কন্মীর ন্যায় সংসঙ্গের প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ ঘত্ব ও 
পরিশ্রম করিতেছেন, ইহাই সকলের অন্তরের বিশ্বাস ছিল। কালক্রমে 
সত্যচরণের হীন পাপ-গ্রবৃত্তি সাধারণের নিকট ধরা পড়িল। জানা গেল, 


বাধাবিত্ব ও বিরুদ্ধাচরণ ১৫১ 


'সৎসঙ্গ কলাকেন্দ্র নামের পরিবর্তে 'অমরাপুরী কলানিলয়' নামে '“ক্যাস্‌ 
মেমো' ছাপাইয়া সত্যচরণ সৎসঙ্গের চিত্রগুলি গোপনে বিক্রম করিতেছেন । 
এই বাপারের বিষয় তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, সত্যচরণ নিতাস্ত 
বিশ্বাসঘাতকের মত সংসঙ্গ কলাকেন্দ্রের যাবতীয় ছবি নিঃসঙ্কোচে নিজব্য 
সম্পত্তি বলিষা! দাবী করিলেন এবং থানায় সংবাদ দিয়! পুলিশের সাহাষা 
লইয়া জোর করিয়া সৎসঙ্গ কলাকেন্ত্রের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
চিন্রকর এইবার গ্রামবাসী আশ্রমের বিরুদ্ধপক্ষীয় দলের সঙ্গে মিশিয়া সংবাদ 
পত্রের সাহায্যে ও লোকমুখে শ্রীগ্রঠাকুরের নামে নানা মিথ্যা কুৎসিৎ অপবাদ 
রটাইতে লাগিলেন এবং সৎসঙ্গের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কয়েকটা ফৌজদারী ও 
দেওয়ানী মোকদ্দম! রুজু করিয়া এক বীভৎস ব্যাপারের স্বষ্টি করিলেন। এই 
ঘটনার পর হইতে সংসঙ্গের স্থনাম নষ্ট করিবার জন্য সত্যচরণ গ্রামস্থ 
কুটিপ ও পরশ্রীকাতর লোকদের সহিত মিশিয়া কতভাবে কত হীন চেষ্টাই 
যে করিয়াছেন তাহার অবধি নাই। শ্রীশ্রঠাকুরের বিরুদ্ধে নানা নিন্দাবাদ 
প্রচার করিয়া, দরিদ্র সৎসঙ্গের বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়া এবং সংসঙ্গ 
কলাকেন্দ্রের অসংখা ছবি লইয়া গিয়া সতাচরণ সৎসঙ্গের যে ভীষণ ক্ষতি 
করিয়াছেন তাহা কোনকালেই পূর্ণ হইবার নহে। এত অন্যায় করিয়াও 
সত্যচরণ যখন স্্রী-পুত্র লইয়া সংসঙ্গ হইতে চলিয়া যান, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর 
মনোবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া, সত্যচরণকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া 
-ওরে আমার কত বৎসরের পালিত পুত্র, ওরে আমার মাণিক, ওরে 
আমার আদরের ছুলাল নয়ন-পুত্তলি, তুই আমায় ফেলে কোথায় যাঁবি--», 
ইত্যাদি কত কথা বলিয়া বালকের মত চীৎকার করিয়া কাদিয়া অশ্রজলে 
বক্ষ ভাসাইয়াছিলেন, সে কি হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! কিন্তু সত্যচরণ নিতান্ত 
অকুতজ্ঞের মত সমুদয় উপেক্ষা করিয়া গ্রশ্রঠাকুরকে ছাড়িয়া চলিয়া 
গেলেন। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সত্যচরণ সৎসঙ্গের বিরুদ্ধে যে সকল নামলা- 
মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া শ্রীশ্রঠাকুর ও কম্ম্াদিগকে অকারণে দীর্ঘকাল নানা 
প্রকারে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তংসমুদ্য়ই নিয় ও উচ্চ আদালতের বিচারে 
মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে বহু টাঁকা সৎসঙ্গের প্রাপ্য 
বলিয়া “ডিক্রী” হইয়াছে । 

১ ৬ হী রং সু 

্ীপ্রীঠাকরের জনমঙ্গল-কাধ্যে বাধা জন্মাইতে, এইরূপ কতজনে কত হীন 
চেষ্টা প্রতিনিয়ত করিতেছে, তাহার যথাযথ বিবরণ দিতে গেলে, আলোচনা 
অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে । কিরূপ প্রতিকূল পরিবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া 


১৫২ শ্রীপ্রঠাকুর অনুকৃলচন্তর 


জ্ীপ্ীঠাকুর তাহার প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি গড়িয়! যাইতেছেন এবং এজন্য 
তাহাকে প্রতিপদ্দে কত লোকনিন্দা, অপবাদ ও অত্যাচারের পাহাড় ঠেলিয়া 
অগ্রসর হইতে হইতেছে তাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস আমরা বর্তমান অধ্যায়ে 
দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। 

দেশের ও দশের মঙ্গলকার্যে ধাহারাই আত্মনিয়োগ করেন নির্ধ্যাতন- 
ভোগ তাহাদের একমাত্র পুরস্কার । শ্রীত্রঠাকুরের প্রেমময় উদার ব্যাবহারের 
সহিত পারিপার্থিক জনসাধারণের মিল হুইল না। তাহারা চাহিল বৃত্তি- 
ম্বোতে গা ঢালিয়া চলিতে, অন্টের অনিষ্ট সাধন করিয়া নিজের স্বার্থ উদ্ধার 
করিতে, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর চাহিলেন পারিপার্িকের প্রত্যেককে পরম্পরের 
স্বার্থরক্ষায় আপ্রাণ করিয়া তুলিতে । গ্রামের জমিদারগণ মনে করিলেন 
তাহাদের প্রতিপত্তির হানি হইতেছে, স্বার্থপর প্রতিবেশী দেখিল তাহার 
হীন স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছে--তাই চারিদিক হইতে বৃত্িশ্বার্থপরায়ণ 
অহংসেবী জনগণ কর্তৃক শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর বিরুদ্ধাচরণের নানা অভিনয় 
প্রথম হইতে আরস্ভ করিয়া অগ্ঠাপি সমানভাবে চলিতেছে । নিন্দুকেরা 
নানা অমূলক অপবাদ প্রচার করিয়া প্রীশ্রীঠাকুরের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে 
বিছেষ-ভাব স্থ্টি কৰিতে প্রাণান্ত চেষ্টা করিযাছে, কিন্ত অনেকের নিকটেই 
তাহাদের এই হীন চেষ্টা এখন ধরা পড়িয়া! গিয়াছে । পাঠকবর্গের অবগতির 
জন্ত প্রসঙ্গক্রমে উদাহরণ স্বরূপ আমরা নিয়ে কতিপয় ্রতাঙ্ষদর্শী বিশিষ্ট 
বাক্তির বিবৃতি উল্লেখ করিতেছি । যথা :-_ 

শ্রীযুক্ত রাজেন্ত্রকুমার শাস্বী বিদ্যাভুষণ, এম্আর-এ-এএস্‌ মহোদয় 
লিখিতেছেন_-“সৎসঙ্গ আশ্রম দেখিয়া আমি বড় আনন্দ লাভ করিলাম । 
এরূপ আশ্রম দেশে যত বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। আমি পাবনা আসিয়া 
বহু ভদ্রলোকের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি কিন্তু অনেকের 
মুখেই এই আশ্রমের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ শুনিয়াছি। বাস্তবিক আমি 
স্বচক্ষে ইহার কাধ্যতা দর্শন করিয়া আমার যে ধারণা পাবনায় আসিয়া 
হইয়াছিল তাহা! বিলুপ্ত হইল। ইহাকে সংসঙ্গ-আশ্রম নাম না দিয়া 
যদি খধি-আশ্রম নাম দেওয়া হইত তবে যেন আরো ভাল মনে 
করিতাম। এই আদর্শে স্থানে স্থানে আরও কয়েকটি আশ্রম হইলে 
দেশের কল্যাণ হইবে । অনেকগুলি উচ্চশিক্ষিত লোক ইহার উন্নতি- 
কল্পে এখানে বাস করিতেছেন-_ইহাঁরা অনেকেই সপরিবারে বাস 
৭করিতেছেন। পাবনা আনিয়া আর একটী কথা শুনিয়াছিলাম যে, 
মহাত্মা অনুকূল ঠাকুর অনেককে সন্মোহন-বিদ্যায় বশীভূত করিয়া সর্বস্বাত্ত 
করেন, আমাকেও সেরূপ করিবেন বলিয়া তাহারা আমাকে ভয় দেখান। 


বাধাবিষ্প ও বিরুদ্ধাচরণ ১৫৩ 


কিন্ত ঠাকুরকে দেখিয়া সেরূপ মনে হইল না, বরং আমি তাহাকে দেখিয়া 
স্ব্থীই হুইয়াছি। তাহার সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র দেখিয়া আনন্দ হইল। 
দি তাহাকে গেরয়া-বন্ে শোভিত দেখিতাম তবে বোধ হয় আমার 
অন্য ধারণাও হইত। ভিক্ষার ছারা তিনি প্রতিষ্ঠানটার উন্নতি 
করিতেছেন। আশাকরি পুনরায় আসিয়া ইহার আরো! উন্নতি দেখিতে 
পাইব। আমি এতটা মুগ্ধ হইয়াছি যে, আমার একটা পুত্রকেও এই আশ্রমে 
শিক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিব মনস্থ রহিল। এখানে বিলাসিতা বা 
তাহার ভাব পর্যন্ত নাই। এখানে ধাহারাঁ আছেন তাহাদের বিলাসের 
চিহ্নমাত্রও দেখিলাম না। 

স্থানীয় পাবনার লোকেরা অনেকেই কেন যে এই আশ্রমের বিরুদ্ধভাব 
প্রকাশ করেন তাহা বুঝিলাম না। তবে ইহা হিংসাবুদ্ধি ছাড়া কি 
হইতে পারে? আঁর একটা কথা শুনিয়াছিলাম যে, এই আশ্রমে একটা 
বিবাহিতা বালিকার পুনরায় বিবাহ হইয়াছে । সেই বালিকার পিতার সঙ্গেও 
আমার দেখা হইলে, ইহা যে কেবল হিংসাবুদ্ধিগত তাহা আমি বুঝিতে 
পারিলাম। যাহারা পাবনায় আসিয়া এই আশ্রমের বিরুদ্ধে কথা 
শুনিবেন তাহারা এই আশ্রম্টী স্বচক্ষে দেখিয়া নিজেদের কাণ পাতলা 
করিতে পারিবেন” 

স্বনামধন্া স্থগ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীযুক্ত অন্ুরূপাদেবী মন্তব্য প্রকাশ 
করিতেছেন-- 

"স্ৎসঙ্গ-আশ্রমের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ শুনিয়! মন খুবই ইহার 
স্বপক্ষে ছিল না, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, অন্যত্র এপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
যেরূপ মনোভাব হয় এবারে কেনই যে তেমন হয় নাই তাহাই একটু 
বিস্বয়ের বিষয়! মনে হয়, দোষারোপটা এতই অদ্ভূত ভাবের যে তাহাতে 
কোন স্থিরমন্তিফ লোকে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। তারপর 
মনে হইল খুনী আসামীরও যখন স্বপক্ষ-সমর্থনের পথ আছে, তখন এরাই 
বাকি বলেন তাহা বলিতে দিবার স্থযোগ এ'দেরও দেওয়া সঙ্গত। নিজেই 
গিয়া! সত্যানুসন্ধান করিব। যাই হউক, এখানে আসিয়া এমন তৃপ্ত ও এমন 
নিশ্চিত হুইয়াছি, এমন আনন্দলাভ করিয়াছি এবং তার সঙ্গে আমার দেশের 
লোকের (অন্ত একটা দলের ) এই হীন ঈর্ধাপ্রস্থত সন্কীর্ঘতার পরিচয়ে এতই 
মন্মাহত হুইয়াছি তাহা বলিতে পারিব না ।” 


, একাদশ অধ্যায় 
সমন্া-সমাধানে মতবাদ 


জগতে নানা! সমস্যা উঠিয়্াছে__ ত্রাক্মণের সমস্তা, ক্ষত্রিয়ের সমন্তা, বৈশ্যের 
সমস্থা, শুদ্রের সমস্তা”_আবার শিক্ষার সমস্তা, স্বাস্থ্যের সমন্তা, ব্যক্তিত্বের 
সমন্ত।, সমাজের সমস্যা, নারীর সমস্তা, রাষ্ট্রের সমস্যা, ধর্মের সমস্থা 
ইত্যাদি। এ সমস্যার মহাসমুজ্রে পড়িয়া! দিক্ভ্রান্ত সকলে হাবুডুবু 
থাইতেছে। আজ বাংলার এই নিভৃত পল্লীর ক্রোড়েও বিশ্বমানবের 
সমস্ত সমস্যার ঢেউ আসিয়া লাগিতেছে, তাই শ্রীপ্রীঠাকুর তাহা প্রাণ দিয়া 
অন্থুভব না করিয়া পারিতেছেন না। দেশের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে 
জাতীয় জীবন-ধারার অন্রুকৃল করিয়! তিনি এই সকল মহা সমস্যার ষে সহজ 
সরল মীমাংসা-বাণী প্রদান করিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে আমরা বর্তমান 
অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিব। নানা সমস্তার সমাধান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বীয় বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা ও অন্তৃষ্টির বলে যে অসংখ্য তথ্যপূর্ণ অভ্রাস্ত অমূল্য বাণীসমূহ দান 
করিয়াছেন, তাহার সহশ্রাংশের একাংশও এখানে প্রকাশ করিবার স্থান 
নাই। সুতরাং আমরা মানব-সাধারণের কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় বিশেষ- 
জ্ঞাতবা বিষয়ে ত্প্রদত্ত বাণীর কিয়দংশমাত্র উপস্থিত করতঃ তৎসন্বন্ধেঃ 
পাঠকবর্গকে একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি ।* 


স্বাস্থ; 


“ষে চেতনা বহু পরিবর্তনকে ভেদ করিয়া অপরিবর্তিত ভাবে সর্বেন্দ্িয়ের 
সহিত স্বতিকে বহন করিয়া! বোধ ও বিবেচনাকে লইয়া! চলিতে থাকে, 
আমি মনে করি, এক কথায় ইহাকেই আমরা আযু বলিয়া থাকি। তাই 
এই আয়ুকে অঙ্থু্ন ও অকাট) রাখিতে হইলে শারীরিক বিধানগুলি যাহাতে 
সবস্থ ও সবল থাকে_ পোষণ ও রক্ষণন্থারা তাহাই করণীয় । দেখা যায় এই 
বিধানগুলির অসুস্থতা আসে প্রধানতঃ মানসিক অস্বস্থৃতা কর্ম ও আচরণের 
অন্বস্থতা, আহাধ্য ও পরিপোষণের অন্বস্থতা, চলন ও চেষ্টার অন্বস্থতা 
ঝুইতে। তাহ'লেই, আমরা সাধারণতঃ যদি এইগুলির প্রতি একটু নজর 


* পরবর্তী অধ্যায়ে গ্রন্থয়াজির পরিচয় প্রদান কালে করের কথিত আরও 
কতকগুলি মীমাংসা-বাণী উদ্ধত কর! হইয়াছে। 


সমস্যা-সমাধানে মতবাদ ১৫৫ 


রাখিয়া চলিতে পারি-_যাহাতে বিধানগুলির স্বস্থতা বিকৃতি-প্রাপ্ত না হয়, 
তা'হ'লেই জীবনকে অনেকাংশেই দীর্ঘ করিয়া তুলিতে পারি। ধর্শনীতি 
মান্ধষকে ইহাই নানা রকমে নান! অবস্থার ভিতর দিয়া কত ধরণ ও কত 
ভঙ্গীতে কহিয়া আসিতেছে । তাই গীতায় আছে-_“যাহাদের আহার, বিহার, 
চেষ্টা, কর্ম, স্বপ্র, জাগরণ ইত্যাদি উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রিত, যোগ তাহাদের 
সমস্ত ছুঃখকে হনন করে। আর এই যোগ মানে হসচ্ছে কিন্তু ইষ্ট-গ্রতিষ্া 
ও ইষ্টানুরক্তি। 

“স্বাস্থ্া-রক্ষাব সহজ উপায়- এমন-কোন অবস্থায় না পড়া যাহাতে '্রাণন- 
ক্রিয়ার দুর্বলতা ঘটে, ষেমন অবৈধ আহার-_যাহাতে পরিপাকের অবসন্নতা 
ঘটিয়া পোষণের অভাব ঘটে; নিয়মিত নিঃশাব--যেমন প্রন্রাব, বাস্থ, ঘন্ম, 
লালা, শুক্র ইত্যাদির যথাযোগ্য নিআ্াবণ, যাহাতে শরীরের বিষাক্ত ড্রবাগুলি 
নিঃসৃত হইয়া গিয়া শারীরিক ধ্বংস না ঘটায়; যথোপযুক্ত চেষ্টা ও চলন-_ 
অর্থাৎ চেষ্টা ও চলনকে এমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাহাতে মস্তিষ্ক, মাংসপেশী 
ও যন্থার্দির কোনরূপ অন্যায় অবসন্নতা না ঘটে; আর সর্বোপরি ইষ্ট বা 
ভগবদন্থরক্তি, যাহার দরুণ পারিপাশ্বিকের আকর্ষণে চেতনাকে বনুধা বিভক্ত 
করিয়া সত্তাকে নি:শেষ করিয়া না ফেলে । এই জন্যই শাস্ত্রে মাতা পিতা ব। 
গুরুতে অন্ুরক্তির সাধুবাদ এত বিশেষভাবে রহিয়াছে--এমন কি, বৈদ্যাশাস্ত্ে 
ইষ্টান্থরক্তি না-থাকা একটা অরিষ্ট বা মৃত্যুর লক্ষণের ভিতর গণ্য কর! 
হইয়াছে । মনকে যতই ইষ্ট ও উন্নতিতে উফুল্প রাখা যায় ততই সেবাপরায়ণ, 
কর্মপটু, উদ্দ্ধ, আশাবাদী হইয়া আযুকে বৃদ্ধির সহিত উপভোগ করা 
যাইবে । আর ইহ! ছাড়া ষে সমস্ত আহার, বিহার ও চাল-চলনে জীবনী-শক্তি 
উৎফুল্ল ও উদ্বোধিত হয় সেইগুলিই ধর্গ্রদ ও জীবনীয়। এক কথায় এই 
দাড়াচ্ছে, অটুট বাস্তব ইষ্টপ্রাণতার সহিত যুক্ত চাল-চলন ও যোগ্যা স্ত্রীর 
যথাযোগ্য আমন্ত্রণ ভিন্ন স্বয়ং কামবশ না হওয়া হইলেই প্রাণন-শক্তির 
অপলাপ না হইয়া আম়ুকে সাধারণতঃ দীর্ঘই করিয়া তোলে । 

"স্বাস্থ ভাল রাখিতে হইলে প্রথমেই চাই পারিবারিক শান্তির ব্যবস্থা । 
স্বাস্থ্োর নিয়গ্ধণে প্রধান ও প্রকৃষ্ট শিক্ষক যদি নিজ নিজ পরিবারই হয়, ত, 
তা"র চাইতে সুন্দর ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? বাসগৃহাদি যথোপযুক্ত 
আলো ও বায়ু চলাচলের মতন হয়, জল তৃপ্তিদায়ক, পুষ্টিপ্রদ ও বোগনাশক 
যাহাতে হয়, তাহার দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত। পরিবারের প্রতোকে 
প্রত্যেককে যাতে উন্নতিমুখর উৎফুল্পতাকে চারিয়ে দিতে পারে এমন 
একটা সহজ চলন ও বলন প্রত্যেকের ভিতর বঙ্জায় থাকে, তা'র দিকে 
একটা পারিবারিক সমবেত নজর থাকা নেহাৎ নিতাস্তই বাঞ্চনীয়, কারণ 


১৫৬ জীগ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্্র 


হতাশ্বাস এবং অবসাদ হইতেই সাধারণতঃ স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতে স্থুরু করে, 
অনাচার ও অনিয়ম তাহাকে আরও তীব্র করিয়া তোলে। প্রত্যেকেরই 
বিশেষতঃ প্রত্যেক মেয়েদেরই বিশেষভাবে জানা থাকা উচিত কি অবস্থায় 
কেমনতর আহার, শুশ্ষা ও সেবার প্রয়োজন । শিক্ষার বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষার 
দিক দিয়া এটা নেহাৎই বাধ্যতামূলক হওয়া! উচিত, আমি ইহাই মনে করি, 
কারণ পোষণোপযুক্ত সহজপাচ্য বলপ্রদ আহারই জীবনকে ক্রমাগতি 
যোগাইতে থাকে,_-আর ইহারই অভাবে শারীরিক প্রত্যেক বিধানেরই 
আমুর গতি বিকৃত ও মন্দ হইয়া! উঠে। 

“তার পর চাই প্রত্যেকেরই তা'ব পারিপার্থিকের যথোপযুক্ত সেবা ও 
সম্বর্ধনা এবং তাহা হইতে পুষ্টির আহরণ__এ পুষ্টি কিন্তু শারীরিক এবং 
মানসিক ছু*য়েরই, আর ইহা করিতে গেলেই সম্যক ও উপযুক্ত চেষ্টা ও 
চলনের প্রয়োজন । এই চেষ্টা ও চলনকে এমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
হইবে ইহা হইতে পরিশ্রম-জনিত যে অবসাদ আসে তাহা শারীরিক ও 
মানসিক উন্নতিকেই আমন্ত্রণ করে। এগুলি উপযুক্তরভাবে ঘটাইতে না 
পারিলেই শুধু শারীরিক উন্নতির জন্য কিছু কিছু ব্যায়ামেরও প্রয়োজন। 

“তার পর আর একটা জিনিষ হচ্ছে উপযুক্ত বিবাহ । যে বিবাহে মানুষের 
বৃত্িগুলি তুষ্ট ও পুষ্ট হইয়া উন্নত-প্রগতিপরায়ণ হয় সাধারণতঃ তাহাই প্রাণদ 
এবং সর্বপ্রকারে উন্নতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে । তাই বিবাহের প্রতি 
বিশেষ নজর রাখিয়! ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত মনে করি। 

“আহাধ্য আমাদের এমন হওয়া উচিত, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা 
বিশেষে যা" তৃপ্তিজনক, সহজপথ্য, বল ও পুষ্টিগ্রদ ও রোগনিবারক | আমিষ 
আহার সাধারণ ও সহজ থাগ্ভ হইতে পারে না। যে-কোন রকম আমিষ 
আহারই পরিপাক বিধানে যাইয়া এমনতর অল্লবিস্তর বিষের স্যঙি করে 
যাহা সমস্ত বিধানকে কিছু-নাঁকিছু ক্ষতিগ্রস্ত করেই-_বিশেষতঃ আমাদের 
ভারতবষীয় আবহাওয়ায় তো ইহা সমধিকই হইয়া থাকে। বধাহারা 
'আমিষাহার করেন, তা”দের পক্ষে ইহার বিষকে সহজে নষ্ট করিয়া ফেলিতে 
পারে সঙ্গে সঙ্গে এমনতর কিছু আহার না করিলে অল্লে-সাবাড়ের 
আমন্ত্রণের হাত এড়ান সম্ভব কিনা বুঝিতে পারি না । তাই আমি বলি, 
মাছষের সাধারণত: নিরামিষাশী হওয়াই ঠিক । নিরামিষাহার বিধানে যে 
গউপত্রব সৃষ্টি করে তাহা! শারীরিক কোষগুলির পক্ষে নেহাংই অকিক্চিংকর । 
তাই নিরামিষাহার কোবষগুলির পক্ষে প্রায় নিরুপদ্রব আহার বলা যাইতে 
পারে। অবশ্ট এই নিরামিষাহারেও শারীরিক অবস্থাভেদে নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা! 
হওয়া উচিত। আরো! আমার মনে হয় অতি পূর্বকালে কোনও দেশে 


সমন্তা-সমাধানে মতবাদ ১৫৭ 


কোথায়ও আর্যেরা আমিষাহারী হইয়া থাকিলেও সেই আমিষাহারই বেশ 
করিয়া সেই আধ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছে যে, নিরামিষাহার মানুষের পক্ষে 
কত জীবনীয়, কত প্রাণদ। তাই তাহারা! নিরামিষাহারকে তা'দেরই প্রণীত 
শানে অত করিয়া সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন । তাই আমকে যর্দি বিশেষভাবে 
নিরুপন্রবই করিতে হয় তবে নিরামিষাহারই শ্রেষ্ঠ । 

“মাছ মাংপকে আমি মাছষের 78766 01 1816 81)07001) ( আয়ুদ্ধালকে 
খর্ব ) করে বলিয়া মনে করি, কারণ ইহা! ৪5৪69:7-এর ( শরীরবিধানের ) 
ভিতর এত বেশী 1010. ( এক প্রকার বিষ ) 11)০7519 করে (ছেড়ে দেয়) 
যা'তে নাকি কোবগুলি 17111) ( তাড়িত ) হইয়া নিজের ০318607)00 
(স্থিতি) কে রক্ষা করিবার জন্য অল্প সময়ের ভিতর অনেক বেশী 0118107- 
(বিভাগে ) পর্যবসিত হুয়-_তাহাতে সেই ৫০1] (কোষ) গুলির ষে 
€7)০-এ ( সময়ে ) তাহাদের এরকম পরিণতি সংঘটিত হইত তাহার 
অনেক পূর্ধেই সেই রকম ঘটিয়া থাকে । মনে করুন বিশ বছরে যাহা 
হইত পাঁচ বছরেই তাহ! সংঘটিত হয়। তা"র মানে বিশ বৎসরের আয় 
পাচ বংসরে কমাইয়া আনে--আর 1৫£ঘ০ (ম্বায়ু) গুলিও কেমনতর 
17880181 ( অনিয়ন্ত্রিত )১ 11175177016 (ছন্দহীন ) হইয়া প্লাড়ায় এবং 
9০০০1 (যথার্থ) ৪9188110 ( বোধ )ও ০8৮" (বহন ) করে না। 
তাই আমি সব সময় ব'লে থাকি আপনারা 710177811) (স্বাভাবিকভাবে ) 
৪£০%৪7101॥ ( নিরামিষাশী ) থাকুন । 

“মাছ মাংস খেলে আমাদের পেটের পাকরসে পীড়িত হয়ে এক রকম 
বিষ ছেড়ে দেয়, তা*র ফলে আমাদের বিধানের জীবকোষগুলি--ঘোড়াকে 
চাবুক মারলে যেমন ছট্ফট্‌ ক'রে ওঠে, তেমনতর রকমেই ছট্ফটিয়ে বিব্রত 
হয়ে উঠে-আবার অনেক কোষগুলি ম'রেও যায়;-_আর সেই জন্যে 
তা*রা তাড়াতাড়ি নিজের বংশবৃদ্ধি করতে থাকে-_সামাল হ'তে ওদের 
আক্রমণ থেকে । সেই জন্ত মাছ মাংস খেলে আপাততঃ দেখা! যায়, হয়তো! 
শরীরটা একটু পুষ্টিলাভই কর্ছে। কিন্তু যে পু্টি আমাদের বৈধানিক 
কোষগুলি স্বাভাবিক চলনে চল্তে চল্তে যতদিন চল্তে পারতো! তা'কেই 
খরচ ক'রে--তা'তে তার ফলে আমাদের জীবন-পরিধির খর্ধবতাই ঘটে 
থাকে । আর এ আহার্যে আমাদের বিধানে এ রকম চাবকানির সঞ্চালন 
করে বলেই আমাদের জ্বাযুগুলিতে এক রকম উত্তেজনা ও অবসাদ প্রায়শঃই 
লেগে থাকে । আবার এই অবসাদের অবস্থা আস্তেই ইচ্ছা করে 
আবার খাই। কারণ, না খেলে তো আর এঁ উত্তেজনা-_যা'তে নাকি 
চম্‌ চম্‌ ক'রে চল্‌তে পারি-_তা' আর ঘ'টে উঠে না-_তাই এ রকম ঝৌকের 
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হুষ্টি হয় আর এ ঝৌঁকের খাতিরেই এ আহাধ্যের কত রকম এংফাক 
সংগ্রহ করতে থাকে । 

“আবার এ উত্তেজনার ফলেই আমাদের স্বভাবও অনেকটা অমনতর চঞ্চল 
হয়ে ওঠৈ--আর ওতেই লোকে বলে, মাছ মাংস আহার কর্‌লে রজোগুণী 
হয়। রজোগুণের প্রধান গুণই হচ্ছে কঠোর অঙ্গরাগ বা আসকি--যা 
নাকি কিছুতেই দমিত হ'তে চায় না। আর তারই ফলে সে এত দক্ষ ও 
ক্ষিগ্রকর্মা ও অবিশ্রান্ত হয়ে উঠে--এই হচ্ছে রজোগুণের আসল যাঁঁ_ 
তা"ই। মাছ মাংসের বজোগুণ কিন্তু স্লায়ু ও মস্তিষ্কোষের দুর্ববলতা 
থেকেই ইয়ে ওঠে-_তা'র সম্মুখে যা'ই কিছু আন্মুক, ছূর্ববলতা-হেতু তা'তেই 
অতি সত্বরেই রডিয়ে ওঠে; আর এই রঙিয়ে উঠার দরুণ চলনও তেমনতর 
হয়। নিরবচ্ছিন্ন লে'গে-থাকা--নিরবচ্ছিন্ন আসক্তি বা অন্রাগ-_যা 
নাকি প্রকৃত রজোগুণের আসল প্রাণ-প্ররূতি তা" কিন্তু আমিষাহারী 
রজোগুণে ক্রিছুতেই হয়ে ওঠে না। সে ক্রমাগত কিছুতেই লে'গে থাকতে 
পারে না। তার করার অভিযান কাটা-কাটা_-প্রত্যেক কিছু করার 
পরেই অবদাদ অবশ্ন্ভাবী। তখন আবার তা'কে চেতিয়ে তুল্‌তে-__ 
আবার এ রকম বা তা'র চাইতেও উত্তেজিত করতে পারে-_এমন আহারের 
নিতান্তই প্রয়োজন । 

“আমিষাহারী যে ষত বড়ই হোক্‌ না কেন, এ চরিত্র তা'র কিছু না কিছু 
থাকবেই । কিন্তু উপযুক্ত নিরামিষাহারীদের ও সব কিছু নেই কো৷। আহার্ধ্য 
তা"দের পেটের পাকরসে নিপীড়িত হ*য়ে কমই বিষ স্থষ্টি করে _আর, যা' 
করে, তা বৈধানিক কোষের পক্ষে অতীব তুচ্ছকরই। আর সেই জন্য 
বৈধানিক কোষেও তা? হ'তে সহজ ভাবেই পুষ্টি পায়; আর আমিষ আহাধ্যের 
মতন অমনতর চাবকানি ও উত্তেজনার স্থষ্টি করে না বলে ন্সায়ু ও মস্তি 
অমনতর নিয়ত উত্তেজনা-অবসাদ-পরায়ণও হয় না। তাই তাদের স্বভাবও 
প্রায়শঃ এ আমিষাহারীদের মতন রজোগুণসম্পন্ন নয়কো। তাদের 
সব বিষয়েই অল্পই হৌক আর বিস্তরই হৌক, কেমনতর একটা লাগোয়াভাব 
থেকেই যায়। 

"আবার অমনতর কোন বিষয়ে তা'রা অতি সহজে অন্তুরঞ্রিতও হ'তে 
চায় না। এই দে'খেও অনেকে বলে থাকেন নিরামিষ খেয়ে ওদের 
স্্বাথা এমনতর বোকা বা টিলে হ'য়ে গেছে, তাই ওরা সহজে কিছু নিতেও চায় 
না, বুঝতেও চায় না। ব্যাপার কিন্তু তা” নয়কো। তা'দের ভিতর একটা 
নিরপেক্ষ ভাব, স্বচ্ছ ভাব সহজতঃ লেগে থাকে বলেই অমন্তর হ'য়ে থাকে-_ 
তারা, যাই কিছু আস্থক, এ অমনতর থাকার দরুণ, সমত্ত জিনিষটার 
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অন্ধি সন্ধি দেখে, ভে'বে, বুঝে, তবে তাতে রডিন হ'য়ে উঠতে চায়। আর 
এ রকমে কোন কিছুতে তা*রা রঙিন হয়ে ওঠে বলেই সে রং তা'ঘের 
সহজে ছু'টে যায় না_লাগোয়া চলনেই চল্তে থাকে। এ সবই ঘটে 
কিন্ত তা"দের দ্াযু ও মন্তিফ-কোষের সহজ স্থৈর্য হেতুই। আর এ 
ধৈধানিক কোষগুলি নিয়ত অমনতর বেতাল প্রবৃত্তিতে চম্কে থাকে 
না বলেই তাহাদের জীবন-পরিধিও অটুট থাকে তো বটেই-তা, ছাড়া 
আরোতে যে বেড়ে ওঠে না--তা নয়কোঁ_-বেড়েও যেয়ে থাকে। 
জীবনের চলনা যদি তীপদের বীচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতিকূল না হয় তাই 
লোকে বলে থাকে--সত্বগুণী হ'তে হলেই নিরামিষ আহারই শ্েষ্ঠ। 
তাই শুনতে পাওয়া যায়, আমিষাহারী মনীষীর1 অনেক সময়, নিরবচ্ছিক্ন 
লাগোয়া থাকৃতে হয় এমনতর কাজের বেলায় নিরামিষ আহারকেই তা"্র 
অন্তকৃূল ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন। এই তো হচ্ছে আমিষ নিরামিষ 
আহারের চুম্বক তাৎপর্য । 

“আর পচা, বাসি, বিষ-্উদগারী, কটু, ঝাল, অত্যন্ত উত্তেজক আহাধ্যকে 
তমোগুণী বলে থাকে এই জন্যই-_কারণ সেগুলি শ্বায়ু ও মস্তিফকে অতাস্ত 
অবসাদগ্রস্ত করে অলস, অবশ করতে করতে জীবনকে খতমের 
দিকে টেনে নিয়ে যায়--তাই সেগুলিকে তমোগ্ণী আহার ব'লে থাকে। 

“তাই সাত্বিকাহারই আমার মতে__আমার মতে কেন-_ধা'রা জানেন বা 
ফুক্তভোগী প্রত্যেকেরই মতে জীবন ও বুদ্ধিদ, সবার পক্ষেই ইহা সমীচীন-_ 
এমন কি প্রকৃত রজোগুণী হ'তে হদলেও। তবে বিশেষ অবস্থায়-_ 
যেমন রোগে বা তেমনতর কিছু, যাতে নাকি এ রকম চাবকানি-সঞ্চারণই 
তখনকার পক্ষে জীবনকে বাচায় চালিত করতে পারে, ওঁষধের মতন তাই 
তখনই প্রযোজ্য । . 

“পেয়াজ, রন্থন এই ছুইটী আমিষ জাতীয় খাগ্য। উহারা বৈধানক 
কোষগুলিকে বেতিয়ে এমনতর একটা! অসংবদ্ধ দহনশীল চঞ্চল উত্তেজনার সৃষ্টি 
করে, যাঁর ফলে স্সায়ুকোঁষগুলি বিধ্বস্ত ও অবসাদ-সম্পন্ন হয়ে ওঠে-ফলে আসায়ু- 
কোষগুলি তা'র পারিপাশ্থিকের সাড়া স্বাভাবিক ভাবে নিতে না পেরে একটা 
বোধ-বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি করে। একটু নজর করলেই বেশ দেখতে পাবেন 
ষা'রা আহার্য মাত্রায় বা অধিক মাত্রায় পেঁয়াজ রক্্ন ক্রমাগত ব্যবহার করে 
তা'দের মন্তিষ্ষের বোধ-উদ্দীপনা এত কম ও বিশৃঙ্খল, যার ফলে স্বাভাবিক 
সহজ জ্ঞান এতখানি অবনত হ'তে দেখা যায়-_ছুনিয়ায় তাদের জীবন-চল্না 
যেন বিপদসম্থুল হয়ে উঠে--পারিপার্থিকের সাড়া অমনতর বিকৃত বিক্ষৃব্ধ 
অসংবদ্ধ ভাবে ষদ্দি মস্তিষ্কে উত্তেজিত করে, তবে তা'রা তা'দের পারিপাশ্বিক- 
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গুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিকে পূরণ ও পোষণই করতে পারে নাঁ_ 
ফলে জীবন কেমন একটা নীচ, অনেকটা পশুভাবাপন্ন হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে 
ইতস্ততঃ চল্‌তে থাকে । যার জৈবিক কোষগুলির উপর-_মুখ্যতঃ এমনতর 
প্রভাব, তা'কে জীবন ও বুদ্ধির যাত্রীদের বর্জন ক'রে চলাই তো সমীচীন ব'লে 
মনে হয়। আমার মনে পড়ে, আমি তখন ছোট ছিলাম--একদিন এক 
মেসে আন্ত আস্ত পেয়াজ ও আলু দেওয়া খি'চুড়ী খেয়েছিলাম । তা”র ফলে 
কিছুক্ষণের ভিতরেই আমার শরীরে এমন একটা দহনশীল ব্যতিক্রম উপাস্থৃত 
হলো যাতে ১০৫* জ্বরে অভিভূত হ'য়ে পড়লাম । একাদিক্রমে পাচ সাত 
দিন ভূগতে হয়েছিল। আমি অভ্যন্ত নয় বলেই অমনতর হয়েছিল বোধ 
হয়, কিন্তু যাহাঁর1 অভ্যন্ত, ত্রব্যের ক্রিয়া তাদের বিধানে তো এ আমার যেমন 
হয়েছিল তেমনতরই হয়ে থাকে! অভ্যাসের দরুণ তা"রা বরদাস্ত করতে 
পারে, আর অনভ্যাসীরা তা” পেরে উঠে না__এই যা” তফাৎ। আমার 
মনে হয় পেঁয়াজ রস্থনের অমনতর গুণ আছে বলেই ইহা মান্থষের বিধানকে 
অমনতর বেতালে বেতিয়ে বিকৃত বিশৃঙ্খল ক'রে স্াযুকোষগুলিকে 
অবসন্ন ক'রে তোলে। তাই হজরত রম্থল ও অন্থান্ত সাধু ম্হাপুরুষেরা 
সবাই তা? ব্যবহার করতে জোরের সঙ্গে নিষেধ-বাণী জারি করিয়াছেন। 
হজরত ত' এমনও বলিয়াছেন--“যে কেহ উহা! ভক্ষণ করিবে তাহারা যেন 
আমাদের মসজিদের সমীপবর্তী না হয়।” 

“পেঁয়াজ, রস্থুন কিম্বা এ জাতীয় উত্তেজক ব্রব্যাদির প্রতি তা+দেরই কোক 
হয় যেন না খেয়ে থাকতে পারে না, যারা (৩78199787062)18117 96208] 
(স্বাভাবিক ভাবে যৌন-প্রবণ ) অথচ ৭1] 2200. 175001)81067860 81) 
79710018109 ( যৌন ব্যাপারে স্থুলবুদ্ধি ও অবিবেচক )। তা"দের 
প্রায়ই দেখতে পাওয়া! যায় 11187 ( ক্রোধপ্রবণ )১ -9£০18680 ( দাভিক ) 
এবং ৪810:৮-9701)70  ( চঞ্চলমনা )। এই মুহুর্তে এক রকম বুঝল, 
অন্ত মুহূর্তে তা'দেরে দেখতে পাবেন ঠিক অন্য রকম--যেন কোন 
তাদের প্রতি ০078997009 (বিশ্বাস ) রেখে চলাই কঠিন। তাদের 
ভিতর হরদম শ্োতের মতন 50308] 088110 ( কাম-বাসনা ) চল্তে থাকে 
অথচ 09517 (বাসনা) মাফিক তা'দিগকে তেমনতর ভাবে 2011] 
(সার্থক ) করতে পারে না বলেই, তা'কে পুরণ করুতে ও পোষণ করার 
8:8০ ( আকুতি ) ভিতরে থাকার দরুণ প্রথমতঃ ওগুলি মুখরোচক না হ'লেও, 
ধীর 11078801116 2৫6101 ( পিটুনী ক্রিয়াকে ) পাওয়ার জন্ত এ সমস্ত ভ্রব্য 
খাবার প্রলোভনকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না। 

"অনেক সময় দেখ! যায় 8০308] 1601১67817)017৮এর (কামগ্রবণ ) 





আসর শান নানক ॥. রী 


ভী্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (ত্রিংশৎ বর্ষে) 


সমহ্যা-সমাধানৈ মতবাদ ১৬১ 


যারা, তা"রা পেটে সহ করা যায় এমনতর ভাবে %000001610] 01 10507) 
( বিষ-পুঞ্তীকরণ ) পছন্দ করে, কারণ তাতে পেটে এ 19270 (বিষ) 
থাকার" দরুণ 1)6২:%৪-০0170:৬ ( ন্নাফু-কেন্দ্রগুলি ) ৫5860. ( উত্তেজিত ) 
হয়--তার ফলে 5৫09] 1080১011589 (কামের ঝোঁক )গুলিকে ৮০: 
০৮ কর্তে (কাজে লাগাইতে ) অনেকটা স্বিধ। অগ্ভব করে--তাই 
60301) 600)11,0101) (বিষের সংগ্রহ ) হয যে সমহ্থ খাছ্ধে, সে সব 
খাছ্যের প্রতি তাদের একটা পহজ টান । 

“আমিষ আহাব শরীব-বিধানের পক্ষে কোন হিসাবেই গ্রহণীয় হওয়া 
উচিত নয়। তবে কখনও কোন বিশেষ অবস্থায় আপনার যদি মাছ মাংস 
ব্যবহাৰ কবেনও তাহাতে এমনতর অপরাধ হইবে না যাহাতে নাকি 
আপনাদের জাতিপাত ঘটিতে পারে--বরং অবস্থামত উহা না ব্যবহার 
করাই অসঙ্গত। ঘেমন হয়ত আপনি এমন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন যাহাতে 
আপনাব ০০1] 91৮15100-কে ( কোব-বিভাগকে ) ৪০০০]০৮০ ( বুদ্ধি) 
করিতে হইতে পাবে এবং তাহাতে হয়ত আপনার জীবন রক্গ] পায়, সে স্থলে 
উহা বাবহার অতি সমীচীনই । ভয়ত "আপনারা কেহ সৈম্-বিভাগে যাইয়। 
যুদ্ব-ব্যাপাবে কাভার ৭ ৫81)11৮6 ( বন্দী) ভইয়া পড়িয়াছেন যেখানে হয়ত 
যে-কোন মাস বাবহার না কবিলে জীবনই রক্ষা হয না; আমি বলি 
সেখানে আপনি সহ্য করিতে পারেন তদূর সম্ভব এমনতর ভাবে 17778] 
919৮ ( আমিষাহার ) ব্যবহ।াপ করুন, বাচিয়া থাকুন--তখন উহ।ই 
আপনার ধম্ম হইবে । 

“আমাব মতে শিশুমৃত্যুর একটা প্রধান কাঁবণ, বিবাহ-বিভ্াট ; দ্বিতীষ 
কাবণ, অসংস্কৃত প্রস্ততি অর্থাৎ গঞ্ভাধান হইতে যে সমস্ত বিধান মানিষা 
চলিলে মাতা ও শিশুর স্বাস্থ্য ও আযু অক্ষুণ্ন, উদ্বোধিত € বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা, 
না করা? তৃতীয়, স্বাস্থ্যের সেবা ও শুশ্রষার অনভিজ্ঞতা। ইহার সহিত 
অন্যান্য খুটিনাটি বিরুদ্ধ ব্যাপারের যোগ হুইয়া এই মহা আপদ আামস্থিত 
হইয়াছে । কাজেই শিশুর স্বাস্বারক্ষার জন্য এ সকল বিষয়ে মনোযোগী 
হইতে হইবে । 

“তারপর ব্যায়ামে কথা। ব্যায়াম করুলে ্বাঙ্্য ভাল এবং আয়ুরুদ্ধি 
হইতে পারে । মাভষের পক্ষে এই স্বাভাবিক শারীরিক বিধান ও মন লইয়া 
ষতখানি চেষ্টা ও কর্ম করা উচিত তা" না করিলেই-__-আলাহিদা এমনতর 
কিছু করা উচিত যাতে এই অভাবগুলির পরিপূরণ হইতে পারে, আর 
আমার মনে হয় সেখানে তেমন্তর ব্যায়ামের দরকার । নতুবা কতকগুলি 
কস্রত করিয়া শরীরকে অন্যাধ্ভাবে উত্তেজিত করিয়া যে পুষ্টির সৃষ্টি করা 


১৯ 


১৬২ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্দ্র 


হয়-_তাহাতে আয়ু বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, কমের দিকেই বক্রগতিসম্পন্ন 
হইয়া চপিতে থাকে । আবার দেখুন এই মানুষের হয়ত পূর্বপুরুষ গরিলা, 
শিম্পাপ্রী ইত্যাদি জঙ্গলে থাকে, জংলী চরিত্রে চলাফেরা, আহরণ, অন্বেষণ 
ইত্যাদি কবে-__তাঁদের শারীরিক বল এত বেশী, তাদের পূণ কোন একটার 
সহিত সাধারণ কোন মান্ষেরই পারিয়া উঠা সন্দেহজনক | 

“নানারকম শ্রমসাধ্য খেলা প্রবপ্থিত করাও আনন্দ ও স্বাস্থ্যবুদ্ধির জন্য 
বিশেষ প্রয়োজনীষ। খেল] জিনিষ একটা মানুষের ব্।(ভাবিক :০৫১০৪010 
(আমোদ প্রমোদ )--যা'তে মানুষকে হ্ধপ্রির ভিতর দিয়া উদ্যম ও কণ্মপট্তায় 
উদ্দীপ করিয়া! তোলে । নিজ্গ নিঙ্গ বৈশিষ্টো স্ত্রীপুরুষ সবাঁবই পক্ষে ব্যায়াম ও 
খেপাধৃল বিশেষ প্রয়ে।জন। 

“এইবার জীবনীশক্তি ও আয়ু বুদ্ধির জন্য, অবশ্পপালনীয় কতিপয় 
প্রয়োঙ্গনীয় নিধম সম্বন্ধে নিযে উল্লেখ কর1 যাইতেছে | যথা £-- 

১। ইঞ্ে সহজ 'মাপ্রাণত।, তচ্চিত্তপরায়ণতা ও অং্প্রতিষ্ঠ হয়ে 
তংব্বার্থপবায়ণ তা । 

১। পারিপাশ্বিকের প্রতি সেবা, সঙ্গদ্ধিন।, সাহায্য ও সাহচধাপরায়ণ 
হযে তা*দিগকে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টগ্রতিষ্ঠান প্রবুদ্ধ ক'রে তোগ।। 

৩। শিয়মিত সন্ধ্যা, প্রার্থনা, ব্রাঙ্গমুন্র্তে শয্যাত্যাগ এবং প্রথমে একক 
ভ্রমণ ও তপন অর্ধ হইতে এক ড্রাম থানকুনী পাতার রল একটু ছধ ও 
ইচ্ষুগুড় দিষে বা শুপু ইক্ষুপ্ডড দিয়ে খেয়ে বেশী পরিমাণে জল খাওয়ার 
পর নঙ্গিগণ সহ ভ্রমণে আরও সুবিধা হতে পাবে । এতে একটু বেশী 
পরিমাণে প্রশ্নাব হযে শবীবেব (951 (বিষ )গুলি প্রা বেরিয়ে ফেয়ে 
থ।কে। 

৪। বেশ সাদাসিদে, সহজ-পুষ্টিকর, স্থপাচ্য আহার সাধারণতঃ দিনরাত্রে 
ছুই বার। 

৫| ক্ষধাকে কখনও জর্ষ না করা--08015600 171)015111290 
(নিয়মিত অসভাজনোচিত ) রকমে জীবন সম্ভবমত কম প্রয়োজনের ভিতর 
দিয়ে চালান। 

৬। বিরুদ্ধ ভাবের সংঘাতে €9771১০৮ ( মেজাজ ) 10930 ( ন&) না করা! 
- অন্ততঃ 02]):০9%015 (অ-লাঁভজনক ভাবে ) 1£9201)91" 1989 না করা। 

৭1 [02:9018690 ( অনিয়ন্ত্রিত )ভাবে-_-যাতে নাকি শবীর ও 
'অনের অবসাদ আসে এমনতর ভাবে স্ত্রীসহবাস না করা অন্ততঃ স্ত্রী 
কর্তৃক ৪০11০19এ. ( অনুরুদ্ধ ব1 প্রাথিত) না হয়ে ৪০:9৪] 610889৫ 
(যৌন ব্যাপারে রত ) না হওয়া । 


সমহ্যা-সমাধানে মতবাদ ১৬৩ 


৮। 1:09 ছা) ০১০1০: 7391090 ( ইষ্টগত জীবন ), 119 17) 
880109807) (নিঃসঙ্গ জীবন 0, 1176 161 10700601869 017 1:0707)977 
(পারিপাস্থিক জীবন ) £ 6.১ 119 ৮111) 1870115) 200 1119 107. 870 10 
0) [)819119 (পারিবারিক জীবন এবং সর্বসাধারণের জন্য ও তাহাদের 
সহিত জীবন )--এ কষটা 1861০ ( কাধ্যকে ) সম্ভবত বেশ ক'রে 0080:9 
( লক্ষা ) করা। 

৯। কুব্যাধি-সংক্রমণের বিস্তার-প্রতিরোধী আচার-নিয়মকে প্রতিপালন 
ক'ৰে শুদ্ধ ও পরিষ্ষাব-পরিচ্ছন্্র থাকার অভ্যাসকে জীবনে সহজ ক'রে তোলা 

১০। শুধু ভাবপ্রবণ না হয়ে ভাব ও বোধগুলিকে করা ও বলার ভিতর 
দিয়ে জীবনবুদ্ধির অন্রকুল ক'রে বাস্তবে পরিণত করা । 

১১। শরীর ও সময়ের উপযুক্ততা হিসাবে মাঝে মাঝে নামমাজ আহার 
বা বিধিপূর্বক উপবান প্রভৃতি করা ।” 


শিক্ষা 


“শিক্ষাই হচ্ছে তা-ই যা" নাকি মানুষকে বাঁচা ও বুদ্ধি পাওয়াম্ন উন্নীত করে 
অর্থাৎ বাচিষে উন্নত প্রগতির পথে আবো! হইতে আরোতর ভাবে চালায়-- 
আধ এই হচ্ছে শিক্গাব সার্থকতা । এ কিন্ত কর! ও কাষদার ভিতর দিয়ে, 
চিন্তার এখ্বধ্যে এশ্বধ্যবান্‌ হয়ে করাকে আরো! স্ক'টতর ক'রে-_থাকা এবং 
চলাঘ পধ্াবসিত করা। না হ'লে শিক্ষা জীবনকে কি দিতে পারে, তা"তে 
হবেই বাকি? 

“শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকর্ণই হচ্ছে আদর্শে প্রণত হওযা অর্থাৎ 
প্রকৃষ্টভাবে নত হওয়া। হৃদয়ে এমনতর একটা টানের উছেধন করা 
আদর্শকে যে'নে নিতে, তা"র পছন্দসই হয়ে চল্তে, যাতে সহজভাবে 
সর্বান্তঃকরণে ভাল লাগে । এতে যিনি শিক্ষক তিনি যদি প্রকৃত আদর্শবান্‌ 
হন, আর ছাত্রের ভিতর তা”র সংসর্গে এ রকম ভাবের উদ্বোধন হয়-_ 
তাহলে ছাত্রের শিক্ষা এমনতর সহজ ও অটুটভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যাতে 
সে বুঝতেই পারে না শিক্ষা জীবনের পক্ষে কতখানি শ্রমসাধ্য। শ্রমগুলি 
তার আরামের কম্রৎ বলেই মনে হয়। মনে রাখার জন্য স্মতির 
অন্তশীলনই করতে হয় না। তা"র মন এমনই হয়ে ওঠে,_মনে রাখা! তা*র 
সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ, কারণ স্থতি সেখানেই উৎফুল্ল হ*য়ে উঠে পছন্দ বা 
ভাল-লাগ! ধেপানে মুখর ও প্রক্ষ-টিত। 

“তারপর এই এমনতর আদর্শ শিক্ষক-_তিনি যদি জীবন ও তা যাপনের 
নিয়মগুলিকে বাস্তবতায় ছাত্রের সম্মুখে ধরিয়। ছাত্রকে তাহাতে আকুষ্ট করতঃ 


১৬৪ শ্রীশ্রীঠাকুর 'অনুকূলচন্জর 


ক্রমোন্নত প্রগতির পথে চলিয়া_চালাইতে থাকেন, তা" হলেই ছাত্রের জীবন 
করায়, থাকা ও চলার সমৃদ্ধিতে তার অজ্ঞাতসারে জানায় সম্বদ্ধ না হ”য়েই 
পারুবে না; আর এই চলার জানায় ছাত্র ষে কত পাহাড় পর্বত উল্লজ্ঘন 
ক'রে, কত যে সমুদ্র মন্থন ক'রে মহান্‌ ও প্রকৃত জ্ঞানের অধীশ্বর হয়ে উঠবে 
তা” সে জে'নেও জান্বে না। জীবনে তা'র শিক্ষার গল্পগুলি প্রণয়-কথার 
মতন বলে মনে হ'বে--আর সে মান্ষের কাছে বল্বেও তা-ই । তাঁ'তে 
আবার প্রণয়-কথা মান্তষের ভিতর যেমনতর ক'রে চারিয়ে যায় শিক্ষাও 
প্রতি জীবনে তেমনতর ভাবে চারিয়ে যা'বে। 

“তা-হুদলেই হচ্ছে শিক্ষা দ্রতগতিতে চালানোর উপকরণেব ভিতর 
শিক্ষকই প্রথম ও প্রধান। আর আমরা এখনই আমাদের যা” যা জীবনের 
প্রয়োজন, জীবন-যাপন করতে গেলে, উন্নত প্রগতিতে চল্তে গেলে 
যেগুলি করণীয় কাধ্যতঃ সেগুলি আরম্ভ করতে পারি। আব এই কাধ্যতঃ 
করার ভিতর দিয়ে আমাদের চিন্তা-সম্পদকে উদ্বদ্ধ করে আরোর পথে 
চলাকে সন্বেগ-সম্পন্ন ক'রে তুল্‌্তে পারি। আর আদশবান্‌ শিক্ষক বল্তে 
এই বুঝি-ধা'র শিক্ষা্থলি তা”র কোন বিশেষ আদর্শকে সার্থক করার 
আকুতি নিষে উদ্ধদ্ধ ও সার্থক হয়েছে। আমরা আঙ্গকাল পেটের দাষে 
শিক্ষকতা করি, আর তাই খাওযা দিন দিন আমাদের সম্মুখ থেকে দূরে 
সরে দঁড়াচ্ছে-_করাটা শিথিল হৃয়ে পড়েছে । এত ভড়ং, তবু সব ফক্কা! 
শিক্ষকের শিক্ষকতা য় প্রাণ উপচে” একটা আকুল প্রিষকম্পনে উন্নত প্রগতি- 
পরায়ণ করায় জানাকে উদ্ধদ্ধ ক'রে ছাত্রের প্রাণে জীবনকে উগ্রে দেয় 
না,_তাই শিক্ষকের প্রাণ কোন ছাত্রকে প্রাণবান্‌ ক'রে করা ও জানার 
ভিতর দিয়ে সেবা ও সাহচধ্ তা*র পারিপাশ্থিক জীবনে প্রাণবান্‌ করে 
তোলে না,_-সে পারিপাশ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধির স্বার্থও হ”য়ে উঠে না। 
নান! কায়দায় সে পারিপাশ্থিকের জীবন থেকে জীবনের নানা উপকরণ 
অপহরণ ক'রে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে চায়, আর পারিপাশ্বিকও তাই 
আপ্রাণ তা'কে নান! রকমে চুরি কবে প্রত্যেক নিজ জীবনকে যাপনক্ষম 
ক'রে বাখতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে;-তাই সমাজে এত অরুতজ্ঞতা, এত 
কপট সাহায্যলিপ্,তা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ফেনিয়ে নানারকমে নানা 
কায়দায় নানান্‌ ছাটে ফুলে উপচে উঠ্‌ছে। 
£ তবেই আমরা এখনই শিক্ষাকে জীবনযাপনের অনুকূল ক'রে কাধ্যকরী 
বাস্তবতার ভিতর দিয়ে চল্তে স্থরু করতে পারি; আর ধযা'রা এমন 
শিক্ষক আছেন তারা অন্ততঃ একটা আদর্শপরায়ণতার বাস্তব প্রচেষ্টা নিয়ে 
যতটুকু সম্ভব কাধ্যকরী ক'রে সেটুকুও ভাব, ভঙ্গী ও ভালবাসার সহিত 


সমস্যা-সমাধানে মতবাদ ১৬৫ 


ছাত্রের ভিতর চারিয়ে দিতে পাবেন। তাস্হ'লেও অন্ততঃ প্রকৃত আদর্শ 
শিক্ষকতার এতটুকুও স্বস্তিবচন হয়। 

"আর দীক্ষা! ছাড়া শিক্ষা সম্ভব হয় না। দীক্ষা মানেই হচ্ছে উপদেশ 
অর্থাৎ ষে উপদেশ এমন করার জ্ঞান দান করে যা'তে নাকি মানুষকে 
পাঁপ ! অর্থাৎ বাঁচা ও বুছ্ি পাওয়া হইতে পাতিত করে যা তা? ) হতে 
মুক্ত ক'রে জীবন ও বুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত ক'রে তোঁলে, আর তা, করায় 
প্রবৃত্ত করিয়ে দেয়। আর শিক্ষা মানে আমি এই বুঝি, অভ্যাস ছ্বাবা 
সেই উপদিষ্ট বিষয়গুলি আয়ত্ব করিয়া জানার উদ্দীপ্থিকে চবিত্রে প্রতিফলিত 
করিয়া প্রকৃত জীবন লাভ করা। তাণ্হ'লেই দীক্ষা না হইলে শিক্ষা 
কিরূপে সম্ভব হ'বে? যেখানে যাই শিখতে যাব আমরা_-তা” এমনতর 
করেই । কিন্তু এই শিক্ষকের প্রতি যতই আমরা অন্থরক্ত হ'তে পার্বো, 
জানা আমাদের ততই বেমালুমভাবে চবিত্রে প্রকৃত হয়ে উঠবে। তাই 
এখনও দীক্ষাও আছে, শিক্ষাও আছে; নাই একাস্ত অন্থরক্তি_-শিক্ষক বা 
আদর্শপ্রাণতা-_তাই শিক্ষা ব্যভিচাবিণী নারীর মত জীবনকে কোনপ্রকারেই 
সার্থক করিয়া তোলে না। শিক্ষাগুলি অজান! বেকুবের মত জানার কলরবে 
নেহাত ব্যর্থ স্পদ্ধায় গণ্ডগোল কৃষ্টি ক'রে হাউমাউ ক'রে বেস্ড়াচ্ছে। 

“প্রশ্ন হ'তে পারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বহু বনু প্রফেসারের 
কাছে পড়তে হয়, প্রত্যেকের প্রতি একান্ত অন্ুরক্তি সম্ভবই বা কেমন 
ক'রে-আর তাহাতে তো বহুতে অন্থরক্তিই হয়! মনে করুন, আমাদের 
এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই মহামান্ত আশুবাবুর আমলের; মনে 
করুন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচাধ্য, আদর্শ বা! খষি ছিলেন; 
তাঁকে যদ্দি আমরা! বল্তাম ভগবান আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের যতগুলি শিক্ষার শাখাকেন্দ্র ছিল প্রত্যেকটারই সম্পাদক 
ছিলেন। শিক্ষাকে কি করে নিয়ন্ত্রিত করতে হ'বে- সমস্ত শিক্ষককেই 
হাতে-কলমে উপদেশ দিয়ে ব্যবস্থা ক'রে দিতেন । আর সবাই-_কি শিক্ষক, 
কি ছাত্র তাতে এই ভাব, ভালবাসা ও বাবস্থার দরুণ আকৃষ্ট হয়ে 
থাকৃত। ছাত্রেরা ভাবত, তা”রা শিক্ষায় বিশেষভাবে পারদর্শী হ'লে তিনি 
কত উৎফুল্ল হ'বেন। শিক্ষকের! ভাবতেন, ছেলেরা বিশেষভাবে পারদর্শী 
হলে তিনি শিক্ষকদের ছাত্রদ্দিগকে নিযে” কতই হয়ত আমোদে আটখানা 
হয়ে পড়বেন। এই প্রলোভনই শিক্ষক ও ছাত্রদের যেন একটা প্রধান 
প্রেরণা হঃয়ে উঠেছিল । তিনি হাতে-কলমে প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষকের সেবায় 
সবারই স্থার্থকেন্দ্র হয়ে দাড়িয়েছিলেন। তাই ছাত্র, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
যা"কিছু সেই ভগবান আশুতোষে সার্থক হ'তে উদ্গ্রীব হয়ে থাকৃতো। 


১৬৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্তর 


তার পোষণ ও তুষ্টির দ্রিকে সবারই যেন একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। 
তা"র তৃপ্তি ও তুষ্টিতে সব-শুদ্ধ তৃপ্ত ও তৃষ্ট হয়ে একটা আনন্দের অভিনন্দন- 
মুখর আলোড়ন পড়ে ফে'ত। মনে করুন, তিনি যা” করে" গে'ছেন-_ 
এটা যদি স্বাভাবিক হয়ে সহজ উন্নতির উদ্দীপনায়, অন্ুরক্তির চেতন- 
আবেশে শতগুণ সম্বেগে প্রস্ফুটিত হয়ে চল্ত-_যেমন চলেছিল ব্যান, 
বশিষ্ঠ, যাজ্জবন্ধ্যকে নিয়ে-_-তবে কি দীড়াত, কল্পনায় ভেবে দেখলেই একটু 
একটু কেমন লাগে বোধ করতেও পারেন । 


“আজকাল শিক্ষায় আমাদের আদর্শ একেবারেই নাই । অথচ শিক্ষার 
প্রথম উপকরণই হচ্ছে আদর্শ। আদর্শে আছে অন্থভূতি; আর শ্রদ্ধা, 
সঙ্গ, প্রশ্ন, সেবা, ব্যবহার ও উপাসনা দ্বারা আদর্শ হইতে তাহার অগ্থভূতির 
প্রকাশ লইয়া, তাহা অনুভব করিয়া চরিত্রে তাহা প্রতিফলিত করাই 
হচ্ছে সম্যক শিক্ষা! আবার ঈর্ষা, আক্রোশ বা হীনভাঁব হইতে উদ্দীপ্ত 
যে শিক্ষা তাহা জীবন ও চরিত্রকে অল্পই স্পর্শ করিতে পারে-_ যদিও 
অবিন্যস্ত ও অবাধ্য সংগৃহীত এশ্বধ্যে অধিব্ঢ হইতে পারে। কিন্তু ইষ্ট, 
আদর্শ ব। প্রেমাম্পদে ভক্তি ও প্রেমের উচ্ছলতা ও প্রয়োজন হইতে যে 
শিক্ষা আরম্ভ হয তাহা বস্ততঃ জীবন ও চরিত্রকে আক্রমণ করিয় 
বংশাহ্ক্রমিকতাকেই রঞ্জিত করে । আর তাই আদর্শবিহীন শিক্ষা আমাদের 
কন্মশক্তি বাড়িয়ে না দিয়ে আমাদের পঙ্গু ক'রে তোলে । 

“ছাত্রদের ভিতর যে কোন আদর্শ সঞ্চারিত হচ্ছে না- এতে বোবা 
যায় শিক্ষকেরা আদর্শে খাকৃতি। শিক্ষকের প্রথম এবং প্রধানতম কর্তব্যই 
হ'ল--আদর্শকে গবি্মাময করিম, বিশদ করিয়1, সন্মেহে ছাত্রের সম্মথে 
ধরা। তাদের ক্লাসে যাবার আগেই নিজেদের মনোভাব এমনি কবে 
ফেতে হু'বে যাতে এ ভাব আসে। আব, তজ্জন্ত শিক্ষকদের হওয়! 
চাই কশ্মময়ভাবে এককেন্দ্রীভৃত ( 801.1৮017 91016010016 )-- কোন মূর্ত 
আদর্শে নিরলসভাবে অন্থরক্ত থাক|। এমন করলে তা'দের সর্বদাই ছাত্রবৎ 
মনোভাব থাকৃবে। তা*দের আদর্শ ছাত্রদের ভিতর সঞ্চারিত করুতে হ'লে 
দেশের প্রত্যেক শিক্ষককে মুখ্যভাবে প্রধানতঃ হতে হবে এমন ধারা 
ছাত্র ;-আর এই ছাত্রবৎ সশ্রদ্ধভাব তা”দের ভিতর যতখানি থাঁকৃবে জাগ্রত 
কৃতকাধ্যতার সহিত সঞ্চারিত করৃতে পার্বেন ছাত্রদের ভিতর তা"দের 
আন্রশকে। 

॥*মাহষের জীবনে যদি দায়িত্বপূণণ কিছু থাকে তবে তা” শিক্ষকতা। 
শিক্ষকের চরিত্র ছাত্রদের শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাকে 
এমনতরভাবে আক্রমণ করে যাহা তাহার পর-জীবনকে অবশভাবে চালাইয়। 


সমহ্যা-সমাধানে মতবাদ ১৬৭ 


লইয়া বেড়ায়; শিক্ষক ষদি আদর্শে উন্মুখ না থাকে, তাহার চরিত্র যদি 
আদর্শের ভাবে অন্রলিপ্ত থাকিয়া কম্মমুখর না হয়, তাহার চবিত্র যদি 
ছাত্রের চাহিদার দরজাকে উন্মোচন করিয়া, প্রাণকে স্পর্শ করিয়া উন্নতিতে 
অবাধ না করিয়া তোলে, সে শিক্ষকতা যে অধর্শের পরমাশ্রয় তাহাতে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 

“তারপর শিক্ষাটা! হবে কাধ্যকরী ও শিল্পগ্রধান। মানুষ “আটই? পড়ুক 
আর বিজ্ঞান পড়ুক-_“আটের' সাথে এমনতর কফাধ্যকরী কিছু অবশ্থ- 
করণীয় থাকা উচিত যা'তে ছেলের! তা; খাটিয়ে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই 
তখনই তা"র উপর দ্রাস্ড়াতে পারে ; আর বিজ্ঞান _পদাথ ও রসায়নবিদ্ধা 
ইত্যাদি বিষরকে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে এমনতর কাধ্যকরী শ্রমশিল্প-বিভাগসমূহে 
ভাগ করতে হয় যা'তে নাকি তত্বদন্বন্বীয় বক্তৃতাব সহিত হাতে-কলমে 
কাজ করিয়া তা"রা অধ্যয়ন-ব্যাপাব শেষ করৃতে পারে । তা? হলেই তার 
ফলে তা'রা এমনতব কাগুজ্ঞান নিষে বে'রুবে যাতে বাইরে এসে চাকব 
কিন্বে কে, চাকব কিন্বে কে" বলে চেঁচিয়ে তো অষ্টস্ততো নষ্ট? হয়ে 
সর্বনাশের ক্রোভে ঢলে না পড়ে । যদি সত্যই শিক্ষিত হইতে চাও হাতে- 
কলমে করাকে অবলন্গন কর, আর এই করার উপর দাড়াইয়া উপপত্তির 
অনুধাবন করিও,--দেখিও জ্ঞানী বেকুব হইতে হইবে না। 

“আর অবশ্য এটা বলাই বাহুলা--আঘ্যদের আদিম সহজ শিক্ষা- যার 
উপর ফাড়িয়ে তা'রা নিজেদের খাছ্যের সংস্থান করতেন, সে কৃষিকাধ্যটা 
রাখা চাউ বরাবর--তা'র যত রকম উৎকর্ষ ভ'তে পারে ভাতে-কলমে- যদি 
আর-কিছু নাউ পাষ তবে যেন অন্ততঃ মাটা নে'ডেও চারটা খে“্তে পারে । 

“পুরুষ যেমন শিক্ষিত হবে মেয়েবাও সেইরূপ শিক্ষিত হ'বে- তবে 
ধাতের ( 1611)971701-এর ) পার্থক্য থাকিবে । দু'জনেরই শিক্ষা যত 
বেশী হয় তত মঙ্গল, মেয়েদের বৈশিষ্ট্য বজাম রাখিধা তাহাদিগকে উন্নত 
করিতে যাহা যতটুকু প্রয়োজন তাহাই করণীষ। প্রয়োজন হইলে তাহারা 
সমন্তই করিতে পারে-_আমাদেব দেশে পুর্বে অনেক মেষেই লড়াই জানিত। 
তা: বলিয়া তাহাদের বৈশিষ্ট্য লড়াই করা নয়, বা গোয়েন্দাগিরি কর] নয়। 
অস্তিত্বকে উন্নত করিতে, সমুদ্ধ করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন তাহাই 
তাহাদের করণীয় বলিয়। মনে হয়। নারীর এবং পুরুষে 'প্রভেদ হ'ল এই 
যে,নারী সম্বদ্ধিত ক'রে সখী, পুরুষ বৃদ্দিপ্রাপূ হয়ে সখী; পুরুষের ধর্ম 
হচ্ছে আহরণ ক'রে পূরণ করা, আর নারীর ধন্ম হল পুরুষ যাহাতে 
সম্বদ্বিত হয় তাই করা আর পুরুষের সংবর্ধন দেখে সাক হওয়া । 
মেয়েদের তুষ্ট, পুষ্ট, সন্বদ্ধিত করেই আত্মপ্রসাদ_আর ছেলেদের অভাব 


১৬৮ ্রীপ্রীঠাকুর অন্থকুলচন্্র 


পুরণ করেই তৃপ্তি। পুরুষের কর্ণে বিস্তার বেশী, আর নারীর গভীরত্ব 
বেশী। নারীর কর্দের প্রসার বেশী আসিতে পারে না, তা"রা ছুনিয়াটাকে 
উপভোগ করে পুরুষের মধ্য দিয়া_তাই অন্তরতর আর তীব্রভাবে কেন্দ্রীভূত 
তাদের কর্মক্ষমতা । নারীর অস্তনিহিত বৌঁক মাতৃত্বের তাই মেয়েদের 
শিক্ষাও এই সংবর্ধন করার জন্য, _-এই মূল স্থত্রের উপর ফ্াড়িয়ে নারীর যেমন 
যেমন করা উচিত তাহাই নারীর করণীয়, আর তা” হলেই দেখা যায় পুরুষকে 
সংবদ্ধিত করার জন্ত-_তা'কে উন্নত ও সম্যকরূপে ভূষিত করার জন্য নারীরও 
সব-কিছু শেখা প্রয়োজন । 

“মেয়েদের বৈশিষ্ট্ে আছে- নিষ্ঠা, ধন্ম, শুশ্ষা, সেবা, সাহাযা, সংরক্ষণ, 
প্রেরণা ও প্রজনন। নারীকে শিক্ষিতা করিতে হইলে শিক্ষার ধারা 
এমনতরই হওয়া প্রয়োজন- যাহাতে তাহারা বৈশিষ্ট্ে বর্ধনশীল, উন্নতি- 
প্রবণ ও অব্যাহত হয়; তবেই সে শিক্ষা জীবন ও সমাজকে ধারণ, রক্ষণ 
ও উন্নয়নে সার্থক করিতে পারে- কারণ বৈশিষ্ট্যকে উল্লজ্ঘন করিয়া শিক্ষার 
অবতাবণ! করা, আর জীবনকে নপুংসক করিয়া দেওয়া একই কথা। 

“বৈশিষ্ট্যকে বঙ্জায় রাখিয়া মেয়েদের শিক্ষা যতদূরই কেন অগ্রসর না 
হোক্‌__তা'র ভিত্তিতে যেন ধন্ম কাহাকে বলে, আদর্শ কি, শ্রেষ্ঠ 
কাহাকে বলে, শ্রেষ্ঠকে কি করিয়া চিনিতে হয়, শ্রেষ্টকে কেমন করিয়া 
বরণ করিতে হয, সতীত্ব কাহাকে বলে, সতীত্ব মান্তষকে কেমন করিষা 
তোলে, সেবা কি, অদ্ধাভক্তি কাহাকে বলে, কি করিয়া সম্বর্ধনা করিতে 
হয়, কিসে সুসস্তান লাভ হয়, পারিবাবিক শাস্তি রক্ষা করিষা কি-করিয়া 
উন্নতিকে ডাকিযা আনা চলে, পতিত্বকে কি-করিষা চিনিতে পারা যায়, 
সন্তানকে কি-কবিয়া পালন করিতে তয, কি-করিয়াই বা শিক্ষা দিলে 
তাহার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বলতব হইয়া দঁড়াইবে, সঞ্চয়ের নিয়ম কি, 
অন্টের ক্র স্থষ্টি না করিয়া কি-করিয়া তাহার উন্নতি করা যায়__ 
ইত্যাদি বিশেষ করিয়া অভিনিবেশ-সহকারে চরিত্রগত করিবার ব্যবস্থা থাকে। 

“শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, শিশু তাশ্র পারিপার্শিকের 
বোধগুলি বহন করে চোখ দিয়ে। তাই দেখা যায় শিশু মাথা ঘুরিয়ে 
এদিক ওদ্রিক চায়, হাসে, কার্দে। চোখই প্রথমে তা*র ভিতরে পারিপাশ্থিককে 
নিষে যায় অন্রভবের সহিত; আর মন্তিফ ছাপ নেয়, সক্রিয় হয়, সম্বপ্ধিত 
হচ্ছি চোখ দিয়ে প্রথমে, তারপর খোলে তা'র কাণ, তারপর অন্য সব। 
তাহলে শিশুকে ভালভাবে পালন করুতে হ'লে প্রথমেই চাই পিতামাতা 
এবং পরিবারের এমনতর চাল-চলন যাতে সেই ছাপগুলি উত্তর জীবনে 
তাকে উদ্বর্ধনের দিকে নিয়ে যায়; আর ওখানে গলদ হ'লেই- বিশেষতঃ 


সমব্যা-সমাধানে মতবাদ ১৬৯ 


মাতাপিতা ভাইবোনের ভিতর-_তা উন্মলিত করা বড়ই কঠিনসাধা।_ 
তা" তা'র জীবনকে অসংযত, বিরুত, অবনতিপ্রবণ ক'রে তুল্বেই। 
হিন্দুশাঙ্্রে তাই দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার হ'তে বনৃবিধ সংস্কারের বিধি 
দেওয়া আছে_-আর ওগুলিকে সংস্কার বলেই অভিহিত করা 
হয়েছে। আমল কথাই হ'চ্ছে পিতামাতার ভিতর অন্তরাগ। স্ত্রী পুরুষকে 
যেমনতর ভাবে সংবর্ধন করিয়া আমন্ত্রণ করে সন্তানের জন্মগত ঝোঁক 
এবং প্রবৃত্তিও তেমনতর হয়। তা? হ'লে ধরুতে গেলে ধাতু, চরিত্র আর 
শিক্ষা নির্ভর ক'চ্ছে মাতাপিতার উপর--ুখা এবং গৌণভাবে। আর 
সংস্কার মানে সেই সংস্কার বা সম্যক করা যা” আমার্দের উদ্বর্ধনের ও উন্নয়নের 
দিকে নিষে যায়। 

“ক্ৃতরাং বিশেষ কবিষা ম! ইশিশুর শিক্ষার ভিত্তি। ছেলেমেয়েদের 
বোধের পাল্লা মায়ের যদি নখদর্পণে না থাকে-__কি সে পছন্দ করে, কেমন 
কথায় ভয় করে, আাংকে ওঠে কেমন করিয়া, কেমন করিয়া তা"র ভিতর 
সন্দেহ বা বিশ্বাস হৃষ্টি করিতে পারা যায ইত্যাদি প্রয়োজনমত প্রয়োগ 
করাই হইয়া ওঠে না।আর বোঁধের মাপকাঠি হাঁতে থাকিলে অতি সহজেই 
এই সমস্ত সম্ভব হইয়া শিশু বাঁ ছেলেকে ভবিষ্যৎ বিপদের ভাত হইতে 
অনেক সহজেই রক্ষা কবা যায়। তাই বলি।--নারী ! তৃমি ভুলি না 
মানুষের সাধারণতঃ ছেলেমেয়েদের-_শিক্ষা মায়েদের বোধ, বাক্য, চলন, 
চরিত্র ও দক্ষত হইতেই পাইয়া থাকে; তোমাদের এইগুলি যতই পুষ্ট 
ও পটু হইবে, মান্থষের__অন্ততঃ ছেলেমেয়েদেব-_-শিক্ষার ভিত্তি ততই 
নিরেট হইবে । হিসাব করিয়া চলিও-_পশ্চাতে পস্তাইতে হইবে না। 
ছেলেমেয়েদের সন্মূধে এমনতর কিছুই ধরিও না-যাহা বঞ্ধিত হইয় 
তাহার পরবর্তী জীবনে জাহান্নমের জয়গান করে। সন্তানের সন্মগে 
এমন কিছু করিও না যাহাতে তাহার ভক্তি বা তোমার '্রতি 
টানের কোনরূপ অপলাঁপ ঘটে।--টানের অপলাপে তোমাবও কষ্ট 
তাহারও সমূহ বিপদ; তাই তাহার ধাতু, চরিত্র ও অবস্থা যেন তোমাতে 
সব-সময় জাগরূক থাকে । কোন শিক্ষা দিতে হইলে বেশ কবিয়! 
বুঝিয়া, প্রয়োজন ও অবস্থাতে নঙ্গর রাখিয়া, ভাব ও ভাবের গতির 
প্রতিক্রিয়ার সময়ে যদি বোধ ও মীমাংসাকে আনিয়া দিতে পাবে-_ 
আদর ও সহান্ভূতি লইয়া দেখিবে শিক্ষা তাহার সহজেই চরিত্রকে 
স্পর্শ করিয়াছে । ছেলেদের, মেয়েদের এবং শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহাই 
আমার চুম্বক কথা |” 


১৭০ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্র 
সমাজ 
বিবাহ-সংস্কার £_- 

“বিবাহ করাটা মানষের একটা 00008] 1787715671116 (স্বাভাবিক 
আকাঙ্ষা )-_-তা'দের একটা 10067. 11)86001-ই (ভিতরের প্রবৃত্তি ) 
যেন তারা বহু 10151018]-এ (ব্যক্তিতে ) পরিণত হতে চায়-_ 
আর এই 17010101118  (আকাঙ্ষা ) থেকেই হযেছে স্্ীপুরুষের 
মিলন-প্রবণতা | তাই এই মিলন-প্রবণতাকে এমনতর ভাবে 2780889 
( নিয়মিত ) কর্তে হ'বে যাতে ৪91)9710)" (শ্রেষ্ঠ), 01701111 (স্থদক্ষ ), 
11011510178] €01909177621-এব (ব্যক্তি প্রতীকের ) আবির্ভাবটা 
এক রকম 18010] ( স্বাভাবিক ) হযে উঠে। তাই বিবাহ-সংক্কার যদি 
বিধিমত না! হয়, তা” হলে এ কিছুতেই হতে পারে ন|। 

“আবার এই মিলনে ষ্দি উভযে উভয়ের 9179719171106 8710 170017:131)1176 
(তৃপ্লিকর ও পুষ্টিদায়ক ) হযে উন্নতিকে ৯৫1৮০ (উত্তেজিত) না করে, 
তা'হ'লে 1১910£-এর (সভার ) 101105168০০ (আমু বিপদগ্রস্ত) 
হয়ে একটা ভীষণ 00191101:1100-এ (অবনতিতে ) নিয়ে যায়। তবেই 
বিবাহ করতে হ'লেই বিধিমত তা'কে 81)15 (ব্যবহার ) কগ্রৃতেই 
হবে--যদি বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া আমাদের 1)977)81 (স্বাভাবিক ) কামাই 
হয,_তা? নয় কি? তবে যাদের এমনততর অবস্থা হয়েছে বিয়ে নাঁক*রেই 
তাদের উন্নতি অবাধ হ'তে পারে, কিংবা বিয়ে ক'রলে যাদের অধোগতি 
অনিবাধা--তা'দেব এ ব্যাপার হ'তে দূরে থাকাই যুক্তিযুক্ত । 

“আবার মহাপুরুষেরা এমনতব কোন কথা বলেন নি যে, বিয়ে ক'রে 
গাহস্থা আশ্রমে ঢুকলে ধর্ম করা অর্থাৎ বাঁচা ও বুদ্ধি পাওয় হবে না” 
বরং গারস্থা আশ্রমে ঢু*কে যা'তে মান্য & ধন্মকে অটুট বে"খে অনায়াসে 
চল্‌্তে পারে তা'র কথাই বেশী বলেছেন--তা*দের সন্মানও বেশ! দিয়েছেন; 
আর বাগুবিক হয়ও তাই । এমন খুব কম খধিব কথাই বোধ হয় জানা যায় 
ধা” গার্স্থাশ্রমী নন, ববং অনেকেরই বহু পুত্র-কলত্রাদিই ছিল,_-তা।” হ'লে 
তারা অমন কথা কি ক'রে বলেন? 

“মান্ধষের এ 00107181 1181010117)8-টাঁকে (স্বাভাবিক কামনাকে ) জয় 
রা ধন্ম বটে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই,_-কিন্ত জয় করা মানে ৪6126 
(নিশ্মল ) করা নয়। জয্‌ করা মানেই হচ্ছে যাকে আমি জয় করি 
সে আমার ০0:০01১81$ (সম্পত্তি) হয়ে থাকে,-আমার ইচ্ছামত আমি 
তা'কে যা? ইচ্ছা করৃতে পারি। ষা”কে জয় ক'রেছি সে আমাকে তা'র মত 


সমস্থযা-সমাধানে মতবাদ ১৭১ 


চালাতে বাঁ 9709০ ( প্রলুব্ধ ) করতে পারে না,--তাই এই কামকে ষে 
জয় কর্তে পারে নাই তার তো সর্বনাশ অনিবাধা। 100510177)006 
(পারিপাশ্বিক ) তাকে তো শকুনের মতন ছিড়ে ছি'*ড়ে ট্রকরো টুকরো! 
ক'রে সর্ধনাশে নিঃশেষ ক'রে দেবে সত্বরই | 

“তাই কাম যাকে কামুক করৃতে পাবে না, সে যে স্বভাবতঃই মুক্ত” 
তাই ধর্শ তা'কে সহজেই ধ'রে রাখতে পারে । তাই ষে পুরুষ কামুকতায় 
17/0117)90 (প্রবৃত্ত ) হয়ে বিবাহ করতে চায় সে বিবাহ-ব্যাপারে একদমই 
অনুপযুক্ত। আর যতদিন তার এমনতর সম্বেগে আছে, ততদিন তা" 
উহা করাও উচিত নয়। পুরুষ যা'তে বিয়ে-পাঁগলা হ"য়ে কামপরায়ণতায় 
মেয়েদের দ্রিকে অন্বাভাবিক ভাবে 106117)00 (প্রবৃত্ত ) না হয়ে পড়ে 
সেদিকে দৃষ্টি পাখা উচিত। 

“শান্মে আছে- মেয়েরা পুত্রাথী হয়ে, সপ্তাবে সিক্ত ও সমুন্নত হয়ে 
স্বামীকে আরাধনা! কর্ত,আর সেই ভাবদ্ধারা স্বামী যদি 1701116৫ 
( ইচ্ছুক ) হ'তেন তবেই তা"রা শ্রেষ্ঠ সন্তানের জনক-জনণী হ'তেন। তাই 
সিদ্ধ ব্রঙ্গচারীই বিবাহের উপযুক্ত পাত্র হ'তেন। কাম তা”ধেব বিবাহকে 
উদ্বদ্ধ ক'রে তুল্ত না,_তাই হিন্ধুর বিবাহ কামজ ছিল না”-আব তা? 
সাধাবণতঃ হওয়/ও উচিত নয়। বিবাহের ঘটক ছিল নারীর শ্রদ্ধা, ভক্তি । 

“সমাজে অধুনা-প্রচলিত বিবাহ-ব্যাপারটা যত শীঘ্র 1০11764 
(পরিশুদ্ধ ) হবে, দেশের 87009119703 ( আবহাওয়া9) তত শীঘ্র পরিক্ষত 
হতে থাকৃবে,১9610 17967801811 ( বীধ্যবান ব্যক্তিত্ব ) ততই 
8০ ( জন্মগ্রহণ ) কর্বে_আর তা” দ্রিষে তখন আদেশ, দশ ৭ দেশ 
সবগুলিই উন্নত হ'বে। আব এই বিবাহের জন্য এখনই আমরা মেয়েদের 
৫0171৭6111. (মত ) নিয়ে তা”দেব সম্বন্ধ সংঘটন করতে পাবি; আর মেযেবা 
যদি তাদের বর অমনতর ০74170 (মত) দিয়ে 2০০1১ ( গ্রণ ) 
করে, তবে তাদের 001186101)00-ই (বিবেকই ) 91111) (আঘাত ) কর্ুবে 
তা'দের স্বামীকে বহন করতে 11) & 01071511106 8001 17011719101 2 
81111000 (তৃপ্থিদায়ক এবং পুষ্টিপ্রদভাবে ),-তাগহ*লে নারীর বধ-আখ্যা 
অনেকটা £81]190 ( সার্থক ) হবে মনে ভয়। 

“আর যাতে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবদ্ধ থাকে এমনতর 010611106 
01 289 8170 176911601 ( বয়স ও বুদ্ধির পার্থক্য ) যা"তে হয় তা*ও আমাদের 
করতে হ'বে। মহামুনি হুশ্রুত ব'লেছেন__মেয়ে ও ছেলের ভিতর অন্ত: 
দশ হইতে বার বছর ৪৪০-16:৪1৫9 ( বয়সের পার্থক্য ) না হ'লে, সম্থান 
সর্বেক্্রিয় দূর্বল লইয়! জন্মগ্রহণ করে,__আমারও মনে হয় তাই । আরো 


১৭৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্দ্ 


শান্্কারগণ নাবালিকা কন্যাকে খষি বা তত্বল্য বরে যেমন সম্প্রদানের 
কথা ঝলেছেন তেমনি 741১০৮%5 ৪৪ ম ক'রেছে ( যৌবন আরম হইয়াছে ) 
এমনতর মেয়ে-পিতামাতা উপযুক্ত বরে দিতে না পারলে, _অপেক্ষা 
করে স্বেচ্ছায় বর নির্বাচন কর্বে একথাও বলেছেন। মেয়েরা তাদের 
পচ্ছন্দমত বিয়ে করলে পছন্দেরও কত ভূল হ'তে পারে, কারণ আমাদের 
মেয়েরা] শিক্ষাই পায় না! এও হ'তে পারে, কিন্ত তার যে শিক্ষা পায় না 
তা*্র ফলও আমরাই ভোগ করি! আর পছন্দ ক'রে যে ভুল হয় তার 
একটা পার আছে, কারণ সে বুঝতে পারে যে তাগ্রই স্বেচ্ছাকৃত এই 
ভুল-_-এই ভুলকে সংশোধন কশরে নিতে হ*বে তারই অথবা বইতে হবে 
তা'কেই বিনা বিরল্িতে-_-তা"ই সাধারণতঃ চেষ্টাও আমে তেমনতর। 
আর এখন ষতথাঁনি ভুল হ*চ্ছে ০01801)6 (মত ) নিয়ে করুলে তার চাইতে 
কম ভুল হওয়াই স্বাভাবিক | তই গড়ে সমাজও পাবে সুম্থেব সংখা! বেশী । 

“বিয়ে ঠিকমত হ'লে আমাদের জাতির সব-রকমের সংস্কার দেখতে 
দেখতে হয়ে যাবে । আমরা কি দেখতে পাই ? সাধারণতঃ পুরুষ মেয়েদের 
কাছে ॥101199 ( প্রশসিত ) হ'তে চাষ, উদ্দীপ্ত হ'তে চায়, 00170012015 
( সম্মানিতভাবে ) উদ্দীপ্ত দেখতে চাক্-_মেয়েদের কাছে গৌরবে অধিষ্ঠিত 
থ।কা পুরুষের যেন একট! তৃপ্তি। ছেলেদের একটু বযস হ'লেই, যৌবন স্পর্শ 
করলেই দেখতে পাওষা যার তাদেব পরণ-পনিচ্ছদ চাঁল-চলন সব বদলে 
যাশচ্ছে--অবশ্ট মেয়েদেরও তেমনি । তা"র মূলে আছে 111001790101810 
( অজ্ঞাতসাবে ) উভমে উভয়ের নিকট £0701799 &3 ৪৮7,০6০. (প্রশংসিত 
ও আরুঈ) হ'তে চায়। তাহলেই মেয়েদের চাহিদা যদি অমনতর 
উন্নত হয তবে পুরুষের একটা! 1102708] 1770117107 (স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ) 
হবে তা" £8]ঠি। (পূণ ) করা_এতেই যে একটা কি [009111716 (12291) 
( প্রেরণা ) দেবে 1০%8748 111)-1195%] অর্থাৎ উন্নতির দ্রিকে-_তা; বলা 
যায়না। আর এই পছন্দের ব্যাপারে এক বণের মেয়ের অন্ত বর্ণের ছেলের 
প্রতি পছন্দের প্রশ্ন উঠিতে পারে, সে-ক্ষেত্রে অন্ুলোম এবং গ্রতিলোম 
বিবাহের লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। মানুষের ভিতর যে 
1703611)0% (স্বাভাবিক প্রবৃত্তি) থাকে সেগুলি 0081165-র ( গুণের ) বীজ- 
স্বরূপ, আর 60109978176) (ত্বভাব ) হচ্ছে সেই বীজগুলি থাকতে 
পারে এমনতর আধার এবং 17795186100--তাই 17861796কে (স্বাভাবিক 
শ্রবৃত্তিকে ) ৫ু52119086107-এ (গুণে) উদ্দীপ্ত করতে হু”লে (67019678761) 
(স্বভাব) মাফিক 1)00:807097)-এর ( পুষ্টির) দরকার । তা" না দিলে 
সে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য যে বর্ণেরই হউক তা” £901086ও করে না 


সমস্যা-সমাধানে মতবাদ ১৭৫ 


(জন্মায় না), আর ৪৪::1)111816 করলেও (জন্মাইলেও ) তার ০৫০০৪1০৫ 
0:০1) হয় না। তাই যে 101)])077001)6-এ (স্বভাবে) যেমনতর 
10001791)7)010. ( পুষ্টি) দরকার, উপযুক্তভাবে তা'র তেমনতর পরিচধ্যা 
ও পরিবেশনের উপব তা'র উপযুক্ত 7০), (বৃদ্ধি) নির 
কবে--আর তা? করলেই আপনি দেখতে পাওয়া যা'বে কেমনতর কি হয়! 

“কোন কিছুর আবাদ কম হয়েছে এমনতর জায়গাঁম দেখতে পার্যা 
যায় সেই &011]-এর (মাটির ) উপযোগী বীঙ্গগুলির একটা এমনতর "11119 
৫1০1] (বলশালী জন্ম) হয়, কোন আবাদ বেশী হয়েছে এমনতর 
জায়গা উত্তম পরিপোষণে৪ তা" ভয না। সেইজন্য আবাদ কম হযেছে 
এমনতর জাবগায় যদি সাধারণতঃ আবাদ হয়, এমনতর জায়গায় যদি উত্তম 
বীজ উপ্ঠ করা মায় তা” ফসল যেখুব ভাল হয় তাতে কাহারও সন্দেহ 
নই । তাই উচ্চবর্ণের ছেলে যদি গ্রহণোপযুভ্ত নিশ্নবণের মেষের সহিত 
মিলিত হয়, সাধারণতঃ ফল এ রকম উত্তমই ভইযা থাকে। তাই ইহা 
ধন্মদ ও শান্নাভমোদিত, কিন্ত প্রতিলোম ঠিক তা'ন উদ্টো। প্রতিলোমে 
যেমন উচ্চ সহজ সংস্কারগুলি অপহত অনাদূত হইযা নিয় সংস্কারে বাধ্য 
৪ বি-নীত হয়,-তাই দে যেমন শিম্নকে আরও দুর্বল করিয়া মূর্ত করে 
অবসন্ন করিয়া তা"র শিশুকে, _তা"র পিতা ও মাতান সহজ ও পুষ্ট সংস্কার 
হইতে মার সেইজন্যই সে অপম হইলেও পাপ;-অগুলোম তেমনই 
পুরুষের উচ্চ সহজ সংগ্কারগুলিকে আগ্রতে আনন্দে বিশ্মিত হইমা ধাবণ 
করে বলিয়া সে মূর্ত করিতে পারে তা"র শিশুকে- আরোতির করিয়।-_তা"র 
পিতা ও মাতার উচ্চ সহজ সংস্কারগুলিতে--তাই মে বিষম হইলেও পুণা 
ও পনিত্র! তাই আমি বলি, অন্থলোম যেমন উন্নত প্রসব করে গ্রতিলোম 
তেমনি অবনতিকে বৃদ্ধি করে;__তাই প্রতিলোম বিবাহ এমনতর পাপ 
যাহা নিজের বংশকে ধ্বংসে অবসান তো করেই, তাহা ছাড়া পারিপাখ্িক 
বা! সমাজকেও ঘাড় ধরিয়া বিধ্স্তির দিকে চালিত করে। অন্তুলোম 
জীবন ও বৃদ্ধিকে ক্রমোন্নয়নে অধিরূট করে বলিয়া তাহা ধশ্ম ও পুণ্যের 
প্রসবিতা ; আর প্রতিলোম সংসর্গ জাতির বংশাণ্চক্রমিক অর্জিত অভিজ্ঞতা 
ও ব্যক্তিত্বের অপঘাত ঘটাইয়া__হীনত্বে সংবদ্ধিত ও পরিচালিত করিয়া মূর্ত 
করে বলিয়া-__তাহা অধশ্শ, হীনতা ও পাপেরই জননী । 

“উচ্চবর্ণের প্রতি নিম্নবর্ণের একটা সহজ শ্রদ্ধা থাকেই । তাশ্ছাড়া, যদি 
মেয়েরা স্ব-মনোনীত কোন উচ্চবর্ণের পুরুষকে লাভ করে,___তা+হলে নে 
শ্রদ্ধার উৎকর্ষ কতখানি ৪০৮০ ( কর্মঠ ) হয়ে ওঠে ভাবিলেই বোঁঝা যায়। 
আর উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রী যদি হয়” তাণ্হলে তাদের 


১৭৬ প্রীত্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দর 


সম্ততি স্থস্থ ও সবলদেহ এবং উচ্বণ্ান্থুরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন স্বভাবতঃই হু"য়ে 
থাকে । তাই স্থ্প্রজননের দিক দিয়া ইহা তুচ্ছ নয়। আর স্মাজের 
দিক দিয়া এই প্রকার বিবাহে প্রত্যেক বর্ণের ভিতর একটা অচ্ছেছ্চ 
জমাট ভাব বজায় থাকাই স্বাভাবিক । আর বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত-_এই 
তিন বর্ণ ই আধাঙ্গাতি, 31967970901 9011072] 176790165 হিসাবে 
(কষ্টিগত বংশান্ক্রমিকতার প্রভেদে ) এই বিভাগ । অতএব জাতির 
দিক দিয়া বাঁ ৪1১9০1০4-এর দিক দিয়া কোন প্রকার বৈষম্য নাই । স্থতরাং 
স্থপ্রজননের উৎকর্ষ এমনতব ভাবে বঙ্গায় থাকাই স্বাভাবিক । আরো কথা, 
15101)07 ০৪]9৫-এর (উচ্চতর রুষ্টিব) সাথে 16989৮ ০91180-এর 
(নিষ্নতর রুষ্টির ) মিলনে 1985৪ ( নিয়তব )17181)7-এ (উচ্চতরে ) পধ্যবসিত 
হয় ; আর 1)1£1191" (উচ্চতর ) আরও 1/181১7-এর ( উচ্চতবেব ) দিকে যায় 
--্যদ্দি 1)11,9১-এর ( উচ্চতরের ) সহিত 16580-এর ( নিকর্লতরের ) মিলনের 
ভিত্তি 76৪৮৭ ও 801011706101-এর (শ্রদ্ধা ও প্রশংসার ) উপর দাড়ায়। 
যেমন, কোন শিক্ষক যদি কোন ছাত্রকে শিক্ষা দেন, তবে ছাত্রের 
উৎ্করের সাথে সাথে শিক্ষকের জ্ঞানেরও উতৎ্ক্ষ আসে ইহা অবশ্যন্ভাবী। 
আমার মনে হম, তাই খধষিগণ অনলোম অসবণ বিবাহের এমনতর প্রশংসা 
করিযাছেন। কোন্‌ কুক্ষণে কেমন করিয়া অনুলোম অসবণ বিবাহ ও আদর্শ 
শিক্ষা গীড়িত বিধ্বস্থ হইয়াছিল, আর তখন থেকেই জাতি, সমাজ ও দেশ 
অধ:পাতের দিকে অবাধে ছুটিয়াছে। 

“মাবার এই বিবাহ ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষের ধাতুগত বৈশিষ্ট্যর দিকেও 
পক্ষ্য করিবার আছে। ধাতু বা 69207907750 হচ্ছে বৈধানিক বৈশিষ্ট্য 
( 011920607151108 07 (10 ৪5810 ), যা” নাকি অনেকখানি মানুষের 
বোধ, চিন্তা, চরিত্র ও চলনকে নিয়ন্ত্রিত করে; তাই পুরুষের বৈশিষ্ট্য 
জীবনকে উপ্ঠ করা-_নারী সেখানে ধারণ করিয়া মূর্ত করে ও বৃদ্ধিতে 
নিয়োগ করে, আর এট! সাধারণতঃ এককালীন একককে ;- পুরুষ এই 
সময বহুতে উপ্ত করিতে পারে, তাই নারীর বৈশিষ্ট্য একগামিনী হওয়া, 
আর এটা তার সুস্থ মনেব সম্পদ । পুরুষ কিন্তু স্বভাবতঃই বহুগমন- 
প্রবণতা লইয়! জীবনধারণ করে। তাই আমি বলি, “হে নারী! তোমার 
স্বামী আদর্শে, চরিত্রে, জ্ঞানে ও সেবায় উচ্ছল থাকিয়াও যদি বহুভার্য্যাসম্পন্ন 
হন, আর তা" যদ্দি তোমার স্বামীর পক্ষে অমঙগলপ্রদ না হয়, -ছুঃখিত 
হইও না, বরং ভালবাস, যত্ব লও ;--দেখিবে তোমাতে তোমার স্বামী আরো 
তৃষি-প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন, চিন্তা করিও না! পুরুষ ষদি উপযুক্ত 
হয়, ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট ও আপ্রাণ থাকে-__জীবনটা যার একটা! 13)06999171 





পুরী সমুদ্রসৈকতে শ্রীক্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, জননীদেবী ও অনন্তনাথ 
(রপত্বীক মিঃ এ, সি, পাল দক্ষ! গ্রহণ করিতেছেন ) 


সমস্যা-সমাধানে মতবাদ ১৭৭ 


(নিরন্তর ) বিজলী-রেখার মতন দীপ্তি দিতে দিতে বয়ে যায়, তা"দেরই 
বনু-বিবাহ একান্তই সমীচীন-_সমীচীন কেন, নিতান্তই দরকার । আর 
ধারা স্ত্রীতে 10011000 (আনত ) হ"য়ে পড়ে, স্বী-নিষ্ঠা যাদের ভূতের মতন 
ঘাড়ে চেপে বসে-তা'দের বহু-বিবাহ ত+ দুরের কথা, মেয়েদের মুলুকেও 
যাওয়া উচিত নয়-_তা"দের নিজের 8০৩৮] 980181801101)-এর ( কাম- 
চরিতার্থের ) জন্য জাতিটাকে, বণ ও জীবন'গুলিকে জাহান্নামে দেওয়া! উচিত 
নয়। পুরুষের স্ত্বী-নিষ্ঠা একটা অসম্ভব ব্যাপার; ইঞ্-নিষ্ঠাই হচ্ছে স্বাভাবিক 
কথা। গ্তরীতে থাকৃবে ভালবাসা, মমতা! ইত্যার্দি_-্্রী হবে তাহার সহধন্মিণী | 
পুরুষের সত্রী-নিষ্ঠা যখনই হয়, জাতি ত+ তখনই সাবাড় হওয়া স্থরু করে-_- 
আর আজকাল ব্যাপাব৪ তাই হ'যেছে। শ্ত্বী-নিষ্ঠা যদি হয় তবে তো 
বহু স্ত্রী হ'লে সর্বনাশের ব্যাপার--একটা বিরাট ঘনীভূত কিন্তত কিমাকাবে 
পরধাবসিত হয়ই বা হবেই । গিনি আদর্শে অটুট, ন্ঘাদর্শ প্রতিষ্ঠায় আপ্রাণ, 
নারী ধ”্র তাহ।রই উদ্বান হষ| ছাড়া আর কিছুতেই তাহাকে নিজেতে অবনত 
করাইতে পাবে না, এমনতর পুরুষই বস্ততঃ বহু স্ত্রী গ্রভণে সমর্থ 7 
নতব। ইহ। যাভার নাই বনু স্ত্রী গ্রহণে সে খিন্ন, দুর্বল ৪ মুঢ় হইয়া 
পড়িবে তাাই মাশ! কর। যয । এ অমনতর ইষ্টনিষ্ট পুরুষের যদি বহু ্ী 
হয় এবং উপযুক্তৰপে বিধি-মাফিক যদ্দি 1১:০০ (সন্তান উৎপাদন ) কনে, 
তা"হলে সমাজ 9 দ্বেশ তেমনি মহান্‌ সস্থান-সম্ভতিতে ভরপুর হয়ে 
উঠবে । খধিরা ইহাই চাহিয়াছিলেন,-তাই বিধিও সেইরূপই দিয়াছেন। 
উতকুষ্ট পুরুষকে বহু শ্্বী বরণ করিলে নেই পুরুষেরই বহু উৎরুষ্ট সম্ভতি 
জন্মিতে পারে এবং সমাজের ভিতব যাহারা নিকৃষ্ট আছে তাহারা 
যাহাদ্দের নিকট উতক%&, তেমনতর অন্য শ্রী তাহাদের খোজ করিবে এবং 
বিবাহ করিবে ;_তার ফলে আধ্যসমাজ্-দেহই পুষ্টিলাভ করিবে এবং 
যাহারা তেমন উৎকৃষ্ট নয় তাহারা উংকৃণ্টের পৃক্গক হইয়া উৎকর্ষ ল'ভ 
করিবে +_ইহাই বোধ হয় জীবের স্বাভাবিক উতকৃঞ্টে অভিমুখী হইব[র 
সহজ ও সাধারণ উপায়। 

“একগামিনী হ ওযা নারীর বৈশিষ্ট্য হইলে ৭ অবস্থাবিশেষে বিধবা-বিবাহ ও 
সমাজের পক্ষে একাম্থ বাঞ্চনীঘ। শানে এইজন্তে বিধবা-বিবাহের বিধি 
দেখিতে পা্ষা ষায়। যদি কোন বিধবা নিঃসন্তান হয় আর বিবাহে ইচ্ছুক 
হয়, বুঝিতে হইবে সে তাহার স্বামীকে গ্রহণ করে নাই-_তাহার বৃত্তি গুলি 
কাহাতেও সার্থক হয় নাই-__তাই তার এ ক্ষুধা অতৃপ্ত। তাহাকে 
এমনতর অবস্থা উপযুক্ত পুরুষে ন্যস্ত করাই সমীচীন-_নতুবা তাহার দ্বারা 
সমাজ কলঙ্কিত হইতে পারে । বিবাহ করিলে সে নিজে এবং সমাজ ছুই-ই 


১ 
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অবনতির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে । আর মান্গষের যখন এ 
ক্ষুধা প্রথব তয়_-সে যখন কোন-কিছুতে দ্াড়াইতে না পারে, তা"র কাছে 
শত নিয়ম, শত সংকথা, শত বিভীষিক1 নিক্ষল,__অতএব তাহাকে পরিণীত 
ন! করিয়া নিয়ন্ত্রিত করা এক রকম ছুঃসাধ্য-_তা”র বিবাহ্‌ই বাঞ্চনীয় ।” 
প্রসঙ্গক্রমে আধ্য বিবাহপদ্ধতির মহান সম্পদ ও সুদ সমাজবন্ধন 
সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের আালেচনাব কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল। যথা £-- 
“আমার মনে ভয আধাছিজগণের অন্ুলোমী অন্তর-বর্ণের মিশ্রণে ষে 
যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাহার! বাস্তবতায় পিতৃবর্পেরই হযে থাকে--মাত্ৃবর্ণানু- 
পাততিক এ পিতৃবর্ণের ভিতরে £০%%61০1, বা থাকের যা-কিছু 016:07:07009 
(প্রভেদ ) তয মাত্র। আবার এদের ভিতব বিবাহাদি বাপ।রও এ থাক- 
অন্তপাতি অন্তলোমক্রমেই হ্যা উচিত-_আর এর ভিতর দিযে যে 2৫৮০7 
01 1১979901027 1086111019 (বংশাচন্রমিক বৈশিষ্টোর আবির্ভাব ) 
11)0881) অভলোম 189897018 তয সেগুলি জাতি ও কৃষ্টির একটা মহান 
সম্পদ স্বরূপ। কাবণ, এ মাতৃবণের 1০101১071)006-এর ভিতরে এ 
৪৮01৬178, 1)181)97 101111706  17911066গুলি :8৫0017900-উদ্ধ দ্ধ 
07011870510 078৪-এর 007৮5:৫-এ  এমনতরভাবে গজিয়ে উঠতে 
থাকে, যা'তে জাতি ও কুষ্টির ০০106102. 10) 2]] 1৭ 1)10050, 
11)50110100-এর আশীষ বহন করতে করতে গরিমামপ্ডিত হয়ে 
পরিস্থিতির 'অমরণ সন্মদ্ধির আধিপত্া বাস্তববাহী কবে তোলে । আর এই 
প্রত্যেক পিতৃবণ বা প্রতাক পিত-থাকেব একটা 9180106 09৫61010866 
7৮ শ্বতঃই থাকার দকণ মাতৃবর্ণের প্রতি-প্রত্যেকের তা'দের প্রতি একটা 
০%81101)7] 10০ থাকাষ 11010] উষ্টাপত কুষ্টিন্ত্রে সমগ্র জাতিটা যেন 
নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুপ্ন বেশখে এ 915,/0011)5 0৬81102)-এব 00159815 
91৮০-এ একটা! 10070] বিরাট ক্রমবিবর্ধনী ০:১৪৮৪114801010- উপনীত 
হ*য়ে থাকে দেখলে মনে হয়, সব মিলে যেন বির।ট এশ্বধাশাপী একটা 
পুরুষ । এতে ০01888-৮%7 তো স্থানই পায না বরং 018৭5-৮/071], এত 
বেডে যায যার ফলে কেউ-ভারা হলে সবার অস্তিত্ব যেন কে'পেই ওঠে । 
প্রতি-প্রতোকেই যেন চাষ তা"র পরিস্থিতির প্রতি-প্রতোককে নিযে আরো 
আরোতে বিস্তার লাভ করে নিজেকে হরদম আবো৷ ক'রে তুলতে । কারণ 
প্রতি-প্রতোকেই মনে কবে, তার পরিস্থিতির প্রত্যেকেই যেন তা*্র 
নিজের পক্ষে বাচা-বাড়ার পরম সম্পদ-_-বিপদে আপদে বক্ষা পাওয়ার সহজ ও 
ছুর্ভেদা দুর্গ, বৈশিষ্ট্যান্পপাতিক প্রত্যেকের উন্নতিই যেন প্রত্যেক নিজের 
উন্নত হবার পরম স্বার্থ। এটা তা"রা প্রতিনিয়ত বাস্তব জীবনে দেখতে 
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থাকে, প্রতাক্ষ করুতে থাকে_যা” আমরা আমাদের চক্ষৃতে এখন আর 
তেমনতর দেখায় অভাস্ত নই-_-যদ্দিণ বাস্তবিক আমাদের প্'পিপ!স্থিক থেকেই 
আমরা উন্নতভাবে বীচা-বাড়ার উপকরণ সংগ্রহ কবে থাকি আর নিজেদের 
বাহাদুরী ফলাতে গিয়ে অক্লানবদনে একটা ঢোক গিলেই একছের এ 
পরিস্থিতির অবদানগুলিকে,--07৮07৮-কে অস্বীকার করে ফেলি। 

“আধারুষ্টি কিন্ত এখনও দাঁড়িয়ে আছে তা"র এ মৌলিক দর্শনের উপরেই । 
এ দর্শনটা যা*দের কাছে যত কঠোর বাস্তব ভ"যে দাড়িয়েছিল, তারাই 
ভ'ষেছিলেন ব্রাহ্মণ । তাই তী"রা ছিলেন কৃষির জীবন্ত প্রতীক। আবার এ 
তাঃদেব 17051106লি 1308971108-এর ভিতর দিয়ে যখন 1)0709] 
011%780091909 হয়ে দাড়িয়েছিল, একটা ন্যাঁকে পরিণত হয়েছিল, তাদের 
সেই সন্ভান-সন্ভতিদিগকে বিপ্র বলা হ'ত বিপ্র মানেই হচ্ছে ১০০) সা) 
0919০ 17019111776 10880908, আবার এই বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যদের ভিতর 
অনুলোমক্রমিক সেই সেই অন্তর-বর্ণের সম্তানসন্ভতি যা"রা উৎস্থষ্ট হ'তে লাগ ল, 
এ 1010)07 1086120900গুলি মেয়েদের %01017776 01161781690, 97৪০-এবর 
ভিতব দিয়ে ০৬০79106015] 80900010000 2)0700:0-এ তাদের 60701)079- 
12611-এ সংস্থিত এ 1010101 17186100ুলি 1১990118109 10197060 
হয়ে, মূর্ত হযে, জাতিন 110801006গুলিকে 106] ও 0101) 20 581106195 
ক'বে তুলল । তাই তার! কোনক্রমে সমাজ হ'তে 1968:099 তো! ততই 
না-ব্ব গভীবভাবে 201181)0,01-8 ত+য়ে উঠত | 

“আর, জনের--প্রতিজনের--অমনতর ০৬৪,010218] 1)01079£০-ই হচ্ছে 
এ 201898153 :০- যা" দিয়ে জাতি পরম্পর একাদর্শপ্রাণতায় আকৃষ্ট হ+য়ে 
রুষ্টিপরিচর্ধযার ভিতর দিয়ে, অন্ুলোমী 17897010 91711, একগাট্টায় 
11017778] 6৮01901010-এ 6০1৮০ ক'রে থাকে । শুধুমাত্র 159603:18] 100602986 
9? 00081158601) যা” দিষে 1097507-এর প্রতি [09০401) 8010178000 বা 
270011011- 0101৮17)00. নয়, তাতে ওই 201)9916 0726 70810901700 
হতে হাতে একটা বিরাট বিকৃত 09]67188110-এ উপনীত হয়-_এক 
সংসারে পিতায শ্লথভক্কিসম্পন্ন, 90018115 17769798190 ভাইদের ভিতর 
ভ্রাতৃদ্রোহিতা যেমন ক'রে স্থান পেয়েছে-__এই তো ছুনিষাব হরদম দেখছি ! 

“তাই আবার ওরা পরম্পর প্রত্যেকেরই সর্বতোভাবে। আচরণীয় বলেই 
খধির| ব্যাখা! ক'রে গেছেন । অবশ্য এ সবই অনুলোমক্রমিক 11017898100. 
8001180101-এর ভিতর দিয়ে--জোরের দাবী দিয়ে নয়কো পুত্রের দাবী 
পিতার কাছে ধেমনতর কিংবা শিষ্যের দাবী গুরুর কাছে যেমনতর-__এই তো 
আমি যা" বুঝি । 


১৮০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকৃলচন্দ্ 
চাতুরর্ষণ্য £_ 


“বর্ণ জাতি নয়কো। বর্ণভেদ মানেই 0188898 01? ০1679 ( রুষ্টির 
শ্রেণী )-যা” নাকি একটা বা কতগুলি 180115-র (পরিবারের ) ভিতর 
পুরুষ-পরম্পরায় চল্ছে--তাই নিয়ে হ'ল বর্ণ। আব সেই সেই 1810115-তে 
(পরিবারে) সেই ০৪16৫-এর (কুষ্টির ) 1051109 ( বৈশিষ্ট্য )' গুলিও 
প্রতোক 11191519011-এর (ব্যট্টির) ভিতর 20016 115০1) ( আরও 
জীবন্ত )--তাই এই বকমে অনেক বর্ণ স্বাভাবিকই | সেইগুলিকে চারিটা 
88170 01518107)-এ (প্রধান বিভাগে ) ভাগ করা হ,য়েছে-বিপ্র, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ঠা, শূত্র। আর এ সব-দেশে আছেই, আর থাকৃতেই হ'বে। যে বণ 
বাঁ বর্ণগুলি 2081181) ( পুষ্ট ) করে এবং 61866 (উল্লসিত) করে ও 
[011] (পরিপূর্ণ) করে 1770861) 1056. 100. 8৪:10 (প্রেম ও 
সেবাঘারা ), সেই বর্ণ বা সেই সেই বর্ণ যা*দিগকে £815] (পুরণ) করছে, ত'দেব 
কাছে 802079]1]17 6৮৪70 2700. 80710175110) (স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা 
৪ 'প্রশংসা ) পেয়েই থাকে; কারণ তাদের 10975 (স্বার্থ ) 61869 
ও 616%%৮৪ণ. (উল্লসিত ও উন্নত ) ভস্চ্ছে 111) 1059১ 10007191)716211 
£70 ৪০:৮1০০ ( প্রেম, পুষি ও সেবাদ্ার! )। সেই রকমে ব্রাহ্মণ যার! 
তাস্রা অন্যান্ত বর্ণের সকলকে 101] ( পরিপূণ ) করে ব'লে তা'রা 
বলে, তাস্রাই বলেছে-_“বর্ণানাৎ ব্রাহ্মণো গুরুঃ1১ ক্ষত্রিয় বৈশ্ও যেখানে 
যেমন যতট্রকু--সেই জায়গায় ঠিক তাই তেমনি 80171756101) 8700. 298870 
( প্রশংস! ও শ্রদ্ধা) পেয়ে এসেছে । 

“তাস্হলে বর্ণভেদ- জাতিভেদ নয়কে | খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরায় এদের 
ভিতর কোন 910:1)09 (পার্থক্য) নেইকো, শুধু 10200078010 (0০800)60 
(সম্মানজনক ব্যবহার ) ছাড়া । তাই যে বর্ণ যত অধিককে ৪7109 ( সেব1) 
দিয়ে £019] ( সার্থক ) করতে পারে বা পে*রেছে, 26880 বা 902017862010- 
এব (শ্রদ্ধা বা প্রশংসার ) আসনও সেখানে ততখানি সে পায় বা পেয়ে 
এসেছে-_-তাতে আর বলবাব কি আছে? কারণ এ রকমট। করাই 
সমাজ ও জাতির দিক দিয়ে স্বস্থৃতা ও উন্নতির লক্ষণ। 

“বর্ণভেদটা যদি ঠেলে নিয়ে জাতিভেদে পর্যাবসিত করা যায় তবে যা, 
গোলমাল হওয়া উচিত তাই হুয়--তাই বোধ হয় হ'য়েছেও। বর্ণগুলি তো 
জাতি হিসাবে একই, কিস্তু বর্ণ তো জাতি নয়? কারণ জাতি তা-ই যা' 
নাকি কোন-একটা ৪০৫ (গুচ্ছ) থেকে 99০67 করে (উদ্ভুত হয়), 
যা'র ভিতর কোন সমাজ বা 1201510581-এর (ব্যক্তির ) 9167:7)09 
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(পার্থক্য ) থাকে না । আমরা সবই 4:80 ৪:০০%-এর (আধাবংশের ) মানুষ, 
তাই জাতিরও 91990৫0 ( পার্থকা ) নাই। আর মানুষের জীবনের 
ও যাঁপনের প্রয়োজনীয় যা, কিছু তার এক-একটা, এক-একটা 2870107 
(পরিবার ) যদি প্রধানতঃ ০৪19:০ করে এবং সবাইকে 1819) 
€ সার্থক ) করে ৪৪:5%1০০ ( সেবা ) দিয়ে, তাহ'লে যা"দের £1ঠ। ( পরিপূর্ণ ) 
কণচ্ছে, যাদের ঠ.০:৪৪%-কে (স্বার্থকে ) 0189৫ ( উল্লসিত ) ও 8৪৫৮ 
( কর্মঠ ) ক'রে তুল্ছে, তাদের সাথে 919779 ( পার্থক্য ) হওয়াটাই ষে 
ঘোর অস্বাভাবিক ব্যাপার । 

“তাই সত্যিকার বর্ণাশ্রম কোথায়ও কোনপ্রকার অবনতি তো! আন্তেই 
পারে না, বরং বর্ণাশ্রমের অভাবই সমূহ ক্ষতি এনে দিয়ে থাঁকে--আর 
হ*য়েছেও তাই । দিক্‌ দেখি বর্ণাশ্রম মাথাতোলা তা'র সমস্ত 9১:11)8 
£8£] ( সেবার উৎসাহ) নিয়ে-_ছু"দিনের ভিতর কি দাড়ায় ছুনিয়াটা 
অবাক্‌ হয়ে দেখে নেবে । আর আধ্যের বর্ণাশ্রম কতখানি যে 59391176 
€ বিজ্ঞানসম্মত ), কতখানি 798800,0]0 (যুক্তিযুক্ত) আর কতখানি 
9£701011 ( কাধ্যকরী ) তা, দে'খে স্তম্ভিত হ'তে হবে না এমনতর কেউ 
খানবে ব'লে মনে হয় না। 

“বর্ণাশমে 0809৭. (স্বণা ) কোথাও নাই-_বরং আছে %0777178102) 
(প্রশংসা ), আছে 1)00098] (সম্মান) আছে ॥981)9০৮ (শ্রদ্ধা ) 8৫ 
['89])80640] ( সম্র্ধী ) 80011718600 (আনতি )। আমবা প্রত্যেকেই 
প্রতোককে 1)8১:9 ( ঘ্বণা ) ঢুকিয়ে দিই তাহা পূর্বতনদিগের কথিত বর্ণাশ্রম, 
না ইহা আপনাদের তৈরী বর্ণাশ্রম? আপনারা অহং-কণ্ডতির জালায় 
অস্থির হয়ে 175650:19] (ঘ্বণাপূর্ণ) বর্ণাশ্রম ধর্ম তৈরী করতে পারেন, 
কিন্ত তাই ব'লে ত" তা"রাও যাঁ*কে বর্ণাশ্রম বলেছেন তা" তো আর তা, 
হবে না। আপনাদের হয়ত-_পৃর্বতনদের ভাব, ভাষা ও নিদেশগুলিকে 
পর্যালোচনা ক'রে দেখতে পারেন-__তা"দের 'প্রতি এমনতর অনুগ্রহ কর্বারই 
অবসর নেইকো। তাই বলে বিধান-বেষ্টিত দুর্ভেছ্য-বর্মাবৃত সেই মহান্‌ 
পুরাতনরা কখনই খিক্ন হ'বেন না। যতই আপনাদের চস্ক যত বেশী ও 
যত 509৮ (হুন্মতর ) আলোক-সহনশীল হ'য়ে উঠবে, সে আলোকে 
তা"দিগকে দেখতেই হ'বে-দেখবেনও--আর ভক্তি-অবনত হয়ে এখন- 
অশরীরী সেই তাদের চরণে মাথাটা কৃতার্থ হ'য়ে লুটে পড়বেই পড় বে-_ 
আমি ত' দেখতে পাই এই হচ্ছে তাদের বিরাট বৈশিষ্ট্য | 7)0081119-র 
(সাম্যের) যুগই আস্মক, £:869:01-র (ভ্রাতৃত্বের) যুগ্রই আন্থক, বর্ণ 
থাকবেই--সে লোক হ'তে লোকাস্তর ঘুরুবেই, মানুষের বাঁচা-বাড়াকে সার্থক 
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ক'রে তুল্বেই, যতক্ষণ পধ্যন্ত তা”রা! বীচা-বাড়ায় সার্থক হ'তে চায়। তবে 
এই বর্ণাশ্রম যত ৪800181007)-এর ( অঞ্জনের ) ভিতর দিয়ে 10817668 
(শ্বাভাবিক বৈশিষ্টা ) হ'তে হতে 109:9৫)-কে ( বংশাহুক্রমিকতাকে ) 
অতিক্রম করতে করতে চলে, এর 1086 (কৌশল ) ও 7716)683 
( উৎকৃষ্টতা ) ততই বাড়তে বাড়তে গিয়ে জাতি ও জনসমাজকে ততই 
আরোতর উন্নতিতে অধিষ্ঠিত ক'রে চালাত্তে থাকে +_-আর যেখানে তা" হয় 
না, সেখানে প্রত্যেককেই যে যে বর্ণের করণীয় যা” তা'র প্রথম ভাগ থেকেই স্থরু 
করুতে হয়--আর এর ভিতর দিয়ে জনগণের উন্নতির ভালমন্দ তারতম্য 
ইত্যাদি ঘটে” থাঁকে_আর 1)9:60165 ( বংশান্তব্রমিকতা ) বর্ণাশ্রমের 
বিশেষ বৈশিষ্টা এখানেই । 

“কিস্ত ধষিরা বলেন, সবাইকেই ব্রাহ্মণ হ'তে হবে এ বর্ণাশ্রমের ভিতর 
দিয়েই__ প্রাণপাত আলিঙ্গনে কৃষ্টিকে বা আধ্যরুষ্টিকে অবলম্বন ক'রে। 
আর ব্রাহ্মণ মানেই হ*চ্ছে-_নখদর্পণে তা"র যাঁকিছু জাতির বাচা-বাড়ার 
উন্নতি চলনার নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ ও লওয়াজিমা । 

“বর্ণভেদের গোড়ার ব্যাপারই হঃচ্ছে ০91৮97'৩ ( কৃষ্টি ), যা” দিয়ে জীবনকে 
বুদ্ধির পথে উন্নত করতে হ'বে। যা" যা” জীবন ও বৃদ্ধির পক্ষে-_দৈনন্দিনই 
হউক আর যেমনই হউক-_নিতা প্রয়োজনীয়, তারই এক-একটা! 01518101 
(বিভাগ ) নিয়ে বাঁ এক-একটা 896০৮ (দিক ) নিয়ে যারা জম]: 09 
করে (কাজে লাগিয়ে) তার আবার উন্নত নিয়ন্ত্রণ ক'রে মানুষের 
17699881619৪গুলি (প্রয়োজনগুলি ) £9]8] ( পরিপূণ ) করে তাদের 1১০176 
87১0 19907017)৫-কে (জীবন ও বৃদ্ধিকে ) ৪০7%196 (সেবা দিয়ে, তা*দিগকে 
উন্নত সম্বেগশালী ক'রে তুল্ছে, সে বা তা'রাই হয় বর্ণ ০? ৫01601 
207. 086 880০৮; আর এ যে-দেশে যারাই জীবন-বৃদ্ধির উন্নতপন্থী 
তাদের দেশেই যেমন ভাবেই হউক-_এ থাকতেই হবে; কারণ ওগুলি হচ্ছে 
মানুষের বেঁচে থাকা, উন্নত স্তরে চলার লওয়াঁজিমা ছাঁড়া আর কিছুই নয়কো। 
প্রয়োজনের সবগুলিকেই প্রত্যেকেরই যদি সব ৪৪9০৮ ( দিক ) নিয়ে 998] 
(ব্যবহার ) ক'রে নিজের জীবনকে ওগুলি ৪27) (সরবরাহ ) ক'রে উন্নত 
স্তরে চালাতে হয়, তা" এক-রকম অভাবনীয়--আর যদি করেও, তাহ'লে 
জীবন-চলনা এমনতর মন্থর হয়ে উঠবে, যার ফলে তাকে অচল বলেও 
অন্যায় বলা! হবে না। তাহলেই এ ৭1%18107 (বিভাগ) বা ৪৪09৫% 
(দিক )গুলিকে ০7]. ০00৮ ক'রে জীবনের 098৭৪ (প্রয়োজন )গুলি 
£018] ( পরিপূর্ণ) ক'রতে হলেই কা”কেও বা কা'দেরও ওর এক-আধটা! 
নিয়ে ০1. 00৮ করতে হ'বে--তা, বংশান্ক্রমিক ভাবেই হউক আর 
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0:0668810। (বাবসা স্বরূপ ধরেই হউক-কিস্ত করতেই হবে তা?। 
করতে হ'বে না, একথা কি আমর! কখনও কল্পনা! ক'রতে. পারি? 
আর এঁটে ষখন সম্তানসম্ততিক্রমে বংশ দমিকভাবে চলতে থাকে, তখন 
এ 861]] ৮০ আঅ০ ০০৮ 60০ 0000 01 5081 (কোন কিছু করার 
নৈপুণ্য )--ওটা ক্রমশঃই সম্ভান-সন্ভতিদের ভিতর 10860৮-এ (স্বভাবে ) 
পরিণত হযে উঠতে থাকে । আবার তার ফলে মেগ্ুলিকে 8115 
(সুশ্্মভাবে ) 800 ৪006710]5 ( শ্রেষ্টভাবে ) 98811 (সহজে) ০৮ 
[09 (উৎপাদন ) করার 61১80165 (সামর্থ্য ) 10) &0. 105906559 
89:0108 ( উদ্ভাবনী পপ্রতিভাদ্বারা ) মাথাতোল৷ দিয়ে ক্রম-পরিপুষ্টিতে চ*ল্‌্তে 
থাকে। তা'র ফলে মানুষ এ অমনতর 9105811%8 ( উন্নয়নকারী ) চলনার 
লওয়াজিমাও তাদের 89 8 862৮19001 1১617168770 1)006)171776 
(জীবন-বৃদ্ধির সেবান্বরূপ ) পে'তে থাকে । তারই ফলে আবাধ সমাঙ্গ ও 
দেশ প্রতোক 21501৮19581 (ব্ঙ্টি ) হিসাবে একটা উদ্দীপ্ধ দীপক সম্বেগশালী 
হ*য়ে নির্বাধভাবে চল্‌্তে চল্‌্তে চলে । এই হচ্ছে 09৫1-র বংশান্গ ক্রমিক 
বর্ণের তাৎপধ্য। 

“আবার এই বংশাহুক্রমিক বর্ণের গোড়ার ব্যাপারই কিন্তু এ আধ্য 
৫910:০-কে ( কৃষটিকে ) 10] ৪০7৮199 88 8 01518101. 01 18700 
(শ্রমবিভাগ হিসাবে হব স্ব সেবাদারা ) ০:০9 ক'রে প্রত্যেক 1)91778-কে 
(জীবকে ) 8০261078০ (ক্রমবদ্ধমান ) করা_-আর এতে প্রত্যেকে 
প্রত্যেককে 291] (সার্থক ) ক'চ্ছে ব'লে, প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের 
মতন 17019076806 &09 8091,6--( প্রয়োজনীয় ও প্রশংসিত )-- 
কাউকে কাউর 1£007০ ( অন্বীকার ) করা অসম্ভব। আর তা” যত সম্ভব 
হ'য়ে থাকে, বিধবস্তিপ্রীণ সর্বনাশও ততদূর ও ততখানি সম্ভব হ*য়ে ওঠে। 
তাই আমার এ 1998 (ভাব ) যারা 09186 8770 16010106-এর 
(জীবন ও বৃদ্ধির) পক্ষে 61%61776 ৪20 7:98301781919 ( উন্নয়নকারী ও 
যুক্তিযুক্ত ) মনে করে, তা'বাই তা” করুতে পারে । এর স্থবিধা যে এন্ঠার, 
যে-দেশেই হোক না কেন কিছুদিন এ চালালে আমার মনে হয় তাহাদিগকে 
এ ঠিক পে*তেই হবে| অবশ্থ এটা সাধারণতঃ দেশকালপাজ্রভেদেই__ 
অবস্থামাফিক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; তাই যেখানে যেমন আকারে এটা 
' সম্ভব-_7903:0 0:0568)19 (আরও লাভঙ্গনক ), সেখানে তেম্নি করে 
এটাকে 821) কর্তে (কার্যে লাগাতে ) হবে ।__এই হ'চ্ছে আমার কথা ! 

প্রত্যেকটী সমাজই যেন এক একটী পূর্ণ বিধান (389) )-_-আর এই 
বিধানের প্রধান প্রধান অঙ্গই হ'চ্ছে-_বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শূদ্র ₹ যে-কোন 


১৮৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্জর 


প্রকারেই হউক, যে সমাজ বাঁচিয়া আছে ও উন্নতিতে অগ্রসর হইতেছে 
সেখানেই এই চতুব্বিধ ক্রিয়া (191001107 ) আছেই; আব তা" যেমন 
কুস্থ ও সবল হইবে, সমাজের উন্নতিও তেমনতর হবে! তাই আমি 
বলি-- 

“িনি বা যাহারা ইষ্টে উপাসনা ও অন্তরক্তিকে অট্রট করিয়া__ অধ্যয়ন, 
গবেষণা, অধ্যাপনা, তাহার ও তাহার বজন ও যাজন, দান এবং প্রতি গ্রহের 
সহিত প্রত্যেক বাষ্টিকে নিজেরই বিভিন্ন মৃত্তিবোধে, তাহার জীবন, 
যশ ও বুদ্ধির সেবা করিয়া ব্রঙ্গ বা বুহতের ভাবে অবস্থান করেন তিনি বা 
তাহারাই ব্রাহ্মণ; যদি সার্থক হইতে চাএ--ব্রাঙ্গণ হইতে চেষ্টা কব, 
আর তাহা এমন করিয়া, যাহাতে রাঙ্গণত্র তোমাব স্বভাব "৪ চবিত্বে 
অন্তপ্রবিষ্ট হইয়া তোমাকেই মূর্ত ব্রহ্ম বলিষা মান্ষ বোধ করিতে পারে। 

“আবার যিনি বা যাহারা ইষ্টে উপাসনা ৪ অন্তরঞ্তির সহিত জানা, 
গবেষণা ইত্যাদির অন্রধাবন করিয়া, জীবকে ক্ষত 9৪ বেদনা হইতে ত্রাণ 
“৪ নিবাময় করিয়া জীবন, যশ ৭ বুদ্ধির সেবায় জীবনকে বাম্তবভাবে 
উৎসর্গ কবিষাছেন--তিনি বা তাহাদেরই ক্ষত্রিয বলা যায; যদি বীরন্বই 
তোমার কাম্য হয়, নিষ্ঠার সহিত ক্ষত্রিয়ত্বকে অভ্যর্থনা! কর। 

“আর যিনি বা ধাভারা ইট্প্রাণ হইযা উপাসনা! ৪ অন্গরক্তিন সহিত 
জানা, গবেষণা ইত্যাদির অন্ধাবন করিয়া তাহার উৎকধ এ প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশে, সেবায় মান্রষের প্রযোজন পূরণ কবিযা, অর্থ ৪ এশ্বধ্য আহরণ 
করিয়া, তংউন্নতিকল্পে মানষেব উদ্বর্দনের জন্য দান করিয়া সার্কতাকে 
অজ্জন কবেন, তিনি বা তীাহারাই প্রকৃত বৈশ্রা; যদি তোমার 
উষ্টপ্রতি্ঠাদাবা জনসেবায় মাভষকে সম্বদ্ধ কবি! নিজে সমৃদ্ধ হইতে চা ৪-- 
তবে বৈশ্বাত্বের আরাধনা হইতে বিমুখ হই € না।” 

“তা'হ'লেই এখনই আমর1 আনাদ্িজ সমাজের এইভাবে সংস্কার করিতে 
পারি । যাহাবা ব্রাঙ্গণ আছেন, এদেব প্রথম চাই খুব ক'রে আশকৃড়ে 
ধরা ইষ্ট-প্রাণতাকে--আর এটা বাক্য ও করেব ভিতর দিযে জীবনে ফুটিয়ে 
তুল্তে হ'বে-স্বাস্থ্যের সমীচীন নিয়মগুলির সহিত আচরণে । দৈনন্দিন 
জীবনে যা? 32900701010 9019 (ত্রাহ্গণা-কষ্টি 1, তা'ব সাধনা কিছু- 
না-কিছু ক'*রৃতেই হ'বে। আর এগুলি নিয়ে যতদূর সম্ভব 6:০706700081 
( ভীমবেগে ) 1)9)11০-এর ( জনদাধারণের ) প্রত্যেককে সেবার ভিতর দিয়ে 
তাদের অন্তরে এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে। ব্রাক্মণরা চাকুরী 
বাক্রী যাই-কিছু করুন--তা"দের জীবনকে উক্তরূপে চালিয়ে--আর 
যাকিছু-সব ! 


সমস্যা-সমাধানে মতবাদ ১৮৫ 


"আমার মনে হয় এমনি করতে করৃতে ইষ্ট ও পূর্তের সেবাই তাদের 
তয়ে উঠবে 00108] (ম্বাভাবিক ) চাকুরী--আর এই চাকুরী অযাচিত- 
ভাবে তীা"দিগকে ভরণপোষণ ক'রে পরম সমৃদ্ধির পথে বিয়ে যা'বে। 
ব্রাঙ্গণদের ভিতরে যদি স্বপ্তভাবেও 37817017018] 1708070৮ (ব্রাহ্মণ 
ধারা) বজায় থেকে থাকে--তাদের যদি শিখান যায 11) 1807008 
1011)0]96 (আপ্রাণতাব সহিত )--তোমার সামনে যাকিছু দেখছ এগুলি 
তোমার বা তোমার উষ্টেরই বিভিন্ন জাজ্জল্যমান মুত্তি, তোমার সুখ-দুঃখ, 
ভাল-মন্দ যা” কিছু চাহিদা ঠিক তেমনতরই ভাবে নানা রকমে এ'দের ভিতরে 
জাগরূুক আঁছে--অতএব [০0 60 061)618 288 707) 11) 10 1)8 0:09 
1) 1৫2 (অন্যের প্রতি তেমন ব্যবহার কর, তুমি অন্যের নিকট যেমন 
বাবহার পাইতে চা- দেখবেন ঘাম দিয়ে তাঁর 1800780০0-এর (অজ্ঞতার) 
জ্বর ছু*টে যা'বে-চলন, বলন ও সেবা-__-ততক্ষণাঁৎ এমনতর একটা! 1১089 
(হাবভাব) নিয়ে তা"্র চরিত্রকে উদ্দীপ্ ক'রে-_শারস্ত হবে যেন আর 
সে মান্চিষই নাই, সব বদলে যা"চ্ছে--এটা এইজন্য বল্লাম, ধারা সত্যিকার 
ব্রাহ্গণ ছিলেন এটা তাদের 11070)2]  178117766 (স্বাভাবিক বৈশিষ্টা ) 
ছিল। '্াদেব সন্তান-সম্ভতি-ধা"রা অত্ন্ত নিরুষ্ট অবস্থায়এ জীবনযাপন 
কঞচ্ছেন 181101%)00-এর (অজ্ঞতার ) কোলে--ধাক্কা বেশ ক'রে দিতে 
জান্লে ততক্ষণাঁৎই সাডা পাযা যেতে পাবে । 

“আর বর্তমানে ধাবা কায়স্থ আছেন সাধারণতঃ তা”দেব ক্ষত্রিয় বলে 
গণ্য করা যায়; তাহারা ইষ্ট বা আদর্শ 9 811)7017)10 01100:-কে (বাঙ্ষণয- 
কৃষ্টিকে) আপ্রাণ অবলম্বন করিষা মান্তষের 'প্রত্যেক 17)8851098)-এর 
(বাষ্টির ) 887৮109 ( সেবা ) দিয়া 19128 ৪2৭ 1)১900917)-এব ( জীবন এ 
বুদ্ধির ) যাঁকিছু বাস্তব ক্ষত ও অন্তরায় তাহাঁদেব প্রতিরোধ করিয়া 
অপসারণ করতঃ তাহাদের বক্ষা করিয়া শাস্তি স্থাপন করিতে পারেন। 
আর এখন এই উদ্দেশ্ট-পবিপুরণার্থ সামাজোর শান্তি রক্ষা করা ও 
99096159 70061028 ( শাসন-সংক্রান্তকার্য )গুলি 2907) (গ্রহণ ) 
করিতে পারেন_-আর তাদের আধা আদর্শ ও কুষ্টির পরিপোষণ-উদ্দেশ্ট্ে 
উদ্বদ্ধ ৪ অন্রপ্রাণিত হইয়া চাঁকুরীকে অবলম্বন করিলেও উন্নয়নের পথ 
নেহাঁৎ রুদ্ধ হইবে না, যদি চাকুরী তাদের জীবনের 191087967:81001)65] 
£01)0001-কে ( ধাতুগত কাধ্যকে ) অপঘাত না করে। যেখানে অপঘাত 
করে সেখানে তারা যদি 2)2109801৩-কে (আদর্শকে ) ত্যাগ ক'রে চাকুরীকেই 
1)112001016 ( আদর্শ) করিয়া লন তবে কিন্তু সর্বনাশ ! 

“বৈশ্যাদের 10917850120) (প্রধান কন্ম ) হচ্ছে বাবসা, 1000862) 


১৮৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্জ 


(শ্রমশিল্প ), ৫০10176:60 (বাণিজ্য ) ও 78091806920 ( বস্তনিশ্মীণ )- 
এর ভিতর দিয়া বৃহৎ হইতে বুহত্বর পারিপাশ্থিকের সেবা করিয়৷ সম্পদ- 
আহরণে ইষ্ট ও ০0162৫-এর (কৃষ্টির) পরিপোষণ করিয়া সার্থকতার 
ভিতর দিয়া নিজের ও পরিবার-পরিজনের পুষ্টি! উা*দেরও দৈনন্দিন 
জীবন অনেকটা ব্রাহ্মণের দৈনন্দিন জীবনেব তুল্য হওয়া নিতান্তই 
প্রয়োজন। তাহা না হইলে পাতিত্যের আক্রমণ হইতে এড়াইয়া থাকা 
এক-রকম অসাধ্য , কারণ, সর্বপ্রকার সম্পদ সর্বদাই তা'দের সেব! 
করিয়া থাকে। তাদের মধ্যে যদি এ সম্পদ আধিপত্য করিতে পারে 
তা”রা কেন--দমস্ত জাতির সর্ননাশ একদম সটান চলে এসে সবটাকে 
সাবাড় কর্তে কিছুই লাগে না। যখনই সম্পদ এই আধ্য বৈশাদের হৃদযে 
আধিপত্য করিয়া আদর্শ ও কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করিয়ছে, কৃতক্নতার লেলিহান 
ছুরি মদমোহিত বৈশ্ঠদের হাতের ভিতর ঢুকিয়া অম্বৃতবাহী 131:81701310 
৫8]107€-কে (ত্রাহ্মণা-কৃষিকে) অবসাদগ্রস্ত রক্তাক্ত কলেবরে ঘাড়-ধাক্া দিয়া 
বিদায় দিয়াছে_-আর তা"রই ফলে সর্বহারা, দিশাহারা, ক্ষীণজ্যান্ত জাতি 
আধ্যাবর্তের বুকে শিয়াল-কুকুরের মতন অনাদর ও অবহেলায় অবশ ও 
বিক্ষিপ্তভাবে প্রাণভয়ে ইতম্ততঃ বেকুব চলনে খু*রে বেড়াঁচচ্ছ । আজ যদি বৈশ্য 
্রাহ্মণ্যগর্ধে সেবার শূল নিয়ে রুদ্র অম্বতের ডাকে হুঙ্কার ছেড়ে, বুক 
পেতে আদর-আপ্যায্সিতের সহিত প্রত্যেককে আগলে ধরে-_আধ্য 
উমা কি ভঙ্গিতে যে এখনই নেচে উঠে” জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে অঢেল 
ক'রে দেন-_তা” আমাদের সুখ-কল্পনার দিগ্লয়েরও ও-পারে। 

“আধাধশ্মীবলম্বী 81১01161708 (আদিম অধিবাসী ) ধারা তারাই 
বাস্তবিক শুদ্র_-এক-কথায় তারাই হ+চ্ছেন শুচীকৃত বা আধ্যকত আদিম 
অধিবাসী । তাহাদের বৃত্তি এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশহযদের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক 
কাষ্যে সাহায্য কবা--আর এই হচ্ছে তা"দের সেবা--হাতে-কলমে কৃষিকাধ্য 
করিয়া 2৮ 10816718] 10:00006 (কাচা মাল উৎপন্ন) করিয়া জাতির 
সমৃদ্ধির হষ্টি করা-_-আর এই 1378117017)108]1 00100:-এর (ব্রাহ্মণ্-কুপ্টির ) 
সেবা করিতে করিতে 07891108117 (কাধ্যতঃ ) এই 7301770110108] 
০8169-এর (ত্রাঙ্গণ্য-কৃষ্টির) যত £000610788 (কন্ম) আছে তার ০৪৪% 
(উৎপাদন) করিতে করিতে যে নিনড় 9%:29716)9 ( অভিজ্ঞতা ) লাভ করা 
যায় সেই ০09911676-এর ( অভিজ্ঞতার ) ভাগ্ডার লইয়া জাতিকে 
সর্ধতোভাবে গড়ে তোলা । এই আধ্জাতির 09%11] 1006101. এর 
(উর্ধগামী গতির ) ৪৫০6167%110-ই ( বিবৃদ্ধিই ) হচ্ছে £:০০৮-এ (সম্মুখে) 
ব্রা্ণণ আর ০৪০/-এ ( পিছনে ) শুত্র। 


সমস্যা-সমাধানে মতবাদ ১৮১ 


“চাতুর্বপ্য বিভাগ কতকটা আমাদের 1০15-8581070-এর (শরীর 
বিধানের ) মতন। শুদ্র হচ্ছে এই আ11019 8৪6920-এব ( সমুদ্ধষ 
বিধানের ) ০%শণগা" (বাহক ) এবং ৪0)7১০11৬: (সহায়ক), যার উপর ভর 
দিষে এই সমাজদেহ চল্ছে। বৈশ্তদের [90707 (কর্তবা) হ'ল 
সমাজদেহকে সুস্থ ও স্বস্থ রাখা 95 09 8710015 01 10199) 001711101) 
৪20 £900 ( যথোপযুক্ত পুষ্টি এবং খাদা সরবরাহ দ্বার )। বৈশ্যশক্তি, 
এই 101706107. 018৫1)01:8 (কর্তব্য সম্পাদন ) করুতে যেদিন পরাজুখ 
হ'ল, সেদিন এই সমাছগদেহ ভেঙ্গে পড়লো। 36927801) ( পাকস্থলী ) 
যদি 0০5০০0% ( অসহযোগ ) করে, আমাদের 1)093-8586610-এর ( শবীর 
বিধানের ) যে অবস্থা হয় তাই হ'ল। এই বৈশ্যশক্তি যদি আবাব জাগে 
এবং 168৮, 1১881 ও 77-কে (পা, জদ্পিণ্ড ও মন্তিফকে ) 1)701১6, 
0100101018 49001)15 করে (উপযুক্ত পুষ্টি যোগায়), তবে আবাব 
সমাজদেহ জেগে উঠবে । 8০০5-85862৮-এর মধ্যে 1108৮ ( হদ্পিগু ) 
যেমন, সমাঁজদেহের মধ্যে ক্ষত্রিয় তেমন । 7০%1-এর মধ্যে ছু'রকম ০0118 
(কোষ ) আছে £--(01) 1010 69115 (সাদা কোষ ), (9) 700. ৫০]]4 
(লাল কোষ )। [89৫ ৫6118-এর (লাল কোষের) কাজ হচ্ছে 1)০৫5-কে 
56 (কার্যক্ষম ) বাখা এবং 208106%]. (পরিপোষণ ) করা 1১ 1186 1১701) 
01971106107, 01 7০৭ 17১1000 ( লাল রক্ত উপযুক্ত ভাবে বিতরণ দ্বারা ) - 
এবং »/1)0 ০6115-এর (সাদা কোষের ) কাজ হণচ্ছে 1)00-কে 1):969০? 
( রক্ষা) করা। ক্ষত্রিষত্তের মধ্যে এই ছু”টি £09602 (কার্য) আছে , একটা 
সমাজদেহকে 5৮ (কার্য্যক্ষম ) রাখা ও 708101817, (প্রতিপালন ) করা, 
আর একটি 9130886-এর ( রোগের) হাত থেকে 700096৮ (রক্ষা) 
করা। কিন্তু এই ছুই 719০৫-এর ৪1991 (যোগান ) নির্ভর করৃছে 
8601120)-এব ( পাকস্থলীর ) উপর | 

“সমাজদেহের 10810 (মস্তিষ্ক ) হচ্ছেন ব্রাঙ্গণ, যাদের ড011000 
(কার্ধাতা ) নির্ভর করুছে ক্ষত্রিয়শক্তি, বৈশ্যশক্তি এবং শুদ্রশক্তির উপর। 
তাঁরা যেমন যেমন এই তিন শক্তির নিকট ৪1১১০: 2700 1011) 
(সাহায্য ও সহানুভূতি ) পাচ্ছেন, তেমন তেমন 'এই তিনকে 9৪0186৫ 
০016:0] (নিয়মিত ও আয়ত্ত) কবৃতে পার্ছেন। এই চারিশক্তির মধো 
কেহই ছোট বড় নয়। একটা 17%00070য (সমন্বয়) ও ০০-০:৪10- 
6107।-এর ( সমবায়ের ) যোগে এদের মধ্যে একযোগে একতানে কাজ হনচ্ছে। 
কিস্তু ০০৫১-র মধ্যে ১:8%10-এর স্থান যেমন সর্ববোচ্চে এবং সর্বা উচ্চে 
থাকাটা 1985, ৪010801) ও 1১9৪7৮-এর 957866259০-এর পক্ষে নিতাস্ত 


১৮৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্দর 


দরকার, তেমন ক্রাহ্ষণকে উচ্চ বলে স্বীকার করাতে লাভ হচ্ছে 
অন্যান্য বর্ণের বেশী। ক্রাঙ্গণকে উচ্চ 11809 দেওয়াতে, যে উচ্চতা 
তার মধ্যে 170))978/ (স্বাভাবিক) হয়ে আছে, অন্যান্য বর্ণ চল্তে 
পারছে ঠিকমত তা'রই £51980০০-এ (নির্দেশে )। স্9৪০-কে বড় 
স্বীকার করা যেমন ৮০৫5-র অন্যান্ত অঙ্গের পক্ষে লজ্জার নয়, বরং পরম 
গৌরবের, তেমনি অন্তান্ত বর্ণের পক্ষে ব্রাহ্মণকে বড় ব'লে মানা তাদের 
বাচা-বাড়ার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ৪119:1০:-এর উপর শ্রদ্ধ। বেখে 
যদি তৃমি সমাজকে পুনর্গঠন করতে লেগে যাও, তবে সে সমাজ টিকৃবে-_ 
তা'র £&:০%/0, হবে [)98109. কোন প্রকার 3681009১-র (ঈর্ষার) স্থান এ 
সমাজে থাকৃবে না--অথচ £011 ০০-০7১০৮:০। ( পূর্ণ সহযোগ ) থাকবে । 
“বৈশ্বেরা যদি ভারতীয় ৫০100৪-কে ( কৃিকে ) 17908) ( অবজ্ঞা ) 
না করৃত তবে আমাদের দশা আজ এমন হ'ত না। যেদিন ক্ষত্রিষ 
ও ব্রাহ্ষণ্যশক্তি বৈশ্বশক্তির 8০0৮9 ৪৪])1)071 এবং ৫০-0199386107 
( বাস্তব পাহাব্য ও সহান্ভূতি ) হা"রাল সেই দিন থেকেই স্থরু হ'ল ভারতীয় 
৫9]1/-এর ( কৃষ্টির ) অধঃপতন! তা"রা করুল কি জানেন? ব্রঙ্গাদেশ, 
জাভা, স্থমাত্রা, বলিঘ্বীপ, এমন কি সুদূর মেক্সিকো পধ্যন্ত তা"র! বাণিজ্য- 
ব্যপদেশে চলে গেল; দেশ-বিদেশের রত্ুরাজি ও বিবিধ ধন-সম্তার এনে 
তা'র! ক্ষত্রিষ ও ব্রান্মণ্য-শক্তিকে বাচিয়ে রে'খেছিল। তা"দের সঙ্গে সঙ্গে 
গেল কিছু কিছু ক্ষত্রিয়েরা এবং ব্রাহ্মণের । তখনকার দিনে এই তিন 
শক্তির মধ্যে 10]1] ০০-০19০:80107) ছিল । এমনি করেই [0918], আধ্য 
৫81103০ দূর দেশে ছড়িয়ে প'ড়েছিল। কিন্তু কালক্রমে হ'য়ে পড়ল বৈশ্েরা 
৪61], বিদেশে তা'রা বিয়ে করতে আরম্ভ করলো এবং বিদেশের সঙ্গে 
এই বৈবাহিক সম্পর্ক তাদিগকে 5911-09002 ( আত্মসর্ধন্থ ) ও আধ্যকৃষ্টি- 
বিমুখ ক'রে তুল্ল। তা'রা চল্‌্তে লাগল তা'দের অনাধ্য স্ত্রী ও শ্বশুরের কথা 
মত। অনেকে বিদেশে বসবাস করুতে লাগল আধ্যকষ্টির সঙ্গে সমস্ত 
সন্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে। বৈশ্দের মধ্যে যা"রা দেশে রয়ে গেল তারাও এ 
বাহিরের বৈশ্যদের দেখাদেখি ০0169:০ ও ৪6৪৮৪-ক (কৃষ্টি এবং রাষ্ট্রকে ) 
৪81)007 (সাহায্য ) করা বন্ধ করে দ্রিল। এমনি করেই বেশ্যদের 
বিরাট অর্থ ও সামর্থা ০916৮76 ও ৪86৪6০-এর সেবায় বায়িত না হয়ে বায় 
বৃহতে লাগল তা'দের নিজেদের সুখ, স্থবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধিকরণে। 
997-51৫9০ (সেবা) বাদ দিয়ে 9210037090৮এর (ভোগের ) 89189 
(চাহিদ! ) বেড়ে উঠল, ফলে যা” হবার তাই হ'ল। এখানে বাহিরের সঙ্গে 
বৈবাহিক সন্বন্ধই আমাদের সর্ধনাশ এনেছে এরূপ বলা যাইতে পারে না, 


সমস্যা-সমাধানে মতবাদ ১৮৯ 


কারণ বাহির থেকে 7৪ 11000. ত' চাই-ই আমার | ভা না হ'লে জাতি 
ত? পুষ্টই হয় না। তবে আদর্শের ভাবান্ুযায়ী ও-রকমটা হওয়! চাই, নতুবা 
একদম সর্বনাশ! আর্য বৈশ্ঠেরা চিরকালই বাহির থেকে কন্তা নিয়ে 
এসেছে এবং 67000810৮০০: 110৮%6101 (উপযুক্ত পরিশ্রুতির মধ্য 
দিয়া) তাদের আর্ধা ক'রে নিয়েছে । বরাঙ্গণা-রুগ্রির সঙ্গে যোগ রেখে যদি 
বৈশ্ঠরা চল্ত তাস্হ”লে এই বাইরের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ তা'দের আত্মসর্ববন্ 
ক'রে তুল্তে পার্ত না। 

“এখনও যদি বৈশ্যেরা ইষ্টপ্রাণতার সহিত এশ্বধ্য আহরণ করিয়া তা' 
দিয়ে ইষ্টেব সেবা ও প্রতিার জন্য লেগে যায তবে সে 1079617)01 
আবাব মাথা তুলে দাড়াবে । [0790200/ কখনও মবে না, 0০27 
(ক্থপ্ থাকে। সুযোগ "9 স্থবিধা পেলে আবার দপ ক'রে জ'লে 
উঠে। [79017919 হচ্ছে করার ঝোক বা 1180]; (কৌশল ), 
যা" এক-এক মাছষে এক-এক রকম। যাঁঃ 19:91 বধ ভিতর দিয়ে 
&9001760 (-মাধত্ত ) হ'য়েছে তা" কখনও মবৃতে পারে না। বাহির থেকে 
দেখলে মনে হয, মরে গেল কিন্ধ ভিতরে বেঁচে থাকে । এই 17812001 
যদ্ধি 1)%85$070-এ ( কামে ) যুক্ত হয় তবে মান্গষকে অধঃপতনের পথে নিয়ে যায়, 
আবার ইষ্টে 100117109. হলে তাকে 62০00870098 ( ভীমকম্মা) ক'রে 
তোলে, প্রকৃত স্বাধীন ও অবাধ ক'রে তোলে । 

“আর সব বর্ণেরই ব্রাহ্মণ হওয়া লক্ষ্য ছিল। ব্রাক্ষণ তিনিই যিনি সনস্ত 
রকম করাকে এবং তা*র কৌশলকে এস্তামাল ক'রে 77866168115 (বাস্তবভাবে। 
সমস্ত জানাকে জে'নে সর্ধবভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছেন । স্থতরাং 797201102 
জানার ভিতর দিষা হাতে-কলমে তিনি বৈশ্ঠত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বকে জেনে পরে 
তিনি ব্রাহ্গণত্ধে পৌছেছেন। এইজন্য ব্রান্ণ যিনি, তার পক্ষে অপর 
সমস্ত জানাকে 2০020:01 ও 108101])0189 ( নিয়ন্ণ ও সামগ্রন্ত ) করা 
সহজ ও ম্বাভাবিক। এই জন্যই আমি বলি ব্রাঙ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য 
গ্রতোকের বাড়ীতে একটা 121১0786০0৮ (গবেষণাগার ), 'অন্কতঃ একটা 
2০৪৫০ 81)003$69 ( কুটীরশিল্প ) এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় তরিতবকাবী 
উৎপাদন-উপযোগী রুষি থাকবে, আর এ শিক্ষা স্্ীপুরুষ-নির্বিশেষে । 
আর এই শিক্ষা যদি আমরা এখনই £70:00060 করতে পারি তাতে 
যে 80৫1%] 07:99: গড়ে উঠ্‌বে সেখানে যদ্দি কখনও এক বর্ণের 
০০-০06:80101. নাও পাওয়া যায় তবে ৮710019 ৪৪০7 ভেঙ্গে পড়বে না, 
৪1899 করা সহজ হ'বে। আর বিপ্র যা'রা তা'দের ব্রাঙ্গণতেে পৌছাইতে 
গেলেই বৈশ্যত্বের ও ক্ষত্রিয়ত্বের সব জানাকে আয়ত্ত করতে হবে । এই 


১৯০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থৃকৃলচন্ত্র 


রকমটা হলেই সমন্ত বর্ণেব মধ্যে একটা ০০-07911786107; এবং ০91079] 
০০-01)071101, থাকৃবে। আর অন্লোম অনবর্ণ বিবাহের ভেতর দিয়েই 
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চতুরাশ্রম £-_ 


পখধিপ্রবর্তিত আধা চতুবাশ্রমের যেদিন থেকে বিলোপ-সাধন হইয়াছে, 
তখন হইতেই জাতিব অধঃপতন স্থুর হইয়াছে । জাতিকে বাচাইতে এবং 
বৃদ্ধি পাণয়াইতে হইলে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ জীবনে উক্ত চতুরাশ্রমের 
ব্যবস্থা প্রতিপালন অবশ্যকরণীয়। কারণ [,1%0-কে (জীবনকে ) চার ভাগ 
করিয়া 9111158190-এর (অঞ্জনের ) 88008%1 49৮6107)007)1-এর 
(ক্রমোন্নতির ) জন্যই বিশেষ শ্রম করিয়া 0০৭16956 8110. 93190107190 
(জ্ঞান ৪ অভিজ্ঞতা )উকে অঞ্জন করার উদ্দেশ্তে খষিরা এই চতুরাশ্রমের 
রকমারি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 

“যে জায়গায় থেকে হাতে-কলমে পরিশ্রম ক'রে অনুসরণ, পয্যবেক্ষণ, 
অধিগমন ও ধারণার ভিতর দিয়ে জাঁনাকে অক্জন করে" সতা অর্থাৎ 
যাহা জীবন ও বুদ্ধিব পোষণীয় ও যাতে তা” বৃদ্ধির পথে চল্‌্তে পারে, তা'কে 
লাভ করা যাষ, তাকেই আশ্রম বলা হয়। আশ্রম__খাও দাও আর ফণ্তি 
কর, পারিপাশ্বিক ছুনিয়ার ধার ধেরে না, খেয়াল-খুসীকে বেপরোয়া 
চালাও_-এমনতর জায়গ নয়, বা এমনতর কিছু নয় ₹-_বরং অটুট ইঠ্টপ্রাণতায় 
উদ্দীপ্ত ভ'যে সেবা, সহান্ভৃতি ও সাহচধ্যের ভিতর দিয়ে প্রত্যেকটা 
পারিপাশ্থিকের জীবন ও বৃদ্ধির বাধাকে সরিয়ে যথাযথভাবে তা"র 
পোষণীয় ৪ ভরণীয় যাবত যাঁ-কিছুর ব্যবস্থা করে, প্রতি-প্রতোককে 
জীবন ও বৃদ্ধির ছ্যৃতিসম্পন্ন ক'রে, প্রত্যেক অন্তরে নিনড় ও নির্ধাত- 
ভাবে ইষ্ট-প্রতিষ্টায় তা"দিগের অবাধ চলনে অমরণের দিকে চালিয়ে 
দেওয়া--আর এই করতে গিয়ে মান্তষের ভক্তি, জ্ঞান ও সহজ-কন্মপ্রবণতার 
চলনে ইষ্টসাক্ষাংকার হ*য়ে আপ্রাণ মঙ্গলময়তায় যা” হবার তাই হয়-_ 
এই তো গেল আশ্রমের কথ! ! 

“আর মান্তষের যে চতুরাশ্রমের কথা বলা হয়েছে ও ইচ্ছে, মানুষের 
জীবন ও চলনার ক্রমবিকাশ ও বিবদ্ধনের চারিটা থাক। প্রথমেই হচ্ছে, 

ঘ ব্রন্মচর্যাশ্রম অর্থাৎ যাহাতে মানুষ বৃদ্ধি পায়, আর যা দিয়ে সে অজানার 
ভেতর থেকে জানাকে কুড়িয়ে নিয়ে পারিপাস্বিক প্রতোক অন্তরে দীপ্ৰ 
হয়ে ওঠে ইঠ্টপ্রাণতা অবলম্বন ক'রে-_তী'রই চিস্তন ও আচরণ__এই 
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হচ্ছে সত্যিকার ব্রহ্ষচধ্য। আর এই করতে গেলেই মান্ষের যা-কিছু বৃত্তি 
আছে সবগুলিকেই এতে লাগাতে হ*বে--তা" সব রকমে, আর সে বুত্তি- 
গুলি লাগাতে গেলে এ করার অপলাপ হয় সেগুলিকে আলাদা ক'রে 
অকেজোভাবে রাখতে হ'বে। আবার যখন তা"র দরকার হ'বে সেই বকম 
স্থান বা অবস্থায় ভাতে তেমনি ক'রে প্রয়োগ কর্‌তে হণবে যাতে নাকি 
এ সত্য- অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধি _পোধিত হয় বা উদ্দীপ হয়; এই হচ্ছে 
ব্রঙ্গচযোর কায়দ! | 

“কিস্ত এটা বেশ করে মনে রাখতে হ'বে-এর প্রথম ও পরম 
উপাদানই হচ্ছে অট্ট ও আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতা; এ যেমন ক'বেই হৌক-- 
এটাকে পুষ্ট করতে হ'বে-আর খুব-সে করে অমোঘ ও নিনড়ভাবে 
বাড়াতে হখবে। আর এ যত পুষ্ট এ পরিষ্কার ভবে, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা 
একটা শাস্ত অভিবাক্তিব ভিতর দিয়ে ততই তীর শুয়ে ঈাডাবে আর 
এই দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতাই হচ্ছে এ পথ অতিক্রম করার একমাত্র পদক্ষেপ। 
যখন এমন ক'রে মান্য তা'ব এ ইটষ্ট-আশ্রয়ে অটুট হয়ে, সত্যকে জেনে 
স্থায়ী হয় অর্থাৎ যেমন ক'রে বা যা” করলে যেমন যা” হয়--আর তা” যা, 
কবে জীবন ও বৃদ্ধিকে ধরে রাখতে পারে--তা” জানা একটা সহঙ্জ 
নিশ্চয়তা লাভ করে;-তখনই সে তা*র অন্য পারিপাশ্বিককে স্থান দিখে 
বক্গা, পরিপোষণ ও পরিপালন করুতে পাবে । সে তখন তা"দের আশ্রযস্থল 
হওয়ার উপযুক্ত পাত্র হয়ে ঈ্লীভায়--আর এই হ'ল গৃহস্থ আশম্রে 
স্বর জীবন। 

“আবার এমনি ক'রে সেবা, সাহচর্য "ও সহান্ুভৃতির ভিতর দিয়ে 
ভয়োপর্ধ্যবেক্ষণের চলনায় চল্তে চল্তে, করার ভেতর দিয়ে জানাকে অক্ষন 
করতে কর্তে, ইষ্টপ্রাণতায় আরোতর হ'তে হ'তে তোমার অন্তর এমনতর 
'একটা বিস্তারে এসে পৌছুবে_ যাতে আশ্রয গ্রহণ করে স্থিত হযে, 
অন্যের স্থিতির উপযুক্ত হ”য়েছিলে তাব দকণ তোমাব এ গৃহস্থাশ্রমে থেকে 
তোমার পরিবার-পারিপাশ্থিককে যেমন যেমন যা” ক'রেছ_-সেটা আর 
তোমার জীবনের পক্ষে অত্যন্তই ছোটী, দম-আটকান মতন ব'লে মনে হবে, 
বৃহত্তর পারিপাশ্থিকের ডাক তোমাকে উদ্বাম্ত ও উদ্দীপ্ত কে তুল্ছে ব'লে 
নিয়তই তোমাৰ মনে একটা ছে'ংছে'তানি ভাব মাথাতোলা দিতে থাকবে 
মনে হবে তোমার ইষ্ট উপভোগ ইট্টপ্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে আরোতর 
বেগে না চল্লে যেন জীবনটা তোমার নিনড় স্থবির হয়ে উঠছে।-_ 
এ হচ্ছে তোমার বানপ্রস্থের ডাক--অর্থাৎ বিস্তারে গমনের ডাক-_বন 
মানেই হচ্ছে বিস্তার। তোমার চলনাকে আর কেউ আট্কাবার নেই, 


১৯২ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ধুকুলচন্দ্ 


তাই এ বিস্তারের স্থান বনকেই মান্য ঠিক ক'রে নিয়েছিল তখন, 
খন তুমি গৃহস্বাশ্রমে অমনতর ভাবে দীড়াতেই পারুলে না, করার ডাক, 
চলনার ডাক তোমাকে নিয়ত এমনতরই ক'রে তুলেছে, যাতে তোমার 
জীবনধারণ-উপযোগী প্রয়োজনগুলো ধীরে ধীরে আরো! আরো! ভাবে ক'মে 
যাচ্ছে, অথচ এই কম দিয়েও তুমি বেশ ঝর্ঝরেভাবে জীবনযাপন ক"র্তে 
পার্ছ। এতে এ গণ্ডীতে থাকা তোমার আরও মুক্তিতে যেন জোর করে 
হাত ধ'রে একটা পরম আবেগম্য টানে বিস্তানের প্রলোভনে বিহ্বল ক'রে 
তুল্ছে--তুমি কি আর দাড়াতে পার? তোমার ছেলে, খেয়ে, নাতি, পুতি 
যারা আছে তা'দেন উপর তোমাব এ আশ্রমে যা” কিছু কগবরেছ ব। যা” কিছু 
কর্তব্য তা"র ভাব দিমে দিলে ছুট--আর কি ! 

“আরম্ভ হলো তোমার বুভত্তর জীবন--নন্দিত বিছছিণ -লানিপিস্থ 
আশ্রম । এই বিস্তারের বুকে দাড়িয়ে তোমান জীবনের চলন। আরোতর 
বেগে ছুটতে লাগলে! । গৃতস্থাশ্রমে অনভ্য।সেন দরুণ তোশার জীবনের 
প্রয়োজনীয় উপকব্ণ_যেমন যেমন করুলে তোমান এই চলা আবও অবাধ 
হ'তে পারে তার জন্য হয়তো বেহিসাবী ভাবে আপ্রাণ টানে কত রুচ্ছ, 
সাধনা ক'রে তোমার এই বাঁচন ও বর্দনটাকে যাতে আরও কায়েম করতে 
পাব অক্টি নগণা প্রখোজনের ভিতর দিযে আপ্রাণ চেষ্টা তা" সব কবায়ত্ত 
ক'রে নিলেঃ তা'তে সিদ্ধ ভ'লে তুমি-_জীবনের চিন্তাও ভুলে গেলে, 
মৃত্যুকে ভাববার আর অবসর বইল নাঁ_ভৃত্যেব মতন পরম গতিতে 
অবলোকন করতে করতে, স্থিব চিত্তে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির পথে 
তা'রই সেবায় আপনভোলা উদ্দাম ইট্টপ্রতিষ্ঠা নিয়ে চিন্ত।, চলন, বাক্য 
ও কম্মে জীবের জীবন, ব্যাপন ও বর্ধনের পন্রিবেশন নিয়ে আত্মপ্রসাদের 
আবেগে চল্তে লাগলে । 


“এর ভেতবেও হঠ্টপ্রাণতায় উদ্ধদ্ধ তোমার পধ্যালোচন।, পরিবেক্ষণ, 
পরিবেশন ও নিষস্থণ ইত্যার্দি চলতেই লাগলো। তারপর এমনতর 
চল্তে চল্‌্তে & চলনাই নিয়ে এল তোমার সন্ন্যাস ;_অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মচর্ধা 
আশ্রম থেকে এতদূর পথ্যন্ত যা” ক'বেছ, ষা* হয়েছ, এমনকি তোমার আক্রহ্গস্ত্ 
পয্যস্ত যা” কিছু সব ই্রনিক্ষিপ্ত হযে তা"তে ন্যান্ত হ'য়ে উঠলো আর এই 
ভখলো তোমার সন্ন্যাস আশ্রমের সুরু | তা হ'লে একবার কল্পনা করে 
দেখুন, প্রতোক আধ্য দ্বিজেরই একটা শেষ পরিণতি হস্ত উষ্ট-উদ্ব্ধ 
একটা! বিরাট সার্বজনীন মন্থশ্যত্বে__ প্রত্যেকেই যেন একটা বিরাট জন- 
সাধারণের প্রত্যেকেব প্রতিনিধি_মায তা'দের প্রাতোক খু'টিনাটার-_ 
আর এই গজিয়ে উঠতো! একট! অটুট আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতার মেরুদণ্ডের উপর । 
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তাহ'লে দেখুন এ সভ্যতা ছিল কি সভাতা! ছুনিয়ার কোন জাতিই 
এখনও এর পরিকল্পনাও করতে পেরেছে? প্রতোকেই ছিল বাস্তব 
হাতে-কলমে-গড়া ভক্তি, কন্ম ও জ্ঞানের জান্ত উস 1” 


অস্পৃশ্ঠতা £₹__ 


্বাস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যেই এক সময়ে ছু'ত্মার্গের গ্রচলন 
হইয়াছিল। প্রাচীন যুগে ইহা কতকগুলি নিদিষ্ট ব্যাধিগ্রস্ত ও ত্পণিত 
কশ্মজীবীদিগের মধ্যে মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু পরবর্তী কালে উহা 
সমাজ ও জাতিগত হইয়া উঠিয়াছে। যাজ্জবন্ধ্য, মন্ত, যঙুর্ধেদ প্রভৃতি 
সকলেই নানারকমে হুষ্ট ও অপবিত্র খাগ্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন । 
শ্মাঙ্গে বৈষম্য স্থ্টি করিষা সম্প্রদায়-বিশেষকে নিধাতিত করিবার 
উদ্দেশ্টে কোন দিনই এ প্রকার ব্যবস্থা ছিল না। শুদ্ধ স্বাস্থ্ারক্ষাকল্লে 
এবং সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই তাহারা 
এরূপ নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ব্যাধিগ্রস্ত,। কু-আচারসম্পন্ন ও 
অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি হইতে দূরে থাকা যে সমীচীন তাহা €বছ্য এবং মনন্তত্ব- 
বিদগণ একবাক্যে স্বীকাব করিষা থাকেন। খধিবাও এইজন্তই ইহা দিগকে 
অন্পরশ্ত বলিয়াছেন, ঘ্বণার বশবন্তী হইয়া নতে--কেবলমাত্র শারীরিক 
এবং মানসিক স্বাস্থ্য-প্রতিপালনের দিকে লক্ষা রাখিযা | 

“খষি, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতের! বলেন, অন্ন বা! আভাধ্যবস্ত এমন কি 
দাতার মানমিক ভাবকেও বহন করিয়া থাকে, তাহা হইলেই কাহারও 
নিকট অন্ন গ্রহণ করিতে হইলে যাহাতে উন্নত মানসিক ভাবকে পাইতে 
শারি তাহাই করা উচিত। আবার যাহাতে ঘ্বণা, অপ্রবৃত্তি, অস্বচ্ছন্দতা! 
বা মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এমনতর স্থান, পাত্র ও আহাধ্য হইতে 
বিরত থাকাই উচিত । কারণ স্বাস্থ্য যেষন মনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারে মনও তেমনি স্বাস্থ্কে বশে আনিতে পারে, তোমার মন যত 
শুদ্ধ, সুস্থ ও সবল থাকিবে, তোমার স্বাস্থ্যও অনেকাংশেই তা'র অন্গসরণ 
করিবে ;_-আব এই স্বাস্থ্য লাভ করিতে গেলেই নজর বাখিতে হইবে 
তোমার পারিপাখিকের পরিশুদ্ধতাঁর প্রতি); অশ্ুঞ্দ পাঁরিপাশ্থিক স্বাস্থ্য 
ও মনকে ত বিগড়া্টযা দিতে পাবে এমনতর আর কমই আছে। 

"ব্যক্তি, স্থান এবং অবস্থা-বিশেষে খাদ্যগ্রহণ সম্বন্ধে স্পৃশ্যতা বা 
অন্পৃশ্ততাঁর কথা উঠিতে পারে, তাই বলিয়া কোন সম্প্রদায়বিশেষ কখনও 
অস্পৃশ্য হইতে পারে নাঃ তাই সামাজিক হিসাবে স্পৃশ্ঠতা অস্পৃশ্ততা কোন 
কথাই আমি বলি না। এখানে সংসঙ্গে যার যেমন ইচ্ছা সে তেমন করে, 
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কেহ মুসলমানের সঙ্গে খায়, কেহ খায় না। যে থায় নাতাহাকে খাইতেই 
হইবে এমন কথা আমি বলি না। সকলের হাতে খাইলেই যে আমরা 
উদ্ধার পাইয়া গেলাম সে বুদ্ধিও আমার নাই; আবার সকলের হাতে না 
খাইলেই যে শুদ্ধ হইলাম তা*ও বলি না। স্পৃশ্ঠতা, অন্পশ্ততার আন্দোলন 
দিয়া দেশের বেশী-কিছু উন্নতি হইতে পারে পে বিশ্বাম আমার নাই । 
যখন ভাই ভাইকে পৃথক করিয়া দেয়, এক ভাই আব এক ভাইয়ের সঙ্গে 
একত্র খাইয়াও বিরোধিতা করে, তখন খাইলেই যে মিল হইবে তা, 
নয়! আমার মনে হয় সেবা আগে দরকার । অন্যের রাধা খাই বানা 
খাই কা'বও সুখ-স্থবিধা যাতে মামার দ্বারা হয় সেজন্য যদ্দি চেষ্টা করি, 
তা*তে যতটা ফল 'বে--তা"র তুলনায অস্পৃশ্যতা-বজ্জনের ফল কিছুই নয়। 

“অনুন্নত, অন্পৃশ্ত-_এ সকল কথা আমার স্বীকার করতেই ইচ্ছা করে না। 
আমার মনে হয় তা"দের হীন, অস্পৃশ্য ব'লে বলে আরো হীন ক'রে দেওয়া 
হচ্ছে, আর তা"দের আলাদা সম্প্রদায় ক'রে দেওয়া হচ্ছে! তাদের উন্নত 
করতে হ'লে প্রাণপণে তাদের সেবা দাও, তাদের ভালবাস, তা'দের 
সমাজ, স্বাস্থ্য, শিক্ষ। ও শিল্পের উন্নতি কর এবং তারা যাতে উতৎকৃষ্টদের 
সংস্পশে বেনী থাকতে পাবে তা'র উপায় কর। এমনি ন| করলে কি অমন 
ক'রে হয়? আর জাতির ভিতর জমাট বাধন থাকে অন্থলোম অসবর্ণ বিবাহে 
মাহা এক জাতি হ'তে অপর জাতিতে ছিটকে যেতে দেয় না অথচ 
বর্ণবিভাগ বা এ্রেণীগুলি থাকে ঠিক; কাজেই বিধিমাফিক অন্থুলোম অপসবর্ণ 
বিবাহের যতদূর সম্ভব প্রচলন অস্পৃশ্ততা-দুরীকরণের প্রধান ও একমাত্র 
উপায়।” 

ছুত্মার্গ হইতেই “অনুন্নত” “অস্প্রশ্ত” ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের উত্ভব 
হইয়াছে । আর সাম্প্রদায়িক সমশ্তাই আজ দেশ ও জাতির পুনরুখানের পথে 
প্রধান অন্তরায় স্থষ্টি করিয়াছে । এই অস্পৃশ্ট ও অনুন্নতের কল্যাণ কোন্‌ পথ 
অবলম্বন করিয়া হইতে পারে তাহা লইয়া নানা মতবাদ এবং সাম্প্রদায়িক 
ভেদবুদ্ধিতে দেশ ও জাতি বিব্বস্তির চরমে পৌছিয়াছে। এই ছুদ্দিনে জাতি- 
সংগঠন উদ্দেপ্তে এই মহান্‌ অন্তরায়ের সমাধানের জন্য শুশ্রঠাকুর 
কথাপ্রসঙ্গে যে মীমাংসা-বাণী দাঁন করিয়াছেন, নিয়ে তাহার আলোচনা উদ্ধৃত 
কর! হইল £- 

প্রশ্ন । বাংলার নবশায়কেরা কোন্‌ জাতীয়? আচাধ্য রঘুনন্দনের 
ব্যবস্থান্ুসারে তো বাংলায় ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পর্যন্ত নাই--সবই 
নাকি শৃদ্র? 

শ্রীত্ীঠাকুর। নবশায়কেরা আমার মনে হয় এ বৈশ্যবর্ণেরই অন্তর্গত 
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নয়টী শাখা বা বৈশ্তাচারপবায়ণী নয়টা শাখা । বিশেষ বিশেষ বৈশ্ববুত্তিকে 
ওরা পুক্রষানগক্রমে 87996181156 (বিশেষভাবে অনুশীলন ) ক'রে চলত 
বিশেষতঃ যা" নাকি মান্টষের 11070901869 নিত্যনৈমিত্তিক ৪৪:৮1০৩-এ 
লাগে। 

জানি না আচাধ্য রঘুনন্দন কি বলে গিয়েছিলেন ; কিন্ত তিনি হয়ত 
সংক্কারহীন দ্বিজ- আধ্যকৃষ্টির আচার ও নিয়মকে যারা মান্ত না, না 
'মেনে পাতিত্য অভিমুখে চল্ছিল-_এঁ তারদগকে নির্দেশ করেই ওই কথা 
বলেছিলেন। দ্িজগণ যদি আধ্যাচার ও সংস্কারবিহীন হন, পাতিত্য 
তা,দ্দিগকে শুর ০৪৪৪০:-তে ( শ্রেণীতে ) নিয়ে ষে'তে থাকে--সেই হিসাবে 
তা'রা শুদ্র হ'তে পারে । তাই ব'লে তা'রা শুদ্রজাত নয়কো | কিন্তু আচাঁর- 
বিহীন হ'লেও মাহুমের অন্তর্নিহিত 1)8010/গুলি দশ বিশ হাজার বছরেও 
নাকি মরে যায় না_এ আপনাদের বিজ্ঞানেরই কথা । 

তবেই তা"দের যদি গোত্রজ্ঞান থাকে--আর যদি আধ্যাচারপরায়ণ হয়, 
আধ্য ইষ্ট ও কণ্টিকে যথাযথ আপ্রাণতায় অব্লম্বন করে, ভাস্হলেই আবাব 
তা'রা ষে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে সে সন্বন্দে আমার তো কোনই 
সন্দেচ নাই। তাই আমি বলি, “ফে'রো, উঠে দাড়াও, ইষ্ট ও কৃষ্টিকে 
আপ্রাণতার সহিত তা"কৃড়ে ধর, আধ্যাচার ও সংস্কারাদ্দির যত পার 
অনুধাবন করতে থাক-ন্বমহিমায উদ্ভাসিত হযে তোমার সব দিগন্তে 
তাক্‌ লাগিয়ে দাও !' 

প্রশ্ন । তাছাড়া, বাংলার সাহা, শুড়ি ও ন্বর্ণববণিকগণেরও তো 
অন্নজলাদি অস্পশ্--তাস্ট বাকেন? এদের এত হীনত্ব এলো কোখেকে ? 
এরই বা প্রতিবিধান কি? 

প্ীপ্ীঠাকুর। সাহা, সুবর্ণবণিক ইত্যা্দিরা বৈশ্য বলেই আমার মনে 
হয়। সাহাঁ_যাহারা মদ চোলাই কর্ত, মদের ব্যবসা কর্ত, দেশের পক্ষে 
অত্ান্ত ক্ষতিজনক জেনেও নিয়মকে অস্বীকার ক'রে তা'দের এ উপক্গীবিকা 
চালা'তে থাকল, তা'রাই চোলাই-করা সাহা শুড়ি বলে পাতিত্য-লাভ 
কর্ল। প্রতিলোমজ শৌগ্ডিক এরা নয়-_শৌগ্ডিকের ব্যবসা অবলম্বন ক'রে 
দেশের অকল্যাণ সাধন কণচ্ছিল ব'লে এরা হয়ত শুড়ি নামে অভিহিত হঃয়েছে। 
আর ন্ুবর্ণবণিকেরা দেশের 70:99198 ৮৪8100 (বহুমূল্য সম্পত্তি), সোণ। 
অন্তদেশে রানী করে, দেশের ঘ্9৪1৮-কে 2081011991816 কারে অন্যদেশের 
88111) বাড়িয়ে, দেশকে দুর্বলতায় সমাহিত করে নিজেদের বৃতিস্বার্থের 
'সেবা করত বলেই তা*রা! পতিত হয়েছিল আরো শুনি, এরা নাকি আধ্য 
আদর্শকেও বহুদিন ধরেই 180০7৩-ই ( অস্বীকারই ) ক'রে আস্ছিল, তা'ও 


১৯৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্তর 


একট] কারণ হ'তে পারে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ওরা খাঁটি বৈশ্ঠ ব'লেই মনে 
হয়। আর সব পাতিত্যেরই প্রতিবিধান হচ্ছে, পাঁতিত্য-উৎপাদনী 
প্রবৃত্তিগুলিকে 709::008615 ( ইচ্ছাপূর্বক ) 1111)1% ক'রে (বাধা দিয়ে), 
1800: ( অগ্রাহ) ক'রে সপারিপাশ্থিক নিজের উন্নতিপ্রদ যা” তাকে 
80615615 অটুটভাবে আ”+কৃড়ে ধরা ই ও কৃষ্টিকে জীবস্ত করে তোলা, 
আর সেই আচার ও অভ্যাসে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা যে আচার ও অভ্যাসের 
ফলে ইষ্ট, জাতি ও কৃষ্টির স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা অঙ্ষুপ্নভাবে সম্থদ্দি-তৎপর যা'তে 
হয় তাকেই নিজের বা নিজ প্রবৃত্তি-চাহিদার স্বার্থ ক'রে তোলা_মার 
ওরই ভিতর দিয়ে নিঙ্গেকে সর্ধবতোভাবে সমর্থ, উন্নত ও সংবৃদ্ধ ক'রে তোলা 
-_এই হুঃচ্ছে যা-কিছু অবনতিরই মোকৃথা উন্নত প্রতিবিধান- সহজভাবে যা' 
আমার মনে আসে। 

প্রশ্ন । আচ্ছা, অনজলাদি কোন্‌ কোন্‌ জাতির গ্রহণীয়? অবিলঘে 
কোন্‌ কোন্‌ জাতির মধ্যে অন্নজলাদি প্রচলিত হইলে জাতির সমূহ উন্নতি 
অনায়াসে হইতে পারে? আর কোন্‌ 1)1101010-এর (নীতির ) উপর 
ধাড়াইয়া আধাসমাজে এই বিধি প্রচলিত হ্য়াছে ? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । অন্নঙ্গলাদি ভোঙ্গন-সংশ্রব উষ্ট-প্রাণ দ্বিজসংস্কারী যাঁরা শুধু 
তা'দেরই ভিতর চলিতে পারে। আর ইট্টপ্রাণ শূত্র, অন্গলোমী উচ্চ শূত্র 
--এদের সাথে জলের সংশ্রব রাখাই আধ্যখ্ষিগণের ব্যবস্থা দাবার 
যাহারা বাহ্জাতি তাদের সহিত উপযুক্তমত থাবিহিত শুধুমাত্র সেবা-সংশ্রবই 
আধ্যখধিরা ব্যবস্থা করে গেছেন । কিন্ত যারা 08৭ 1)6191016 ৪0118 
(স্বাস্থোর ক্ষতিকারক কাধ্য ) নিয়ে 09%1 করে ( ব্যবসায় করে ) শুধু তা'দেরই 
সঙ্গে আধাখধিগণ ছু'ংসংশ্রব নিষেধ ক'রে গেছেন--কারণ এ ব্যাপারে 
নিয়ত থাকতে থাকৃতে তারা 10)70111)0 হয়ে যায়, কিন্তু 10010017109 হলেও 
যা”রা এসব ব্যাপারে %৫০30960 ( অভাস্ত ) নয় ওরা 9৪11৮ (বাহক ) 
হয়ে তাদিগকে সহজেই ৫01117717816 (ছুষ্ট) করতে পারে--এই 
বিবেচনায়ই এ ছু'খদোষের বিধানের আবিরাব হয়েছিল । 

কিন্ত এমন যদি হয়--এ রকম বাহ্‌ জাতির যাস্রা এ জাতীয় 1১80 
16101010 70:01088101-এ (স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর কর্মে ) বনু পুরুষ ধরে লিপ্ত 
নয়কো বা এ সংশ্ত্রবে নিজদিগকে মিশ্রিতও করে না, অথচ মানুষের মঙ্গলপ্রদ 
পবিত্র 0102585101. ( পেশা ) ও কৃষ্টি নিয়ে ইট্টপ্রাণতার সহিত জীবনযাপন 
ক'চ্ছে, তা'দের কিন্তু ছুঁঘদোষ খধিরা ধরেছেন বলে আমার মনে হয় না। 
আরও আমার মনে হয় এ অমনতর 7907)90. ( সংস্কৃত ) যা'রা--যা'দের 
অভ্যাস এমনতর চবিব্রগত হ”য়ে গেছে যে উন্নত সংশ্রবে, উন্নত নিয়ন্ত্রণে না 


সমহ্যা-মমাধানে মতবাদ ১৯৭ 


'থেকেই বা'না চলেই পারে না, কোথাও কোথাও তা'দের আ্লও যে চ'লে 
গেছে খুঁজলে তা*ও হয়ত অনেকই দেখা যা'বে। 

এই আব্যবিধানের ০19৮%110 গুলি 17700)11) 10975851097 চলন-চরিজ্রের 
ভিতর দিয়ে স্বতঃ হয়ে উঠেই 1)7701808) পায় | গ্রকৃতিই 81010100811091]% 
(ম্বতঃই ) 7১:000110) (উন্নয়ন ) দিয়ে থকে । কতগুলি লোক 
অন্নকম্পাবশতঃ ষে তা'দিগকে মর্থাৎ ছোটকে বড ক'রে তোলে ঠিক 
তেমনতর নয়কো- এই হ'ল আধ্যবিধান-যস্ত্রের একটা পরম টৈশিষ্ট্য আমার 
যা? মান হয়। 

মানষ যখন ছোটদের আচার, ব্যবহার, চলন, চবিত্র, পছন্দ, পরিশ্রম, 
জ্ঞানা, কর্মপট্‌ত্ব, অভ্যাস, আদান-প্রদান ইত্যাদিতে তা"দের প্রতি সম্রদ্ধ 
হযে ওঠে_হুরদম দেখতে পাওয়া যায়, এঁ ছোটদের অন্পপানীযও-_-অযুত- 
কৃতার্থ অস্তঃকবণে তা*দেব বিশেষ আপত্তি ও দীন অন্ুনযে নিবারণ সত্বেও 
তা+ উল্লজ্ঘন ক'রে-_সাগ্রহ সমাদরেব মহিত বড়রা গ্রহণ করেছেন। এর 
লাখ প্রমাণ আছে, এখনও আমি অনেকই দেখে থাকি । অশ্রদ্ধায় যদি 
বিপ্রও অন্নপানীয় দান করে তা:৪ গ্রহণ কর! নিষেধ--আর শ্রদ্ধা উপযুক্ত 
অতি ছোটও বিনীত অবদানেব সহিত যদি পবিত্র কোন অন্পপানীয় 
বাঁচা-বাডার অন্থকৃল কবে নিবেদন করে- আর তাতে যদি সে দীপ্ত, 
তপন ও পুষ্ট হয, তাও গ্রহণ করাই আধ্যবিধি। আবার দ্বিজ হ*যেও যদি কেহ 
কুকশ্মান্বিত ও কূচিন্তাপরায়ণ হয়-_বাচা-বাড়াব গ্রতিকূল, ইষ্ট ও রুষ্টির অবাধ্য 
হয়, তা*র অন্জলাদিও সর্বতোভাবেই পরিতাজা- ইহাঁও শাস্থের বিধান । 

প্রশ্ন। আপনি যে বল্লেন, আধ্য খাওযা-দাওয়া, আচাবু-বিচার সমস্তই 
*0)7£197010 ৭1217017017 থেকে, তবে আমরা যে নিমন্ত্রণ খাই তা কেমন 
ধারা? 

শ্রশ্রীঠাকুর | সম্বন্ধে উচ্চ, শ্রেষ্ঠ ও সম্মানী ধার! তাসদের ৮181)৩৪ ( ইচ্ছা ), 
1115108 ( পছন্দ ), 1)901%8 (অভ্যাস ) ও 10105500789198 ( মেজাজ ) 
যাতে কোন রকমে ক্ষুঞ্ণ বা 101৮0071115 ০: ০০০০9৪৮-র 82010-এ (আ।চার- 
নিয়ম ব| ভদ্রতার খাতিরে ) ০০[):018০ করতে (মেনে নিতে) বাধ্য না হন 
তা*র জন্য ভোঙ্গনে তা*দিগকে নন্দিত ক'রে নিজের তৃপ্তিলাভ করতে ইচ্ছা 
হলেই তাঁদের খাগ্ঠসম্তার নিঙ্গে বহন ক'রে নতিনন্দিত চিত্তে তা”দিগকে দিয়ে 
আসাই হচ্ছে শ্রেঠ ও সমীচীন । আমাদের দেশে সিধে দেওয়ার চল বোধ 
হথ্থ এ থেকেই হযেছে । এই প্রথায় তারা ইচ্ছামত খাগ্যদ্রব্য প্রস্তত 
ক'রে খোয়ে তৃপ্সিলাভও কর্‌তে পাবেন; তা'র জন্য কোন 1017091119-র 
001188010-4ও পড়তে হয় না, আর সাধারণতঃ এতে তারাও তৃপ্রিলাভ 


১৯৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্গুকৃলচন্দর 


করে থাকেন-_তুষ্টও হন, নন্দিতও হন, 1)5197710 8.010017)18686100-ও, 
কোন :07081165 কি 011890100-এ লক্ফিত বাধ্য না হয়ে যথোপযুক্তই 
হ'য়ে থাকে আর উভয় পক্ষেরই 1109 ও হাঙলামাও ৪45০৭ হয় ঢের । 

আর এর চাইতে একটু হীন হ'চ্ছে-কেউ যদি ইচ্ছা ক'রে কারু 
হাতে বা কারু বাড়ীতে খে"তে চান তখন তা”র চাহিদা-মাফিক 1)5819019 
0171011)19-কে (স্বাস্থ্যের নিয়মকে ) 0096: ক'রে (পালন ক'রে ) তাকে 
তা' করে দেওয়া । এট৷ সমানদের পক্ষেও সমীচীন । আধ্যদের খাওয়।-দাওয়াঃ 
আচার-্ব্যবহার সম্বন্ধে 1)561691010 10100)178১ 10110 করার (স্বাস্থ্যের 
নিয়মপালনের ) প্রতি আবহমান কাল থেকে বড়ই আদর ও মনোযোগ । 
তাঁর কঙ্কাল যতই বিকৃত আকার ধাবণ করুক না কেন, আর্যদের 
ছিটে-ফোটা যেখানে আছে সেখানেই দেখতে পাওষা ষায়। 

আর সব চেয়ে তীন হ'চ্ছে-অন্থরোধের 0011881100-এ ফেলে, 
নিজের ইচ্ছামত খাগ্দ্রবা প্রস্তত ক'রে, জন্বদ্ধে উচ্চই হোক, শেষ্ই 
হোক্‌, সম্মানীই হোক্‌,। সমানই হোক বা ছোটই হোক সবাইকে 
খাওয়ান--যেমনতব আমাদের চল্তি ভোজ দেওয়ার প্রথা । এতে 
এঁ বৈশিষ্ট্যগুলি তো 01891590. হয়েই থাকে না, কত লোকের হয়ত 
কত ছুষ্ট ব্যাধি আছে, অপকৃষ্টি দুষ্ষম্্ী 10])217০--যাঁঁদের দিয়ে হয়ত কত 
কত লোক 11:09 (আক্রান্ত) হ'তে পারে, এমনতর লোকের হাতে তাদের 
পরিবেশনে না খে'লে ])7030180-ই থাকে না বাধ্য হয়ে এমনতর অবস্থায় 
উপনীত হ'তে হয়। কত কত মান্য কিছু-না-কিছু ব্যাধিগ্রস্ত হয়েই পড়ে 
-কেউ জানে না, পাঁচ বছর পরে হয়ত এমন রোগে ধরে বস্ল, জীবন 
নিয়েই টান পাড়াপাড়ি__তা"র কারণ খুঁজে পাওযাই ছুফষর। সমাজের 
অতটুকু বেকুবীতে হয়ত কত 200৪ ০£ 00৪ ৪0106 অকালে অজ্ঞাত- 
সারে জীবন বিসঙ্জন দিতে বাধ্য হ”ল-_একি ভাল, একি সমর্থনযষোগ্য ? 

তাই কেহ ইচ্ছা ক'রে না চাইলে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হযে কাউকে নিজের 
হাতে পক অন্জল ইত্যাদি আহীর্য্য খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে নাই । 
ইহা সৌজন্তের পরিচায়ক হইলেও বীচা-বাড়ার সাধারণতঃ অপঘাতকাবীই 
হ'য়ে থাকে । স্বেচ্ছাঁপ্রণোদিত হয়ে কোথাও আহাধ্য উপকরণাদি খাওয়ানর 
মতলব হইলেই কিংবা কোথাও কর্তব্য মনে করিলেই সেখানে সিধা দেওয়াই 
ত্বন্তি ও পুণ্টপ্রদ- আর তা-ই হচ্ছে বাস্তবিক সাত্বিক নিমন্ত্রণ । অতিথি 
বা ক্ষুধার্ত কেহ আসিলেই তাহাকে সিধা দিবার প্রস্তাব করা উচিত, অবশ্য 
অশক্তের বেলায় অন্য কথা। সে-প্রস্তাব সত্বেও সে বদি পক্কান্নাদি যাক্া কবে, 
তৎক্ষণাৎ শুদ্ধাচারী হইয়া সরবরাহ করাই সমীচীন | 


সমহ্যা-সমাধানে মতবাদ ১৪৯১৪ 


দ্ারিজ্র্য-ব্যাধি 


"[১৪01১০08, মানেই আমি বুঝি দারিত্র্যে পাওয়া । এই দারিজ্যে 
পে'তে হলেই মাচষের প্রথমে থাকা চাই--$8061107 0391০0৫ বখলে- 
ইষ্ট বা আদর্শ বলে-কিছু না থাকা, বা 11], 80751001012] 
করার 8189 ৪৪ :৪1২ 17)97086 বাস্তবতায় উপচে উঠে এমনতর 
প্রিয় ও পৃজ্জা বলে কিছু না থাকাঁ_-আর থাকলেও তী"কে নিজের 
গ্রবৃতির ইন্ধনের প্রতীকরূপে [1806 ক'রে রাখা । তা*ব আদিম 
আসক্তি বা 1110 প্রাযশঃই একটা 81)7)1]1 02111)791887-এ কাউকে 
সার্থক করতে বা কাউতে সার্থক হ'তে 0৮০ হ'য়ে তৃপ্তিলাভ করুতে 
পারে না। আর এই থেকে, বা কারু ৮৪৭. 29018 29107০ বা 
1881011)0106100-এর ফলে, কিংবা 111)199 যখন 015103100 রকম ধরে 
চল্‌্তে থাকে--তখনই মাথায় জন্মে 10010 ও ৪৫21807:5 আযুর 11)০০- 
0701188.0101 বা 0181071090 ৫০-০7117%, 0101), 

“যে মুহূর্তে এই 1))69030109010) আস্তে থাকে, তখন থেকেই 
তার চিন্তা, বিচার ও বিব্চেনা অর্থাৎ 807)807 12011)8156-মাঁফিক 
কর্প্রবোধী জায় বা 20101 0৫75০ 1:08]১02)89 দিয়ে ৪0115 হ+য়ে ওঠে 
না, তা"র ভাব করাকে উদ্ধদ্ধ করে না। এই জন্য তাকে প্রথমেই একটু 
নজর ক'রে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, সে 229800791১1. তার ঘাড়ে 
কোন একটা 16800108111115 চাপালেই সে যেন জলে-ডোবা মানুষের 
মতন আকুবাকু করুতে থাকে, কখন বা বিরক্ত হয়, কখন অবসাদ গ্রন্ত 
হয়, কখনও বা চ*টেই লাল! কথায় আছে “আল্সেকে কাজের কথা বল্পে 
সে পণ্ডিতের মতন বুঝাইয়া দেয়»--তা”্র বাকৃবিলাসিতা বা বাক্যবাগীশী 
প্রকৃতি 111) ০89101008 72,05017811 মাথাতোলা দিতে থাকে ! 

“যাকে আমরা কর্মপ্রবোধী স্বাযু বল্ছি, তাকে আমরা শিল্পী-নগায়ুও 
বল্তে পারি। 'আল্সে মানে হ'চ্ছে-_-এ শিল্পী-ন্সায়ুর সভিত বোধপ্রবাহী 
ল্সাযুর এমন একটা 1090190760৩ বা অনঙ্গতি, যা”্র ফলে মাণ্চষ ক্রমে ক্রমে 
বৃতি-প্রলোভী হয়েও অবশ, হতাশাদর্শী ও নিন্দা হ'তে থাকে। লে 
শ্লিষ্ট হতে চায় না কোন কাজে-_ কোন-কিছুতে সংশ্লিষ্ট হওয়াই যেন তা" 
পক্ষে বিরাট শাস্তি বা তা'র উপর একটা বিরাট 10386199. 

“তার 200605 2625৫-এর এ রকম শিখিলতার দরুণ জীবন-যাঁপনের 
চাহিদা কিন্তু থেমে যায় না।--আর প্রবৃত্তির চাহিদার তোড়ে জীবন- 
যাপনের 20699381/5গুলিকে 2915 করার জন্য ফাঁকিবাজী মতলব 


২৪০ শীশ্রাঠাকুর অন্থুকুলচন্্র 


সর্ববতোভাবে 3580179 হয়ে £5৪] মৃত্তি নিয়ে তাদের বিবেচনায় আবিভূ্তি 
হতে থাকে । না-কস্রে-পাওয়ার 01011080015 ৮10 05915 2981 
তার ভাগ ক'রে এস্তামাল হয়ে ওঠে,-মাছষের কাছ থেকে নিয়ে, সে নিজের 
জীবনকে 7০97181. করতে চায়; আর তা” না-ক'রেও তার উপায় নেই । 
কিন্ত তার পারিপাশ্িক যখন তা”দের জীবন-যাপনের কোন বিষয়ের জন্য 
তা'র কাছে হাজির হয় কিংবা চায়, তখন বিবেকের শাসন যতই তাকে 
ওই দেওয়ার ব্যাপারে 10809 করতে থাকে, অথচ কাধ্যতঃ তা” কর্বার 
ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি একটা ৭159703৭ বা 21860710৫ স্বার্থের 1780576-এ 
এসে তাকে তা" কর্‌তে দেয় না, বৃত্তিস্বার্থ তখন এমনতরই তা"র 11110901001 
81186 210626101)-4 তাদের 170900 ক'রে তোলে যে, সে 11011910915 
যতই নিজেকে 216%015 10007101 ভাবতে থাকে,-দা101) ৪৮৪7 
11)11050101109] 10100 170806506-কে সে ততই 51১০: করতে 
থাকে--এর ফলেই সে হয় 1,01701]9 01776071010], 

“আবার 80৪1789181 হয়েও পারিপাশ্বিকের কাছে )981580৭ হ'তে 
চাঁয়। পারিপার্থিক তা'কে ০61)01”196 9071819৩1 করতে পারে, এই 
আশঙ্কায়ই মে হামবড়াই চালবাজীকে 298199815 মানুষের সম্মুখে ধ'রে 
নিজেকে 2501181, করতে চায় । 

“এই সব রকম থেকেই আসে তা"র সন্দেহ-বিলাসিতা। সব সময়েই 
৫০0১ করে,_-আমি তো যা” বলার তা” বল্লাম, ষাঃ করার তা; করুলাম, 
মানুষ বাটারা কি ভাবলে তা” কে জানে, আর তা” জান্তে পারা যায়ই 
বাকি করে? তা" মনের কথা জানার আগ্রহ আপশোষের মতন তার 
অস্তঃকরণে উকি মার্তে থাকে। 

"এরই ভিতর দিয়ে সে 91007086868 কর্তে থাকে মানুষের সামনে, 
পে মন্ত-বড় মানী লোক--তাকে সন্মান না করা মন্ত-বড় অন্তায়, সব 
সময় দেখতে থাকে, কে তা"র প্রতি কেমনতর ৪10:009 দেখালে, তা'তে 
সে কতখানি 16079 হল ! 

“এমনই করেই সে অত্যন্ত 1,0007-89091115 হয়ে পড়ে। 10981)01781- 
7)11105 ভূতে তা'কে গোড়াতেই পেয়ে বসে আছে। প্রতি পদক্ষেপে 
সে মাঙ্গষের কাছে অবিশ্বাসী হয়ে দীড়াচ্ছে-_তা? বুঝেও, সে যে বিশ্বাসী 
তা খুব ক'রে মানুষের কাছে প্রতিপন্ন করৃতে চায়, 0070097-কে বিশ্বাসের 
সাথে জড়িয়ে নিয়ে, তাকে ষে 103586199 করা হল, 91817010002 
করা হ'ল, 013911959 করা হ'ল--প্রতোক ৪%৮17-এর ভিতর দিয়েই সে তা 
বোধ করতে থাকে । কিছু করার জন্য কিছু পয়সা দিয়ে তার কাছে 


সমস্যা-সমাধানে মতবাদ ৪. ২০৬ 


£৫08116 চাইলেই সে বিরক্ত, দুঃখিত, মন্দাহত বা রাগাহিত হ'য়ে বল্‌বে, 
“মশাই, বারে বারে ৪০9906 চা'চ্ছেন। আমাকে 0181১2110%0 কণচ্ছেন ? 
আপনার এই মিথ্যা অপমানস্চক ব্যবহার নেহাতই অসহ,-_ ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। 

"অস্তনিভিত 29812 110161010) থাকার দরুণ মানুষের ৪১7718185-কে 
তা*র প্রতি আকর্ষণ করার মতলবে 881001-১9860 8815 8511800-এ 
চল্তে থাকে। এমনই করেই আ]] 10 9£1177058-এর সে যেন একটা 
795 হয়ে দীড়ায়-_নান না করা, যেখানে সে খায়, থাকে- গ্রশাব, থুখু, 
কাশ এদিক ওদিক ছিটিয়ে ফেলতে থাকে, 91011201009 চিম্‌শে দূর্গন্ধ 
অপরিষার বিছানা-_তা” হয়তো কোন রকমের অস্থচ্ছন্দতা উৎপাদন করে 
না) অথচ শরীর-সর্ধবন্য-_এটা তাশ্র 110)058]  017/1,0601718116  হশয়ে 
ঈাড়ায়। শুধু এই লক্ষণ দে'খেই তা”র সবটাকে 6917100 করা যে'তে 
পারে। 

[06] ৮0708 থেকে তার ৪০৯৪৪] 1])])0199 6301660 হয় বেশী-- 
আবার এটা যখন অনেকটা 177881)115-র আকার ধারণ করে, তখন আবার 
দেবী ও উচ্চজাতীয়া স্থন্দরী ইত্যাদির কল্পনা এ 9৫1) 827981)0)০)6-এ 
থেকেও তাকে নন্দিত করুতে থাকে । 

“সে 1)10110901)7)5 01 170881190-এর একটা মহান্‌ দ্রষ্টা খষি। তা'র 
কাছে যদি কেউ এমনতর কোন ০018০ স্থ্রু করে, বা এমনতর কোন 
877117)]০ জীবনের কাহিনী বল্তে থাকে, যা'তে তাস্র ৫18759602809- 
গুলিকে 9০%া। করার ইঙ্গিত আছে সেই সব ব্যাপারে লে 117000119 
৮1801100017. 80017561920 7 কাউকে তা'র সম্মুখে ভাল বলে পরে, 
তা'তে যদ্দি তার 11)19710)11 8060660 হয়, তাকে ৫০৬ করান 
পণ্ডিতকল্প কণ্তি হ'তে সে কিছুতেই যেন রেহাই পেতে পারে না। 
বহুলোকের যিনি 82018619)-এর পাত্র, তাকে ৫০) না করলে যেন 
তা*র অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন। তাই সে যেকোন-প্রকারেই হউক, একটা 
18110 1)8881010-05010106 1)1831)1/0775-র সাহায্যে এ শ্রেষ্ঠকে 
00190816107. দিয়ে মানুষের কাছে ৫০1) করার জন্য দল করতেও 
পশ্চাৎপদ হয় না। এই সমন্ত জায়গায় সে যেমন 10007) ও 891%৪-- 
তা" দেখলে মনেও হয় না, সে কখনও আল্সে 177691)018821)16 বা 
২1110781910], 

"এই 17116710715 যাদের পেয়ে বসেছে, তা'রা আবার স্বভাবতঃই, 
যারা ইতর, 81585091001) 66801592008) 1010 01001050010 


২৯২ শ্রীপ্রীঠাকুর অনুকূলচন্তর 


সাধারণতঃ £6206:098 30361517)6 ৪০1১0০07-এ এ শ্রেষ্ঠদের অমন ধারা 
60011)]0-ওয়ালা 20181))9॥:-দের প্রতি অন্কম্পাপরায়ণ হয়ে উঠেই 
থাকে। তাই তারা 897092098, 8016) 60108170906]7 8৫619, 
0::080970088, £৪86 1061)-দের স্বভাঁবতঃই নিন্দাবাদ করতে থাকে” 
হয় তো বলে ওঠে, “চোর বেটারা না হয় বিশ পঞ্চাশ টাকা চুরি করে, 
আবার ধরা পড়ে জেলেও যা"চ্ছে, আর এই যে ব্যাটারা মানুষকে ঠকিয়ে, 
লাখো-লাখো টাকা সংগ্রহ করুছে, মান্তষ ভূলুক্িত হ'য়ে ভক্তিবিহবলতায় 
যথাসর্ববন্থ দিয়ে এদের পৃঙ্জো কর্ছে-_এ ব্যাটাচ্দের আর কিছু হয় না, 
এদের ধ'রে সাজা টাজা দেবার উপায়ও নেই কো যা'রা দিয়ে ফতুর হচ্ছে 
তারাই আবার এদের ৪৪1০7: 

“এদের মনে এমনতর হওয়ার কারণই হ”চ্ছে এ 1169210115-অন্ুস্থাত 
পরশ্রীকাতরতা। তারা কখনই কোনরকমে মান্তষকে বড় দেখতে পারে না, 
মানষ যাতে বড় হয় এমনতর 8০7৮1008116 হতেও পারে না। 
মানুষকে জব্ষ ক'রে ঠকিয়ে যা'তে নিজের দিন-গুজরানি আহরণকে 
বজায় রাখতে পারে, সেই ধান্দাতেই পরিশ্রান্ত আর সেই ধান্দাতেই 
ব্স্ত। নিজেদের ভিতরে 1)001193001118106 38860086101. 01 061 
বা ঠকিয়ে জব্দ ক'রে নেওয়া ছাড়া অন্য কোন রকমের পথ আছে, 
বা সবাইকে ভাল লাগিয়ে মানুষকে 0:08691)1 8০0%০ ক'রে উদ্ছুদ্ধ 
করেও 11099815681 করা যেতে পারে__তা? এদের ইয়ারদদে আসাই 
মুস্কিল! কেউ যদি কোন বড় কাজ করে, কোন 90086777001 0] 
যা” মানুষকে 0:0909016 ক'রে তোলে এমনতর কিছু নিয়ে দাড়ায়, মন্ত-বড় 
একটা দুর্বলের রক্ষক এমনতর 67:08 70086 নিয়ে, এ কাজগুলির 
&£81786-এ যারা দাড়িয়েছে, সেই 170160107 1097)081165-র 1019, 
00801197098, 010£69£91-দিগকে, যারা এ সংকশ্মগুলিকে নানারকম 
ষড়যন্ত্র ক'রে নষ্ট কর্তে ন্যায়-অন্যায় কোন চিস্তাই করছে না, তা"দিগকে 
9101 ক'রে, তা*দ্দিগকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রবীণ ক'রে নিজের শোভাবর্ধন 
করার প্রলোভন যেন সে ছাড়তেই পারে না। 

“সে কখনও 73010০-এ তৃপ্ত নয় ব'লে তা'র সমস্ত বৃত্তিগুলি কারু 
তৃপ্তি, স্বার্থ বা চাহিদার স্বেচ্ছাসংবেদনায় বিশেষ-রকম খতিয়ে নিয়ন্ত্রিত 
হয়ে সার্থক হ'তে পারে-এমনতর কেউ নেই কলে পারিপাশ্িকের 
170009]36 যখনই যে বৃত্তিকে ০০169 করে, তখনই সে সেই দিকেই এমনতর 
ঝুঁকে পড়ে, যেন সামলান বেজায় মুক্ষিল-যর্দি কোন রকম (11:89) 
নাপায়। আব এই জন্যই তার (11006101580 01)17)1018 সব সময়ই ৬৯১ 
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করতে থাকে, শ্রেয়ঃ কি তা" সে যেন কিছুতেই ঠিক করতে পারে না, 
9৮29 60 £01151 )017)01016-এর চাইতে ৪৪%0%] 818০ যেন তা'র 
01070110670) আবার সেইজন্য তা'র বজ্র মত তেজন্বিতাও এক 
হুমৃকিতেই ০০*':এ-এর মৃত দিশেহারা হয়ে যায়। 

“আবার এমনতর বলেই, অনেকের 6689010 ও 10697)3119 এক 
রকম নেই বল্লেই হয়। এটা 10110 করে 0196070০]. 81908181101)-এর 
বাহাজানি চলনার সহিত । আবার কোথাও 17006078169-ব দপদপানি এত 
বেশী-_তা” যেন তা”কে সব সময় বিক্ষিপ্ত ক'রে রে'খেছে। 

“মার একটা মজা দেখতে পাওয়া যায়__এদের 1)181)07 1041 বা 
[0711)01110 বিষয়ে কোন ০070188101118 7081) দিতে গেলেই কেমনতর 
একটা (2) নিয়ে, এ নুকম 1)091-এ তার মে 2011)])105 €3:61151 হয় 
তা'রুই ৪৪1)00171-এ 179001)9791)11 নানারকম 0৭০-এ কথ। বল্‌্তে থাকে 
- যাতে নাকি এ 0710611)16-টাই 890০৮ হয়ে তার 107$0708-কে 
সাবাড় ক'রে দিল। কিন্ত এ 79 কে'টে গেলেই যারা একটু 8670911)5 
881)617)01918]) অস্ততঃ তাস্রা একটা 0.9]079891৮ 'আপশোষ নিয়ে অনতাপ 
কর্‌তে থাকে । 

"আরো একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এই সে মনে করে, তাৰ কাধে 
কাধ মিলিষে কাজ করতে তা"র পাবিপাশ্বিকেৰ কেউ যেন উপযুক্তই 
নয়কো। তাই সে কাউকে কোন দিক দিয়ে কোন রকমে %81)07 
করে ৪০61৪ 55101১011)0116- হ'তে পারে না, এবং 55101)811)0610 
8110 901516687)10 1)8171])0191101।-4 কাউকে কাজেও লাগাতে পারে 
না কেউ কোন 7):000881 দিলেই তাকে না বু'ঝেই প্রাণপণে 1১004 
করতে থাকে; সবাই যেন তা*র কাছে 17:16:10, 9৮/০চ1)9-- বেকুব 
কেউ আবার মনে করে, ছুনিযার প্রত্যেকের কাছেই নে যেন 1৪0০:৫৭, 
তাকে যেন কেউ বুঝতেই পাবর্লে না, আর এই বুঝতে পারে না বলেই 
তার চাল, চলন, অভ্যাস, আচার, ব্যবহার কারু কাছে 37156160 তয় না, 
লে অতবড় 1)02009911)109 হয়েও এমনতর ছুনিয়ায় জন্মে 116710115 
থাকৃতে বাধ্য হচ্ছে” অথচ তা”র 0111807১-তে নিজের বেলায় বাক্তবতায় 
কাজে 0981)078101110 ব'লে কিছু নেই কো 7 ৪৫7৮1০9 ব'লে কিছু নেই 
কো 7 85700)811)5 বা অনুকম্পা বলে কিছু নেই কো।;-আঁর এগুলি 
কাউতে সার্থক হ'তে পারে এমনতর বলে তো কিছু নেই-ই, সে কোথায় 
কি ব্যাপারে কাহার দ্বারা 17019710115 0679590 বাঁ 17801650 হয়েছে 
তা'র খতিয়ানী জমা-খরচ তার কাছে সঙ্গাগ। কারণ সে 106710215 


২০৪ শ্রীগ্রীঠাকুর অন্থুকূলচন্তর 


যদিও 1159 করে, তার চাইতে 9006710” তো কেউ নেই! আর, 
81)০:101 যদি না হ'ল, তাগহ'লে কি তা'র শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে ! 

10710097151176 £001181) বা! 16091510868 10100710115 তাকে 
সব সময় 20110%/ করে বলে, 91800 কোন কিছুই হউক, কোন বড়লোকের 
কথা হউক, কি কোন বড় কাজের কথাই হউক-_সবাই যেন তা"র ০৫০-কে 
গ০০]এ-উ করতে থাকে । তাই সে সব সময়ই তা*র ৫৪০-কে বাচানর জন্ 
পণ্ডিতি 79880081১19 দোষ-দৃষ্টির আ98])00 নিয়ে সব সময়েই সজাগ 
থাকে--তাই সে সেই-সব বিষয়ে কোন কিছুই ভাবিবার আগেই এক 
চোটে তা'র প্রত্যেক পদকেই দোষদৃষ্টির মহরায় ছুষ্টবাক্যজালে অবশ বা 
নিকেশ ক'রে দিতে কোন দিকে দ্িক্পাত করে না। ফলকথা, যেখানেই 
দেখবেন, দেখে বোঝে না, ভেবে বোঝে, যা'দের ভাবা দেখাকে 5০7019 
ক'রে বুঝদারী বেপরোয়া খারাপকে প্রতিপন্ন করে__দোষদৃষ্টি যা'দের মুখ্যভাবে 
£07৩-1101-এই থাকে, যারা £1806 07119501011675 0 106826107, 
অমনতর রকমের 189 [১801১91:87 যে তাদের জগংকে একাধিপত্যে 
৫০৮) কণচ্ছে এ একটা নিশ্চিতই লক্ষণ । 

“এই দারিদ্র-রোগ এতই ০070881971৬, এদের সাথে কিছুদিন বসবাস 
করলেই মাহৃষের তা” টের পে'তে বেশী বিলব্ষ লাগবে না। সে যতই 
জোরদার মানুষ হোক না কেন, কিছু-নাকিছু 9010870170,690. হ*বেই । 
তাই, এ সমস্ত ব্যাপারে 17007810106 8770. 61867600199 না করেই 
থাকা বা ফেরা উচিত নযকো। কিন্তু সাবধানে নজর রাখা চাই-_ওরা 
5118]15 090:9989 না হযে ওঠে । 

পরী 100101 8808০: 109019:)9০-এবর জন্য এবং বৃত্তির চাহিদার 
জবরদস্তির জন্য তা'রা প্রায়ই অস্বাভাবিক ভক্তিসম্পন্ন হ'য়ে থাকেন। কারণ 
তা'রা কর্‌তে পার্বে না, কিন্ত বৃত্তির চাহিদা-মাফিক পাওয়া তো চাই-ই ! 
এ বূকম ভক্তির ভিতর দিয়ে ষদি পাওয়াটা সার্থকই হ”য়ে ওঠে, তা"তে আর 
আপত্তি কি? তাই এরা অনেক সময়ে গ্রোষ্টগপ্রাণতার 0089 নিয়ে ভক্তি- 
টল-ঢল উচ্ছ ত্খলতায় বৃত্তিস্বার্থকে সহজ ও সুগম করুতে প্রয়াসশীল হয়ে ইষ্ট বা 
মহাপুরুষদের কথাগুলিকে বা তা”দের চলন-চবিত্রকে মানুষের কাছে 91307 
0919 11870 ক'রে লোভবিহ্বলতায় ভিতর ভিতরে 0706] 0631£010€ 
৪৮৫০ নিয়ে চল্তে থাকে ; হাব, ভাব, চলন, চরিত্রকে এমন ঢ10086078] 
অস্বাভাবিক সুন্দর ক'রে তোলে, তা? ষেন তা”র 70009] 691701967870)676-এ 
খাপই খায় নাঁ_তা"র কথা ও চলার সৌন্দর্য্য এবং প্রেষ্ঠকে সার্থক করার বাস্তব 
করণের সাথে হরদম একট! বিরাট গরমিল বা 0126797106-ই দেখ তে 





শ্ীত্ীাকুর অনুকুলচন্দ্র (চন্নারিংশৎ বর্ষে) 
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পাওয়া যায়। দে আবার এ গরমিলটা যা'তে মানুষের দৃষ্টির অগোচবে 
রাখতে পারে, তার জন্য 90081918111 বিশ্বাস করার 1)০৭৫০-এ ডুবুরী 
মে'জে নিজের চলনকে মানুষের কাছে )8810150 করার জন্য অনুকম্পাকে 
আকর্ষণ ক'রে চল্তে থাকে । কিন্তু এই 016711০৩- যা আগে বল্লাম 
এইটাই সততই তাকে 0621)16619 1097)111% কনে । 

“তাই এরা প্রায়শঃই বহুনৈষ্ঠিক, এই নিষ্ঠা আবার বেশই 010৮1. 
কোন নিষ্ঠা কাউকেই 170108510 ক'রে 9০৮1০1) ক'রে তোলে না। এই 
লক্ষণটা যে-ীবনে দেখতে পাবেন, বুঝ বেন, তা*র জীবনে 018110108751101 
মাথা গুঁজে বসে চোরের মতন না1901 ০1:০1১108-এ চল্ছে_ আরো! বুঝে 
ব'লে দিতে পারেন, তশর জীবনের প্রায় ব্যাপাঁবই অমনতরই | 

“এরা খুব 0017861৩ বা 10740101910, পছন্দ করে, হেতুবাদ শুন্‌লে 
এব! বড়হী 901)4890. হয়ে পড়ে । তারা বলে, এমনই হঠাৎ ধা 
অযাচিতভাবে যদি মনোবাসনা পূর্ণ ই না তল, তাণ্তলে ভগবানের 
অহৈতুক কপাসিন্ধু নাম কি মিথ্যা? সাধু ধ'রে তাবিজ-কবচ নিষে কাঁজ-বাগান 
বুদ্ধি অর্থাৎ য॥ যেমন ক'রে করুলে পাওযা1 ফে'তে পারে তা" না-ক'রে-পাওযার 
বুদ্ধি থেকেই ওবা অমনতর ক'রে থাকে । কিন্ এমনি ব্যাপার-_ এঠ না- 
ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধি নিষে চল্‌্তে তা"রা! এতই পরিশ্রম করে, কিন্তু ৪৫7৮169 
দ্রিষে বা করে-পাওযাটা সে তুলনাষ হযত অনেকই অনাযাসসাধা হত 
এ হিসাবটা তাদের ইয়াদে কিছুতেই উপস্থিত হ'তে চায় না। 

“আর এদের আরো একটা! 011878010715116 লক্ষণ হচ্ছে প্রনশংত তারা 
পরশ্রীকাতর হবেই হ'বে। অন্যের উন্নতির ভিতর এরা নিজেদের 11)1.16দা, 
কিছুতেই যেন বোধও করতে পারে না বা ধর্তে পারে না৮-আণ অন্তের 
উন্নতি যেন এদের 951811)60-কে অবসন্ই কনে তোলে । সমস্ত 061৮9 
8591০1)-এ এমনতরই 00591092081)10 80118061901 61 করে মনে তথ, 
তাদের ৮০:৮০গুলিকে এ যারা উন্নতিপরাধণ, তা"রা যেন কাখারের তায় 
তৈরী করা ক্লঁতি বা জন্থরীর ভিতর ঢুকিয়ে সাঁড়াশী দিয়ে টেনে লম্বা কর্‌তে 
বসেছে । তাই তাদের 901) করতে 111) 2৫1005 ৫60)74ন5159 
8190862)9০ এদের বদ্ধপরিকর না হয়েই যেন উপায় নেই। আর 
এটা হয়___90756100319-ই হোক আর 91)001961010191)-ই হোঁক তা"দের 
19091171700 17002101165 110 90107956 আ111। ()য_ বুঝি ধরাই 
পড়ে গেল, তা'রা অকাতরে যে অজান মানুষদিগকে গৌঁপে তা দিয়ে 
1)07007:81919 099০ নিয়ে 6স[১101% ক'রে চল্ছিল, বুঝি এখনই ০০070801008 
না অচিরেই ধরা পড়ে যাবে, এই আশঙ্কায়। আর এই জন্য উন্নতচলনশীল 


২*৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচ্দ্র 


যা"রা তা'দের কাধে কাধ মিলিয়ে কিছুতেই চল্তে পারে না। ছেলেপুলে 
কোন অন্যায় কর্‌ূলে তা'দের বাপ বা 8০৪:0191)-এর কাছে এগুলো! 
যেমন খুবই মুস্কিল ব্যাপার-__অনৃষ্ট কি একটা ভূত যেন এগুতে গল! 
ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়__এদেরবও অবস্থা প্রায় অমন্তরই হয়! তাই 
তারা এ অজানা ধাক্কার অত্যাচারে বেদম রঙ্গীন নিন্দা আরম ক'রে দেয় 
-অযাচিত নিন্দা বা না-দেখে নিন্দা ব| দেখে অযথা 019102019 
তাকে 20%7715০ করাও তাদের 019780০118689নলক্ষণ | 

41১9901106-এর কোন-কিছু যে 811৩০ করৃতে করার চলনে চল্তে 
হয়, বৃত্তি বা প্রবৃতির চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়--এ সবই যেন তা'দের 
পক্ষে বৃশ্চিকের তুল্য ভীতিস্কুল। বৃত্তিকে নিযস্ত্রণে উন্নতিস্বার্থী করতে 
হলেই সে বল্বে--'ওসব ব্যাপারে আমি নেই,_গবীব আমি, এক কোণায় 
প'ড়ে আছি, আমাকে নিয়ে টান-পাঁড়াপাড়ি কেন বাপু ? আবার বুত্তিচাহিদা- 
পূর্ণ না-ক'রে-পাওয়ার ন্যাক্‌* অনুস্যতভাবে মন্দাকিনীর মতন এদের অন্তরে 
প্রবহমান থাকার দরুণ এদের কাছে যদ্দি কেউ কোন 8৪7%1০০ পাওয়ার 
জন্য-_-অর্থ ই হউক বা সাম্্যই হউক--্যস্ত করে, সে তা"কে তা”র প্রবৃতিপুর্ণী 
উদ্ধন ক'রে নিছে প্রনুত্তির বা হামবড়াই উদারতার মৃতন কবে ব্যবহার 
করবেই কর্বে। 'আর এই স্বভাবটা এমনতরই, মান্ঠষের বাস্তব উন্নতিতে 
যেন একটা বস্র-কপাট। এ স্বভাব থাকলে তা'দের বুদ্ধিবৃত্তি এমনতবই 
হয়, তাদের নিষেদেব কোন 1):0865019 90099], এলেই তাকে (৮15 
ক'রে 01%018)0 নুকমে চলে- যার ফলে তারা মান্ধষের কাছে বলে 
বাহাছুরীপুণ অন্ুকম্পার স্থষ্টি করতে থাকে-_এই এক মিনিটের জন্য এমনতর 
একটা 1১:০1801০ ব্যাপার হ'ষে উঠল নাঁ_সব ঠিক-ঠাক, প্রশ্রাব ক'রে 
ফিরে আস্তে আস্তেই অন্তে কাজটা বাগিয়ে নিলে । সে হয়তো ২৩ ঘণ্টা 
ধরে প্রশ্নাব চে'পে রেখে প্রশ্নাবের প্রয়োগনটা ঠিক 2907. 0১8৮ 10020600 
রেহাই দিতে পার্লে না। 

“আর এরই জন্য 19960101178-এর অন্ুসন্ধিৎসা_যাঁতে সে 7):088719 
হ'তে পাবে-_তা" যেন সব সময়েই তত্দ্াকুল চাহনী নিয়ে পরিশ্রাস্তের 
মতন চল্তে থাকে, কিন্ত তা'র এ হ)681) 110101101115-র ০৫০ যেখানেই 
সংঘাতবিদ্ধ হ'তে পারে বা হয়, তাতে সে বড় 90:901098- তার 
বেলায় অনুসদ্ধিৎসা-প্রবৃত্তি নেহাৎ কম নয়কো। সে সব সময় ওরই 
ফন্দিবাজী বুদ্ধি নিয়ে ভাবে ও চলে-_তাই তারা প্রায়ই যেন ভেবেই 
দেখে, ভেবেই শোনে । আবার দ্রেখার চাইতে তাদের এ নীচতাকে 
৪9])19০0:, কবে, এমনতর শোনার প্রন্বস্তি ষেন বেশী । 
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“আবার আর এক মজা ;__এই রকম বিধ্বস্ত যারা, তা'রা অন্ত সবাইকে 
ভাবে--ওরা 08097, কিন্ত নিজের দ্রিকে নজর করে না। নিজের দিকে 
নজর না করারও মানে আছে। নিজের দিকে নজর করলেই তা'রা এমনতর 
391798560. হয়ে পড়ে, মনে করে 19000198815 4.%7)8690. হয়ে গেছে--. 
সেই জন্য তারা হরদমই ₹০583% কর্‌ৃতে থাকে, অমনতর অনেকেই, কিন্তু সে 
নিজে নয়কো। বুদ্ধি খাটিয়ে তা? 398615 করতেও কম্থব করে না। আৰার 
সেই জন্যই, সে যে তা” নয় এইটাকে 4677050:8৩ কবার খেয়ালেই হউক, 
আর যা”তেই হউক, অন্তকে ০০:90 করার বুদ্ধি কম জেয়াদা নয়কো। 

“পুর্বে যা? বল্লাম, এমনতর যা+রা, তা"র। নিজের 1):08681)19 907)097শ07-এ 
হয়তো৷ নেতিয়েই পড়ল, কিন্ত যা'তে তা"র কিছুমাত্র 10:09 নেই, তা'তে হয় 
তো ভূতের মতন খাটতে লাগলো । কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই--অমনতর 
খে"টেও সে হয়তো বাড়ী ফির্ল একট] নিন্দার পদক নিয়ে, 1)16-র পাত্র 
হয়ে। এমনতর খাটে কেন, তা" জানেন? ভিতরে 1081 10101107805 
থাকে, তাই তা'র মানের চাহিদা যথেষ্ট- মানুষের চক্ষে সে মানী হয়ে 
ঈাড়াবে, এই আশায় তা'র মানুষ বা পারিপার্থিকের তাকে যে একটা 
বিশেষ প্রয়োজন আছে, মুখ্যতঃ তা”কে সেইটাকে 0০700517:19 করা। 

“[006:191 মান্ুষেব মস্তিষফকে যদিও অনেক রকমেই আক্রমণ ক'রে 
থাকে, তবুও একজাতীয় 10107107165-র একরকম প্রধান অগ্রদূত হ'চ্ছে-- 
পুংমৈথুন স্বভাব । বিশেষতঃ এর ০1১০০/-রা অতি সত্বরেই 177767 ঢ/8৪- 
017111)91)994-এর দারিত্র্যে এ০া? হয়ে একটা 0011] 001১799811)6 
10119710111) নিয়ে বসবাস করে। এদের প্রধান &1৪/৮০19)1811৫-ই হচ্ছে 
যারা 0:980106:058) 00087565181, যাদের দ্বারা বংশ ও জাতি আহত 
হয়, যার| 69801900819 4010:053০01,--তাদের 111) ৮ 761078 
000 808)1১০৮% ক'রে খুবলে বাহাছুরী নিয়ে, নিজের 77930911015 
98181)1191, করার আহাম্মুকী 1810101)81195178 চালিয়াতী হতে কিছুতেই 
যেন বঞ্চিত হ'তে পারে না। এরা সাধারণতঃ বেশী 7188০-110)1096৩]7 
্/11-0769890. হয়ে বসবাস করে, কথাবার্তাও কয় ম্যাদাটে 1088900117)6 
মাফিক__যেন কেমনতর 1:061070811517)8 99161701001 ম্যাদাটে আবদারে 
মৃতন। বন্ধুবান্ধবের প্রতি 10০1019] খাতির- যা" মানুষের থেকেই থাবে-- 
তা” যেন স্থানই পায় না। এরা সব ব্যাপারেই এদের 10830011015 
886810118]. করুতে ব্যতিব্যস্ত । 

“ভাল কিছুতে 0706158170০ বা ০0151961000 আসা তাই এদের বড়ই 
মুস্কিল, কারণ এদের ভালমন্দে বড় বেশী তোয়াক্কা নেই, এরা! চান্স শুধু 


২০৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অস্থৃকৃলচন্দ্র 


তাই-ই, যাতে এদের এ 0857067 278500117)165 ৪101590 হয়ে মানুষের 
কাছে--পুক্রষ ঘটে”__এই আখ্যা পে'তে পারে। সেই জন্ত আপন-পর, 
ভাল-মন্দ, 0991881899 বা 01১11886100 যা'তে নাকি পুরুষের পুরুষত্ব 
তার 01860988560. 601091097:86107-_সে-সবের ধার-টার এর! কিছুতেই 
ধার্তে চায় না। 

"মনে করুন, কোন চোর কোথাও যদ্দি চুরি ক'রেও থাকে, সাধারণতঃ 
মানুষে চেষ্টা করে, তা'র চৌর্ধ্য যাতে অপনোদিত হয় এরা কর্‌বে 
কিন্তু উল্টো; 16], &101009 298] এ চৌধ্যের 90)1)01৮ করে যদ্দি 
তার 17)300111015-র কোন রকম 93180118112001)৮ পায়”-আপ্রাপ 
হেতুবাদে এরা তা"কে ৪91১০০:-এর জন্য 2) কর্বেই কর্বে। 

“এদের থেকে আরো! ঝুনো৷ যা*রা, তা"রা! 21188706-111 বসবান করে” 
জীবনে কোন 8&91017:811020-এর ধার ধারে না। ০৭ 1)008007- 
বাগান্ধিত হ'তে তাদের প্রায়ই দেখা যায় না। 1911 ৪0171190 অথচ 
19610 190: নিয়ে ইয়ারকি, ফাজলামো, তামাসার চালিয়াতী ফ.তিতে 
তারা মন্দ মস্গুল থাকৃতে পারে না ইত্যাদি অনেক কিছু । 

[11107101165 কাউকে 61101187060 হয়ে 909১ কর্তে পারে না-_তা”র 
ঢ001ণ্€গুলি কোন একটা! 0758881৪-এ থাকৃতে বা কোন 107177010019-এ 
01001787190 হয়ে নিয়ন্ত্রিত হ'তে পাঁরতপক্ষে একদমই নারাজ । আতঙ্কে 
তাদের 29:৮৪ যখন 1)881566 হতভম্ব হয়ে ওঠে, তখন তারা 
বড় সহজ মান্ুষ। 009152:09 বা ০১০৮ করার ব্যাপারগুলি যেন তা”্র 
কাছে ০ 11891610€ ব্যাপার । সে সব সময়েই চিন্তা করেই সুখী 
হতে চায়-__তা”কে তার ০০19105 হতে বঞ্চিত ক'রে রেখেছে তা'র 
01117001061 এর তথাকথিত 9£70101)-রা । আর তাই 19011990015 
01 %/68101994) 1001108010175 01 101011165) 98119 ৫0801011-দের স্বার্থ- 
পরতার 17)91-05591701085 খুবসে এন্তামাল ক'রে একটা ৪০:10 1:901078] 
অর্থ-সার্থকতায় 210০-৮৮19618-এর ভিতর দিয়ে [9181015 9100 171£1]5 
[18,601 করে মানুষের কাছে ধ'রে নিজের দল বুদ্ধি ক'রে ০৪97০00] 
01:1993998-এর 1১94০ নিয়ে তাদের নেতা হওয়ার সখ অত্যন্ত । আর 
এ 87:৮৪-ই অমনতর ক'রে তাদের &০6% ক'রে তোলে--ভিতরে ভিতরে 
বুদ্ধি এই, ব্যাটাদের কোন রকমে হাতিয়ে নিয়ে 9001906 ৪0১710: 
ব্যাটাদের বেশ করে দেখিয়ে দিতে হ'বে--আমি কি চীজ. 1 আর 
তা'তে তা*র ছুনিয়ার 79:10110-শৃহ্য বৃত্তিম্বার্থপ্রধান চলনাও হাল-সে- 
বেহাল, অবাধ চলনায় চল্‌তে থাক্‌বে ;- 19710 অর্থাৎ আদর্শবিহীন, 
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1:7980070811916, 81600381) 10891156 10197-দের ৫01)00010 1179981-ই 
তাই এ হিসাবে তার 1069798৮ এ 1016810.-দের 21916) 80110 ও 
০761601 কারে 907092107 ০701670১-তে নেওয়া কোন বক্ষ ৪৪৫০. 
1101190159 8০%1০৪-এর ধন্ধা তাদের তো নেই-ই--বরং ওসব কথায় বিরক্ত 
হয়ে এমনতর 5৪৫০০ উত্তর দেবে, হয়ত বল্বে--'"এখন সাত মণ তেলও 
জুটুবে না, রাধাও নাচবে না!” 

“[1)6620020-র আবর-একটা প্রত্যক্ষ 09০01397565 হ'চ্ছে-__সে 
যাদ্দিগকে ৪97১910: বলে মনে করে, নানা কেরদানি, উদার নীতি 
ইত্যাদি নানা রকম 01011050075 আওড়িয়ে নানা রকম ৪:10009 ক'রে 
তাদের নিজের থাকে এনে একুশ ক'রে তৃপ্তিলাভ করে! কিন্তু যাদের 
সে 1210101 ব'লে মনে করে তাদের সাথে কিছুতেই এক্‌শা হ'তে 
চায় না। তখন তা"র নীতি-ফিতি, 1১111040791) অন্যরূপ । 

“এমনি এমনি আরো! যে কত তা'র ইয়ত্া নেই ! এর ভিতরে যা'দের 
অক্থস্থতার জন্য বা 11] 00700:০-এব জন্য 0)০097-80108083 ০০-07917)81101 
ভেঙ্গে গেছে বা অনভ্যাসে অবশ হ'য়ে গেছে, তার সহজেই 688১ 
101711)8-এই প্রেষ্ঠপরায়ণ হয়ে উঠতে দেরী লাগে না । তা'র] ০৪:1১1০-ও 
হয় 98811 7 যাঁদের 111)890 08178£90. হয়ে গেছে, এমন-কি 08177%৫04 
হয়ে জ99৮0895-9 হয়ে উঠেছে, গ্রেষ্টপ্রাণতা তাদের ভিতব একট! 
0511108 1)81)1091106-এর মতন- ০০৮11%0091০0-এর মতন জেগেই 
থাকে। তা"'রা হয়তো প্রতি দীর্ঘনিঃশ্বাসেই বলে, ধরে তোল, কে আছ 
কোথায়? এই দারিত্রে-পাওয়া রোগ ০৪:০ কর্‌তে তা'দের বড় বেশী 
জঞ্জাল পোয়াতে হয় নাকো । আর এগুলি তেমনতর 1)67০0109-কেও 
আক্রমণ করে না--আক্রমণ করলেও খুব কম। 

“কিম্ত 11)190 যাদের 18০৩ হ+য়ে গেছে, তাদের সমস্যাই কঠিন । 
আর এটা ষেন ৪5701,1119-এর মতন 1)০:০$5-কে আক্রমণ করে ! অত্যন্ত 
কঠোর ও 890093 7007৮9:6-এ এদিগকে 20801001866 ক'রে যদিও 
অনেকটা ঠিক করা ফে'তে পারে, তথাপি পুনরায় এ রোগগ্রস্ত হওয়ার 

ভয় কিছু-না-কিছু তাসদের থেকেই যায়! 

“আমাদের জন্মের সাথে সাথেই সাধারণতঃ প্রকৃতিই আমাদিগকে 
৪9907 ও 70602 107৮6-এর (67009787090 মাফিক ০০-০:0172810, 
করেই দিয়ে থাকে । ছেলেদিগকে ভাল করার প্রলোভনে, বিস্তাবুদ্ধিতে 
দ্গ গজ করার প্ররোচনায় £%7:919)-বা-কি একটা কথ! আছে--'38::9 
5 ০09১ 81021 009 00310 /--এই 20০৮০ অন্থসরণ ক'রে প্রকূতি-প্রদত 


১৪ 


২১০ প্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্্ 


এঁ 16101 ও 30780 ০০-০:011)911020-কে ভেজে ছেলের ভবিষৎ জীবনের 
জানা ও চিস্তাগচলিকে করার বাস্তব পরিণতিতে আনার এ প্রকৃতি-গ্রদত্ত 
ঝেোকের নিকেশ ক'রে দিয়ে বাক্‌-বিলাসী, বাঁচা বাড়ার পথহারা, বিঙ্গি্, 
ধোয়াটে, ধাধাল ও ঝাঝাল ছূর্ববল ॥719101119-ওয়ালা! ক'রে ক্রি ও শ্রাস্ত 
হতদরিদ্র জীবন-লাভের দিকে জোর ক"রে নিক্ষেপ করতে থাকেন। 

“0908.187-রা যা” আশা ক'রে এ রকম ক'রে তা'দের ছেলেপুলেকে 
&৫00141000-এর ভিতর দিয়ে 1১:০৪) কর্তে চান, করার আম্ুপাতিক 
যা" হবার তাই যর্দিও হ”য়ে থাকে, কিন্তু অজ্ঞ জান! যে আশা! দিয়ে তা'দের 
এ রকম ক'রেছিল, তা” মোটেই না দেখতে পেয়ে, না উপভোগ ক'রে 
অনৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়ে হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বামে জীবনকে প্রতারিত 
ও পরিচালিত করতে থাকে +₹_-আর সাধারণতঃ এখান থেকেই স্থকু 
হতে থাকে ছেলেপুলের ভবিষ্যৎ জীবনের অৃষ্ট পথ চলা,_যদিও এর 
অনেকাংশই জাতক তা”র বাপ, মা ও পূর্বপুরুষ-নিঃহৃত 177911706 বা 
সংস্কারেব ভিতর থেকে লাভ ক'রে থাকে ,_আর আভ্যন্তরিক ছূর্বলতাবশতঃ 
পারিপাশ্িককে তার বীচাঁ-বাড়ার অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ করুতে না পে'রেও 
অনেকটা ঘটে" থাকে । এই আভান্তরিক দুর্বলতা থাকলেই প্রথমেই 
পাবিপাশ্থিকেন সংঘাত থেকে একটা হপকান ভাবের ত্ষ্টি হ'য়ে নিজের 
বাঁচ।-বাড়াব ক্ষুন্নিবৃত্তিব আবেগে ভালমন্দর সঙ্গে একটা ৫0701১07)1917)6 
প্রবৃত্তি ভূতের মত পেছু নেয়। তা'রা তা'কে যেন কিছুতেই 91781 0%ি 
কর্‌ৃতে চাষও না, পারেও না। এই রকম করেই তা”বা ৫9118 ০ 
€11৬17)1)7)*111 হ'য়ে পডে । যাক সে অনেক কথা। 

“এই থেকে রেহাই পে?তে হলেই মান্ধষ নিজের ০০০০)7)০:গুলির প্রতৃত্বে 
তার 10০15014111 ও 1101৮100411 পারিপাশ্বিক ও প্রলোভনের টানে 
নানারকমে পর্যবসিত হয়ে 0151116887%160 না হ"য়ে পড়ে, সেই জন্য 
81%,741805 বা যা'দের প্রতি তা'দের আস্থা আছে, তা'দের কর্তব্য--কোন 
একটা 981)01101 1১৪7501)%11-কে তাদের ৭8)9139: 739)০০এ-রূপে 
এমন ক'রে দাড় করান, যার ফলে তাদের 110190 বা আদিম আসক্তি 
তা”তে অকাট্যভাবে বাধা পড়ে” যায়;--আর, তা এমনতরভাবে সেই 
991)91017 797.801081119 বা 90092107 9010999-এর ৮191108-গুলি 
বান্তবভাবে £5181 করার ঝৌক এমনতর উপচে” ওঠে যেন, তাদের তা, 
না-ক'বরেই উপাষ নেই-_-তা” না করুলে ছুনিয়ায় তার যেন আর-কিছুই 
ভাল লাগে নাভীর স£8-1019178620৮ই যেন সে তা'র নিজের স্বার্থ 
ও উপভোগ ব'লে মনে করতে পারে--এমন কি নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার 


সমহ্যা-সমাধানে মতবাদ ২১১ 


সহিত জীবনের চলনার ভালমন্দের হিসেব-নিকেশ গুলিও এঁ তা"র স্বার্থ ও 
প্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে মেপে মেপে চলাই জীবনের সহজ ও সাধারণ 'ল্লাক্‌ঃ 
হয়ে ওঠে । আর, দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে মান, অভিমান, আলস্ত, আত্মস্তরিতা, 
সন্দেহ-বিলামিত! ইতাদি--যা” নাকি দারিদ্র্যের অকপট অন্থচর ও মোসাহেব 
- এ 3৭)019%৮ 73৩)০৬৬৫-এর 181171671-এব নেশাষ ওগুলির বেকুবী 
প্রশ্নই যেন মনে না উঠতে পারে। 

“যাদের অমনতন হয়েই-ছে, তা'দের বিচাব, বিবেচনা ও 1047111)0181191। 
দিয়ে ওগুলি হ'তে অতি সত্ব নিবৃত্ত হওয়াই চাই )--নতুবা! উন্নতিতে কঠিন 
হয়ে উঠবে। আর এর সাথে সাথেই ভাল ব'লে যা" মনে হ'চ্ছে-_ ইষ্ট 
বা প্রেষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার অগ্তকুলভাবে-_তা” প্রবৃত্তি গুলি চাহিদার 
পড়তায় পড়ুক আর নাই পড়ুক--যতদূর সপ্ভতব পারিপাশ্বিক বা পারিপান্থিকেশ 
অন্য কারুর ক্ষতিজনক না হয--অন্ততঃ এমনতর গুলিকে--কাঙ্গেব ভিতর দিয়ে 
বাস্তবে পবিণত করা! চাই-ই | 

“আর, এদেব 7510৮8 করতে হলে কোথাও 101১৫, 877)1১811)-র 
নানারকম 1989 নিষে চল্তে হয, প্রত্যেকেব 1১,926) অগসদ্ধিৎপার 
9০19 করৃতে হয়._-তা'দের সম্মুখে ৪1)০০181]5 1১0711)16 কিছু তা'দের 
৫011৫111515 না ধবে- কিন্তু %)1। করতে পারে এমনতর নানা রকম 
81181601016 সামনে বেশখে, কোথাও বন জায়গা মতন ১170৫] দিয়ে 
101)11)01816 কর্‌ৃতে ভবঘ। আবার, এ 11)5116001)-এর ভিতর দিয়ে, 
খুব ৫10000818861৫8115 প্রেঈ-আনতিতে মাকষ্ট, উদ্দীপ্র ক'রে তুল্তে হয়। 
তা'র সঙ্গে সঙ্গে কোন-কিছুব করার ভিতর দিয়ে--যা"রা খুব 7০৯৭ তাসদের 
অন্ততঃ 88:1081601-এব ভিতব দিয়ে--উদবান্-সংস্থানের ব্যবস্থা করতে 
হয়। নেহাংই না পারে যখন, সে বুঝতে পারে না-এমনতপভাবে তা'র 
উদররান্নের জগ্ত সাহাষা করতে হয়। আবার এই ক*রেও উপায়ের তিতপ দিয়ে 
উদরান্নের সংস্থান ঘটানর ভিতরেই তা"রা যা'তে নিংক্বার্থভাবে অন্যকে কিছু 
দিয়ে আনন্দ পাষ-_সেই রকমগুলিতে বিশেষভাবে তা'দের ০11০ কর্তে হয়। 

“এই রকম কাষদা-কান্চনের ভিতর দিয়ে, তা+দের প্রেষ্টবান্‌ কবে, 20910৮- 
১০7১0১-র্‌ ০০-০:01086101, এনে দিতে পার্লেই অনেক রক্ষা । 

“ক'রে,_-তা'র পরিণতিগুলিকে ষে উপভোগ করবা একট! বিরাট আনন্দ, 
হামেসা তা'দিগকে এমনতর ৪670311),97:9-এই রাখতে হয়। আর 
প্রবৃত্তিগুণি যাতে প্রোষটস্বার্থী হ'য়ে 109০0710-এ নিয়স্ত্রিত হ'তে থাকে, 
০%04100815 এমনতর ইচ্ছা তাদের ভিতর জাগিয়ে রাখতে হয়--ষেন 
'সেগুলি না করেই তা"রা পারে না। 


২১২ জীগ্ীঠাকুর অনুকৃলচন্্র 


“আর, যার যে দোষগুলি 0:01010901615 8০61৪ হয়ে দাড়িয়েছে, 
(১:0081) 10810100156102-ই হউক, 91১0৫ দিয়েই হউক, যেখানে যেমনতর 
প্রয়োজন__তা'র নিরসনেই তা”দিগকে অভ্যস্ত ও সহজ ক'রে তুলে চল্‌তে 
হয়। এমনি ক'রে 8817099]5 চেষ্টা করৃতে করতে মানুষের চরিত্র 
থেকে দারিত্রে-পাওয়৷ ভূতকে তাড়ান ফে'তে পারে। আমি সাধারণতঃ 
চুম্বকভাবে 0:56076107) ৫%8৪০গুলিকে উপলক্ষ্য করেই দারিত্রো পাওয়াকে 
7)8)7919 করেছি +-ওর ভিতর যেগুলি 91810:00 নযকো-_অনেকটা 
৪8৪৮-_-তা?৪ পড়ে ষায়, এই ভে'বে। 

"এমনি ক'রে ক'রে সহজ একটা অন্থকম্পার ভাবের ভিতব দিষে 
087)07181011115 নেওয়ার বুদ্ধি-_৪৪ &, 10201--উষ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠামূলক 
£01917091)6-এর ভিতর দিয়ে খুবসে বাড়িষে তুল্তে হু'বে। 18:31)07041- 
01105 81)121 করার বুদ্ধি যাতে কিছুতেই না আস্তে পাবে, সে বিষয়ে 
বিশেষভাবে কঠোর হ'তে হ'বে। 

"আর, এই করতে গেলেই সেবা-প্রবৃত্তিও ক্রমশঃ মাথাতোলা দিতে 
থাকবে। একটা 80) ০০0%101100, 10৫-টাকে আকৃষ্ট ও আপ্লুত ক'রে 
তুল্বে” তা"র ফলে যাজন-প্রবৃত্তি তুখোড় তর্তরে তীত্র ও ন্মেহলদীপ্ত 
হয়ে উঠ্‌তে থাকৃবে। তখন যঙ্জন যাঁজন ছুইই দীপ্ত প্রতিভার মতন 
[07:06181916 অনুসন্ধিৎসা ও &1%16-র সহিত উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন 
ক'রে জীবনাকাশে শুক তারার মতন নানা রং-বেরঙে অশেষ দীপ্তিতে, ঢলঢল 
কঠোরতায় তীত্র রজীন হযে বাস্তব বিজ্ঞানে জল্তে থাকবে । এই রকম 
চল্নাব ভিতর দ্িষে যখনই আপনি দেখতে পাবেন, দে 3০:1০০-এর 
ভিতর দিয়ে, অগ্সন্ধিৎসার সহিত তা'র পাবিপাশ্বিককে 91816 ক'রে সহজ 
ও সুন্দরভাবে আক্মপ্রসাদময়ী আহরণপটু হ'য়ে উঠেছে,_-তা”্র ভিতরকার 
08019011917-ও তেমনি ক'বেই সাবাড় হচ্ছে-_নিশ্চিতভাবেই বুঝ বেন। 
এই হচ্ছে আমার 1980901৪0 থেকে রেহাই পাওয়ার অভিজ্ঞতার 
তুকৃতাক্‌। 

“দেশে যখনই এই 981090107" ০1০7০0-চ্যত বা ইষ্টচ্যুত হয়, 
70877997190, তখন তা'র রাক্ষসী লালসায় মুখব্যাদান করতে কর্‌তে ক্রমেই 
জনসমূহকে, অর্থাৎ ইষ্ট ও আদর্শচ্যুত জনগণকে আক্রমণ করতে 
থাকে ।-_তা'রা হ'য়ে ওঠে বাকৃবিলাসী, অপটু ও বিক্ষিপ্ত কর্ম, আলম্তপ্রবণ, 
ড1711090070978 01 7798862010১ 1101767)59 0010681101081018 0 প্রবৃত্তি- 
পূরণী 09707983580. 91060161701) 168080€ 0100667580৫ 0067১ 
অন্তকে পুষ্ট বা 2:০8] না-ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধিচাতুর্ধ্যপুষ্ট ঠকৃ-_জোচ্চোর, 


সমস্যা-সমাধানে মতবাদ ২১৩ 


_মান, অভিমান, দম, আত্মন্তরিতা, সন্দেহবিলালী হুকুমদার --নিজেকে 
শিয়ঙ্ত্রিত না করে আত্মগ্রবৃতিমুগ্ধতায় পারিপাশ্থিককে ভাল হওয়ার 
প্ররোচনা! দেখিয়ে উপভোগ-ইন্ধন-আহ্রণী বৈজ্ঞানিক যাজক +-_-001188- 
6101) অর্থাৎ আমার মতন সব তোমরা হও--এমনতর 1)7110501/)9-র 
বক্তা, খষি, মুনি ইত্যাদি!” 


শ্রমশিল্স ও বেকার-সমন্য। 


“অভিপ্রা ও উদ্দেশ্য যদি না হয়কি ক'রে অন্যের পৰিপুষ্টি ও পরিবর্ধন 
আনা ফে'তে পারে, তবে শ্রমশিল্পেব উদ্বোধন মানুষের ভিতর কি-ক'রে 
হ'তে পারে? 40000511১ মানেই হ'ল 1)01117) 01) 17017) ৮110011 
(ভিতর হইতে গঠন করা)। তাহ'লে “ইত্তাষ্ির" বা শ্রমশিল্পাদির মূপ'হত্রই 
এই-_মানষের কাছে যাওযা, তা"দের প্রতি সহান্ভূতি দেখান, তাদের 
নুবিধা অস্থবিধা দেখা, আব ত।-ই চিন্তা করা কি-ক'রে তা? পুরণ কবা 
যায়--যাঁতে তারা পবিপুষ্ট, পরিবদ্ধিত হ'তে পারে, দুঃখ, কষ্ট, অস্থবিধার 
হাত হ'তে বাচতে পারে,_আর এই রকম অভাব ও বেদনা জানার 
সংঘাতেই সাভায্য করে 19 1১811] 81) 1:00 ৮1111)11) (অন্তর হইতে 
গঠন করা )__তা'তে লেগে যাওষা আপ্রাণ হ'য়ে--অভাবের পূরণ করতে । 
আর এই থেকেই আমে লাভঙ্গনক পরিচালন-_-কি-ক'রে কোথায় কেমন 
ব্যবস্থা করলে অধোগতিকে পরিহার ক'রে উন্নষনকে অঙ্কুপ্ধ করা যাঘ ৮ 
আর এই কর্‌তে গেলেই আমাদের সকলের সাথে মধুর ও অকপটভাবে 
ব্যবহার করতে হ'বে, আর এই সেবাপরায়ণ ভাব ও লাভজনক পরিচালনায় 
সত্বে কর্মপরায়ণ হয়ে অট্রটভাবে অবিরাম লেগে থাকা চাই। তাই 
শ্রমশিল্পের এইগুলি অর্থাৎ এই চবিত্রগুলি প্ররূত এবং প্ররুষ্ট সেবক,--এ 
যা"তে নাই তা'র শ্রমশিল্পা্দি করা একরকম আকাশকুক্ছম । জগতে দেখা 
যায় না এমনতর মানুষ বড় হয়েছে যার ভেতর এমনতর চরিত্র স্বভাবসিদ্ধ 
নয়। সেবার ভিত্তির উপর শ্রমশিল্প যদি হয়, উদ্দেশ্য যদি হয় পরকে 
সেবা করা, আর যদি মান্ষের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার তা”কেই সার্থক 
করে,__-তখনই তাহা স্থবিধা, সখ ও জীবনকে সৃষ্টি করে। কিন্তু মানুষকে 
1১709680015 6189 ( লাভজনকভাবে উৎফুল্ল ) না কবে, ৪০:৮1০০ ( সেবা) 
দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করার প্রলোভন দেখিয়ে শুষে যে তা"র কাছ থেকে 
বাচা ও ভোগের লওয়াজিমা আদায়ের বুদ্ধি নিয়ে, তা'কে বেকায়দায় ফেলে' 
চিপে” অস্তঃসারশূন্য করার পাণ্ডিত্য-_-এই যে ফাঁকি তাই জমায়েৎ হয়ে 
অতগুলি ৪০11-কে (স্থানকে) 0053983 (অধিকার) ক'রে বেকার ক'রে তু'লেছে। 


২১৬ আঙঠাকুর অনুকূলচন্দ্ 


দেখিতে গেলে তাহাকে অধিকার করিয়! যাহা যাহা আছে তাহা দৃ্টি- 
গোচর হয়ই,_আর সেই জ্ঞানই বিজ্ঞান্্সেই জ্ঞানই আধ্যাত্মিকতা । 
বৈজ্ঞানিকের জানাও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়া, আর সাধকের জানাও পর্যবেক্ষণ 
ক'রে। বৈজ্ঞানিক বস্বকে বিশ্লেষণ ক'রে ক'রে যাচ্ছে আর সাধক কারণকে 
লক্ষ্য ক'রে তাহার অন্তসন্ধান করছে । তাই, উভয়ের বোধেরও তফাৎ 
হ'চ্ছে। সাধকের বোধ অন্তভূতির ভিতর দিয়া আনে, আর বৈজ্ঞানিকদের 
বোধ কোন বিশেষ ইন্ড্রিযেব মধ্য দিয়াঁ_-আর তা*র সঙ্গে সঙ্গে অন্তরমান। 
বৈজ্ঞানিকের এ রকম মনোভাব এলে তবে সে সাধক হ'তে পারে । 

বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন অন্ড়ৃতি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা 
বোধ বিষয়ক কথা উঠিয়াছিল, তংসন্বন্ধে শ্রীপ্রীঠাকুব বলিতে ছিলেন,-- 

“কোন একটা বস্ব 1১%1211% ( আংশিকভাবে ) হইয়া তাহার £১০৮৪-এ 
(উর্ধে) থাকিষা যে বোধ তা"কে বলি অন্তভৃতি বা ৯০০৪৪07,-যেমন 
যখন আমরা ০1০61719080097-র (তাড়িত কোষের ) 81)00 (ধাকা ) 
০] কবি ( অন্ভব কবি ),_-অগ্যটা যেমন চোখ দিযে দেখা, কাণ দিয়ে 
শোনা) তা আমাদের 1১০108-কে ( সত্তাকে ) 8০০৮ করে না (বঞ্তিত 
করে না)। কণাদ, 101:81০-র অণুপরমাণুব নর্তন জানাটা 10, 8০11৭211010 
(অনুভূতি দিয়া ), ৭৮. 4020511700১, 9০90001১078 প্রভৃতিরও যা 
শুনেছি তাই । সাধকের অন্তভৃতি--যেমন কাচের উপর কোন-একটা- 
কিছুকে প্রতিফলিত করা যায়, কাচ তাতা দ্বার! অন্তরঞ্জিত হয বটে কিন্তু 
তাহাই হয়া ষায় না এমনতর 1” 

“বৈজ্ঞানিক যদ্দি যুগপৎ সাধক ও গবেষণা-তৎ্পর ভয়, তবে যে সমস্ত 
দর্শন তাব সম্মুখে এসে হাজির হয়--তা; অনুভূতি দিয়ে, আর তা'কে স্থুলভাবে 
গবেষণার ভিতর দিয়া মূর্ত কবাব মনোভাব যদি থাকে,__তা” হ'লেই অনুভূতি 
দিয়ে পর্যবেক্ষণ আর বিগ্পেষণ ক'রে পর্যাবেক্ষণ এই দুইয়েরই সাম্য 
আসিয়া বস্তজগতেব পরিপূর্ণ বোধ অজ্জিত ও আয়ত্ত হস্তে পাবে। সাধকের 
মনোভাব মানেই-সসে চায় নিজের বৃত্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া কারণকে 
বাহির করিতে--€(আর এই বৃত্তিগুলি আসে পারিপাশ্বিক হইতে )-_তাই, 
কারণে তা'র আসক্তি প্রগাঢ় । স্থতরাং তোমার যদি আদর্শাহুসরণ না 
থাকে, গবেষণা করা তোমার পক্ষে একটা ভেম্কীর কগু.তি ছাড়া আর 
কিছুই না; তোমার অসংবদ্ধ জানা শৃঙ্খলিত হইয়া পূর্ব ও পরের সহিত 
কোন মতেই উপনীত হইতে পারিবে না,-_আর ভূয়োদর্শন তোমাকে চিন্তা ও 
করার জংলা পথে লইয়া হঠাৎ জোনাকি ঝিকিমিকি দেখাইয়া পথহারা 
করিয়া আরও বেকুব ও ভবঘুরে বৈজ্ঞানিক ছাড়া কিছুই করিতে পারিবে না । 
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সশসঙ্গ বিশ্ববিভ্ভ্তানকেন্দ্র 


সমস্তা-সমাধানে মতবাদ ২১৭ 


দি সত্য সত্যই গবেষণাই তোমার জীবনের উদ্দেশ্বা হয় তাহা হইলে 
এযনতর বিজ্ঞানকেই অনুসরণ করিও যাহার পারম্পর্ধযা অর্থ ও দর্শন লইয়া! 
সার্থককে অনুসরণ করিতেছে । 

“তা' হ'লে এই ধাড়াচ্ছে, বস্ত বা বিষয়কে 11015111%0 ( উৎস্থক ) 
পধ্যবেক্ষণের ভিতর দিয়ে তন্জ তন্ন ক'রে খুঁজে তা"কে জীবনের অঙ্গকৃল 
কর্বার ঝেোক ্ষ্টি ক'রে হাতে-কলঘে করার ভিতর দিয়ে ৫০]0])0]) 
501)9০-কে (সাধারণ বুদ্ধিকে ) 710108115 ৫7০৬ করানর ( স্বাভাবিক 
ভাবে জন্মানর ) জন্য বিজ্ঞান-শিক্ষা 10) ৮, 1)7861108] 0/2210001810101) 
(কাধ্যকরী পরিচালনার সঙ্গে) করা চাই, আর 11607061081] &8])০? 
(উপপত্ির দৃষ্টি) যা ওর ভিতর দিয়ে সহজভাবে যা'তে £7০% করে 
(জন্মে), তা'র বাবস্থা করা চাই ।” 


একদিন কথায় কথায় গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বের বিরোধী বৈজ্ঞানিক আবিফার 
সন্বন্ধে কথ! উঠিয়াছিল। প্রসঙ্গ ক্রমে আলোচনাটী নিয়ে উদ্ধৃত কর! হইল । 
যথা £- 

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনার এখানে ত” বিজ্ঞানের খুব চচ্চা হয়”__রিসার্চ 
লেবরেটরী আছে, যদি এখানে এমন-কিছু আবিষ্ার হয় যাহা গবর্ণমেণ্টের 
0%18009০-এর ( অস্তিত্বের ) পক্ষে 9%70080% (বিপজ্জনক) তৎক্ষণ।ৎ ত, 
তাহা বন্ধ করিয়৷ দিবে ? 

শ্ীপ্রীঠাকুর। কাহারও অস্তিত্বকে ক্ষুণ্ন করে এমনতর আবিষ্কার ত' 
মৃত্যুর কিঙ্বর--যদি সে ক্ষুগ্রতা 1)011)0 11. 06776010-কে (জনসাধারণের 
অস্তিত্বকে ) অধিকতব অক্ষুপ্ন না করে-আর মঙ্গলের দিকে না নেয়। 
গবর্ণমেন্ট মানে কি? গবর্ণমেণ্ট ত? আমরাই-_মানষই ; তাছাড়া 
একবার যদি আবিষ্কারই করিলাম- বন্ধ করিলেই বা তা'তে কি আসে 
যায়? লোহা গরম করিয়া তাহাকে ইচ্ছামত আকার দিতে যদি শিখি 
আর কোন অন্ুবিধা নাই । 

প্রন । সে আবিষ্ষারকে কাধ্যে পরিণত করিতে গেলে গ্রেপ্তার, 
এমন কি জেল, মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে-_-অথচ কার্য্যে কিছু কবিতে 
পারা যাইবে না? 

প্রত্রীঠাকুর। তা নয়-_গবর্ণমেণ্টের শক্রতা করিবার ইচ্ছা যদি 
আমার একদম না থাকে তাহা হইলে আমি যাহা করিতেছি তাহাতে 
তাহারা বাধা দেবে না। কারণ, আমার আবিষ্ষার শুধু বাঙ্গালী জাতির 
জন্ত নয়--মানব জাতির জন্য, হ্ুতরাং বাধা আসিবে না। আমি যদি 


২১৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্্র 


লাট সাহেবকে মারার জন্য কিছু করি তবে তা'রা বাধা দিবে, তা” না' 
হলে কেন বাধা দিবে? অশোক রাজ্যলোভে হিংসাপরবশ হইয়া 
জীবনে একটী-মাত্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন--তাহাতে নুশংল হত্যাই প্রতিষ্ঠিত 
হইল; কিন্তু তিনি কাহারও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা পাইলেন না। পরে তিনি 
তাহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, আর তাহাকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই। 
তিনি ঘে পতাকা_০০11;০-এর ( উৎ্কর্ষের )১_-বহন করিয়াছিলেন 
তাহাতে ভারতের গৌরববৃদ্ধি ও জগতের কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, 
মান্তষ অশোকের অস্তিত্র-বক্ষা উদ্দাম হইয়া উঠিল,কারণ তিনি ছিলেন, 
মানুষের অস্তিত্বে অন্ুকুল। 


রাষ্ট্র 


“মাগষ সতযাকার স্বাবীনতা তখনই পায যখনই তা*র 1১০৭1)৫-টাকে 
( সত্তাটাকে ) পাবিপাশ্থিক তা'র প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে খিচরে ধ'রে টুকৃবে! 
টুকরো ক'রে সাবাড় করতে না পারে-_বরং তা'র আদশান্তপ্রাণ প্রবৃত্তিগুলি 
পারিপাশ্বিকের সেবার ভিতব দিযে তা'দের 'প্রতোকটাকে সন্দীপ্ত ক'রে 
10৫0701718-এর ( বৃদ্ধি পাওয়ার ) দিকে অবাধ ক'রে তোলে-__তখনই 
সেই হয় তার পারিপাশ্বিকের ০৫১177150)। 110161'54 (সাধারণ স্বার্থকেন্দ্র)__ 
আর তখনই সে ম্বাধীন। স্বাধীনতার এই আদর্শের ধশ্মীশোক যেমনতর 
তা"র 1)7'2461০8,1 00170118171191) (বাস্তব পরিচয়) দিষে গেছেন এত 
বড়ভাবে আর কেউ দিতে পে'বেছেন বলে আমার মনে হয় না। 
তাছাড়া কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ ইত্যাদি প্রেরিত বা! অবতারগণ মান্ব- 
সাধানণের জন্য স্বাপীনতাৰ বীজ অকাতরে ছিটিয়ে গেছেন আর সেই 
বীজকে যিনি বা ধা'র| যতটুকু পোষণ ও বর্দন করে করা ও হাবভাবের 
ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন তিনি, তা”রা বা সেই জাতি বা দেশ ততটুকু 
বা ততবড় তেমনতর স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করেছেন । 

“আর দেশ মানেই হচ্ছে আদেশ। বা'দের এমনতর আদর্শ নেই ধাণ্র 
আদেশ না মেনে চল্লে মান্তষের 1১৫10 8170. 1১990111776 ( জীবন ও বৃদ্ধি) 
উপোন ক'রে অবপাদ্দে অবসন্ন ভয়ে পড়ে মৃত্যুতে নিঃশেষ হয়ে যায়__ 
বাচা আর বাড়ার আকুতি যদি এমন কোন আদর্শের আদেশ স্া”কৃড়ে 
"টুর লাখ ঝঞ্চার দিকে ভ্রক্ষেপ না ক'রে এগিয়ে না চলে, তার বা সে দেশের 
স্বাধীনতার আকাজ্ষা বিকারী রোগীর চিন্তা ও প্রলাপে স্বাধীন হওয়ার 
মত এই তো আমি বুঝি! অধুনা-প্রচলিত কোন ৭80%-এ কি আছে 
তা” আমি বুঝি না, আসল “1327 ব'লে আমি একমাত্র তা'কেই বুঝি যা” নাকি 


সমস্তা-সমাধানে মতবাদ ২১৯ 


আদর্শকে বা ইঠ্টকে অর্থাৎ 09৫071)প-কে উন্নতির পথে চালিত করে এমনতর 
প্রোমক চরিত্র _যাঃ প্রত্যেক 109151058]-এর ভেতর দিয়ে ০7%11018- 
[501-এ চারিয়ে তা'দেব ভিতর একটা বিবর্ধনের আবহাওয়! স্থহ্টি করে, 
মান্থষকে ভালবাসা-মাখান সেবায় আশ্বস্ত ও উদ্বদ্ধ করে- একটা 181)81919 
সার্ববািক সার্থক উন্নতির দ্রিকে চালনা! করে । 

"তাই যেখানে মূর্ত স্বাধীনতার আদর্শ, সেখানেই বাস্তব সেব। সহান্টভৃতি- 
ভালবাসার আবহাওয়ায় চারিয়ে গিয়ে গ্রত্যেকটী 1001510711-কে (ব্যষ্টিকে) 
উদ্বদ্ধ ক'রে 9011911%9 0০09%-কে (জনমগ্লীকে) সহজ অন্তপ্রাণতায় 
উন্নতির দ্দিকে অবাধ করেই তোলে । আর যেখানে এমনতর হগচ্ছে, 
আদর্শ সেখানেই | আবার ইহারই যেখানে যতট,কু হ'চ্ছে সেখানেই এই 
আদর্শের অভিব্যক্কিও ততটুকু । 

“মরণ এই 6০011001150 1985 (জনমগ্লী ) ধার উপর ধ্লাড়িযে 
বাস্তবের দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে অধিগত কর্বার প্রচেষ্টায় চল্ছে সেই 
আদর্শবান 0011801159 1১90৮-কেই ( জনমণ্ডলীকেই ) আমার মতে 13181 
( রাজ্য ) বলা যায়। 

“যেখানে ধশ্শ নেই, ধর্শোদীপ্ত আদর্শ নেই, আদর্শা্প্রাণতায় সেবা ও 
চলা নেই, খামখেয়াল সেখানে কুকুরের মত কামড়াকামড়ি কবে, রক্তারক্তি 
করে--অবশেষে সেই ক্ষতের পচা দুর্গন্ধে তিষ্ঠানই মুফ্ধিল। এই ত, 
ইউরোপের অবস্থা । তা" হলেই বুঝুন স্বাধীনতার পথ কোথায় ? 

“তাহলে রাক্গনীতি বলিতে আমি এই বুঝি-_-কোন পারিপার্থিকের_ 
কাহারও 1১910 200. 199০01171£-কে (জীবন ও বৃদ্ধিকে ) পুষ্ট না ক'রে 
যদি কেউ বাঁচতে চায় ও পুষ্ট হ'তে চায় তা"র ক্রমাগত আপশোষই পুষ্ট হ'তে 
থাকে, আর সে আপশোষের বাঁচা ভীম পরাক্রমে মানুষের অস্তিত্বকে 
হীনতায় অবসন্ন করতে থাকে । তাই পারিপার্থশিকের সেবা ধর্শের একটা 
প্রধান অঙ্গ__আর এই প্রকৃত রাজ বা শ্রেষ্ঠ নীতি। 

“আমাদের বৃত্বিগুলি একদম গোল-_যেন একটা ৮৮৪67086198] 
আর মান্নষের মন এমনি আলাদা আলাদ। ছিন্নভিন্ন কতকগুলি বৃত্তিচুয়ানো 
চেতনা ;_-তাই এমনতর মান্থষের কোন জানার সাথে কোনে! জানার 
সাধারণত: সমাবেশ ও সার্থকতা নাই। এই বৃত্িগুলি যখন সে-ছাড়া 
অন্য কোন ইষ্ট বা আদর্শে ভালবাসার টানে সার্থক হ'য়ে আদশকে প্রতিষ্ঠা 
করতে উদ্দাম হয়ে ওঠে__তখনই এগুলি ক্রম £90678118851070-এ বিন্যস্ত 
হয়ে একটী আর-একটাকে 191] ( পরিপূরণ ) ক'রে পধ্যস্ত হয়, আর 
তখনই তাশ্র বৃত্তিভেদ। আর বৃত্তিগুলি যেন আদশস্থজে পারম্পর্ষ্যে 


২২০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্্র 


গ্রথিত হ"য়ে দীপ্তি পেতে থাকে আর তখনই সে 20709] 7081, (ব্বাভাবিক 
মানুষ বা সহজ মানুষ); তাই এই নীতি খন এমনতর মানুষের বিধানে 
নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই তা, প্রকৃত রাজনীতি হ'তে পারে। তা” ছাড়া অবিভ্তন্ত 
বৃত্তি-ভূতে-ধরা ভীমকম্না কোন পুরুষ-ধুরন্ধরের হাতে পড়ে' নিয়ন্ত্রিত 
হলেই যা” হস্বার তা" হবেই, বুদ্ধ ও অস্্ ছাড়া তার কাছে সেবার 
সরপ্াম উত্তম আর কি হ'তে পারে? 

“যেখানে এমনতর আদর্শ মানুষ নেই, যাঁর আদেশ বহন করাই জীবনের 
সার্থকতা, সেখানে দেশ মানে কি হইতে পারে, আর সে সেবাই বা কি? 
তাহলে দেশের সেবা করিতে হইলে আদেশকে সেবায় ০ ০00 
করিয়া তার $8০৫8৪ সমাধানে আদেশ-কর্তার 131) ( ইচ্ছা) গুলির 
1711011770101 ( পরিপূরণ ) আনিতে হইবে- নতুবা দেশের সেবা বলে যে 
কথার প্রচলন আছে তা কিন্তু সর্ধবনাশের সৃষ্টি করিবে, কারণ সেবার ভিতর 
দিয়া যদি আদেশ-কর্তাকে প্রত্যেকে প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাতে প্রত্যেক 
17015108]-কে (ব্যক্তিকে) উদ্দীপ্ত, উদ্ধদ্ধ ])1)1]] 619511019-এ (উন্নতিতে) 
01869 (উৎফুল্ল) করিয়া, তা"কে প্রত্যেকের 10167৪6 (প্রয়োজন) করিয়া না 
তোলা যায় তবে সেবা কি হইল ?% আর সে সেবা মানুষকে কি করিতে পারে ? 
অন্থখ হইলে ওঁষধ দেওয়া, যাদের খাবার নাই তাদের খাবার দেওয়া, 
আলম্য ও অভাবগ্রস্তকে শুশ্রধা করা, তাশদিগকে ৮118115 6165819 
( সজীবতায় উন্নত ) না ক'রে, তাদের 1001778-কে (সত্তাকে ) ০97:61%6 
8081৩-এ (নীরোগ অবস্থায়) না তুলে”, 209186108 ০87980105-কে 
(প্রতিরোধের শক্তিকে) ৫6160 (উৎচেতিত ) বা 11110117916. 
(উদ্দীপ্র )ন্ম ক'রে, 00১031602)-গুলিকে 20801709189 ( পরিচালিত ) 
ক'রে ৪৫:01 (প্রয়োজন পূরক) করার 1:020]-এ (তৎপরতায়) না তুলে, 
]1)4০-কে (আসক্তিকে) 81716-0610100 ( আদর্শানুপ্রাণ ) করে 3৮1)07102 
[31০৮এ-এ (ইষ্টে) প্রতিষ্ঠা না করিয়ে যে দেশের সেবা সেই সেবা কি 
সত্যিকারের সর্বনাঁশের সেবা নয়? এক-কথায় যে সেবা পারিপাশ্থিকে 
আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে না, পারিপাশ্বিককে তা"র'1৪:০৪-এ (স্বার্থে) 
1010105106 ( সার্থক ) ক'রে তোলে না, আদর্শকে £01?] (পূরণ ) কর্তে 
পারিপাশ্থিকের প্রত্যেককে 18690. ৪7. 61989 (উল্লসিত ও উন্নত) করে 
₹% যে সেবা তা"র আদর্শ-পৃজায় তৃপ্তিলাভ করার উদ্দেশ্তে উদ্দীপ্ত হয়ে 
161) 95177102105 10077892100. 10007191)7779771-এর (সহানুভূতি, শুশ্রবা ও 
পুষ্টিদানের) তীব্রতায় প্লাবনের মত পারিপাশ্থিকের প্রত্যেকের ভিতর উপচে 
পড়েনা, সে সেবা মানুষের 1)9178-টাকে ( সত্তাটাকে ) তাস্র পারিপাশ্থিকের 


সমস্যা-পমাধানে মতবাদ ২২১ 


প্রত্যেকের বৃত্তি-্কুধায় আহুতি দিয়া 097307-কে (ব্যক্তিকে ) যে সাবাড় 
করে, একটু তাকালেই এন্তেয়ার দেখ তে পাবেন । 

“মানুষ লাখ গবর্ণমেন্ট হাত করুক না কেন, পারিপাশ্থিকের এমনতর প্রকার 
সেবা যতক্ষণ পর্যযস্ত তা*র সম্যক্‌ 10697986 (স্বার্থ) হয়ে না দাড়াচ্ছে, স্বার্থ 
মানেই টাকা নয়কো- সেবায় পারিপাশ্থিককে জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে 81899 
( উল্লসিত ) ক'রে তা'দের বাচা ও বুদ্ধি পাওয়ার স্বার্থকেন্্র হওয়াই যে মানুষের 
প্রকৃত স্বার্থ--এ যতক্ষণ মানুষের ইয়াদে না াড়াচ্ছে, ততক্ষণ বিকৃত বিধ্স্তি 
কি দেশকে ছাড়তে পারে? না, তা? সম্ভব? মানুষ যে মানুষকে কোন 
প্রকারে সমৃদ্ধ না ক'রে ফাকি দিয়ে তা'র ০29 01 ৪911%11) (কর্মের ফল ) 
কে্ড়ে নিয়ে 90105 ( উপভোগ ) করে-_এই ফাকির অস্তিত্ব ভূতের মতন 
আবছায়! জ্ঞান বা অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরৃতে যেখানেই ৪০11 (স্থান ) 
পাবে, তাকে 7005858 ( অধিকার ) না করে, সে কোথায় দাড়াবে? সে 
তো ধাও পেলে ধর্বেই-_এ তা"র-_মানে এ ফাকির-বেচে থাকারই যে 
আপ্রাণ আকৃতি । 

“কল্যাণপ্রস্থ মানবের জীবনবৃদ্ধিকর সেবা, সাহচধ্য, সহাঙ্গভূতি যাতে 
মানষের বেঁচে থাকার সম্পদ, বড় হওয়ার লওয়াজিমা, সঙ্গে সঙ্গে ভাব্বার 
খোরাক ইত্যাদির জোয়ার লাগে এমনতর করার হাওয়া যে কোন 
রকমেই হোক তুলে" চালাতে পারুলেই আনাচে-কানাচে জীবন-প্রাবনের 
উৎস ওঠে” মরণ-পণে আরো জীবনে উদ্দীপ্ত সম্বেগে মান্তষ চল্‌তে থাকে-_ 
অচঢেলভাবে__তখন যা" হবার আপনিই উপচে ওঠে-_-আর এগুলির অভাব 
যেখানে, অথচ চাই স্বাধীনতা, 1980০: (নেতা) হওয়ার থর্বরে নাচুনী, 
হাঁত-নাড়ার তালবেতাল ছন্দ, মাথা-কোটাকুটি, ভেবরি ছেড়ে কাদা__ হাজার 
করুক-_-এঁ তা"র ফল যা? তা” আপনিই এসে মানুষকে যা” দেবার তা: দে'বে, 
যা” কর্বার তা" কর্বে--এই তো যা" বুঝি, যা” দেখি! মঙ্রলময় কথা কাজে 
যদি মূর্ত হ'য়ে না ওঠে, কথার মঙ্গল কথার বোধেই, কথার ভাবেই থেকে যায় 
_ বাস্তবের গায়ে তা'র ষে কি হয় তা" যখন আর কোন ইন্দ্িয়ই বোধ কর্তে 
পারে না, তখন ত' বাস্তব অস্তিত্ব_তাঁ”র অবোধ্যই । তাহলে সেই নীতিই 
রাজনীতি ষা' নাকি মানুষকে ব্যগ্টিভাবে এবং সমগ্রিভাবে স্বাস্থ্যে, শিক্ষায় এবং 
চারিত্রে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে ক্রমোন্নতির দিকে লইয়া যায়; 
আর যেখানে ইহা জীর্ণ, জল ও মসীলিপ্ত সেখানেই ব্যভিচার ও 
বিদ্রোহ অবস্ভাবী। এই রাজনীতি কখনই কৃতকাধ্য হ'তে পারে না, 
আদর্শ বা ইঠ্টনীতি হতক্ষণ পর্যযস্ত অবমানিত হ'য়ে ্ানমুখে করুণ চোখে 
ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে থাকে । তাই সমাধানই সেখানে, আদর্শ বা 


২২২ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্দ্র 


ইষ্টপ্রাণতা যেখানে উদ্দাম, মুখর ও মুক্ত রাজনীতি সেখানেই বাস্তবিক 
রাজনীতি। 

“জনকে ক্রমোন্নহ্তির দিকে বাঁচা-বাড়ার এশ্বধ্যে এশ্বধযশালী ক'রে 
নিরন্তরতায় চালনা করাই হচ্ছে সেবা_-আর এই জন দিয়েই হ'চ্ছে জাতি । 
জন বাদ দিয়ে জাতিকে স্বাধীন করার মরকোচ যদ্দি রাজনীতির ব্যাপার হুয় তা, 
আমার বুদ্ধিতে আসে না। স্বাধীন হবে কে? জন তো? না জন বাদ 
দিয়ে হাওয়ায় ঝোলা জাতি-নামধেয়-_যা নাকি মন ও ইন্ত্িয়ের অগোচর-- 
এমনতর কিছু? তাই যদি হয়, তাতে যে আমাদের লাভ কোথায় 
তাতো বুঝতে পারি না। এরশ্বধ্যবান্_ যাদের দিয়ে তা"র এশ্বর্য 
অন্থগমনশীল তাহাদিগকে সেবা সাহচধ্য যার যেখানে বাচা-বাড়ার পুষ্টি 
যেমনতর লাগে তেমনতর ক'রে দিয়ে,_-বাঁচ।-বাড়ায় পুষ্ট ক'রে এ স্বার্থপুষ্টির 
সরবরাহে নিজের স্বার্থকে পরমপ্রন্থ ক'রে নিয়োজিত করায়ই তো এ জন 
ও এশ্বধ্যবান-বিশেষকে পরিবেষ্টিত করে যে প্রত্যেকটা পারিপাশ্বিক যখনই 
অমনতর চলনার মধ্যে বহুধা সমতায় নানা রকমারির ভিতর দিয়ে অথচ এ 
এক বাচা-বাড়াকে সমৃদ্ধ করার চলনায় চলে” চল্ছে-_তজ্জাত হয়ে, তখনই 
ত" সেই জাতিকে স্বাধীন জাতি বলা যে'তে পারে, না আর কিছু %? অমনি 
করেই তো স্বাধীনতা প্ররূতি নিউড়ে আপনি বেরিয়ে আসে! এতে কোন 
দিন কোন রকম বিদ্রোহ সৃষ্টি কর্‌তে হয় না এই তো আমি জানি। কারণ 
প্রত্যেক অস্তিত্বই প্রত্যেক অস্তিত্বের বাচা-বাড়ার মুখা স্বার্থ, এর সঙ্গে 
কা"র বিদ্রোহ হবে? এবুদ্ধির যখনই যেখানে অপলাপ, রবাহতের ন্যায় 
গোলমাল তে! সেখানেই এসে জোটে দেখতে পাই--আর অমনতর হ'লে 
স্বাধীনতা আপনা আপনি জাতিগতভাবে আসে, নতুবা আর কি ক'রে 
আস্বে ? আর ও-ছাড়া কোনও দিক দিয়ে কোনও শ্রেষ্ঠ উপায় নেই-_ দেখতে 
পাওয়া যায় না। তাই ওকেই রাজনীতি বল্তে হয়__-আর এর চাইতে 
যদি শ্রে্ঠতর কিছু থাকে যাতে ওই করে, তবে সেইটেই রাজনীতি__এই 
তো আমি যা” বুঝি।” 

রাজা-প্রজার সম্বন্ধ 
জমিদার ও প্রজার অধিকার 


$ “শুনি বাজ-ধাতু মানে হচ্ছে দীপ্তি, শোভা; বা রঞ্জ-ধাতু মানে রঞ্জন, 
অন্থরাগ, আসক্তি, বর্শাস্তরোৎপাদন । এই যদি হয়, তাহ'লে আমার মনে 
হয়, যিনি বাস্তবিক রাজাই হন, তার (91019078761) ও 17030100-এর 
ভিতর ওসবগুলিই আছে--আর থাকাই উচিত-_তাই রাজা। 
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“আর প্রজা মানে--যা" শুনেছি--গ্র পূর্বক জন্-ধাতু থেকে প্রজা 
ক'ষেছে। “প্র” মানেই হচ্ছে প্রুষ্টরূপে-0১৫2060105 7 আর জন্‌ ধাতু 
মানে জনন, (0 ৫1০৬--প্রাহুর্ভাব, 601) 118 [0191)00, 

“তা? হলেই দেখুন,-_যা"বা' প্রঙ্গা, তা*দ্িগকে রাজা এমনতন ভাবে নিয়ন্ত্রণ 
ক'রে থাকেন, যার ফলে তারা জন্মে, বেচে, বাচার পথে চ”লে, 1)071০61]5 
&৪.০*্ম করুতে পারে, বাড়তে পাবে,--আর তা-ই তার অন্তরাগ ও আসক্তি । 
আবার, 11/10001) 21)81/11)01811077) 11170001) 2011106]770)1 প্রজা 
যাতে 109] 108111160 থেকে 17101/0৮ 174110018-4 860101911107-এর 
ভিতর দিয়ে যথাক্রমে উন্নত হ'তে পাবে তাই তীর 7017)থ] স্বার্থ, চাহিদা ও 
8115115. এর ভিতর দিয়েই প্রজারা সর্বাতোভাবে 7৫৮0060700৬ 
ক'রে থাকে; আর এমনি হয়েই তারা 771৮01-তে পর্যবসিত হয় ও 
জীবন যাপন ক'রে বাড়তে থাকে ; আর তাই প্রজাদের রাজার প্রর্তি অত 
অন্রাগ, তাই তা”্রা রাজার আপ্রাণ মঙ্গলকামী ও কন্মী। 

“আমি এ কথাটা বল্ছি,_একটা কথার যে স্থষ্টি হয়, তা" মান্ষের 
017.90% 16011780 ও 9978%110॥ থেকে ; তাই, কথাটার ভিতর বীজাকারে 
নি,8.(017)8101 01 19৫6-ও নিহিত থাকে-_মাব, তাই দেখেই আমরা বুঝতে 
পারি, কি ব্যাপারের বিশ্থ কি শব্ধ বা কথা। কথাটা যেন--বা শবটা যেন 
সাধারণতঃ কোন 8911-এর বা বস্থর 91০ 1701)1৭0০-এর 10717)1718103 
অভিব্যক্তি । তাই, এঁ কথাগুলির অবতারণা করুতে ইচ্ছে হ'ল। 

“আচ্ছা, তবে জযিদারর! রাঁজাঁকে যথাযোগ্য সম্মানী ও রাজস্ব দিয়ে কি 
রাজার ভূমি ও কর্তবা গ্রহণ ক'রে থাকেন না? জমিদাররা যেরাজার কর 
দেন, তা"র মানেই হচ্ছে রাজার কর্তব্য বা করা-_যা” তা'দের প্রতি তিনি 
ক্ষেপণ করেছেন, তা"রই দক্ষিণা মতন নয় কি? কু-ধাত মানে করা, আর 
ক-ধাতৃর মানে শুনেছি ক্ষেপণ করা। তাশ্হ*লেই জমিদারের কর্তব্য তা*দের 
প্রজার প্রতি ওই রাজারই অন্ররূপ, আর প্রজারও কর্তব্য ওই জমিদারের গ্রাতি 
অনেকটা এ রাজা --যাস্হ'তে তিনি জমিদারী লাভ ক'রেছেন-_তী'রই মাফিক । 
তাহলেই দেখুন, রাজার স্বার্থ৪ যেমন প্রজা মুখাভাবে--প্রজার স্বার্থও 
তেমনি রাজ! ও জমিদার মুখ্যভাবে । আর, এই পরস্পর পরস্পরের মুখ 
স্বার্থ সম্বন্ধে_যা'তে জমিদার ও প্রজ্জারা প্রত্যক্ষভাবে বুঝে" তদন্ুব্ূপ অন্নরাগ 
ও করায় নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, সেই বিধ্বিই কি শ্রেষ্ঠ বিধি নয় কো? 
তাহলেই প্রজার প্রতি রাজার যে ক্ষমতা আছে তাদের নিয়ন্ত্রিত করার 
জন্যে, তা'দ্রে উদ্বর্ধনের জন্য যথোপযুক্তভাবে জমিদারেরও অনেকটা তদ্রপ 
থাকাই কি উচিত নয়কে!? আবার, প্রজাদেরও রাজাকে সন্বদ্ধিত করার 


২২৪ : শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্ত্র 


জন্য যে সমস্ত অধিকার থাকা উচিত, যথোপযুক্তভাবে রাজার 0.9৮976-এ 
পুষ্ট হয়ে, 90111008 1০০৫-এ তাদেরও কি তাই থাকা উচিত নয়কো ? 

“তাহলেই দেখুন, প্রঙ্গার ভিতর যাদের 8018676 9? 01769 
7€819010811)19 ৪০:%100 যত বিস্তৃত ও বড়, যাদের উন্নতি অবনতি ছার! 
যত বেশী প্রজা উদ্বদ্ধিত বা আহত হয়, যা*দের সর্ববাবিধ উন্নতি যা*র 0179৫ 
স্বার্থ-_এক-কথায় প্রত্যেক 1791%19981-এর উন্নতির জন্য যার যত বেশী 
৪.01.0-12)1018.0150 20800310111, তা'রাই তো! তা'দের তত বড় প্রধান বা 
€5৪10121, এমনতর প্রধান সম্মিলিত হয়ে এ প্রধান ও জমিদারদের 
সাহচর্য্যে যদি জমিদারী পরিচালিত হয়, সেই কি সব চেয়ে ভাল হয় না ? 

“আমার মনে হয়, এ প্রজাদের অমনতর ৪০16069] উপযুক্ত প্রধান 
সম্মিলিত জমিদারী-পরিচালনী পঞ্চায়ে এতেই খণসালিসী বোর্ড ও 
আজকালকার ইউনিয়ন বোর্ডের অনেক ক্ষমতা, উন্নতিকল্পী অনেক বিধান, 
খাজনা আদায়ী ০০:০০ ক্ষমতা ইত্যাদি যদি থাকে,--আর উপরে 
৪৮১০-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত এমনতর কিছু থাকে, যা” বা যারা এগুলি 17091)60% 
কর্তে পারে, মন্ত্রণা দিতে পারে বা খারাপ কিছুকে রোধ করুতে পারে,_- 
আরও প্রজ্গাবর্গের সর্বপ্রকার উন্নতিতে তারা উন্নতিলাভ করতে পারে 
এমনতর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'লে কি এ জমিদারী-পরিচালনী পঞ্চায়েতী 
স্থবিধাজনক হ'বে না? এতে কি প্রজা ও জমিদার উভয়েই শক্তিশালী হয়ে 
উঠবে না? 

“তারপর দেখুন, মানুষের জীবন-চলনাকে ভাগ করতে গেলে কতগুলি 
19817) ০৪৪৪০:৮-তে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, তার 10701510081 
1116-এ আছে-_বাচা-বাড়ার পথে বৃত্তি-প্রবৃত্তির বিশিষ্ট চাহিদা, বিশিষ্ট 
(91013970977 ও তদনুপাতিক উপভোগ, তা*র পরিবার পারিপাশ্থিক 
নিয়ে ০০-০:৭1:61০০-এ ভালমন্দ, স্থখ-ছুংখ ইত্যাদি; আবার এরই থেকে 
আনে তার 156162080 118) 1169 ০01 10106 800. 1)0178002) 119 0 
8০001516107) 810. 9061515) 99০18] 1169) 1119 17) 71011682150. 71£1)68. 
এ আবার একটা 01১11] 07030905881. 0:02681919 67305 7067)-এর 
ভিতর দিয়ে ০৫81৩ 200 92105 কর্‌তে গেলেই কতগুলি £8060:8 
এসে দাড়ায--যেমন, 01000, 11159706107) 81১0 00000 7 82219016079, 
[09৮ 8100 00100)8199 3 200 &0. 189৪. আবার এই চলনায় 
চলতে গেলেই কতগুলি টিচার প্রায়শই 8০9 করে নিয়ন্ত্রণ 
ক'রে দাড়াতে হয়ই--তা” যেমন চ097)0105700100 81১ ৪8৫00 ৪8 800 
01667610098, 09916001765 810. 0011)7:108, 
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“১৪০1০-এর এইগুলিকে 910 85৮০-$2619615৩ 25991)07)31108115 
ধিনি ষত ক্ুন্দরভাবে 28791009189 ক'রে তাদের 16808 52৫ 
1090010178-কে 9০০616780106 29%1-এ [0081 দিয়ে প্রস্থপ্তির পথে চালাতে 
পারেন, তা*র প্রতি মানুষ ব্বতঃই অন্গরাগমুগ্ধ হ'য়ে”আবেগময়ী )0০18৮-এ 
11)06168্00 হযয়ে, সম্মানে সমাসীন ক'রে সেই 705898)8105-কেই তা'দের 
স্বার্থ করে তু'লে থাকে । আর, সেই মানুষই হচ্ছে এই মানুষদের প্রকৃত 
প্রধান। আর, আমার মনে হয়, এই হচ্ছে তা'দের প্রকৃতপক্ষে প্রক্কতিগ্রদত 
96০-5০6৪ 105 727900/78,] 91901102), 

“তবেই বুঝুন, এমনতবর পাঁচজন নিয়ে জমিদার যদি নিজে উক্তপ্রকারে 
&০615015 9:8889৫ থেকে, তা"র নিজের মুখ্য স্বার্থকে প্রজাদের ভিতর 
বাস্তবভাবে অবলোকন করে তার জমিদারী পরিচালনার প্রয়াস পান, 
তাহ'লে সে পরিচালনা কত সহজ ও কত হ্ৃন্দর এবং কত 90101] 
1):096519 হয়, তা-কি সহজেই অন্মেয় নয় ? 

“তা-ছাড়।, জমিদার নিজে যদি তা*র প্রাপ্য অংশ হতে প্রজাদিগের 
অমনতর 90150 919111৮এর জন্য 96281) 19079771889 ব্যয় করেন, 
তবে কত স্থুন্দর হয়,_বিবেচনা ক'রে দেখুন দেখি? আর যে প্রধানদের 
যে জমিদারের জমিদারীতে এই 91011661116 91701029)-র 78010 720 
])9901)1889 যত বেশী, তদছুপাতিকভাবে এ রকম ৮৮6০-৮০০0৮ 81)0 
28৮00] 91996101)-এর রকমে আরো 10121,9) 800111)191150192-এ যদি 
তাশদিগকে 9208%8০ করা যায়, তবে কি 198] 8100. 7107079] 1)596168] 
2191) দ্বারাই আমাদের %:001719796101) পরিচালিত হ'তে পারে না? 

«এমনি করেই, ৮7956) 00081053800 90591071090 ০? 
8.0107110196971176  6%08,6105, যিনি হয়ত 79210)6 10111865:-এর পদের 
উপযুক্ত হ'বেন, তিনি কেমনতর মানুষ হ*বেন, তা” সহজেই অন্ুমেয়। 
শাসন-নিয়ন্ত্রণকে এই বিধি অন্ুপাঁতিক ক'রে যেখানে যেমনতর প্রয়োঞ্জন 
যতদূর সম্ভব নিখুঁত বিবেচনায়, তা” খাড়া ক'রে, সেই বিধিনিষেধ-মাফিক 
শাসন-সংস্কার করুলে কি তা" আমাদের মঙ্গলপ্রদ হ'বে না? আর এতে 
79900108110. 91911 কি প্রত্যেক 1001%10891-ই অন্থভব ও 9005 
করুতে পার্বে না? 

«“তা*হলেই দেখুন, এই যদি হয়,-গ্রত্যেক 21501510981-এর 100298 
8100 :£7900010, কতখানি 081981015 8০০6197:80. হ'তে পারে, তা” হয়ত 
একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পার্বেন। এতে প্রজা ও জমিদার উভয়েই 
প্রত্যক্ষভাবে বুঝবে, উভয়ের সম্মিলনে কতখানি শক্তি, সুবিধা ও স্বার্থ 
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২২৬ . শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্তর 


উদ্বর্ধনশীলতায় অভিনন্দিত হ্‌”য়ে উঠবে! আবার দেখুন, এই ন3৪1৫7-এ 
চল্তে চলতে এ প্রধানদের ভিতর থেকেই হয়ত ৪০$০-1০96107- 
7৩101078 01665601 হয়েও কি রাজা-প্রজার স্বার্থ-সম্বর্ধনাকে স্স্থ ও সবল 
করার শক্তি-স্বরূপ হয়ে দাড়ান সম্ভব নয়? 

«আমার বেকুব মাথায় যা গজাল, যা” বুঝি, তার চুম্বক এই যা” বল্লাম । 
জমিদার ও প্রজা যতই মুখ্য উভভস্বার্থী 1)81800০ হারাবে, ততই, যেমনতর 
করেই হোক, অচিরেই নানাপ্রকার সর্বনাশ! রকমের স্থষ্টি ক'রে, সর্বহারা 
হ'তে থাকবে । আমি যদি বজ্বের মত শব করৃতে পার্তাম তাহ'লে তা, 
তেমনি ক'রেই বল্তাম।” 


ধর্ম 


“্ধর্শের আদি উপাদানই হচ্ছে বাচা ও বুদ্ধি পাওয়া । আর এই বাচতে 
হ*লে, বুদ্ধি পেতে হ'লে চাই, ধাকে ধরে এই ছুনিয়ার পাঁচ ভূতের 
পঞ্চাশ রকমের কামড়ানি, পাঁচশ রকম বেটক্কর ঠোকরানিকে এড়িয়ে 
তা"দিগকে কাবেজে এনে বা ক্ষতি না করতে পারে এমনতরভাবে 
জন্যে রে'খে চলা যায়) তাহলেই এই চলাটা! আমার তেমনতর হওয়া 
চাই তা'র মাফিক, ধা”কে ধরায় আমার এই বাচা ও বুদ্ধি পাওয়া মাথা- 
তোলা দিয়ে পরম পবিপোষণে মোটাসোটা হয়ে বেশ কায়দা-মাফিক 
চল্তে পারে-_তাঁহ'লেই এল, ধা'কে ধ'রে আছি, তা*রই প্রতিপাগ্যের পথে 
বুক বাজিয়ে বেচল ঢঙ্জে গাল বাজিয়ে যাজন-ফোয়ারায় মস্গুল হয়ে 
এন্তার হওয়া । তাহলেই তার মানে-ধাকে ধারে আমার এই রকম 
জীবন সুরু হ'ল, তা'র প্রতিপাগ্যের ভিতর মহান্‌ একমাত্র খু'টিই দেখা যাচ্ছে 
ঈশ্বর, তাহলেই চাই-_এই ধর্শের ভিতর- বাচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার উপকরণের 
ভিতর--এ খোদা, ঈশ্বর, ভগবান, এ রম্থুল, এ কোরাণ, বেদ, গীতা, 
19119, ঈশ্বরপুত্র-_-তা"দের মহান্‌, উদ্দীপ্ত, অমৃত-ছিটান, জীবন-পথে চলার 
বিবেকময়ী চেরাগ । তাই এই খোদাকে বা ঈশ্বরকে যে না মানে, পয়গন্ধর 
রস্থুলকে, অবতারকে, ঈশ্বরপুত্রকে যে না মানে, তাদের নির্দেশকে যে না৷ 
মানে, তা'রাই মরণ-পথের যাত্রী--কাফের। এই কাফেরদের সাথে আধ্যদ্িজ, 
মুসলমান বা খৃষ্টান বা বৌদ্ধ_যা'রাই হৌক না কেন-_ঢের ফারাক্‌ থাকৃতে 
*পাবে। কিন্তু এই যেফারাক্‌ তা? শরীর ও জীবনে নয়কো॥--চলার কায়দায় । 
তাই ভগবান যীশ্ বলেছেন, “পাপীকে ঘ্বণা ক'র না, পাপকে ঘ্বণা কর।” 
আবার কোরাণে হজরতও সজোরে এই কথাই ঘোষণ! ক'রেছেন। তাস্হ*লেই 
দেখা মায় ধর্দের দিক দিয়া_আঁচরণে ধর্মকে ধারা অনুভব করেছেন 
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তা"দের দিক দিয়া, বাচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার দিক দিয়া, তা*র লওয়াজিমা যার 
যেমন দরকার তা'র দিক দিয়া কোথাও কোনও ফারাক দেখতে পাওয়া 
যায় নাঁ_আর নাইও। হিন্দুমুসলমান তো! দূরের কথা-_মানুষে মানুষে 
যে ফারাক্‌, এই ফারাকের একমাত্র সমাধানই হচ্ছে ধশ্মে। ধন্মে কোথাও 
দলাদলি, ভেদ, বিসম্বাদ থাকৃতে পারে না। হিন্দুরা বলেন- পূর্বরগুরু ব! ধর্শ- 
প্রবর্তককে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তীর আবির্ভাব হয়, আর এই যে পরবর্তী 
তিনি পূর্বববস্তীরই পরিণতি মাত্র। ভগবান হজ্রত রস্থলও তার শ্রীমুখ-নিঃস্যত 
কোরাণে এমনতরই বলিয়া গিয়াছেন। 

“যখন বন্যায় সারা দেশ জলে ডু*বে যাঁয়, ঘর-বাড়ীতে লোকের থাকা 
অসম্ভব হয়, জঙ্গলে জীব-জানোয়ার ত' দূরের কথা-_ শুনেছি বাঘ, ভালুক, 
বাদর, সাপ, মানুষ হয়তো এক গাছেই উঠে, নিজের অস্তিত্বকে বজায় 
রাখার আগ্রহে হিংসা ভূ*লে যায়, কেউ কা"কেও খায় না, কেউ কা'কেও 
কামড়ায় না। অন্তিত্ব বা জীবন আর তা'র রাখবার টান জীবের এমনতরই 
ভীষণ! জীবন বাচাবার টানে যখন জীব-জানোয়ারের এমন হ'তে পারে, 
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এতো আর কি? তবে চাই অমনতর ধর্শের 
প্রতি হাড়ভাঙ্গা টান__তা”হ'লে সব চুকে যায়। এ রকম টানের মানুষের 
ভিতর কি দেখা গেছে--আছে হিন্দু বলে কোন গণ্ভী, হিন্দু বলে কোন 
ভেদ, মুসলমান বলে কোনও গণ্ী, মুসলমান বলে কোনও ভেদ, কি বৌদ্ধ- 
খৃষ্টান বলে কোনও গণ্ডী, বৌদ্ধ-খৃষ্টান বলে কোনও ভেদ? জীবনজড়িত 
প্রাণময় প্রেমের প্লাবনে তাদের কি এ সব হামবড়াইয়ের আইনগুলি 
ভেঙ্গে চুরমার হ"য়ে যায় নি? এ লব গণ্তী ফণ্তী-_তা'দের নামের দোহাই 
দিয়ে আত্মস্তরিতার সেবাহারা ফাকিবাজির বদমাইসী ছাড়া কি আর কিছু 
বোবা খায়? 

প্যখনই আমাদের দেশে এমনতর কোন পীর বা সাধুর আবির্ভাব 
হ*য়েছে, _যা"রা মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে খোদায়_ ঈশ্বরে উন্নীত ক'রে 
অসীম চলার সম্পদ দান ক'রেছেন, তাদের কাছে গিয়া কি আমরা দেখতে 
পাই নি যে__হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সব এক-গাটা হয়ে দাড়িয়েছেন? 
স্বাতন্ত্রের ভিতর দিয়েও কি তী'র1 একপ্রাণ হ'য়ে ইষ্টে নিবিড়ভাবে গেঁথে 
ওঠেন নি? তবে ধর্মের মিল নেই বা কেমন ক'রে হয়? আর কেউ 
কাউকে না-মানার কথাই বা কেমন ক'রে আসে? প্রবৃত্তি-উপভোগের 
পৌদ-পাকাম যা"র যতর্দিন থাক্বে, তার কাছে ওসব শাস্ত্-ফাস্্, হদিসের 
মিথ্যা দোহাই-টোহাই গোঁফ পাকিয়েই দাড়িয়ে থাকবে । কিন্তু প্রাণের 
ক্ষুধা জাগলে ওসব কিছু টিকৃতে পারে না! বাবা! ধা"রাই ধর্মকে অবলম্বন 


২২৮ প্রীশ্রীঠাকুর অন্নুকুলচন্ত্র 


ক'রে ভগবানের দিকে চলেছেন, তী'দের সবারই একই কথা, অবশ্য দেশ- 
কাল-পাত্র হিসাবে যা” ফারাক দেখা যায় তা” ছাড়া । শাস্ত্রের কথা বা 
ধন্মোপদেশগুলি যদি গুলিখোরি গল্পই হত, তবে প্রত্যেক পীর পয়গম্বর 
অবতারদেরই বা ধর্মপ্রাণ ভক্তদেরই প্রত্যেক অবস্থার প্রত্যেক রকমের 
একই কথা হস্ত না। পাঁচশ বছর আগেকার কথার সাথে পাঁচশ, 
ব্ছর পরের কথার সাথে মিল থাকৃতো না। ও বাবা। বিজ্ঞানের। পরীক্ষা 
বা 009717900-এর 0%/৪-র ( ফলের ) চাইতেও নিছক সত্যি। 

“হিন্দুরা অবতার-বাদ মানেন, হিন্দুরা জন্মাম্তরে বিশ্বাসী, তা? ছাড়া কত 
মৃত্তিপূজার বিধিতে তাদের শাখ্ব ভত্তি_-এসকল কারণে হিন্দুর সঙ্গে 
মুসলমানের গড়মিলের কথা অনেকে উল্লেখ করেন। কিন্তু খধিদ্ের কেতাবে 
ুন্তিপূজার কথা নাই। কোরাণ-শরীফ, বাইবেল বা বোদ্ধ-গ্রস্থাদিতেও ' 
মৃত্তিপূজার কথা নাই । যেখানে ওসব ব্যবস্থা আছে”_দেবতা! বা 1০-দের « 
পৃঙ্গার কথা। ভগবান-পুজাব কায়দায়, ওসব পুতুল টুতুল, গরু, মহিষ 
ওসব নাই বাবা! দেবতা কথার মানে হচ্ছে যিনি, যে, বা ধা"রা মানুষের 
প্রয়োজনকে পূরণ ক'রে তাদের পরিপোষণে স্বার্থ হ'য়ে দাড়িয়ে কৃতজ্ঞ 
অর্ঘ্যের অধিকারী হযেছেন। এ রকম পৃজা-পার্বণ যা*কিছু হিন্দুদের_ 
তা” ভগবদনুগ্রহসম্পন্নদেরই । ভগবান-পূজার একমাত্র চিজই হচ্ছে 
জ্যান্ত পুতুল এ পয়গম্বর, পীর, খধি, আদর্শ বা ইষ্ট। এর বা এদের 
অনুসরণ না করুলে, পূজা! না করলে, ভক্তির টানে আনত না হ'লে, 
পোষণ ও বদ্ধনের সেবায় আপ্রাণ না হলে, বিন্তস্ত জ্ঞানের- বিস্তন্ত 
ভূয়োদর্শনের অধিকারী কিছুতেই হওয়া যাবে না। আর এই দর্শন বিশেষ 
স্ুম্ম ও তীক্ষ না হ'লে খোদাকে বা ঈশ্বরকেও উপলব্ধি করা কিছুতেই 
যাবে না। এ বাবা কঠোর সত্য--সব মাণিকের এক জেল্লা! সবাই 
এ এক-কথাই ব'লেছেন। বাহ্‌ পূজার কথা আর্ধযখষিরা অবজ্ঞার স্থরে 
কেমন ক'রে বিনিয়ে বিনিয়ে বলেছেন-_ 

'উত্তমো ব্রহ্মসস্তাবঃ 

ধ্যানভাবশ্চ মধ্যম: | 

অধমস্তপো জপশ্চ 

বাহ্পুজাৎধমাধমঃ ॥ 
“এর মানে-এই অস্তি যাতে বিরাট হয়ে উঠেছে, তা"র প্রতি ষে 
প্রাণঢালা টান, যা" নাকি শত বিপ্লব-বিধ্বন্থবির ভিতরেও একটা নিবিড় তৃপ্তির 
অন্থলরণ স্ষ্টি ক'রে, চলার আনন্দে চলায়, সেই ভাবই হচ্ছে উত্তম । আর পর 
পর ওগুলি সব তা*র চাইতে অনেক কম। টান-ফান নাই অথচ বাইরের 


'ঞ 
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পৃজাপালি নিয়ে মত্ত, এতে কিছু হয়টয় না বাবা, ওতে শুধু যা হবার 
তাই-ই হয়। 

“ধর্ম আচরণের দিক দিয়! হজরত রন্থলও যা” বলে" গিয়েছেন, আধ্যদের 
ধর্শশাস্্ চিরকালই খনির নির্দেশবূপে তাহাই বহন ক'রে আস্ছেন। 
আর্ধ্যধর্্মশান্ত্র তাই ছবি বা পুতুল-পূজা এমনতর বিকট তাচ্ছিল্যের সহিত 
নিরস্ত করতে ঘোষণা করেছেন। তবে আধ্যখধিদের প্রত্যেক মানুষকে 
উন্নতির পথে নিয়ন্ত্রিত করিবার এমন একটা ঝোঁক ছিল যা" নাকি হজরত 
রন্ছলের ভিতর দেখতে পাওয়া যায়--এমন-কি আরো আরো অনেক 
কামেল-পীরের ভিতরেও একটু বৃত্ুক্ষু আগ্রহের মতন নজরে আসে । আর 
তা'র জন্যই এ পুতুল-পুজার ভিতর দিয়াও মুঢ়রা যা"তে সেই পথে চল্‌তে চলতে 
একদিন এগুলির বাস্তব ব্যাপার বুঝে শু'ঝে, তা'হ'তে বিরত হস্তে পারে 
এমনতর ফন্দী-ফিকির খাটিয়ে অধমাধম বলেও একদম নাকোঁচ করে দেন নি। 
আর দেখা যায়, হজরত রস্থলও একরকম তা-ই বলেছেন। যারা পুতুল- 
পূজা নিয়ে পুতুলকেই ভগবান ক'রে একটা বেপরোয়া জড়ত্বের আরাধনায় 
মন্গুল হ'য়ে আছে, কায়দাঁকলম ক'রে তা”দিগকে এ পুতুল বা ছবিপূজার 
অনিষ্টকাবিত্ব বুঝিয়ে ওগুলি যে নিরেটই অধম, তাদের তা” বিবেচনার ভিতর 
এনে, অন্তর থেকে তা? যা*তে মুছে যায় তারই মতলব মত কথার ভিতর দিয়ে 
কত রকমে দিষেছেন তার ইয়তা নাই। কিন্তৃতিনি ত” একথা কখনও 
বলেন নাই, যা"রা পুতুল পৃঙ্া করেছে তা”দের ইয়াদে অর্থাৎ জ্ঞানে তা”র 
অপকুষ্টতা বোঝবার মতন হলেও, সে যদি সত্য অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধির 
ধন্মাচরণকে অবলম্বনও করে আল্লাতাল্লাহ তথাপি তা'দের প্রতি কু্পাপরবশ 
হবেন না। তা"্হ'লেই এই ধশ্মপথে যে যে আচরণ মানুষের জীবন ও বদ্ধিকে 
উতৎকর্ষে উন্নত ক'রে তোলে, সে ব্যাপারে এদের কা'রও ভিতরে মতা স্তর 
কোথায়? মতান্তর ভাবি আমরা অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন যারা । খোদা সকলেরই 
একজনই-_খুষ্টানের খোদা, আধ্যদের খোদা, মুসলমানদের খোদা, বৌদ্ধদের 
খোদা-_-এ আলাদা আলাদা নয়। আলাদা আলাদ! খোদ! এসব আলাদ। 
আলাদা সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন নাই। তাই তাকে যারা অন্ভভব কর্‌তে 
পেরেছেন সবারই এক কথা । তবে অবস্থাভেদে এ একই ভাবের বিভিন্ন 
অভিব্যক্তি মাত্র । আর দেবতা মানে হচ্ছে বা'র। মান্টষের জীবন ও বুদ্ধির 
সেবা কবে উৎকর্ষে নিয়ন্ত্রণ ক'রে তা'দের হৃদয়ে উজ্জল আবেগে স্মৃতির 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। 

“উতা'রাও একদিন জ্যান্ত-শরীরী, দীপ্তকন্মা ও সেবাঁউদ্দীপ্ হয়েই 
প্রত্যেকের জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নতির পথেই নিয়ন্ত্রিত ক'রেছিলেন, ষে স্থতি 


২৩৪ শ্রীণ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্দ্র 


মানুষ ভূল্‌তে পারে না, _তা* খৃষ্টানই হউক, আধ্যই হোক, মুসলমানই হোক, 
বৌদ্ধই হোক, জৈনই হোক বা যেই হউক বা যাই হউক। এই দেবতাদের 
গুণকীর্তন হজরত রন্থল যে কত-রকমে ক'রে গেছেন তা” বলা ষায় না, 
আর প্রত্যেককে তা"দের স্ততি ও পূজা কর্বার কথা যে কত-রকমে বলে 
গেছেন তারও ইয়ত্তা নাই । এজ্যাস্ত-শবীরী খোদাতাল্লার সেবক, মান্তষের 
প্রিয়্কারী, জীবন ও বৃদ্ধির হোতাদিগের জীবন্ত জ্ঞানবিকীরণকাঁরী জীবন ষে 
মানুষের জীবন-চলনায় কত অমৃত উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে দেয় তা* বলাই 
বাহুল্য । হজরতের তা”্দের প্রতি বহুল প্রশংসা ও ধন্যবাদ তারম্বরে তা”দিগকে 
এখনও অভিনন্দিত কর্ছে। 

“হিন্দুর জন্মাস্তর লইয়া মুসলমান বা খৃষ্টানের সাথে কি কোন গোল আছে? 
বুঝের গোলই সব গোল এনে দেয়। খোদার কাছে কি কোন দিন ফিন 
আছে? দিনরাত কলে কি কিছু আছে? না, এখন পাঁচটা বাজল, 
তখন সাতটা বাজল ব'লে কি কিছু আছে? যখন যা” হয়, তা”ই তখন তার 
দিন। “রোজ কিয়ামত" বা :০-৪৪০$1০০ মানেই হচ্ছে- রোজ কায়াম্ৎ 
বা ৪-719০- কায়াম হওয়ার রোজ বা আবার হওয়ার দিন! কর্মফল 
অনুযায়ী এতো ছুনিয়ায় হরদমই হচ্ছে রোজ । যেদিন সে হয় তারই 
দিন__ধাতার বিধানের বিচারে তা" ষে অনবরত আপনা-আপনি চল্ছে। 

“তা” তা'রা তো আর আমাদের মতন অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন একট! যা'-ত।' 
বলার কেউ ছিলেন না যে, কারু সাথে কারু মিল থাকবে না! আমরা 
আমাদের বুঝ-মাফিক মারামারি করি। এঁ মারামারির ভয়ে বাস্তব যা" 
তাতো আর অস্তিত্বপ্রকতিহারা হ'তে পারে না; যা" আছে তা” আছেই, 
যতদিন যা, থাকৃবার থাকবেই । 

“আর অবতার-বাদের কথা যা; বল! হয়-_ছুনিয়ার যা'-কিছু সবই তো! 
তা"র অবতার--তা” থেকে তো সবই অবতরণ ক'রেছে, আর অবতরণ ক*রেও 
সর্বতোভাবে তো তাতেই সবাই আছে ! তবে হিন্দুরা তা"দিগকেই অবতার 
ব'লে থাকেন- খোদায় যা'রা চেতন আছেন বা থাকেন _আর তারাই 
হচ্ছেন, এ খৃষ্টানরা ধা*কে বলেন ঈশ্বরের সন্তান, মুসলমানেরা ধা"কে বলেন 
খোদার দন্ত । আবার এরা যেমনই হউন বা যাহাই হউন না কেন, খষি তে" 
বটেন-ই । কারণ খোদার দর্শন বা চেতনা এ'দের প্রত্যেকের ভিতরই মস্গুল্‌ 
পিগ্চমান। কোরাণের ভিতরও তো৷ দেখ তে পাওয়া যায় এমনতর বহুত আছে। 
ইহাদিগকে যা"রা মানেন না, কোরাণের কথায় তা”্রা তো! মুসলমানই নয়। 
একটা লাঠি সোজা ক'রে ধরুলেই লাঠি হয়, আর ফেরালেই তাকে কোৎকা 
বলে। লাঠিই বল আর কৌৎকাই বল--ধা” ইচ্ছা বল্‌তে পার, কিন্তু জিনিষ যা 
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জন্মোশুসব-অভিষেকে জননীদেবীর সহিত শ্রীত্রীঠাকুর অনুকুলচন্ত্র 
(১৩৪০ সনের ভার ) 


সময্যা-সমাধানে মতবাদ ২৩১ 


তা” থাকবেই । তার যা" গুণ, তা' দিয়ে যা” হয়, তা” তুমি কিছুতেই মুছে 
ফেলে দিতে পার্বে নাঁ। তা"হ*লে গরমিল কোথায় তা'তো! ঠাহর পাওয়! 
গেল না। না, ঠাহর পেয়েছে কেউ বল্‌্তে পাবে? খোদাকে এ ছুনিয়ার 
প্রতোকটাকে ষে নিয়মের ভিতর দিয়! সৃষ্টি করুতে হয়েছে, এ ছুনিয়ায় 
আমাদের উদ্ধাতারূপে আস্তে হ'লেও তেমনি শরীরী হয়েই আমাদের মৃত 
স্থখছুঃখের বোদ্ধা হয়েই, জীবন ও বর্ধনের পোষণ-লিপ্ন, হয়েই তা"র পরম 
অস্তিত্বকে আবৃত ক'রে শরীরী হ'তে হয়েছে; আর তা না হলে এই 
বেভ্ল-স্বত্বশালীদের উপায় কি হ'ত? তা” না হ'লে এরা পথহারা দিগ-বিদিক- 
হারা, বিভ্রান্ত, শুধু মরণপ্রবণই থেকে যে'তো হয়তো! তাই আবার এই 
ভগবংচেতনা-বিমুখ-_যাদের চল্তি কথায় জীব বলে--তা”দের জীবত্বট্ুকু 
বাদ দিলে তাদের অস্তি বলে কিছু থাকতে পারে? আব তা যদি 
ন'-ই পারে এ অস্থির অস্তিত্ব ষদদি একমাত্র বহমান খোদাই, ঈশ্বরই, ভগবানই 
হন, তবে ত* আর এ কাঠখোট্রা জান-খেলাপী দ্বদ্দের আন্তিন-গুটানোর 
জায়গাই নাই। এই জীবশালা যখনই এ খোদ-চেতনায় চেতন হয়, এ 
রহমান রূহিমে, ঈশ্বরে, ভগবানে আমজ্জিত না হয়ে ষায় কোথা? খোদার 
দৌস্ত সে ত' কেবল তখনই হ'তে পারে । তাই আধ্যেরা বলেছেন, 'ত্রহ্ষবিদ্‌ 
ব্রন্ম এব ভবতি |” দ্িননিযাব খোদ অশরীবী একমাত্র কাবশেরই-_দিন 
দুনিয়ার খোদ একমাত্র চেতনার-_জ্ান্ত, আক্রক্ষন্তত্ঘচিৎসম্পন্ন জৈব- 
উপাধিসম্পন্ন, দোস্ত নরনারায়ণ মানুষের মুক্তির একমাত্র অম্ৃত-মথিত 
রাজপথ-_যা” নাকি সব আলিঙ্গনে এক-চুমুকে মানুষের মৃত্যুকে নিঃশেষ ক'রে 
অসীমের জ্যান্ত চলায় চলায়মান ক'রে তুল্‌্তে পারে! আমরা শাল! 
বৃত্তি-ভাঙ্গীর দল, মরণ-পীরিতের প্রেমিক, অমন পুরুষকে আমাদের ভাললাগে 
না? ভাবতে গেলে বুকটা যে পাঁচ হাত ফু'লে ওঠে না? 

“তা"হ*লে মানুষের ঠিক চলার পথ একটাই । এক খোদ বা ৬গবানে 
বিশ্বাস, তা"র প্রেরিত পয়গঞ্ধর ও প্রকৃত ভক্তদিগকে সর্বতোভাবে গ্রহণ, আর 
তাদের নিদ্দেখগুলিকে মেনে তা"কেই আপ্রাণ অন্ুসরণ--এই হঃচ্ছে ধর্মের 
মেরুদণ্ড । এক-কথায় যা নাকি মানুষের জীবন ও বুদ্ধিকে উন্নতির 
পথে চালনা করে, আসক্তির বা টানের আচরণে সেই পথে চলা। 
বিশেষ বিশেষের বিশেষ কোন জীবনপ্রদ ব্যাপার নিয়ে অবজ্ঞা বা বিরোধের 
স্ষ্টি না ক'বে, প্রত্যেকের প্রত্যেক পারিপাশ্থিককে সেবায় উন্নত চেতন! দিয়ে 
সংবৃদ্ধ ক'রে, আদর্শ-প্রতিষ্ঠার স্বার্থকেন্দ্র হয়ে, জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে প্রত্যেককে 
সমুন্নত ক'রে খোদের চেতনায় অসীমের পথে চল1। এই ত' হ'ল যাঁকিছু সব 
ব্যাপার। প্রত্যেকের এই বুদ্ধি এলেই ত, সব মিটে গেল ।” 


২৩২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্্র 


নঃ নং সঃ নং সী 


শ্রীশ্রীঠাকুর মানব সাধারণের সর্ববিধ প্রয়োজনের পরিপূরক, যত-কিছু 
সমশ্যার পরম্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ যে অভ্রাস্ত সার্বজনীন মীমাংসা-বাণী দান 
করিয়াছেন, আমরা এইবার প্রসঙ্গক্রমে নিয়ে তাহারই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া 
বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করিব । 

প্রশ্ন। ধর্মের সঙ্গে অর্থ তো মাসে না? ধর্ম আর অর্থে তো চিরদিনই 
বিরোধ ;--ধশ্মে আর দারিদ্রোই তে। চির-বন্ধুত্ব? আপনি ধর্মের সঙ্গে 
এত এত শ্রমশিল্লের প্রবর্ধণ করেছেন কি উদ্দেশে? 

প্ীপ্রঠাকুর । আমি তো অনেকবারই মাপনাদের ব'লেছি-_ধর্শ মানেই 
মামি বুঝি সেই নিষম, সেই আঁচার,-মানিষের বাচা-বাভাকে য।” ধরে রাখে । 
তাহলে এই বাঁচতে গেলে, বাড়তে গেলেই, মান্ষের দৈনন্দিন জীবনে যা 
যা" কনণীঘ সেইগুলিই ধন্মকে সার্থক করে--আর এ 10701510881] জীবনে 
যেমনতর, বাস্্ীয় বা জাতীয জীবনেও সেই ভিসাবে তেমনতর | তাহলেই 
বুঝন্‌ ধর্শের লওমাঙ্জিমায় আমি 1::0080-র কথাই বা বলি কেন, 
00:08.01011-এর কথাই বা বলি কেন, আব আদর্শ ও পারিপাশ্বিকের সেবার 
কথাই বা বলি কেন? 

11)01510881-এর ধর্ম যথাষথখভাবে বজায় ন! থাকলে জাতীষ ধর্ম 
কি ভাবে বঙ্গায় থাকতে পাবে? আব রাষ্টের বা জাতির ধর্ম যদি 17701510081 
ধশ্মকে পনিপ্রষ্ট না কনে, আবাব তেমনই 10815199] যদি তার 
পাঁবিপাখিককে নিয়ে ধন্মে সংস্থিত হযে নাষ্টী বা জাতিকে 1817] না করে 
তাস্ক'লে 10015100081 জীবনই হোক আব রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনই হোকৃ-_ 
কি কবে কোথায় ঈড়াতে পারে তাও তো! বুঝে উঠতে পারি না? 

তাই, রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় জীবনকে অট্রট ৪ অক্ষত রাখতে গেলেই 
পারিপাশ্থিক তার রঙ্গিল বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি পরম্পরকে যথাযথভাবে পুষ্ট 
ও প্রবর্ধন-সার্থকতায় সমুন্নত ক'রে না তোলে, আর এই যদি প্রতি-প্রতোকের 
মুখা স্বার্থ হ'য়ে না দাড়ায় তাহলে লাখ স্বার্থের চেঁচামিচি কাউকে কি 
কখনও সার্থক ক'রে তুল্তে পারে? 
'& আর আমাদের দেশে যখনই আধ্য-বর্ণধন্মের এই সার্থক শ্বঙ্খলা ছিন্ন 
ভিন্ন হযে বৈশিষ্ট্যের রংগুলি কাউকে সার্থক না ক'রে আত্মন্বার্থের বদরোলে 
বিশত্খল হ+য়ে পড়েছে, অধঃপতন দানবী চীৎকারে তখন থেকেই আমাদিগকে 
নিঃশেষ-প্রয়ামী হয়ে আক্রমণ চা'লাচ্ছে, তাপকি এখনও কারু বুঝতে বাকী 
আছে? 


সমস্তা-সমাধানে মতবাদ ২৩৩ 


তাই আমি বলি-_বিপ্র-ক্ষত্রিয়ে। সঙ্গে বৈশ্টকে 100920561 ক'রে, 
বপ্রত্থ, ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যত্ব 18597109190 17) 206৮1 8120 অন্কলোম 
190091010 7918010778 হ'লে তবে ৪0110 01 €200017010 820 £1] 
101)1679 হ'তে পারে । 

দ্বিজমাত্রেরই সবর্ণের 1007091০৪18] 01 [07000115671 রেখে 
অন্য বণের 6:৮1গলিরও 960071085 0916/76০ হিসাবে 181021]5 1119- 
এর ভিতর দিয়ে 7):8০0198] 119-797'0519101,-এর মতন নৈমিত্িকভাবে 
চচ্চা বাখা উচিত, যেমন, বিপ্রদের সবর্পণের 01]106-কে 703:0101097) 
রেখে 65601159 &)0 17,0050018] 0%৮1গুলির চচ্চা রাখা; কতিয়দের 
ক্ষন্নিয ৫0110::0-কে 17010118077 বে'খে বৈপ্রিক এবং 170511%1 চর্চাকে 
নৈমিত্তিক গৃহস্থ-জীবনে মক্সের ভিতর রাখা; আবার বৈশ্াদ্দের নিজেদের 
(01170670181 810. 171003608] 02816 10707012097 রেখে বৈপ্রিক 
এবং ক্ষান্ত চচ্চাকে গৃহস্থ-জীবনে নৈমিত্তিকভাবে জাগরক রাখা, আর 
এটা এমনতর হ'লে এই ০116578] 01110 8171086 01)1)62108))]) 
থেকে যা'বে-আপতকালে ব্যন্টি ও সমষ্টি বিধ্বস্তিব পথ-চলনে নিঃসহাষ হু'ষে 
বিশৃঙ্খলায় এমনতর ছিন্ন-ভিম্ন আর নাও হ'তে পারে। 

প্রশ্ন । আচ্ছা, আমাদের জাতির স্বাধীন উপারঞ্জন-ক্ষমতা বাড়ে কিসে 
তা*তো! কিছুই বলেন না? স্বাস্থ্য, সমাজ, ধর্শ, শিক্ষা, রাজনীতি-যাই 
বলুন না কেন, সমস্তই সংস্কার করা সম্ভব, যদি আমরা অর্থবান্‌ হই, পরাধীন 
দবিদ্র দেশে প্রতি ব্যক্তি ও পরিবার অধিকতব উপার্জনক্ষম হ'বে 
কেমন ক'রে? 

শ্রীত্নীঠাকুব ৷ মানুষের স্বাধীনভাবে উপার্জন করার ক্ষমতা নির্ভর করে 
গ্রথমতঃ ও প্রধানত: প্রেষ্ঠ বা 951907107 23910599-কে 1815] করাব ৪12০- 
এর উপব--যা” মানুষের 21096715106 8910$11061)6-কে উক্ষে দিয়ে, 10101- 
[01)-এর আনন্দে বাক্‌ ও বাস্তবতার সহজ প্রশ্শূন্ত সঙ্গতির সহিত 11070081 
801৮1100 2981-এ উদ্বদ্ধ ক'রে রাখে- এই এমনতর ভাবেই ০৫৪০%/৪৫ 
হওয়ার রকমের উপর যা'তে 70007 ও 89280] 1)0798-এর লঙ্গতিপূর্ণ 
অর্থাৎ ০০-০:01278690. 1)91)16-এর ০৪17০ চরিত্রে 00108] 800 10800- 
৪] আ£১-তে দাড়িয়ে ষায়। তাহ*লেই মান্তষের জীবনে ছুনিয়ার জানাগুলি 
সার্থক পর্যায়ে পর্যফীকৃত হ'তে হ'তে 81875 17698750106 রকমেই বাড়তে 
থাকে, আর তা” না-হ'লে মানুষের প্রবৃত্তি ও জানাগুলি-_যা” তা”র জীবন কত 
রকম বিচ্ছিন্ন চাহিদা ও অবস্থার ভিতর দিয়ে অঞ্জন ক'রেছে--সব এ 
অমনতব বিছিন্ন রকমেই চল্তে থাকে; কোনও চাহিদা বা কোনও 


২৩৪ শী্রীঠাকুর অঙ্গৃকুলচন্ত্ 


জানা তা'র অন্য চাহিদা বা অন্ত জানাকে আন] করেই উঠতে 
পারে না। এমনতর মানুষগুলো জানায় 115178 117 হতে 
পারে কিন্ত জানায় বিবর্ধনশীল মান্য হ'তে পারে না। 1১:০2% 
দিয়ে 79986 পেতে হয় তা” তা'রা বুঝলেও তাদের জানার দখলে 
যেন তা" নেই! তাই তাদের ভাতা নিয়ে চাকুরী করা ছাড়! 
অন্য উপায়ই যেন থাকে না__এঁ এক রাস্তা ছাড়া 1):0568)1ও অন্য সব 
রাস্তা তা'দের জীবনের কাছে ছুলক্ষ্য ও দুশ্চিন্ত্য 

আর এই ধে'খে শুনেই আমি আপনাদের প্রত্যেক 1091%1058] 116-এর 
যাতে 0811১ একটা 10778] 08110)0 ০01 10107907080] ০০-০:০1- 
108010% 1191 হবেই হবে তা'র জন্য শবস্তযয়নীর বিধি দিয়েছি।* এই 
স্বস্তযয়নী বিধির ভিতর আছে-_ 

নিজের শরীরকে ইই-পূজার যন্ত্র বিবেচন1 ক'রে বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে 
স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন ক'রে শরীরকে সহনপটু ও সুস্থ রাখতে সজাগ থাক]। 

তার পরেই আছে,_মনের কোণে যে প্রবৃত্তিই উকি মারুক্‌ না কেন, 
তাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে হষ্টন্বার্থ ও প্রতিষ্ঠামুখী ক'রে তুল্তে সজাগ থাকা । 

আবার এরই সাথেই যখনই যা; ভাল ব'লে বিবেচনায় আস্বে, ভরসা ও 
শক্তি-নাহসের সহিত সেগুলি বান্তবভাবে অবিলম্বে কাজে ফুটিয়ে তুলতে সব 
সময়েই প্রয়াসশীল থাক] চাই । 

আবার এমনতর 690461707 ও 20668৭9 নিয়ে পারিপাশ্বিকের বাঁচা 
বাড়াকে নিজের বীচা-বাড়ার বাস্তব স্বার্থ বিবেচনায় জীবন-বৃদ্ধিদ 
ইষ্টান্থগ যাজন-সেবায় তা*দের প্রতি-প্রত্যেককে শুভ ও সধর্ধনাপ্রবণ কর্‌তে 
সান্সদ্ধিৎস্ু প্রয়াস নিয়ে চলা আর এইগুলির প্রত্যেকটা যথাযথভাবে 
0115 1169-এ 0080৮%০ ক'রে নিজের জীবন-যাপনের আহাধ্য-আহরণের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন নিজের ৪91)6707" 73619590 বা ইঞ্টের জন্য নিজের 
সামর্থ্যের য্থাসভ্ভব স্বাধীন প্রয়োগে সেবা ও সম্ধ্ধনাযুক্ত অন্ততঃ ছুই 
বেলার আহাধ্যাদ্দির অনুকল্লে প্রতিদিন প্রত্যুষে পান-ভোজনের পূর্বেই অর্ধ্য 
নিবেদন করা, আর প্রতিমাসে এই প্রাত্যহিক নিবেদিত অর্থ্য হ'তে ন্যুনকল্পে 
৩২ টাকা ইঞ্টের সেবা, সম্বর্ধনা ও দুই বেলার আহাধ্যাদির অনুকল্পে পাঠিয়ে 
বৃক্ী যা* থাকৃবে তা” কোন-রকমে নষ্ট না হয় এমনতরভাবে নিজের আয়তে 
মজুত রাখা__ 

আর এমনতর ক'রে অর্থ মজুত ক'রে পরে 79:058010 30700920-এ সেই 


*ন্বস্তায়নী সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচন! কর! হইয়ছে। 


সমস্যা-সমাধানে মতবাদ ২৩৫ 


অর্থগুলিকে ইষ্টোত্বর ক'রে রেখে তারই 10907 দিয়ে যাতে ইষ্টের 
'181)9গুলি 9০0200)1309 হয় এমনতর ক'রে ইষ্ট ও পারিপাশ্থিকের ৪০১:৮1৫৪-এ 
সেগুলি নিয়োজিত করা, আবার এইগুলি 1002090611910; ও ৪01)০]"৮1- 
819-এর জন্য এ 10598190 ইষ্টোতরের আয়-মাফিক নিজের উত্তরা 
ধিকারীদের ভিতর বড় ষে অর্থাৎ ষা'র উপর নিজের সংসারের ভার ন্বস্ত 
থাকে তার ভাতা নির্দেশ করা । এ ভাতা এ $10%09163 2))07865 ব 
সম্পত্তির আয়ের এক-পঞ্চমাংশের বেশী না হয়। 

এই ভাতা নিয়ে কেউ যদি এ গ্রকার ইষ্টানুগ জীবনবৃদ্ধির যাজন-সেবায় 
প্রতি-পারিপাশ্থিককে যথাসম্ভব পরিপালন না করে তাহলে এ বংশের 
ক্রমহ্থত্র হিসাবে যেই তা'তে উপযুক্ত তা'তেই এ ভাতার ও এ ইষ্টোভরের 
বর্তনের নির্দেশ রাখা। 


' আরো! এই রকম বাৎসরিক মজুত ইঠ্টার্ঘ্য হ'তে নিজ সংসারের আপন 
প্রয়োজনে এক-দশমাংশ মাত্র বৎসরাস্তে নেওয়া ফেতে পারে । এ ইষ্টের দান 
বলে যাতে অন্তায়ভাবে খরচ না হয় এইভাবে বিশেষ নজর রে”্থে গ্রহ্ণীয়। 

মানষের জীবনে এইগুলিকে 12586102115 8710 9010117091)081] 
01)01৮০ করাকেই আমি ভাল-থাকার পথ বা স্বন্ত্যয়নী ব'লে থাকি । ইহাতে 
দারিদ্রারোগ, বুদ্ধিবিপধ্যয়, কিছু বা কারুদ্বারাঁ 008908300 হ'য়ে পথভ্রষ্ট 
হওয়া _এক-কথায় যাঁকে গ্রহদোষ বলে- তা” এবং নানারকম বিধ্বন্তির 
হাত হ'তে প্রতি-প্রত্যেকে সংসার-চলনে শুভ চলনা না-চ'লেই পারে ন।। 

জাতির সত্যিকার আদর্শে বা! ইষ্টে যখন প্রত্যেক 10001510081 এইউ- 
ভাবে যুক্ত হবে তখন জাতির উন্নতি না হয়েই থাকতে পার্বে না-_নানা 
প্রকার অবসাদ ও অবিধি অপধাত হ'তে জাতির প্রায় প্রত্যেকে যথাসম্ভব 
রক্ষা পা"বেই পা*বে- এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস! 

এই ছোট্ট টোট্ক! ব্যাপারটা যদি প্রত্যেক 10151081-এর অবশ্ঠ 
পালনীয় হয় তাহলে কত রকমে কি হ'তে পারে তা” আপনারাই একটু 
ভে'বে দেখলেই বুঝতেই পারেন। আর এটা আমার ছোট্র অথচ বিরাট 
1995 0170-17)0986718] তৃকৃ-_যে $1008967 মানে হচ্ছে 6০ 1001]0 170]. 
1011 যা" দিয়ে 17701510081] এবং জাতির ম্বাধীন উপাক্জন-ক্ষমতা 
তো আরো বেড়ে যাবেই তা" ছাড়া এ রকমেই মজুত অর্থও মেরুদণ্ডের 
মতন 1091%1059] ও জাতিকে ধ'রে রাখ বে_এই আমার স্থির বিশ্বান। 

আবার এই স্বস্তায়ণী কোন দোকান, কারবার, জমিদারী ইত্যাদি 
যে-কোন ০০069শ)-ই হোক না কেন সেই সেই নামে তার তরফ থেকেও 
করা ফে'তে পারে, আর তা" সর্বতোভাবে মঙ্গলপ্রদই, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


২৩৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্ত্র 


এই ব্রতের প্রত্যেকটা নিয়ম তখন এ 60299:-এর তরফ থেকে পালন 
কর্‌ৃতে হয়, আর বংসরান্তে বিশেষ প্রয়োজনে এক-দশমাংশ লইলে ওই 
901807-এরই উন্নতিকল্লে তাহা প্রযোজ্য । যে 6029907-এর তরফ হ'তে 
এই স্বস্তযয়নী ব্রত পালন করা হ*বে, বাক্তিগত জীবনের মত এ 00017-ও 
এই ত্রতের প্রত্যেকটা বিধি-মাফিক ঠিক ঠিক চালিত হ*লে সর্বাতোভাবে 
10:81)176 হইয়া উঠিবেই উঠিবে। তাই আমি এটা দ্বিজাচারের একটা 
প্রধানতম আচার ব'লে গণ্য ক'রে থাকি । এটা না থাকলে, আমার মনে 
হয়, দ্বিজত্বের যেন অনেকখানিই খাকৃতি থেকে গেল। 

প্রশ্ন । আপনি বলেন পারিপাশ্বিকের প্রযোজন ও অভাব পূরণ 
কর্‌্তে শ্রমশিল্পের দ্বার, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অতি সাধারণ চাহিদা 
ও '্্রয়োজনটী এত সন্তায় বিদেশীয়গণের দ্বারা পরিপূরিত হচ্ছে ষে 
শ্রমশিল্প আ'রস্ত করুলেই তো আমরা হটে ষা+চ্ছি-_এর প্রতিবিধান কোথায় ? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । এর পুর্ধবেই আমি দ্বিজদের প্রাত্যহিক দিজাচারের ভিতর 
প্রধান দ্বিজাচার গণ্য করে "ন্বস্তায়নীর” কথা বলেছি । সেই ন্বস্তানীর 
ভিতর একটা 1808 আছে, পারিপাশ্বিকের বীচা-বাড়াকে নিজের বীচা- 
বাড়ার স্বার্থ জ্ঞান ক'রে অন্ুসন্গিৎপার সহিত সজাগ থাকা _যা*তে 
পারিপাশ্থিককে ইট্টান্ছগ সেবা ও যাজনে উদ্ধদ্ধ ক'রে প্রয়োজনানুপাতিক 
৪০1"10০-এ পরিপুরণ করুবার প্রয়াস নিয়ে চল্তে পারা যায় । 

এই 61%996-এর 1%100710] 00997৮86101 থেকেই আসে 10908307191 
ঢ11110)016-এর বদ্ধি--যাঁঁতে সুন্দর ও সহজভাবে, যথাসম্ভব অন্ন ব্যয়ের 
ভিতর দিয়ে পারিপাশ্বিকেব প্রয়োজনগুলিকে ৪970015 ক'রে নিজেকে 
1/08)]9 করা ফেতে পারে । আর এই জন্যই দ্বিজাচারের যেমন মুখ্য 
আচার *স্বস্তযয়নী”, আবার ছি গৃহস্থের এক মুখ্য গৃহস্থাচার-_বাড়ীতে 
পরিবারের ভিতর ০০৮2৪ 109956:5-র ব্যবস্থা রাখা, আর এরই সঙ্গে 
801011190 901657৩-এর জন্য একটা ছোট 180:8607-র 90011)7168769 
রাখা-_যা*র ভিতর দিয়ে প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারই মাথা খাটিয়ে বে'র করতে 
পারে, মানষের প্রয়োজনগুলিকে কত সহজ, সুন্দর ও স্বল্পব্যয়ের ভিতর দিয়ে 
90118])15 করা! যেতে পাবে। 
$& এগুলি মেয়েরা যদি তাদের সম্তান-সম্ভতিদের নিয়ে ঘরকন্নার ভিতর 
দিয়ে উন্তাবনপ্রস্থ অন্ুসন্ধিৎসার সহিত বাস্তব জীবনে করুতে থাকে, তা”হ*লে 
ছেলেমেষেরা এঁ 178680০৮গুলির যথাযথ 207৮9: পেতে পেতে এমনতর 
বিরাট £8121117% প্রভায় হয়ত প্রভান্বিত হ'য়ে উঠবে-_যাঁ"র ফলে ছুনিয়ায় 
ভক্তি, বিনয়, বিস্ময়ে তাক্‌ লে'গে যা*বে 


সমস্তা-সমাধানে মতবাদ ২৩৭ 


আবার এই উদ্দেশ্টেই মেয়ে ও পুরুষ উভয়েরই 1090107-898)80 
০০-001208101 হ'তে পারে এমনতরভাবে ০৫০%$০ করবার ব্যবস্থা 
ক'রে_ বিশেষতঃ মেয়েরা ঘরকন্নার ভিতব দিয়ে সহজেই অন্ন সময়ে 
অন্ততঃ 12001018180) যাতে পাশ করতে পারে লে কথা আপনাদের 
অনেকবার অনেক রকমেই ব'লেছি, ষা'তে তা'রা বাইরের 20102207110 গুলি 
নিয়ে নিজেদের ভিতর থেকে দেশের 1)০০৫$গুলিব কি করে স্ন্দর সহজ 
স্ব্পব্যয়ের ভিতর দিয়ে পূরণ করতে পারে সে সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে 
তৎকরণে প্রয়াসশীলতায় সাহল লাভ ক'বে তা'তে ব্রতী হ*তে পারে। 

এটা যদ্দিও এখন চিন্তা করতে গেলে দেশের মন, অথ ও অবস্থা 
দে'খে রূপকথার মতই মনে হয়, কিন্তু বার বাব ৪০৯/1০০ ও মাজনে 
প্রত্যেকের ভিতর এই জাতীষ £02161৩ গজিষে তুল্তে পারলেই এ 
অসম্ভব সহজ সম্ভব হ'তে হয়ত কিছুই লাগবে না। বিধাতা তা'র প্রক্কতিকে 
এমনতর বৈশিষ্ট্য দিয়েই স্থষ্টি ক'রেছেন, যা*তে নাকি ধরৃতে গেলে, ্রতোক 
মান্তষেরই পিছনে এমনতর একটা বিরাট বিশ্ব-প।রিপাশ্বিক দিখেছেন-_ 
যাকে ৪০+৮1০৪ দিযে প্রয়োজন পূরণ ক'রে প্রতি-প্রতোকেই 1০81871) 
£৮০ম করুতে পারে । চাই আপ্রাণ, অটুট ও অকাট্য ইঠ্টম্বার্থকতার উদ্দীপনী 
11002161%৬ নিয়ে অন্সদ্ধিৎসাপ্রবণ, ইষ্টা্টগ জীবন-বুদ্ধিদ ৪1119-17)101219 
1081)010811)10) [0702181016১ 96151706 2110 0110071)1181)8 20016506, 
এ যদ্দি থাকে--কি-যে না! হ'তে পারে, আমার মনে হয়, তা" ভাবাই কঠিন। 

আমাদের এদেশীয় মানুষ হয়ত মনে করুতে পারে-_মামরা সাজ- 
সরঞ্জাম ক'রে এমনতর রকমে যতক্ষণে দাড়াতে যা'ব, অন্তদের চাপে 
তদ্দিনে হয়ত আমাদের সব সাবাড়ই হয়ে যাবে । আমি বলি, _ আমর! 
আমাদের নৈমিত্তিক চলনাকে ঠিক এমনতর রকমেই মোড় ফিরিয়ে 
এখন থেকেই যদি চল্তে থাকি, যে 7৯%৪-এ সাবাড় হ'চ্ছি, নিঃশেষ 
হওয়ার পূর্বেবেই হয়ত এমনতর মোড় কি'রে ফে'তে পারে যাতে এমনতর 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে দাড়াতে পাবি) _£8117)070 ফাগুন-উষার রঙ্গিন রাগে 
রঙে আমাদের “ম্বাগতম্‌” ব'লে অভ্যর্থনা করুতে পশ্চাৎপদ্র হ'বে ন1। 

তাই, আমি বলি-_ে অবস্থায় আছি পেই অবস্থা ও সামধ্যের ভিতর 
দিয়েই, আমাদের চলনাগুলিকে 70107115-র ভিতর উন্নতির জন্য যা” যা, 
করণীয় বলেছি তেমনতর মোড় না ফিরিয়ে যাই কিছু কর্‌তে যা'ব 
দিগদারী অট্টহান্তে পিঠ চাপড়িয়ে আমাদিগকে বিদায় ক'রে দেবে__ 
তা'র রেখা লক্ষণ আপনারা কি নৈমিত্তিক জীবনেই পাচ্ছেন ন1? তাই 
বলি, হ*টে যে যা'ব না_তা"র প্রতিবিধান কি এতেই নেই? 


দ্বাদশ অধ্যায় 
গ্রন্ছ-পরিচয় 


্রীপ্রীঠাকুরের গ্রন্থ সংখ্যায় দশখানি। তন্মধ্যে “সত্যান্থসরণ' সর্বপ্রথম 
বচিত হয়। তৎপর ১৩৩৩ সনে “তার চিঠি" মুদ্রিত হয়। 'নানাপ্রসঙ্গে” 
নারীর পথে, চলার সাথী” "নারীর নীতি, এবং ৭[0)৩ 119988০৮_এই 
পাচখানি পুস্তক ১৩৪১ জনে প্রকাশিত হইয়াছে। “কথাপ্রসঙ্গে' ও “ইসলাম- 
প্রসঙ্গে এই ছুইখানা কথোপকথন-গ্রন্থ সংসঙ্গের মুখপত্র “সংসঙ্গী” 
পত্রিকায় ১৩৪২ সন হইতে ১৩৪৪ সন মধ্যে ধারাবাহিকরূপে বাহির 
হইয়াছে এবং গত বৎসর চলার রীতি' নামে আর একথানা পুস্তিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে । বর্তমান অধ্যায়ে আমরা এই পকল গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করিয়া! প্রীঞ্্রঠাকুরের বিভিন্নমুখী ভাব-ধারার কিঞ্চিৎ পরিচয় 
দিবার চেষ্টা করিব। 


অত্যান্ুলরণ 


ইহা একখানি ক্ষুত্র পুস্তিকা । গ্রন্থ-প্রণয়ন উদ্দে্ে শ্রীশ্রীঠাকুর ইহা 
রচন। করেন নাই। বহুকাল পূর্বের কথা। শ্রীযুক্ত অতুলচন্ত্র ভট্টাচাধ্য 
নামে একব্ক্তি বাজিতপুর ্টামার-ঘাটের ষ্টেশন-মাষ্টার ছিলেন। অবসর 
পাইলেই তিনি শ্র্রঠাকুরের সঙ্গ করিতে আসিতেন। শ্রীশ্রঠাকুরের 
সন্গেহ ব্যবহারে এবং বৈষয়িক ও পারিবারিক নান! বিষয়ে সর্বদা উপদেশ 
পাইয়া তাহার প্রতি অত্ুলবাবুর অগাধ বিশ্বাস এবং ভক্তি জন্মিয়াছিল। 
এস্থান হইতে অন্যত্র বদলী হওয়ার কালে অতুলবাবু শ্রশ্রীঠাকুরকে বিশেষ 
অনুরোধ করিয়া বলিপেন--“এতদিন প্রতিবিষয়ে আপনার পরামর্শে কত 
সাহাব্য পাইয়াছি। জীবন-যাত্রার পথে যাহাতে অবাধে চলিতে পারি, 
আমাকে এমন কতগুলি উপদেশ লিখিয়। দিতে হইবে ।” উক্ত ভদ্রলোকের 
সনির্বধ অনুরোধে শ্রীশ্রীঠাকুর কতকগুলি বাণী লিপিবদ্ধ করিয়! দিয়াছিলেন। 
অতুলবাবুকে সঙ্গোধন করিয়াই তিনি লিখিতে আর্ত করিলেন__ 
৯ "অতুলদা, 
আমাদের সর্বপ্রথম দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হ'বে। 
সাহসী হ'তে হবে, বীর হ'তে হ'বে, পাপের জলস্ত প্রাতিমৃত্তি 
ই ছুর্ধলতা, তাড়াও, যত শীঘ্র পার, এ রক্তশোষণকারী 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৩৯ 


অবসাদ-উৎপাদক ₹৪101)10-কে | স্মরণ কর তুমি সাহসী, ম্মরণ 
কর তুমি শক্তির তনয়, ম্মরণ কব তুমি পরমপিতাব সস্তান। আগে 
সাহসী হও, অকপট হও, তবে জান! যাবে তোমার ধন্মরাজো 
ঢোক্বার অপ্রিকার জ'ন্মেছে।” 
এক-রাত্রিতে এক-আপনে বসিয়া' একটানা লিখিয়া, পকেট সাইজের 
মুদ্রিত শতাধিক পৃষ্ঠার একখানি পুন্তিকার বিষয়-বস্তব রচনা! সমাঞ্চ করিয়া 
শ্রশ্বঠাকুর সেদিন শযন করিতে গিয়াছিলেন। এই উপদ্েেশগুলিই 
পরবর্তী কালে 'সত্যান্ুসরণ নাম দিয়! পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়াছে। 
ইহার সর্নপ্রথম সংস্করণ হয় ১৩২৫ সনে। তৎপর অগ্য পধ্যন্ত বহুসংস্করণে 
এই পুস্তকের প্রথমে এবং শেষে বহু নৃতন বাণী সংযোজিত করিয়া ইহার 
কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে । 
সিত্যান্নরণের এক-একটা কথা যেন হীরকখণ্ডের মত জল্জলে, মস্ত্রের 
মৃত স্ত্রাকারে গ্রথিত। ইহার সহজ, সরল, ভাবপৃণ বাণীগুলি দেনন্দিন 
জীবনে মানব-মনের সকল সমস্তাব অপসারণ করিয়া কেমন স্ন্দর সমাধান 
আনিয়া! দেয়। চিত্রবৃত্তির নান! ভাব-ধারার অপূর্ব নিয়ন্ত্রণ ও সামঞ্ুন্তের উপায় 
ইহার প্রতিছত্রে স্পষ্ট দেদীপ্যমান। কথাগুলি এভ সতেজ, তীক্ষু এবং 
অর্থপুর্__পড়িলেই যেন অন্তরের অন্থংস্থলে গিয়া পৌছে, আর তাহা চিরদিন 
স্বৃতিতে জাগরূক থাকে ৷ দুর্বলতার কথ! বলিতে গিয়| ঘোষণা করিতেছেন-_ 
_-হ”টে যাঁওযাটা ছুর্ঘলতা নযকো, চেষ্টা ন|-করাই। দূর্বলতা । 
তুমি কোন-কিছু কবিতে প্রাণপণে চেষ্টা কঝ। সত্বেও ঘি বিফল- 
মনোরথ হও, ক্ষতি নাই, তুমি ছেড়ে না। এ অগ্লান চেষ্টাই 
তোমাকে মুক্তির দ্রিকে নিয়ে যাবে। * * * ক্গ * 
ভুর্ববল হৃদমে প্রেমভক্তির স্থান নাই। পরের ছুদ্দিশা! দেখে, 
পবেব ব্যথা দেখে, পবের মৃত্যু দেখে নিজের দুদ্দশা, বাথা 
ব। মৃত্যুর আশঙ্কা ক'রে ভেঙ্গে পড়া, এলিষে পড়া বা কেঁদে আকুল 
হওয়া--ওসব দুর্বলতা । যা'রা শক্তিমান, তা"রা যতই করুক, 
তাদের নজর নিরাকরণের দিকে যাতে ও-মব অবস্থায় আর- 
নাঁকেউ বিশ্বস্ত হয়, প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা। 
বুদ্ধদেবের যা” হ'য়েছিল। এ হ'চ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত 1 


অন্ততাপকারীকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিতেছেন-__ 
“অন্থতাপ কর, কিন্তু ম্মরণ কর যেন পুনরায় অন্ততপ্ত হস্তে 
না হয়। যখনই তামার কুকম্দের জন্য তুমি অন্থতপ্ত হবে, 


২৪০ শ্ীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্ 


তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা কর্বেন, আর ক্ষমা হলেই 
বুঝতে পারুবে তোমার হৃদয়ে পবিত্র সাস্বন৷ আস্ছে, আর তা” 
হ'লেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হ,বে।” 


একস্থানে দেখিতেছি, ছুই চারিটা সহজ সরল কথায় কামরিপু-দমনের 
কি সুন্দর প্রকৃষ্ট উপায় নির্দেশ করিয়৷ দিয়াছেন । বলিতেছেন-_ 

“জগতে মানুষ যত ছুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী- 

কাঞ্চনে বৃত্তিলোলুপ আসক্তি থেকে আসে--ওথেকে যত দুরে 

"বে থাকা যায় ততই মঙ্গল। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই 

ইনি মা হয়ে পড়েন। বিষ অমৃত হয়ে গেল। আর মা মা-ই, 

কামিনী নয়কো | মার শেষে গী দিয়ে ভাবলেই সর্বনাশ । 
সাবধান ! মাকে মাগী ভেবে মস্রনা। প্রত্যেক মা-ই জগজ্জননী। 

প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের বিভিন্ন ূপ এমনতয ভাবতে হয়।” 


ছুঃখের কি সুন্দর সংজ্ঞা এবং তাহা নিরাকরণের কেমন সহজ উপায় 
নিদ্দিষ্ট করিয়! দিয়াছেন! পড়িবামাত্রই কতদিনের পুপ্তীভূত অজ্ঞান অঞ্ধকার- 
রাশি এক মুতে বিদুরিত হয়, ঘাম দিয়ে জর ছাড়ার মত অবস্থা হয়। 
বলিতেছেন-_ 

“চাওয়াটা না-পাওয়াই ছুঃখ, কিছু চেও না, সব অবস্থায় বাজি 
থাক, ছুঃখ তোমার কি কর্বে ?” 

গুটিকয়েক কথা, কিন্তু কেমন প্রাণম্পর্শী! এত বড় কঠিন সমস্যার 
কি সহজ সরল মীমাংসা ! 

আবার, আত্মমর্পণ-বলে ছুঃখ দূর করিয়া আনন্দ পাইবার সহজ 
উপদেশ দিতেছেন-__ 

“পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর--তোমার ইচ্ছাই মঙ্গল, 
আমি জানি না কিসে আমার মঙ্গল হবে, আমার ভিতরে 
তোমার ইচ্ছাই পৃ হউক-_-আর তার জন্য তুমি রাজি থাক-_ 
আনন্দে থাকৃবে, দুঃখ তোমাকে স্পর্শ কর্বে ন1।” 


সরল ও কপট ব্যক্তির তুলনা করিতে গিয়! একস্থানে বলিয়াছেন-_ 

“সরল ব্যক্তি উর্দদৃষ্টিসম্পন্ন চাতকের যত, কপটা নিয়দৃষ্টিসম্পঃ 
শকুনের মত। ছোট হও, কিন্তু লক্ষ্য উচ্চ হোক; বড় এবং 
উচ্চ হয়ে নিয়দৃষ্টিসম্পন্ন শকুনের মত হওয়ায় লাভ কি? কপট 
হয়ো না, নিজে ঠ'কনা, আর অপরকে ঠ'কিও না 
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গ্রন্থ-পরিচয় ২৪১ 


পরনিন্দার কুফল উল্লেখ-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন--- 
“এটা খুবই সতা কথা ষে মনে যখনই অপরের মঙ্গলবিহীন 
্বার্থবুদ্ধি থেকে কারু দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই এ 
দোষ নিজের ভিতর এসে বাপ বেধেছে । পরনিন্দা করাই পরের 
দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিঙ্জে কলঙ্কিত হওয়া, আর পরের সুখ্যাতি 
কর! অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসাবে ভাল হয়ে পড়ে ।” 


এই বলিয়াই আবার সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করিয়া দিয়াছেন__ 

“তাই বলে কোন স্থার্থবুদ্ধি নিয়ে অন্যের সুখ্যাতি করতে 
নেই। সে ত' খোসামোদ। সেক্ষেত্রে মন মুখ প্রায়ই এক 
থাকেনা । সেটা কিন্তু খুবই খারাপ, আর তা*তে নিজের স্বাধীন 
মত প্রকাশের শক্তি হা+বিয়ে যায |” 


ধশ্মের ব্যাখা সাধারণতঃ কত জটিল। ছোট কয়েকটা মোকৃথা কথায় 
ধন্মতত্বের একটা স্পষ্ট ধারণ। তিনি পাঠকের মনে জন্মাইয়া দ্রিতেছেন। ষথা--- 
“গার উপর যা" কিছু সব দাড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর 
তিনিই পবম পুরুষ । ধশ্ম কখনও বহু হয় না, ধন্ম একই, আর তার 
কোন প্রকার নাই । মত বন্ধ হ'তে পাবে, এমন কি যত মান্থুষ 

তত মত হ'তে পানে, কিন্ত তাই ব'লে ধশ্ম বু হ'তে পারেন 1” 


ঠাকুর যখন “সত্যানসরণের* বাণীগুলি লিপিবদ্ধ কৰেন, তখন তিনি 
সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, এই তরুণ বয়সেই তিনি দৃঢ়কণে 
ঘোষণা করিয়াছেন-_ 

“হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধন্ম, খ্রীষ্টান ধশ্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা 
আমার মতে ভূল, বরং ও সবগুলি মত। কোনও মতের সঙ্গে 
কোন মতের প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই, ভাঁবের বিভিন্নতা, 
রকমফের--এক্টাকেই নানাপ্রকাবে একরকম অস্থভব 1” 


সদৃগ্তরুকে চিনিবার সক্কেত এবং তাহাকে ধরিবার উপায় নির্দেশ- 
প্রসঙ্গে বলিতেছেন-_ 
ধার কোন মূর্ত আদর্শে কশ্মময় অটুট আসক্তি, সময় ও 
সীমাকে ছাপিয়ে তাঁকে সহজভাবে ভগবান ক'রে তুলেছে-__ 
ধার কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞান মনের ভালমন্দ বিচ্ছিন্ন সংস্কারগুলিকে 
ভেদ্ব ক'রে এ আদশতেই সার্থক হ*য়ে উ'ঠেছে তিনিই সদগুরু |” 


১৩ 


শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্্র 


“হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবজ্ঞনায় থাকে, উত্তমরূপে 
পরিফার না করলে তার জ্যোতি: বেরোয় না তিনিও তেমনি 
সারে অতি সাধারণ জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের 
প্রক্ষালনেই তার দীপ্চিতে জগহ উদ্ভাসিত হয, প্রেমীই তাকে 
ধরৃতে পাবে, প্রেমীর সঙ্গ কর, সংসঙ্গ কর, তিনি আপনিই 
প্রকট হ'বেন।” 


“পরীক্ষক ন| সেজে, সন্কীরণ্-সংক্কারবিহীন হয়ে ভালবাসার 
হদয নিয়ে দীন এবং যতদুর সম্ভব নিরহঙ্কার হয়ে ফেতে 


পার্ূলে তিনি কৃপা কবেন, পবা দেন। অহঙ্কাবের কষ্টিপাথরে 
তাকে কষা যাষ না।” 


'ত্যান্সরণের” প্রত্যেকটী কথাই যেন এক একটা “মটো”র মত গভীর- 
ভাবব্যগ্তক ও অর্থগবিমাময়। অস*খ্য বাণীর মধো গুটিকযেক এখানে 
উদ্ধত করিতেছি । য্থা £__ 


“তুমি ঠিক ঠিক জেনো যে, তুমি তোমার, তোমার নিজ 
পবিবাবের, দশেব এবং দেশের বর্তমান ও ভবিধাতের জন্য দায়ী ।” 


"গ্কলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না মন্ নিলেই তা'কে 
শিষ্য বলে না। হৃদযটা শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য 
সর্বদা উন্মুখ বাখতে হয।” 


“দিষে যাও, নিজেব জন্য কিছু চেও না, দেখবে তোমার সব 
হয়ে যাচ্ছে 


“যত পার সেবা কর কিন্তু সাবধান, সেবা নিতে যেন 
ইচ্ছা না হয়।” 


“বল্‌্তে বিবেচনা কর_ কিন্তু ব'লে বিমুখ হয়ো না। যদি 
সবল বলে থাক- সাবধান হও ভুল করো না।” 


“কখনও নিন্দা ক'র না কিন্ত অসত্যের প্রশ্রয় দিও ন1।” 
“ধীর হও, তাই বলে আল্সে দীর্ঘসূত্রী হ'য়ে পস্ড় না” 


“ক্ষিপ্র হও, কিন্তু অধীর হ'য়ে বিরক্তিকে ডেকে এনে সব নষ্ট 
ক'রে ফেল না।” 


গ্রস্থ-পরিচয় ২৪৩ 


“নিজের দোষ জেনেও ষদ্দি তুমি তা' ত্যাগ করুতে না 
পার--তবে কোন মতেই তা"র সমর্থন ক'রে অন্ভের সর্বনাশ 
করো না।” 


“নিজেকে প্রশংসা দিতে রুপণ সাজ, কিন্তু অপরের বেলায় 
দ্বাতা হও ।” 


“যদি মানুষ হও তত" নিজের দুঃখে হাস, আর পরের 
তুঃখে কাদ 1” 


"হাসো, কিন্ত বিদ্রপে নয়। কাদে! কিন্ত আসক্তিতে নয়-_ 
ভালবাসায়) প্রেমে |” 


“বল, কিন্তু আত্মপ্রশংসায় বা খ্যাতি বিস্তারের জন্য নয়” 


“যেমন কবিয়া যাহা পাইতে হয় তাহা না করিয়া সেজন্য 
দুঃখিত হইও না।” 


“স্পষ্টবাদী হও, কিন্ত মিষ্টভাষী হও ।” 
“সতা বল কিন্তু সংহার এনো না ।” 


“সংযত হও কিন্ত নিভীক হও। সরল হও কিন্তু বেকুব 
হয়ো না। বিনীত হও, তাই ব'লে দুর্বল-হৃদয় হ'য়ে! না ।” 


“সাধু সেজে না, সাধু হ'তে চেষ্টা কর। তোমার মন সংএ 
বা ব্রন্মে বিচরণ করুক-_কিন্তু শরীরকে গেরুয়া বা রংচডে সা"জাতে 
ব্যস্ত হয়ে! না-_-তা"হ”লে মন শরীর-মুখী হ+য়ে পড়বে ।” 


“ধনী হও ক্ষতি নাই, কিন্তু দীন ও দাতা হও।”-- এইরূপ 
খ্য বাণী পুস্তকের সর্বত্র মুক্তাফলের হ্যায় ছড়ান রহিয়াছে । 


কম্মফল” “অদৃপ্' ইত্যাদি কথার অর্থ বুঝিতে গেলে তত্বকথার কত নীবস 
দীর্ঘ সমালোচনার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। কিন্ত “সত্যাহদরণের, 
কয়েকটা সরল বাক্যে এ সণ্বন্ধে কেমন একটা সহজ ধারণ! জন্মিয়া যায়। 
পড়িলেই মনে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, আম্মকম্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য লোকের 
মনে স্বভাবতঃই একটা প্রেরণ! জাগিয়া উঠে। যেমন-_ 


"তোমার দর্শনের-_জ্ঞানের পাল্লা যতটুকু, অবৃষ্ট ঠিক তা'রই 
আগে? দেখতে পাচ্ছন! জান্তে পাচ্ছন! তাই অনৃষ্ট।” 


২৪৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্তর 


“তোমার শয়তান অহঙ্কারী আহাম্মক আমিটাকে বের ক'রে 
দাও; পরমপিতার ইচ্ছায় তুমি চল, অদৃষ্ট কিছুই করৃতে পার্বে 
না। পরমপিতার ইচ্ছাই অনৃষ্ট! কাজ ক'রে যাও, অনু 
ভে'বে ভেঙ্গে পড় না, আল্সে হয়ো নাং যেমন কাজ করবে 
তোমার অদৃষ্ট তেমনি হঃয়ে দৃষ্ট হবেন ।” 


কাহারও প্রতি ক্রোধ হইলে সেই বিদ্বেষ-ভাব দূর করিবার জন্য কি 
সুন্দর পন্থা কহিয়া দিয়াছেন,_ 
যার উপর কুদ্ধ হয়েছে আগে তাকে আলিঙ্গন কর। 
নিজ বাটাতে ভোজনের নিমন্ত্রণ কর, ডালা পাঠাও এবং হৃদয় খুলে 
বাক্যালাপ না করা পধ্যন্ত অন্ুতাঁপের সহিত তা"র মঙ্গলের 
জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা কর, কেননা বিদ্বেষ এলেই 
ক্রমে তুমি সন্কীর্ণ হয়ে পড়বে; আর সন্বীর্ণতাই পাপ।” 


অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে হইলে তাহারও উপায় বলিয়া দিতেছেন__ 
“যদি কেহ তোমার কখনও অন্যায় করে আর একাস্তই 
তা'র প্রতিশোধ নিতে হয় তবে তুমি তা'র সঙ্গে এরূপ ব্যবহার 
কর যা'তে সে অনুতপ্ত হয়, এমনতর প্রতিশোধ আর নেই-_- 
অন্থতাপ তুষানল। তা*তে উভয়েরই মঙ্গল |” 


তেমনি বিশ্বাস সম্বন্ধে লিখিতেছেন__ 
“বিশ্বাস বুদ্ধির গণ্ডীর বাহিরে, বিশ্বাস অনুযায়ী বুদ্ধি হয়। 
বুদ্ধিতে ই না আছে, বিশ্বাসে ই] না নেই, সংশয় নেই। যা"র 
বিশ্বাস যত কম, সে তত .0.00101)00, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ |” 


“বিশ্বান যুক্তি তর্কের পার--যদি বিশ্বাস কর, যত যুক্তি 
তর্ক তোমায় সমর্থন করবেই কর্বে, তুমি যেমনতর বিশ্বাস করৃবে, 
যুক্তি তর্ক তোমায় তেমনতর সমর্থন কর্বে। বিশ্বাস না এলে 
নিষ্ঠা আসে না_আর নিষ্ঠা ছাড়া ভক্তি আস্তে পারে না, নিষ্ঠা 
রে'খো-কিস্ত গৌড়া হয়ো না। বরং নিষ্ঠায় গোঁড়া হও |” 


"সন্দেহ থেকেই অবিশ্বাস আসে--আর অবিশ্বাসই জড়ত্ব। 
সন্দেহের নিরাকরণ কর, বিশ্বাসের সিংহাসনে ভক্তিকে বসাও। 
হৃদয়ে ধশ্মরাজ্য সংস্থাপিত হউক 1৮ 


“সত্যানুসরণের, প্রতোকটী কথা যেন ওজন-করা, একটার সঙ্গে আর একটা 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৪৫ 


যুক্তির স্থত্রে গ্রথিত, পারম্পর্ধ্য হিসাবে বিভ্তম্ত এবং নিপুণভাবে সঙ্দিত। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটা ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা ₹-_ 
“অহঙ্কার আসৃক্তি এনে দেয়) আসক্তি এনে দেয় স্বার্থবুদ্ধি ; 
্বার্থবুদ্ধি আনে কাম? কাম হইতেই ক্রোধের উৎপতি); আর ক্রোধ 
থেকেই আসে হিংসা ।* 


“ভক্তি এনে দেয় জ্ঞান; জ্ঞানেই সর্বভূতে আত্মবোধ হয়; 
সর্বভূতে আত্মবোৌধ হলেই আসে অহিংস ; আর অহিংসা হইতেই 
প্রেম। তুমি যতটুকু যে-কোন একটার অধিকারী হবে, ততট্রকু 
সমস্তগুলির অধিকারী হবে ।” 


অপরাধীকে ক্ষমা করা এবং প্রতি-মানবের অন্তসরণীয় সাধারণ কর্তব্য 
সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন-_ 

“ক্ষমা করো, কিন্তু অন্তরের সহিত; ভিতর গরম রেখে 
অপারগতাবশতঃ ক্ষমাশীল হ'তে যেয়ো না। পতিতকে উদ্ধারের 
কথা শুনাও, আশা! দেও-_ছলে, বলে, কৌশলে তা*র উন্নয়নের 
সাহাষ্য কর-_সাহস দেও, কিন্তু উচ্ছত্খল হ'তে দিও না।” 


মানবের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা! লাভের স্থগম পথ কি এবং তাহার অন্তরায়ের 
হেতুই বা কি সে সম্বদ্ধে কেমন স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন £__ 
প্ঝষি মানেই হচ্ছে ভরষ্টা পুরুষ। সশ্রদ্ধ বিনয়াবনত 
ভক্কি, সেবা, ও পূজার সহিত এদের অনুসরণে মান্য এদের অন্তর- 
নিহিত জানা ও বোধকে লাভ ক'রে--অপার সার্থকতায় ধন্য ও 
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে । তাই খধি বাদ দিয়ে যাঁরা খবিবাদের 
উপাসনা করে, তাদের অধিগম্য যা"-কিছু জ্ঞান, অন্ধ তমসাঁকেই 
সার্ক ক'বে তোলে ।” 


বন্ধুর সঙ্গে কি ভাবে “অন্তরে শ্রদ্ধা রেখে বিপদে আপদে কায়মনোবাক্যে? 
সাহায্য করিতে হয়, বন্ধু কুপথে গেলে কি ভাবে তাহাকে ফিরাইতে হয়, স্থকর্ম 
ও কুকশ্ম কাহাকে বলে, প্রেম না থাকিলে--মান্থষের শত শক্তি থাকিলেও ষে 
তাহা কিছুই নয়, শিষ্কের কর্তব্য কি, প্রকৃত শিষ্য কাহাকে বলে, গুরু 
কে, আদর্শ কি, কি ভাবে গুরু-সেবা করিতে হয়, কামে ও প্রেমে-_আসক্তি 
ও ভক্তিতে' তফাৎ কোন্‌ জায়গায়, লোকের যথানর্ববস্বের অধিকারী হওয়! 
যায় কি করিয়া, দোষ-স্বীকারে কি ভাবে মনে সান্তনা আসে, 'বলার চেয়ে কাজে 
যারা বেশী তা"রাই যে শ্রেষ্ঠ কন্মী-_ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় অতিশয় 


২৪৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচজ্জ 


পরিষ্ষারভাবে সহজ কথায় “সত্যান্নসরণে বল হইয়াছে । আবার জীবনের 
উদ্দেশ্য কি, ব্রন্মজিজ্ঞাসা মানুষের মনে কখন উদিত হয়, জ্ঞান, ভক্তি ও 
কর্মের মীমাংসা কোথায়, সত্যিকারের নেতার কি কি গুণ থাকা চাই, আদর্শ 
প্রচারের অন্তরায় কি, ইত্যাদি তত্বসমূহের আলোচনাও কেমন সংক্ষিপ্ত, হুন্দর, 
হৃদয়ুগ্রাহী অথচ কত সহজ! 

এই স্বপ্লা়তন গ্রন্থখানা শ্রীশ্রঠাকুরের ব্যক্তিগত জীবনের বহুদখিতা, 
অস্তদৃষ্টি এবং প্রত্যক্ষ অন্ঠভূতির বাণীতে পূর্ণ। মানব মাত্রেরই জীবন-চল্নার 
পক্ষে ইহা! যে বিশেষ গ্রযোজনীয় তাহা বলাই বাহুল্য । 


ভার চিঠি 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সহম্র সহস্ব নরনারী আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চরণাশ্িত। প্রত্যেকের মনের গোপন কথা, সুখ-দুঃখের সকল সংবাদ, 
পারিবারিক সমস্যা প্রভৃতি যত-কিছু তাহাকে না জানাইয়া কেহই থাকিতে 
পারে না। পত্রোত্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশ-বাণী লাভ করিয় 
সকলে শোক-ছুঃখ ভ্রলিয়া যায়, চলার পথের সন্ধান জানে এবং মনেব নান! 
প্রবল ছন্বাভিঘাতের সহজ মীমাংসা পাইয়া শাস্ত হয়। কত অসংখা ব্যক্তির 
জীবন-যাত্রার পথে তাহার এক-একখানি চিঠি মন্ত্রশক্তির ন্যায় কাধ্য 
করিয়াছে তাহার অবধি নাই। সঙ্কলয়িতা তাই লিখিয়াছেন--“জীবনের গৃঢ 
মুহূর্তে তীা"র অমৃত লেখনী-নিংস্থত প্রত্যেকটা চিঠি যেন জীবন্ত আবির্ভাব__ 
তাহার ভাঁষার অনন্ুকরণীয় তীব্র ভঙ্গিমা ষেন তারই তীব্র স্থকণ্ঠের বঙ্কার, 
সর্ববোপরি যেরূপ অবস্থার জন্য চিঠিগুলি লিখিত তাহা যেন সেই-সেই 
অবস্থার আর্ত মানবের জন্তে আশা, উদ্দীপনার সুরে চিরন্তন কালের জন্য 
(0090 হইয়া আছে । তাই এই চিঠিগুলি শুধু লিখিতে হয় তাই লেখা 
নয়, বা কল্পনার ও ভাষার অলস জাল-বুনানি নয়, নৈরাশ্ট ও দৌর্বল্য- 
পীড়িতের সত্যিকার হাহাকারে মানবের অস্তরাত্মারই আশা ও উৎসাহের 
চিরনবীন অমৃত সঙ্কেত।” 

সর্বপ্রথম চিঠি খানা পড়িলে মনে হয় সামান্য কয়েকটা ছত্রে ব্যক্তি ও 
'ধসমাজের কত বড় একটা বিরাট সমস্তার কেমন সহজ মীমাংস| পাওয়া 
গেল ।-্থাদয়গ্রস্থি ভেদ করিয়া জীবন.সার্থক করিতে হইলে, মানুষে মানুষে 
যত ছন্ব তাহা নিরাকরণ করতঃ সার্বজনীন ত্রাতৃভাব স্থাপন করিতে হইলে 
বান্তবিকই পনান্তঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।” স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলিতেছেন-_ 
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“ভারতের অবনতি ( [06929181100 ) তখন থেকেই আবরস্ত 
হয়েছে, যখন থেকে ভারতবাসীর কাছে অমূর্ত ভগবান অসীম 


হ"য়েছে--খষি বাদ দিয়ে খদিবাদের উপাসনা আরস্ত হয়েছে। 
তাঁই বলি,-.- 


ভারত যদি ভবিষ্যৎ কলাণকে আবাহন করিতে চাও তবে 
সম্প্রদায়গত বিরোধ ভুলে জগতের পূর্বব পূর্ব গুরুদের প্রতি 
অদ্ধাসম্পন্ন হও, আর তোমার মূর্ত ও জীবপ্ত গুরু বা ভগবানে 
আসক্ত (86৯1)90 ) হও--আর তা'দেরই স্বীকার কর যা'রা 
তাকে ভালবাসে; কারণ পূর্ববর্তীকে অধিকান্ু করিয়াই পরবস্তীর 
আবির্ভাব ।” 


ভালবাস।র প্রকৃত স্বরূপ কি, কৃত্রিম ভালবাঁসাই বা কাহাকে বলে, 
সত্যিকারের ভালবাসা হইলে মনুষের চরিত্রে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, 
তাহার একখানি জীবন্ত ছবি আকিয। দিয়াছেন একখানা চিঠিতে । কথাগুলি 
বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য | নিয়ে চিঠিখানার একাংশ উদ্ধৃত করা 
গেল । য্থা 2 

“যাকে মাতষ ভালবাসে_তা"র কষ্ট হয় যা'তে, খ্যাতির 
অপলাপ হয় যাতে, অবসন্ন তয় যা'তে, বেদন1 পায় যাতে) তা, 
কিসে কখনো ক'রতে পাবে? কারণ তা"র সর্বপ্রকার তুর 
ও পুষ্টিউ যে তা"র স্বার্থ, তা'র নিজের তুষ্টি পুষ্টি যা'কে সে ভালবাসে 
তা*র উপর দাড়িয়ে আছে ।-_মানুষ যখন ভাস্বর নিজের স্থুখের 
জন্য--সে যাকে ভালবামে বলে মনে করে-তা'র বেদনার কারণ 
হয়, তা”র খ্যাতি তুষি পুটি ইত্যাদিকে অগ্রাহ্থ করে অশ্যোগ 
সহকারে আপন হুখ-লালসার পরিত্ৃপ্তিসাধনে ভাবা-ভালবাসার 
মাষকে বাধ্য ও বদ্ধ কর্তে চায়, নিশ্চয়ই সে কাহাকেও 
ভালবাসে না-নে ভালবাসে তার কল্পনাপ্রক্ুত ভোগলালপাকে 
- তাই, মানুষকে বেদনা! দ্বিতে বা বিব্রত করিতে তা'র মোটেই 
কু বোধ হয় না--এমনতর মান্য হ'তে মানুষের সাবধান 

হওয়া উচিত । 


প্রৃত্রিম বা স্বার্থান্ধ ভালবাস! প্রিয্নর প্রিয়কে কিছুতেই প্রিয় 
ভাবিতে পারে না, নে সর্বপ্রকারে তাহ! হইতে দূরে থাকিতে 
চায়, ঘ্বণা করে, ঈর্ধ করে)-_-ভালবাসা প্রকৃত না-হ'লে বুদ্ধি 
ক'রে চ'ল্লেও প্রায়ই বেফাস হয়ে পড়ে। 


২৪৮ 


্ীপ্রীঠাকুর অনুকূলচন্জ 


“ভালবাসা এলেই ভাবের বৃদ্ধি হয়, _মান্ুষ তদ্ভাবাপন্ন 
হয়-আর তদ্ভাবাপন্ন হলেই বোধ বা বুদ্ধি জাগ্রত হয়”_ 
তাই ভালবাসা ষদ্দি সত্যিকারেরই হয়, তবে তা'কে বুঝিয়ে দিতে 
হয় না যা'কে সে ভালবাসে তা'র কি প্রয়োজন,_তা'র কিসে 
খ্যাতি, কিসে বা অখ্যাতি, কিসে বা! স্থুখ, কিসে বা দুঃখ, কি 
ক'রূলে তা”র ভাল হয় আর কি করলেই বা তা'র মন্দ হয়_-_ 
আপনা-আপনি এ-সব তা'র মনে ভেসে ওঠে তাই তা"র 
চলনও বেফাস হয় না। 

“ভালবাসা মাশ্ঘকে বদ্ধ করে না, কোণঠেঁসা বা একঘরে 
ক'রে তোলে না-বরং উদার করে, মুক্ত করে, সেবাপরায়ণ 
ক'রে তোলে, প্রাণবান্‌ করে তোলে,_আটক রেখে শুধু 
ভোগের খেলন। করবার কথা ভাবতেও পারে না।” 

“ভালবাসা তা"র মান্ষকে ভুলতে পারে না, ত্যাগ করতে 
জানে না, মৃত্যুকে আড়াল ক'রে অম্বতের পথে নিয়ে চলে,_ 
তাই তা"র অন্থসরণে বিদ্প স্থষ্টি কর্‌তে দেয় না-_-ভয়, দুর্বলতা, 
বিরক্তি ইত্যাদিকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়-_নিরবছিন্ন অনুসরণ 
তা*র উত্তর-সাধকের মত মাঁভৈঃ মাভৈঃ শব্দে চারিদিক কাপিয়ে 
তোলে 1--% 


বিশ্বাসের সম্বন্ধে লিখিতেছেন-_ 


“মাঁচষ বিশ্বাসের যত গভীরতর দেশ স্পর্শ করে সে তত 
শক্তিশালী হয়, আর তা'র ভাব ও ভাষাও তেমনি শক্তিশালিনী 
হয়ে দাড়ায়; তখন তা" প্রত্যেক হৃদয়কে গভীরভাবে আঘাত 
করে, আর তখন প্রত্যেক হৃদয় পাগল হ'ষে তা"র প্রতিধ্বনি 
করে। তা”না-হ'লে-_সিদ্ধ না হ'লে- বিশ্বাস মজ্জাগত না হ'লে 
মনের কল্পনা মনে ওঠেই লয় হয়, জগতে তা'ব সাড়া পাওয়া 
যায় না, আর তাতে কাঁজও খুবই কম হয়। * * * * 
গুরুগোবিন্দের কথ| ত' জানেন, দাদা! তিনি কন্মসাগবে ঝাপিয়ে 
পড়বার আগে বিশ্বাসকে মজ্জাগত করুবার জন্যে কি গভীর 
সাধনাই না করেছিলেন ! তাই, অমনতর জাতি স্যন্টি হয়েছিল-_ 
কত ঝড় বাতাস বিপত্তিতে একটু কাপে নাই ।* 


সাধন-পথের যাত্রীকে অগ্রসর হওয়ার উপায় সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন-_ 


প্ৰীতিমতভাবে নাম সাধতে গেলে প্রথম প্রথম হৃদয়ের 
আবজ্জনাগুলি ভেসে ওঠে_সংশয়, দুর্বলতা, অবিশ্বাস, কাম, 
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ক্রোধ ইত্যাদ্ি। কিন্ত তাতে নজর দিতে নাই, তা'তে 
8(81)00 হ'তে নাই, কারণ সেগুলি মলিনতা--যষাঁ" মনকে 
মেঘ-মলিন অন্ধকারময় ক'রে রে'খেছিল; ওর সাথে ৪665০)১9৫ 
হ'লে মন আবার মলিন হ+য়ে ওঠে । 


“তারপর, সৃর্য্য-প্রকাশের পূর্বে যেমন মেঘগুলি টুকরো 
টুকরো হয়ে কে'টে যায় কূর্ধ্যও প্রকাশ পায়, আকাশও মেঘমুক্ত 
হয় এ-ও তেমনতর; নাম কর্‌ৃতে করতে কু-মেঘগুলি টুক্‌রো 
টুকরো হয়ে কেটে যায়, অমনি ধীরে ধীরে জ্যোতিঃও প্রকাশ 
পায়, মনও শাস্ত হয়, ম্নাকাশে ধীরে ধীরে নাদেরও উদ্বোধন 
হয়_-আর আস্তে আস্তে সমস্ত তব্বগুলিই প্রকট হয়। চাই, 
গভীর বিশ্বাসের সহিত সাধন1 ।” 


এ সম্বন্ধে অন্যত্র, আর একটী ভাইকে উপদেশ দ্িতেছেন-_ 


দ্* *ধ * * প্রথম প্রথম নানাপ্রকার মিশ্রিত শব্দই পাওয়া 
যায়--মনোনিবেশ মৃতই স্থির হয় ততই মিশ্রিত শব কমিয়া 
₹/1)141109 বা 13911] ৪911এ-এ ঠাড়ায় এবং তারপর হইতে 
018010৫% পৃথক পৃথক শব্ধ ও রূপ প্রকাশিত হয়। 

“বামের শব্দে মনোনিবেশ করিতে নাই । 9৮ তিল হইতে 
টিকি পর্য্যস্ত সোঁজা 1,1716এর ঈষৎ দক্ষিণ দিকে নানাপ্রকার শব্ের 
ভিতব যে 90218)90103 একটা শব্ধ পাওয়া যাঁয় তাহাতেই মন 

লগ্ন করিয়া! 13০11 ৪০90 শুনিতে চেষ্টা করিতে হয়, আর এই 
উপায়েই অগ্রসর হওয়া ভাল, নতুবা বহু শবে মনোযোগ 
করিলে মন বিক্ষিপু হইতে পারে । একমাত্র সত্তার অন্ুভবকেই 
আত্ম-সাক্ষাৎকাঁর হওয়া বলে। ভঁমর গুফার অবস্থাকেই সোহং 
অবস্থা বলে ।” 


ছুর্বলদিগকে অভয় ও ভরসা প্রদান করিয়া লিখিতেছেন-__ 


“্মাভষ তো তুর্বলই, মন তো কলঙ্কে ভরাই । তাই কলে 
তা'র নাম কর্তে, তা'র সঙ্গে প্রণয় করতে কেন বিমুখ হবে ? 
তুমি কেন দুর্বল ব'লে, কলঙ্কিত ব'লে, তাকে আলিঙ্গন কর্‌্তে 
ছুটবে না? হও তুমি ছোট, তা'তে ক্ষতি কি? তুমি অন্ধকারময় 
হ'লেও তীা'র স্পর্শে আলোকিত হয়ে পড়বে, কারণ তিনি 
জ্যোতিঃন্বক্ূপ। তুমি ছর্বল তাতে কি হলো? আলিঙ্গন কর 


২৫০ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্তর 


পরমপিতাকে, নির্ভয় হও। তাকে স্পর্শ কর, তুমি পরম শক্তিমান 
হবে। ভাবনা কি? তিনি শক্তিম্বরূপ।” 
সুদক্ষ সেনানায়কের মত যুদ্ধক্ষেত্রে অবসন্ন সৈনিকগণকে যেন উৎসাহিত 
করিয়া দৃপ্ধকঠ্ে বলিতেছেন__ 

“আমাদের ত” এ এলিয়ে পড়বার সময় নয়_ শুধু অবসাদে 
গা' ঢেলে দিয়ে রোদন কর্বার সময় নয়! এখন ত' তীত্র 
সাধনার তীব্র কন্মের দ্রিন এসেছে। সমস্ত ক্লীবত্বকে তাড়িয়ে 
দিয়ে লেগে ফেতে হ'বেঝাপ দ্দিতে হ'বে--প্রবল মহান্‌ 
কশ্মসাগরে, ছুর্দশার ভয়ে এলিয়ে পড়লে চল্বে না ত' দাদ1! 
এখনও যদি ভাববার অবসর খুঁজি, এখনও যদি হিসাব নিকাশ 


করি লক্ষাতে পৌছিবার বিরুদ্ধে -তবে কি আর নিস্তার 
আছে ?” 


কখনও ব! শুনিতে পাই কন্মীদিগকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিতেছেন-_- 


“ওরে লেগে যা তোরা লেগে যা-আর একবার ভীমবেগে 
লেগে যাঁ-দীনভাবে গর্বের সহিত স্মরণ কর্‌--আমরা তোমার 
সন্তান_-আমরা তোমারই-_-আব প্রতোকে তা"রই স্মরণ ক'রে 
আলিঙ্গন কর্‌--কোল দে,_সকল ঘন্দ সকল ব্যথ! ভূলে গিয়ে 
সবার পায়ে লুটে পড়,--ওরে আবার মুছে দিক তোর কৌচার 
কাপড়_যেখানে ব্যথা, যেখানে আছে বাথাভরা অশ্রজল, 
অভিসম্পাতের দারুণ আঘাত-_অন্ৃতাপের তীব্র চাবুক-_-অশাস্তি-- 
অপঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণা |” 


বজগম্ভীর ব্বরে অন্যত্র বলিতেছেন-_ 


“ওঠো- জাগো, আর সময় নেই-_আর কারু অপেক্ষা কর 
না, যাও যেখানে-ষেখানে ঘন্ব, যাও যে্খানে-যেখানে তোমাকে 
তোমার উদ্দেশ্তকে--তোমার লক্ষ্যকে উপেক্ষা করে, নিন্দা করে, 
ঘ্বণা করে, আর সেখানে তোমার কথা, তোমার ব্যবহার, তোমার 
আদব-কায়দ সর্ধবোপরি তোমার বিশ্বাস আর তার প্রাণশক্তি__ 
তা'র বিরুদ্ধতাকে জন্মের মত অবনত ক'রে তোমার £8107-এর 
চরণতলে এনে তাকেও তোমার মত উদ্যত, নিরভিমাঁন, নিরলস ও 
নিঃশস্ক ক'রে তুলুক্‌ 1” 

আবার কোথাও পরম দরদীর মত, কম্সিবৃন্দকে উদ্ধদ্ধ করিতে গিয়া 
কত আব্ধারের সহিত ভংনা করিয়া লিখিতেছেন-_ 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৫১ 


“ওরে আহাম্মক, ওরে সোহাগ-শিখিল মত্ত খেয়ালী, ওরে 
আদরে দুর্ববল--অপারক বেকুব দাক্তিক-_দাড়ারে দাড়াঁ-এখনশ 
ফিনে দাড়া--ষদি লাগ কণিক। এখনও তোদের ধমনী ত্যাগ 
ক'রে না থাকে, ম্ৃত্যু-আধারের মুঢ় সম্মোহন ঘর্দি এখনও তোদের 
সংজ্ঞাকে আাচ্ছগ্ছধ করে না থাকে---ফিরে দাড়া, ঝেড়ে দাডাঁ 
বল্‌-_-আকাশ বাতাস কাপিয়ে বল্‌- ঠাকুর! আমি তোমারই-_ 
আমার অস্তিত্ব তোমার অক্তিত্বে সার্থক হউক--আমার বৃদ্ধি 
তোমায় স্পর্শ করুক-_আর তোমার ইচ্ছা! আমার জন্ম ও জীবনকে 
ধন্য ক'রে তুলুক্‌ 1৮ 

প্রাণথমাতান ওজন্িনী ভাষায় কি মম্সম্প্শী বাণী! পাঠ করিবামাত্র 
উৎসাহ-উদ্দীপনায বুকখানা ভবিয়া উঠে, শিথিল কর্মপ্রচেষ্টা তীর উদ্দাম 
বেগ ধারণ করে, শিরায় শিরায় তপ্ঠ শোণিত-ল্মোত প্রবাহিত হয়, মুতের 
দেহেও সপ্ধিবনী-শক্তি সঞ্চারিত হয় ! 


কোথাও আবার কেমন কোমলকণ্ে বুঝাইতেছেন__ 

“ছুংখ দেখে ছুঃখ করিস্‌ না মেয়ে তা*র দেওয়া ব্যথা! ষে 
বড় মিষ্টি, তার আঘাত ষে বড় কোমল কারণ তাতে যে 
তাঁর স্পর্শ আছে। তী"'ব অনাদর, তা”র অবহেলা মনটাকে 
যে তীা"র চিন্তায়ই অবশ ক'রে ফেলে-_তা কি চাস্নে মা? 
ব্যথার স্থখ যে কেবল তা'র-দেওয়। ব্যথায়ই আছে। তা'র 
বিরহ কি তা"ব জন্যই মনপ্রান পাগল ক'রে তোলে ন। ? 


অন্যত্র বলিয়াছেন__ 
প্যাখ, মা, জন্সিলেই তা'র কালের বেত্রাঘাত সইতে হ'বেই 
আর যতই মা আমরা বেতের দিকে নজর রাখব ততই জর্জরিত 
হ'ব কিন্ত সেই মা চতুর, সেই ম! ভাগ্যবান্‌ যা"র মন পরমপিতায় 
মুগ্ধ, কারণ কশাঘাত তা”র মনকে স্পর্শ কর্তে পারে না; তাই 
আঘাতের ব্যথাও অনুভব করৃতে পারে না।” 


ব্যথা যে তাহারই আগমনের অগ্রদূত, ব্যথা যে আমাদের কত স্থহাদ 
তাহা কেমন সুন্দর করিয়া বলিতেছেন-_ 

“যখনই মানুষ দুঃখের কশাঘাতে অস্থির হয়ে উঠে, বেদনায় 
তা*র কোমল ফুরু ফুরে হৃদয়খানা ছেয়ে ফেলে, তখনই সে 
আকুল নয়নে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে চারিদিকে তাকায় আর তাঁ”র 
দরদীকে খোজ করে, কিন্তু স্থখের সময় তা, হয় না, যেন সে 


২৫২ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্্ 


তখন অবশ- ব্যথা নাই, তাই দরদীর খোজ নাই | তাই মেয়ে, 
বাথা যে বসন্তের কোকিলের মত; দরদীর আগমনের পূর্বে 
ব্যথাই আসে, কেবল বলে পরদী এলো এলো এলো। সেই 
প্রতীক্ষায় বুক বেধে শত শত শোক, অপমান, অবসাদকে সু 
কর্তে পার্বি না? তাই বলি-স্থখেই থাকিম্‌ আর ছুঃখেই 
থাকিস্‌, কিছুতেই তাকে ভুলিস্‌ না আর চোখ ছু'টো গসলে 
গেলেও সে ছাড়া অন্তদিকে তাকাস্‌ নে-_তা"তে তুই মরিস্ই 
আব বাচিস্ই-_কি বলিস্‌ ?” 


স্্রীর কাছে একখানা চিঠীতে “বিবাহ কথাটার কি অভিনব ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আদর্শ ভালবাপার কি স্বন্দর বর্ণনা করিয়াছেন-_ 

“সংসারে সকলই নৃতন। মনে ক'রে দেখ, কাল তুমি কেমন 
ছিলে আজ আবার কেধন হইয়াছ! আমি কাল বা কেমন 
ছিলাম আজ আবার কেমন হইয়াছি! আমাদের বাল্য, কৈশোর 
কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আমরা কিছুই ঠিক পাই নাই। 
ংসারে বাহিরেব সকলেই নিত্য নৃতন-_- সকলই পরিবর্তনশীল । 
আজ যাহা দেখিতেছ, কাঁল আর তাহা দেখিবে ন।। রূপ-যৌবন, 
অর্থ-সম্পতি, আচাব-বাবহার ইত্যাদি যাহা কিছু বলনা বা 
দেখনা, আঙ্গ যাহা বলিবে বা দেখিবে কাল আর তাহা 
বলিবে না বা দেখিবে না। সংসার চির-নৃতন বা চির-পরিবর্তন্শীল, 
তবে বল দেখি কিসের পরিবর্তন নাই? পরিবর্তন নাই আত্মার । 
তুমি আমি যখন গর্ভে ছিলাম, প্রাণ বা আত্ম! তখন যেমন ছিল 
আজও তেম্নহই আছে। এই আত্মাই এ বিশ্বসংসারে প্রধান 
কর্মী। এই আত্মার যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটিয়া থাকে এবং 
চিবকাঁলই ঘটিবে। এই মাত্মার মিলনই বিবাহ, বিচ্ছেদই বিরহ । 
“চির পরিবর্তনশীল মনকে যদি অপরিবর্তনীয় করিয়া চিরস্থির 
প্রাণের সহিত একত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে মিশাইয়া রাখিয়া যদি 
ভালবাসা মায়, তাহাকেই প্রকত ভালবাসা বলে এবং সেই 
ভালবাসার সহিতই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে 
বিরাজমান থাকে । সে ভালবাসায় কামের ঘ্বণিত লালসা নাই, 
গে ভালবাসায় ক্রোধের করাল মৃত্তি নাই, নে ভালবাসা লোভশুন্য, 
মে ভালবাসা মোহেব ফাদে জীবকে জড়ায় না, সে ভালবাসায় 
নিয়াকর্ষণকারী মায়া নাই, সে ভালবাসায় কেবল ভালবাসাঁ_- 





ত্বা শ্রীযুক্তা োড়শীবাল! দেবী 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৫৩ 


নিরবচ্ছিন্ন ভালবাসা । সে ভালবাসায় বিশ্ব বিকশিত হয়, সে 
ভালবাসায় বিরহ নাই, ভেদ নাই,-সে ভালবাসায় স্বামী-স্ত্রীর 
প্রাণ এক হয়ে যায়; দেবতাগণের যত পৃথিবী আছে সমস্ত 
পৃথিবী একত্র হইলেও তাহাতে বিরহ আনিতে পারে ন[। যদি 
ভালবাসিতে হয় তবে এরূপ ভালবাসাই উচিত । * *্* * ক? 


কামদমনের উপায় নির্দেশ করিয়া একস্থানে লিখিতেছেন-_- 

“কামশক্র তাড়ানর উত্তম মন্ত্র মাতৃভাবে মা-ডাক। যেখানেই 
দেখবেন কাম আপনাকে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, 
ছোট্বাব আর কোনও উপায় নাই সেখানে আর কিছু নয় 
দাদা__ভাবে পাগল হয়ে উচ্চস্বরে বলুন__মা! আমি তোমারই 
সন্তান মা, আমায় রক্ষা কর,--আর বার বার ভাকুন মা মা মাঁ 
আর তেমনি চোখে দেখুন,--জড়িয়ে ধ'রে একদম কোলে চে'পে 
বসুন, দেপবেন লব ফর্সা--একটা নূতন জগত আপনার চোখের 
সামনে ভেসে উঠবে। অমনি ফিরে আম্ন আর বেলতলায় 
যাবেন না, যতক্ষণ ভয়টা না কেটে যায় ।” 


ভ্ীশ্রঠাকুরের চরণে দীক্ষা গ্রহণের পর দেশবন্ধু চিত্তরপ্নন আশ্রমে আসিবার 
জন্য খুবই উতলা হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু কার্ধ্যাবলো আসিতে পারিতেছিলেন 
না। সে-বার দেশবন্ধু যখন ফরিদপুর কন্ফারেদ্ে যাইতেছিলেন তখন 
প্রপ্ীঠাকুর তাহাকে একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন। কেমন মধুর ও কোমল 
কথায় চিঠীখানা পূর্ণ। নেহা আপন জনের প্রতি ভালবাসা, আব্বার ও 
স্সেহের কি দাবী ! গুরুশিষ্ের এই পরমনিশ্মীল গভীর আত্মীয়তার পরিচয়টা 
দিবার জন্য নিয়ে চিঠিখানার কতকাংশ উদ্ধত করিতেছি । 


“দেশবন্ধু, দাশদা আমার, 


অনেকদিন দেখিনি দাদা আপনাকে । মাঝে মাঝে বড্ড 
দেখতে ইচ্ছা করে, দেখবার প্রলোভনটা থামিয়ে দিতে কিছুতেই 
ইচ্ছা কবে না। 

শুনলেম্‌ আপনি ফরিদপুর আস্ছেন। ফরিদপুর আর পাবনা 
বেশী দুর নয়কো। আপনার কি আমার কাছে আন্তে খুব 
কষ্ট হবে দাশদ? আমার কিন্তু বড় ইচ্ছা করে গোটাকত দিন 
আপনাকে নিয়ে স্কুপ্তিকরি। পরম পিতার দয়ায় তা'তে বোধ হয় 
আপনারও শরীর ভাল হু'বে। 


২৫৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্র 


মহাত্মাজীও নাকি বাঙ্গলা ভ্রমণে বেরুচ্ছেন। তাকে এখানে 
আনবার অনুরোধ করা এমন সাহস আমার নাই আর কাহারও 
এখানে আছে কিনা জানি না-আপনার দয়া যদি তা'কে 
আন্তে পারে । 

আমি জানি দাদা আপনাদের কাছে চিঠি লিখ বারই উপযুক্ত 
নয়__তবে আপনি এই আমার সাহস, আর যেই হই বা যাহাই 
হই-সবারই গর্ব আপনি- আমার ত নিতান্তই তাই-_-আমার 
আরুও করে ক ৯ ক ঈল 


সেবার চেয়ে ষে ছুনিয়ায় আর বড় ধন্ম নাই,_-সেবায় মানুষকে কিভাবে 
পরম সার্থকতা! দান করে তাহাই বলিয়া দিতেছেন- 

“মানষ তখনই স্থখী হ'তে পারে, যখনই নিজের ভালমন্দ 
বিচার-শৃন্য হয়ে, বা নিজে ভাল কি মন্দ এমনতর না ভেবে, 
আদর্শ বা প্রেমাম্পদকে মহীযান্‌ গরীয়ান্‌ ক'রে তুল্বার প্রলোভনে, 
প্রিয়র বৃত্তি (90701016য, চ7151)99 ) গুলি সার্থক কর্বার 
প্রলোভনে, নিজের ইচ্ছাকে এমনতর নিয়ন্ত্রিত করে-__যে নিয়ন্ত্রণে 
পাওয়ার আকাক্ষ1! না রেখে মান্তষকে এমনতর সেবা করে, যাতে 
তা"রা প্রাণবান্‌ হয়ে ওঠে, সতেজ হযে ওঠে, উন্নত হয়ে ওঠে, 
আর তা'র আদর্শ বা প্রিয়র রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে সবাই মিলে একগপ্রাণ 
হ*য়ে যায়_আর তখনই সেব! সার্থক-_-আর তখনই সে স্থখী ।” 


আবার কেমন করিয়া সেবা করিতে হয়, দেখিতে পাই তাহাও 
বলিতেছেন, সথা,-- 

“সেবা দেওয়া মানে তাই করা ধা*তে তা*রা তোমার সাহাযো 
উন্নতির দিকে অবাধ হয়। মানুষের অবনতি হয় যাতে তা, 
কিন্তু সেবা নয়- সর্বনাশ ! 

সেবা কর্বে সব রকমে-া১011 10159108117 8100 
10010%115--যখন যেখানে ষেমন দরকার । এমনতর সেবায় মানুষ 
বদ্ধিত হয়--তাই তোমাকে বর্ধন করা মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থ 
হয়ে ঈাড়াবে, কিন্তু সাবধান-_নিজে বদ্ধিত ওয়ার আশ! রে?খে 
সেবা করতে ষেও না_সেবা বিকৃত হ'য়ে নিক্ষল হ'তে পাঁরে |” 


সবটুকু মনপ্রাণ দিয়া ভগবানকে না ভালবাসিলে যে তাহাকে পাওয়া 
যায় না তংপ্রসঙ্গে নানাস্থানে বলিতেছেন-_- 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৫৫ 


“তাকে ভালবাস্‌ মা, কেবল তা'কেই ভালবাস্‌। এত 
ভালবাস্‌ থে ভালবেসে-_তুমি মাঁ_নিজে ফুরিয়ে যাঁও--অবশিষ্ট 
যেন কিছুই থাকে না। সে মা ভালবাদা-ছাড়া আর-কিছুতেই 
জব থাকে না, আর ভালবাসা-ছাড়া আর-কিছুতেই বাচাতে পারা 
যাষ না 

"আমরা বোধহয় সেইদিন থেকেই ধন্য হ'ব-_-সেইদিন 
আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে থাকব যেদিন আমাদের শরীরের প্রত্যেক 
অধুপরমাণু জান্বে আমি তোমারই--হৃদয় জান্বে আমি তোমারই 
-মর্শের মন্ম জান্বে আমি তোমারই । কেবলই জান্ব, ভাব ব, 
বুঝব, বল্ব--আমরা তারই 1” 

“তখনই শত শত আঘাত শত অপবাদ, শত দুঃখ দৈন্য যন্ত্রণা 
আমাদের মনকে স্পর্শ করতেও পার্বে না; তখনই--কেবল 
তখনই মা-আমবা অক্লান্ত হ'তে পার্ব--নিমিষে গন্ধমাদন তুলে 
আন্তে পার্ব- চন্দ্র স্ধ্য কোলে লুকিয়ে রাখ তে পার্ব।” 

বীরের ধর্শ কি-_-তাহার কি হ্বন্দর ব্যাখ্যা কেমন স্পষ্টভাবে জানাইয়া 
দিয়াছেন__ 


“বীর হ'তে হ'বে আমাদের--সাহসী হ'তে হবে আমাদের, 
-আর আমাদের বীর হওয়া বা সাহসী হওয়া মানে মান্য খুন 
করা নয় কিন্ত--বরং মৃত্যুকে অবনত ক'রে মানুষকে জীবনে 
আনয়ন করা--যা"তে মানুষ মঙ্গলের অধিকারী হয়-_যা'তে মানষ 
উন্নত হতে পারে-_যা*তে মানষ বিধ্স্তি ও বিপন্নতার হাত 
থেকে মুক্তি পেতে পারে-নিংন্বার্থভাবে, অগ্নান-সাহসে, 
9811950]% তাই করা । বীরের স্বভাবই মানুষকে মুক্ত করা, 
উন্নত করা, প্রশস্ত করা 1” 


সহধন্মিণীর কর্তব্য কি তাহা একখানা পত্রে কেমন বিশদ ভাবে বর্ণনা 
করিয়া লিখিতেছেন_ 

প্দ্যাথ, সহধর্শিণী হ'তে হ'লে স্বামীর "18108 ৪100 
11)011090197৪গুলি এমনতরভাবে নিতে হবে যাতে তা, 
০0019] করা বা 181] করাটাই তোর সুখের হ'বে- ভাবতে, 

বল্‌তে, কর্তেই একটা আনন্দ হ'বে,-যেমনতর নিজের 063179- 

গুলি ভাবতে বা করতে আনন্দ হয়, 61260598886 ৪661৮০৫০ 
আসে-_এগুলি 6০20017 করাটা যেন তোরই একটা বৃত্তি 


২৫৬ 


ভ্ীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্ত্র 


(9070019স), আর সেগুলি নিয়ে এমনতরভাবে 06৪) 
করতে হবে যেন তা” তার [0:0, 11886: বা আদর্শকে 
10]? করে অর্থাৎ আদর্শের ছা180গুলি ৪8.9998810] করে 
তোলে । দেখবি, এমন ক'রে চল্লে ছুঃখ-ছুর্দশার ভিতরেও 
কত স্থখে কত তৃপ্তিতে জীবনটাকে বহন করা যায়। 

“শোন্, ত্বামীর শরীরটা ভোগ করার চেয়ে যদি দেখবার 
হয়--যে দেখায় বা তদ্িরে সে সুস্থ থাকে বা 7,001] হয় 
তাই কিন্ত ভাল-_ আব ভাল উভয়ের । 

“আর মনটা হ'বে উপভোগের, অর্থাৎ তী"র মনটা দিয়ে 
এমনতরভাবে %] কর্তে হ'বে-_ষা"তে পরিশ্রান্ত হলেই তৃই হবি 
তা'র দখিন হাওয়ার ছুপ্ধফেননিভ শয্যা, আরক্তিম (রাগে, ছুঃখে, 
কষ্টে) বা বেদনাপ্রুত হ'লেই মে তোকে মন্ত্রপৃত, 'বেদনানাশক, 
মনোমুগ্ধকব স্থগন্ধি নিগ্ধ প্রলেপের মত, তোকে পাবে জীবনপ্রদ 
সাহসে, কর্মের উদ্যম হর্ষে--সেবা ও সহানুভূতিতে তোর ভাষা 
তার কানে বাজবে দক্ষ 19100 বাশীর ন্থরের খেয়ালের মত 
_-এমনতর ভাবে তোর আর তা"র সব- বুঝলি? 

“অনেক সময মেয়েরা ভুন্প করে জিদ করে, জোর করে, 
অন্যের তুলনায় ধিক্কার দিয়ে, দোষ দেখিয়ে, কথায়, চলনে, 
ব্যবহারে জব করে স্বামীকে বশে আন্তে চায়, উল্টো, তারা 
সর্বনাশকে নানাপ্রকারে নিমন্ত্রণ করে। 


“দ্যাখ মা, মাছষের কেন জীবের একটা স্বভাবই এই সে 
যেখানে বা যার কাছে 77591718115 এবং 10105819115 10017181500 
এবং ০%১০781)০. হয় অর্থাৎ যা'কেই তার ভাল লাগে, তা'র 
কাছেই তাস্র ফে'তে ইচ্ছা করে, থাকৃতে ইচ্ছা করে--যা*র কাছে 
তা'র বৃত্তিগুলি ( দা181)03) আশ্রয় পায়, 8395%9৫ এবং 
৪]))07৮90 হয়;--আর তাকে যখন সে দেখে তা'র 99319 
এবং &০$1516/ই এমনতর--তা"র স্থখই হচ্ছে তা” ঘুর্ত করা, 
তখন সে মানুষের তা'র সাথে ভাব না হয়েই যায় না; তা' 
নয় মা? %ক্ষ ক 


উচ্চ লক্ষ্যে-_উন্নত আদর্শে উদ্বদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন-__ 


“সে জীবন কতটুকু-_সে লক্ষ্য কেমনতর-_য" নাকি দুনিয়ার স্থখ 
ছু্নখর আঘাতে অবশ হ'য়ে পড়ে__শিখিল হয়ে পড়ে-ছি'ড়ে যায়! 
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ওমা! আমরা চাই তা'কে--কিস্তু পেতে গেলে যা” করতে হয়, 
তা; ভে'বে বা দেখে যেন কেমনতর হয়ে যাই--কেন মা! 

“চাইতে হলেই করতে ₹বে-আর না কর্লে পাওয়া হ'বে 
না। কিন্তু করতে গেলেই পেতে হবে ছুঃখ, ব্যথা, অবসাদ । 
যখন তা সহ করেও, যত অক্লান্ত মনে অম্লান বদনে করতে 
পার্ব ঈমার তা, যত বেশী হ'বে- পাওয়াটা আমাদের তত সুন্দর 
হবে, তা” নয় মা? 


অবসাদ কিভাবে মান্থষকে ঘিরিয়া ধরে--আর তাহার হাত হইতে 
পরিত্রাণের উপাম্ই বা কি, তাহা কেমন স্থযুক্তির সহিত সহজভাবে 
বুঝাইয়া দিতেছেন-_ 
“অবসাদ আমাদের লক্ষ্যমুখী গতির একটা ঘোর অন্তরায় 
-আর এই অবসাদদের উৎপত্তি হ'ল “না”চিস্তা হ'তে । তাই 
অবসাদ এলেই তা"র চিন্তা বা "হ'ল? বা “হচ্ছে? চিন্তা নিয়ে 
থাকৃতে হয়,_মনের দুপটি দিক আছে একটা “1 একটা "না 
1-তে আছে প্রসারণ, আর “নাতে আছে সঙ্কোচ, হুংখ, 
অবসাদ; _-তাই আমাদের এগুতে হ'লেই ভাবতে হবে হা, 
আর করতে হু'ৰে তেষনতর-_আর এগিয়ে যাওয়ার অন্তরায়কে 
“না” ক'রে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করতে হ'বে। ামটাই ভালর 
দিকের চিস্তা ও কন্ম, আর “নাটাউ তা"র উল্টে1।” 


নারী-মৃত্তি তিনি কেমন দেখিতে চান, নারী কেমন হইলে তাহার 
মনের মত হয় তাহার কি সুন্দর অভিব্যক্তি একখানা চিঠিতে প্রকাশ 
পাইয়াছে। যথা £-- 

“ডান হাতে তা'র সেবা বামে সাস্বনা, বুকে আবেগ ও 
অন্থরক্তি-_মুখে সহানুভূতি, নাসারদ্ধে, নেহমমতা-_শ্রবণে বেদশ্রুতি, 
-মন্তিফে বোধ ও বিবেচনা চরণে ক্ষিপ্রতা ও কম্মখতৎপরতা, 
সর্বাঙ্গে বৃত্তিনিবেদন-_* 

তেমনি আর একখান! চিঠিতে নারীর আদর্শ সম্বন্ধে কি উদগ্রীব 
উতৎকণ্ঠায়ই না লিখিতেছেন 1 

"আমি যে সেই আশায় পথ চেয়ে আছি-_একটা প্রত্যক্ষ 
প্রাণময়ী উপঢৌকন পেতে । যেখানে আছে নারীত্বে রিপুদলনী 
সতীত্বের নিষ্ঠুর মন-ঝল্সান স্তব্ধকরা! রশ্মিচ্ছটা, অবসাদে অমৃতময়ী 
সেবানিরতা উদ্দীপনা, আশায় কর্শনিপুণ অগ্রগামিনী পাগল-করা! 


১৭ 


২৫৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকুলচন্দ্র 


ডাক,-ব্যথায় অবশ-করা ব্যথা-তুলান আকুতি-মাখা সহানুভূতি 
ও সেবা, আর এ সবগুলি আছে মহামহীয়সী মাতৃত্বের পুণ্যময়ী 
মন্দাকিনীর অমরকরা বারিধারাসিক্ত প্রেমনিধ্যাসে_এ-ও কি 
হয়? মান্ষ কি তা পায় ?_-এ ব্রাঙ্মণসস্তান কি পাগল ? 
আবার অপর এক স্থানে আদর্শ নারীর কেমন শ্রন্দর জীবস্ত আর 
একখানা চিত্র আমরা! পাইতেছি-_ 

"তা'র হানি ছিল মুখে তৃপ্তি ছিল বুকে কথায় ছিল 
তা'র সম্বর্ধনা ও সহান্ভূতিপূর্ণ প্রেরণা-_-চাইত যখন সে,__তা"র 
করুণা-উচ্ছলিত দৃষ্টি আমার বুকখানাকে আশায়--ভরসায় উদ্দীপিত 
ক'রে তুল্ত,-তা"র বৃত্তিগুলি নিয়ে সে যেন সব সময় হাজির থাকৃত 
তামিল করৃতে- আমারই হুকুম আমারই মুখপানে চেয়ে,__কিছু 
বল্লে যেন ধন্য হ'ত--আর কাপন-শূন্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা" করৃত,-- 
তাই বলে” কিছু না-বল্লেও দুঃখিত হত না সে-_-অথচ প্রস্থত থাকৃত। 

“আমাকে সেবা করা, স্ত্রতি করা, তুষ্ট করা এবং পু্টি দিয়ে 
সমদ্ধ করাঁ-আর আমাকে অটুট রাখবার জন্যে আমার 
পারিপাশ্থিকের শুশযা করা,-স্বস্থ সবল ও পুণা করে তোলা 
ছিল যেন তা"র স্বাভাবিক ধর্ম 1” 


পুত্রশোকে মুহামানকে সাস্বন! দিয়া লিখিতেছেন-_আর তাহাতে মৃতু 
সম্বন্ধে কি গভীর তথোর আলোচনা করিতেছেন ! 

"রে আমার বাখিত, ওরে আমার বজ্-নিপীড়িত, ওরে 
আমার-আমার দবদ-ক্লাস্ত, স্তব্ধ ব্যাকুল নিরাশ্রয় শোকার্ত ভাবুক ! 
আমরা নিতাই দেখি, কত-কি দেখি-__ বেদনার পিছে সাত্বনার অভয় 
আলিঙ্গন, ক্রন্দনের পিছে মমতার চুম্বন-মৃত্যুর পিছে অম্বতের 
আমন্ত্রণ, দেখি না কি, দেখি না, দাদা? 

"মৃতকে ত কেহই রোধ করিতে পারেন নাই দাদা! 
আমাদেব অতীতের পরম দরদী শ্রীরুষ্ণ, বুদ্ধ, থৃষ্ট ইত্যাি-_ 
ধারা জীবের ছুঃখে কাতর, আকুল, পাগল-_তা”রা কি-করুলে-_ 
কেমন-ক'রে চল্লে-_-অবশ্থস্তাবী ছুঃখের হাত, হ'তে নিস্তার 
পাওয়া যেতে পারে-_বার বার ক'রে তাই বলে গিয়েছেন, _ 
কিন্তু মৃত্যুকে রোধ করতে হয় কি-ক'রে তাস্ত ঝলে যান্‌ নি-_- 
কিন্তু আবার নিরাশ ক'রেও যান্‌ নাই-__ব'লেছেন- খু'ঁজলে 
বোধ হয় তা*ও হ'তে পারে। 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৫৯ 


“আচ্ছা দাদা! মৃত্যু কাকে বলে? বোধ হয় উৎসে 
মমতাহীন চলন্ত শ্োতই শব্ধ হয়, সে আর চলস্ত থাকে না, 
আর যা" চলত্ত নয়, মৃত্যু তারই অনিবাধ্য। তাহলেও হ'তে 
পারে কিন্ত! আচ্ছা, এত দেখতেই পাই- আমাদের স্থষ্ট বা 
ংগৃহীত বন্ততে আমাদের যত মমতা,-আম্রা ধার হৃষ্ট বা 
সংগৃহীত, ভার উপরে আমাদের তেমনতর কিছু নেই,_ 
আমাদের ভিতর ধা*র একটু দেখা যায়-_বুন্ধিকরা কর্তব্যমাত্র। 

“তাই, তিনি আমাদের তারই মত ক'বেছিলেন বোধ হয়; 
কিন্তু অহঙ্কারমুগ্ধ আমরা, আমাদিগকে তা"র না ভে'বে-_তিনিই 
আমরা এইরূপ প্রতীয়মান করতে প্রয়াস পে'লাম- অকৃতজ্ঞ 
হলাম, আর এমনই ক'রে বোধ হয় উৎস-বিমুখ হয়ে উঠলাম, 
স্তব্ধ হ'লাম, মৃত্যু অবশ্থন্ভাবী হ'য়ে দাড়াল ! 

প্দাদা আমার! আমি মৃত্যুকে রোধ কর্তে পারি নাই,--. 
তবে চেষ্টা করি,__-আর তা” বোধ হয় সবাই করে। তবে নিম্তারের 
উপায়_-যা, দেখেছি, বুঝেছি--যা, তিনি জানিয়েছেন- তা, 
প্রাণপণে আপনাদের জানাতে চেষ্টা কবি--তা” যতদুর সম্ভব 
সতর্কভাবেই ! 

“দাদা! আমি নিজেই জরামরণশীল,_ এখনও কি-ক'রে 
মরণকে স্তব্ধ করুব নিঃশেষ কর্ব--তা”র দয়ার এ দান পাওয়ার 
উপযুক্ত হ'তে বোধ হয় পারি নি,_-তবে যতদিন থাকি, চেষ্টা 
করুব, প্রার্থনা কর্ব--পে'তে !, 

সা সঃ নঃ নি ঃ 

“প্রার্থনা করি দয়ালের কাছে--আপনাঁর এই শোক তী"র 
বিরহে পধ্যবসিত হোক- কৃতজ্ঞতা তা"র প্রতি আপনাকে 
আকুল ক'রে তুলুক, উদ্দাম ক'রে তুলুক,_তা'কে আপনি 
নিবিড় ক'রে বুকে ধক্ষন--সব থাকৃতেই আপনি নিঃস্ব হ'ন__ 
পৃথিবীতে মহান্‌ হয়ে দাড়ান্‌।” 


সঙ্ঘ-পরিচালনায় কর্তব্পালন সম্বন্ধে কর্মসচিবদিগকে কেমন সারগর্ড 
স্বন্দর কার্যকরী উপদেশ দিতেছেন-_ 
“দেখ, আমার প্রথম কথা তোমরা 1)0068]7 এবং 
(7908670000817 ছা] করৃতে প্রস্তত আছ কিনা-আর তা'তে 
01881)190 হওয়া বাদে কোন 90001101 থাকবে না। 


২৬, সরীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচক্ঞ 


“তারপর গ্যাখ$ এমনতর ভাবে চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করতে 
কে-কে রাজি আছে ?__-তা"রা কত জন? তাদের 0০11851007 
হবে সাধুর মতন, 8০61585 হবে 101110875 061087006)1-এর 
মতন, 20059706776 চাই প্রেমিক দেবতার মতন-_-এগুলি 
তাদের ভিতর 1711099 কর্‌তে হ'বে। এক-কথায়, মানুষ তা*দের 
বলতে বাধ্য হ'বে ৪৮৪০৮ 7097 | কেউ কাহারও নিজের 
বাহাছুরীর কথা বল্বে না, কাহারও নিন্দা কর্বে না--বাহাছ্রী 
দেবে একে অন্তেকে। 

রঃ ক ক রঃ ক 

“তোমাদের বাবহারে ৪৪০ এবং ব্যবস্থা বা 108178£০- 
[)67)-এ 11910 হওয়া দরকার । তোমাদের খুব নজর রাখা! 
উচিত, যেন %০01107-ব| বেঁচে থাকে, সবল থাকে, স্থথে থাকে। 
তোমরা ৪০:৮1০০-এর উপর না দাড়ালে--ভালবাসা ও বাহাছুরী 
দেওয়ার উপর না ফাড়ালে-- আশা কম। মানুষকে &৫6৮০ 
ক'রে (সর্ববিষয়ে ) বড় করা তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া চাই ! 
মানুষ চায় বড হ'তে-_মানে, সম্পদে, হদয়ে্তা” যেন পাষ। 

ক সঃ ক ক ক 

“কোনও কাজে 265681106 2050090 ছাড়া 0017010917011)6 
11000 &)1)19 কর্বে না, কেবল যখন দেখবে 10681 18111160 
হচ্ছে না যেখানে, সেখানে 5160098 1001 1)07800781)19 
01১00416101, ছাড়া । যখনই কিছু করতে যাও বা করা'তে যাও, 
সম্মান এবং ৪০751) ৪৮৮৪৩-এর উপর দাড়িয়ে তুমি সম্মানের 
আশা রেখো না, স্থধী হয়োবড় ক'রে, মান দিষে, সমৃদ্ধি 
দেখে । রাজা হ'তে ফেয়ো না মাঞ্ষষকে রাজা করে 
তোল । 

“আর সবরকমে 1498]কে 190769620 করতে ভূলো না, 
1119615610)-কে 791)798910% করৃতে ভূলো না। যেখানে 20981 
যত 1)01008790 হবে তোমাদের দিয়ে, সেখানে তোমরা তত-- 
এমন-কি আরও বেশী--০০ছ পাবে নিশ্চয় ।” 


ধর্ম থাকিলেই কর্মও থাকিবে, কর্মহীন ধন্ম যে সত্যিকারের ধর্ম নয়--এই 
তত্বটী কোন মহিলাকে কেমন স্থন্দর উপমা দিয়া, সহজ সরল ভাষায় বাইয়া 
বলিতেছেন-_ 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৬১ 


প্ধর্মছাড়া কর্দ_যেমন নারায়ণছাড়া লক্ষ্পী,_-যেখানে নারায়ণ 
নেই সেখানে কি লক্ষী থাকৃতে পারে? আর লক্ষ্মীকে অপমান 
ক'রে, জোর ক'রে, আটক ক'রে যদি কেউ রাখে, তবে বাবণের 
মত দশ! হয় বোধ হয়। কিস্ত লক্্মীকে তুষ্ট কেউ রাখতে পারুলে 
নারায়ণকে সে পা'বে__ পাবেই নিশ্চয়+একথা সবাই বলে ।--- 
তাই মা, যে কর্ম নারায়ণকে ( সৎ-_থাকা, বৃদ্ধি-পাওয়া ) বরণ 
করে না, তা'তে শ্রীবা লক্ষ্মী (সেবা করা) অতুষ্ট বা অবমানিত, 
তা, সর্বনাশ এনে দেয়,_-তাই মা আমার-_যে সাধনা কর্মবিমুখতা 
আনে মে সবটা নাশের কোলেই তুলে দেয়--সে কারণহার! 
নারায়ণহারা হয়--লক্ষী বাদ দিয়ে_ক্রিয়া বা কর্ম বাদ দিয়ে 
কি কারণ বা নারায়ণকে ধরা যায়--বোঝা যায়-_জান। যায় ?” 


প্রতিষ্ঠা ও সফলতা লাভের উপায় সন্ধে বলিয়! দিতেছেন-_ 

“প্রতিষ্ঠা আর সফলতা! তা"রই সহধন্মিণী হয় যে নাকি তার 
10921কে বলাষ, ব্যবহারে এবং কর্মে অটুটভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারে। তোমার তী"র প্রীতি, প্রেম, কম্মান্রাগ ও নিরবচ্ছিন্নতা 
চরিত্রে ফু'টে উঠে যত লোককে মুগ্ধ কর্বে-€জন তত লোকে 
তোমার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা অব্য।হত |” 


প্রত্যেকটী মানুষকে শ্রীশ্রঠাকুর কিরূপ দেখিতে চান--মান্ষের সম্বন্ধে 
তাহার চাহিদা কেমনতর, একখানা চিঠিতে তাহার অতি স্থন্দর অভিব্যক্তি 
রহিয়াছে । যথা-_ 

“আমি দেখতে চাই তোদের ভিতর সেবা, সহানুভূতি 
দয়াধাক্ষিণ্য, তেজ, বীধ্য বুদ্ধি, বিচার, স্বস্তি, স্থ্ষ্য, বিশ্বাস, 
কৃতজ্ঞতা, প্রেম-মণ্ডিত হয়ে_মূর্ত হয়ে তোদের দেবতা ক'রে 
তুগলেছে”_-তোদের বুকে কত অন্তায়--কত নিরাশ্রয়, কত অলস-- 
কত অক্ৃতকাধ্য স্থান পেয়ে আশার জীবনে উদ্দীপু হয়ে-_ 
ধন্য হয়ে উঠেছে,_-আর শত অপনাধী-শত অত্যাচারী 
তোদের স্পর্শে পবিত্র হ'য়ে জয়গানে জগংকে মুখরিত ক'রে 
তুল্ছে,আর তাই দে'খে আমি অঢেল হয়ে যা*চ্ছি-_ধন্ত 
হয়ে যা"চ্ছি- আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে যুক্ত করে পরমপিতাকে 
বলচি--আরো পরমপিতা, আবে! দাও--অমর করে দাও 
এদের- আরও করে" দাও তোমাতে ।” 


জীবনপথে চলিতে নিত্যই কত অবসাদ, দুঃখ, সন্দেহ, নৈরাশ্ত--কত-কিছু 


২৬০ শ্ীত্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্ত 


“তারপর দ্যাখ এমনতর ভাবে চব্বিশ ঘণ্টা কার্খ 4৭. 
কে-কে রাজি আছে? তারা কত জন? তাদের 1)0105101) 
হ'বে সাধুর মতন, 0০11%11) হবে 10118171৬ 0০1)07:117061)1-4৭ 
মতন, 209%617071 চাই প্রেমিক দেবতার মঙন---৭%1৭ 
তা'দের ভিতর 11110১৫ করতে হ'বে। এক-কথায, মাগষ তাদ্ 
ব্ল্তে বাধ্য হ'বে স্৩০ ঢা) | কেউ কাহারও নিজেও 
বাহাছরীর কথা বল্বে না, কাহারও শিল্পা কর্বে না বাহবা 
দেবে একে অন্যেকে। 

সা গং বং কঃ ও 

“তোমাদের বাবহারে ১৬০৩. এবং ব্যবস্থা! বা 1001128- 
7700৮ 17910 হওয়া দরকার । তোমাদেখ খুব নজব বাণ 
উচিত, যেন ৮০7101.-র। বেচে থাকে, সবল খাকে, সুখে থাকে । 
তোমরা! ৪৫1$1৫৫-এর উপর না দাড়ালে- ভালবাসা € বাহাছুবী 
দেওয়ার উপব না দাড়ালে- আশা কম। মান্চষকে 861৮6 
ক'রে ( সর্ববিষয়ে ) বড় কর। তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া চাই! 
মানুষ চাষ বড হ'তে-_মানে, সম্পদে, হদযে্তা যেন পাদ । 

্ ক ক ক ৬ 

“কোনও কাজে 2০৫06501176 71000 ভাড়া ৫০07171771)01111 
10090 9%])1)1) করবে না, কেবল মখন দেখবে 16168] 1811116€ 
হচ্ছে না যেখানে, সেখানে ৮$8০৮০/১ 1১06 1)01)90750)18 
01)00816391, ছাড়া । যখনই কিছু করতে যাও বা করা'তে যাও, 
সম্মান এবং ৪০75176 ৪৮৫৩-এর উপর দ্াড়িযে- তুমি সম্মানেৰ 
আশা রেখো না, সখী হায়োবড় ক'রে, মান দিয়ে, সমৃদ্ধি 
দেখে । রাজা হ'তে যেয়ো না-মানষকে রাজা করে 
তোল । 

"আর সবরকমে 709ঞ!কে 761076397) করতে ভূলো৷ না, 
17)56101190-কে 00)708910 কর্তে ভুলো না । যেখানে 24981 
ষত 1971095 হ'বে তোমাদের দিয়ে, সেখানে তোমরা! তত-_ 
এমন-কি আবুও বেশী--1107705: পাবে নিশ্চয় ।৮ 


ধর্ম থাকিলেই কর্শও থাকিবে, কর্মহীন ধর্ম যে সত্যিকারের ধশ্ম নয়--এই 
তত্বটী কোন মহিলাকে কেমন সুন্দর উপমা দিয়া, সহজ সরল ভাষায় বুঝাইয়া 
বলিতেছেন-_ 


গ্রস্থ-পরিচয় ২৬১ 


প্ধ্শছাঁড়া কর্ম-_-যেমন নারার়ণছাড়া লক্ষ্মী,_যেখানে নারায়ণ 
নেই সেখানে কি লঙ্গ "তে ; আর লক্ষমীকে অপমান 
করে, জোর ক'রে, অ. করে খধ কেউ রাখে, তবে বাবণের 
মত দশ! হয় বোধ হয়। কিন্তু লক্ষ্মীকে তুষ্ট কেউ রাখতে পার্লে 
নারায়ণকে সে পা"বে__পা'বেই নিশ্চয়একথা সবাই বলে ।-- 
তাই মা, যে কম্ম নারায়ণকে (সৎ-_থাকা, বৃদ্ধি-পাওয়া ) বরণ 
করে না, তা'তে শ্রী বা লক্ষ্মী (দেবা করা) অতুষ্ট বা অবমানিত, 
তা, সর্বনাশ এনে দেয়,_-তাই মা আমার- যে সাধন কর্মবিমুখতা 
আনে সে সবটা নাশের কোলেই তুলে দেয়--নে কারণহারা 
নারায়ণহারা হয়_-লক্ষ্মী বাদ দিয়ে_ক্রিয়া বা কন্ম বাদ দিয়ে 
কি কারণ ব। নারায়ণকে ধরা যায়--বোঝা যায় জানা যায় ?” 


প্রতিষ্ঠা ও সফলতা লাভের উপায় সম্বন্ধে বলিয়া দিতেছেন-_ 

“প্রতিষ্ঠা আর সফলতা তারই সহধন্মিণী হয় যে নাকি তার 
1০%]কে বলায়, ব্যবহারে এবং কন্মে অটুটভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে 
পাঁরে। তোমার তার প্রীতি, প্রেম, কম্মানুরাগ ও নিরবচ্ছিন্নতা 
চরিত্রে ফুটে উঠে যত লোককে মুগ্ধ করুবে- জেন তত লোকে 
তোমার প্রতিষ্ঠা ও সফলতা অব্যাহত ।” 


প্রত্যেকটা মানষকে শ্রীশ্রীঠাকুর কিরূপ দেখিতে চান--মানষের সম্বন্ধে 
তাহার চাহিদা কেমনতর, একখানা চিঠিতে তাহার অতি স্থন্দর অভিব্যক্তি 
রহিয়াছে । যথা 

“আমি দেখতে চাই তোদের ভিতর সেবা, সহান্তভৃতি 

দয়াদাক্ষিণ্য, তেজ, বীধ্য বুদ্ধি, বিচার, স্বস্তি, স্থিষ্য, বিশ্বাস, 

কৃতজ্ঞতা, প্রেম-মণ্ডিত ভয়ে_মূর্ত য়ে তোদের দেবতা ক'রে 

তুলেছে, তোদের বুকে কত অন্যায়--কত নিরাশরয়, কত অলস-- 

কত অকরুতকাধা স্থান পেয়ে আশার জীবনে উদ্দীপ্ত হয়ে-_ 

ধন্য হয়ে উঠেছে,_আর শত এঅপবাধী-শত অত্যাচারী 

তোদের স্পর্শে পবিত্র হ'ঘে জয়গানে জগৎকে মুখরিত ক'রে 

তুল্ছেআর তাই দেখে আমি অঢেল হ'য়ে যা”চ্ছি--ঘন্ 

হঃয়ে যা*চ্ছি- আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যুক্ত করে পরমপিতাকে 

বলচি-_ আবে পরমপিতা, আবে দাও--অমর ক'রে দাও 
এদের-- আরও করে' দাও তোমাতে ।” 


জীবনপথে চলিতে নিত্যই কত অবসাদ, দুঃখ, সন্দেহ, নৈরাশ্ঠ--কত-কিছু 


২৬২ প্রীপ্ীঠাকুর অন্গৃকুলচন্্র 


সমস্যা আসিষা মানুষের কৃতকার্যতালাভের অন্তরায় তৃষ্টি করে? রিপুর 
তাড়নায় মানুষ কতই-না ক্ষতবিক্ষত হুইয়া পড়ে! “তার চিঠি* ব্যথিতের 
হৃদয়ে শাস্তির প্রলেপ, নিরাঁশার বুকে অমৃতের উৎস, দিক্ভ্রান্ত পথিকের 
কাছে ঞ্রব-তারারই মত পথনির্দেশক । যাহার অধিগমনে, সঙ্গে বা আলোচনায় 
মানুষ হিতে অধিষ্ঠিত ব! উন্নীত হইতে পারে, তাহাকেই যদি আদর্শ সাহিত্য 
বলা যায় তবে "তার চিঠি, জাতীয়-সাহিত্য ভাগ্ারের একটি অমূল্য রত্ব-_ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা শ্রেষ্ঠ অবদান 


নান। প্রসঙে 

নানা প্রসঙ্গে, 'নারীর পথে”, “কথ প্রসঙ্গে ও ইস্লাম প্রসঙ্গে'-_এই 
চারিখান গ্রন্থে প্রশ্নোত্বর সাহায্য শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবরাজি লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে। গ্রস্থগুলিতে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের যাবতীয় 
সমস্যার সমাধান অতীব প্রাঞ্জল ভাষায় সকলের বোধগম্য করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। সাহিত্যের মধা দিয় জাতীয়চবিত্র-নিয়ন্ত্রণে এই গ্রন্গুলির 
প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তাহা পাঠকগণ বিবেচন! করিবেন । 

বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার ধারা কিরূপ হওয়া উচিত, প্রকৃত 
ধর্ম কাহাকে বলে, ধর্মের নামে নান! বিরোধের স্থষ্টি হয় কেন, কি-করিলে 
সম্প্রদাযগত বিরোধ দূরীভূত হইতে পারে, ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় 
কোথায়, বিজ্ঞান-চ্চার সার্থকতা কি ভাবে হইতে পারে, ধর্ম ও বিজ্ঞানের 
কিরূপ সম্বন্ধ, স্বরাজ্ের প্রকৃত অর্থ কি, কি ভাবে এবং কত দিনে তাহা 
লাভ করা ষায়, স্বাধীনত। কাহাকে বলে, উদ্র্ধনশীল সাহিত্য কি, জাতীয 
জীবন ও বুদ্ধিদ সাহিত্য সৃষ্টি কর! যায় কি ভাবে, অস্তিত্ব ও উন্নয়নের 
বিধি জানিবার জন্য উষ্টারাধনার প্রয়োজনীয়তা, ভগবান কে, তাহাকে 
লাভ করিবার উপায় কি, ধানের উদ্দেশ্য কি, জীবন বা মৃত্যু কাহাকে 
বলে, জড় ও জীবনে তফাৎ কি, মৃত্যুর পরে আত্মা কখন কি অবস্থায় 
থাকে, জন্মমৃত্যুর গুঢ় রহস্য জান! যায় কি-করিয়া, মুক্তি মানে কি ইত্যাদি 
বনু বহু বিষয়ের মীমাংসা-বাণী 'নানাপ্রসঙ্গে' গ্রন্থখানায় প্রদত হইয়াছে । 

আবার সমাজগঠনে বিবাহ্‌-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, জাতীয় উন্নতির 
জন্য শ্রমশিল্প এবং আদর্শ শিক্ষার প্রবর্তন, আধ্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব, নর ও নারী- 
"&প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তি ও পারিপাশ্থিকের সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 
বিষয়গ্তলিও অতি পরিষ্কারভাবে ইহাতে বুঝাইয়৷ দেওয়া হইয়াছে । তাহা 
ছাড়া, হরিজন-আন্দোলন, আদর্শ ষ্টেট, রাজনীতি, হিট্সার, মুসোলিনী ও 
কামালপাশার কথা, জাতিগঠন এবং স্বাধীনতা লাভের সন্কেত প্রভৃতি 
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নানা বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। দৃষ্টাস্ত স্বরূপ 
নিম্নে পুস্তকখান। হইতে কতিপয় প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা গেল। যথা £_- 

প্রশ্ন । ধশ্ম মানে কি? 

শ্রীশ্রঠাকুর । যাহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখে, যাহ] আমাদের 61506009 
( অস্তিত্ব) বজায় রাখে--তাহাই ধশ্মঈ। তা" যদি হয় তবে আমাদিগকে 
সেই সব কম্ম করিতে হইবে যাহাতে আমাদের অস্তিত্ব অব্যাহত তত; 
থাকেই বরং পাকা হয়। 

ধন্ম সব দিক দিয়া হয়। অন্যের বাচা ও বুদ্ধিপাওয়াকে অব্যাহত 
বাখিয়! বাচিবার জন্য, আনন্দের জন্য, সথখ-স্থবিধার জন্য মানুষ যাহা যাহা 
করে তাহা ধশ্ব। আমার অন্তিত্ব চারিদিকের অবস্থার উপর নির্ভর করে, 
চারিদিক যদি সুস্থ থাকে আমি সুস্থ থাকিব---অস্ুস্থ থাকিলে আমিও 
অনুস্থ থাকিব। আমার যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে তাহাদের দ্বারা বাহিরের 
সাড়া লইয়া যে জ্ঞান জন্মিতেছে-_-তাহাতেই 'আমি আছি' এই বোধ হয়। 
তা-ছাড়া “আমি' বলিয়া আলাদ1 জিনিষ কিছুই নাই- থাকিলেও জানা যায় 
না। এমন জায়গায় ঘি আমাকে রাখা! যায় যেখানে কিছু নাই তাহ। হইলে 
আমার আমি-ভাব ভার্গিয়া যাইবে । আমি-বাদে যদি কিছু থাকে তবে 
আমি-জ্ঞান হয়। যেখানে আমি-ছাড়া কিছু নাই সেখানে আমিও নাই । 

প্রশ্ন। অন্যের বাচা ও বুদ্ধিপাওয়াকে বজায় রাখিয়া! আমার ম্ুখ- 
স্থবিধা সম্ভব কেমন করিয়া ?--তা” কি সব সময় হ'তে পারে ? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । আমি-ভাবের উদ্বোধন যদি €1517:007)66-এরই 
( পারিপাশ্বিকেরই ) উপর নির্ভর করে, তা"হ*লে পারিপাশিকের উদ্বর্ধনেই 
এই আমির-ও উদ্বদ্ধন হইবে নিশ্চয়! তা'হলেই আমার কর্তব্য যা'তে নাকি 
আমার পারিপাশ্বিক উদ্বদ্ধিত হয়-__-আর তা" করুতে হ'লেই পারিপাশ্বিকের 
সেবা আমার থাকা ও বৃদ্ধি পাএয়ার জন্য অপরিহাধ্য, আর এই সেবাবিমুখ 
' যত হইব তত আমি দুর্বল ও অবসন্ন হইব; আর এই থাকার অপলাপ 
অবশ্ন্ভাবী হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই । তাহলেই দেখা যায় আমাদের 
এই হুখ-হৃবিধার ব্যাপারে পারিপাশ্থিকই মুখা জিনিস! 

প্রশ্ন । তবেকি কক্ষীই ধাম্মিক ? 

শীপ্রীঠাকুর। হা, ধন্্ব মানে তাই যেমন ক'রে চল্লে, বল্লে, ভাব্‌লে 
আমাদের 09108 ও 196০07210£ ( অস্তিত্ব ও উন্নয়ন) বজায় থাকে ও বৃদ্ধি 
পায় সাধারণ সন্ন্যাসী অপেক্ষা অনেক তথাকথিত মহাপুরুষ অপেক্ষা 
দ্াশদা (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ) বেশী ধাম্মিক ছিলেন, কারণ তা"র পারি- 
পাশ্থিকের সেবা জীবনের মুখ্য ব্রত ছিল। 


২৬৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্ 


প্রশ্ন। ইউরোপ সঙ্গন্ষেও কি সেই কথা? 

্ীপ্রীঠাকুর। হা, তাহাদের সন্মূখে কতগুলি হবিধা আছে। যখন 
যেমন অস্থবিধা আসিয়াছে তখন তাহারা সেগুলি সমাধান করিবার চেষ্টা 
করিতেছে, এবং ক্রমশঃ ভিতরের দিকে যাইতেছে । জাতি যখন মারা 
যায় তখন তা'র ভিতর অন্তসদ্ধিংসাব অভাব ঘটে, স্বার্থান্ধ ভোগবুদ্ধি প্রবল 
হ'য়ে পড়ে। উষ্ভাবনার দিকে যখন নজর যাষ তখন জাতি বড় হয়, 
্বার্থান্ধ ভোগবুদ্ধিব দ্রিকে নজর গেলে সে স্টচুতে উঠিতে পাবে ন]। 

প্রশ্ন । আপনি য। বল্লেন, ধশ্ন যদি তাই হয় তবে তা' নিয়ে আবহমান 
কাল থেকে এত মারামারি কেন? এত সরলই যদি ধশ্ম হ'ত তবে রুষণ বুদ্ধ, 
খু, মহম্মদ-_ইহাদের করা, বলা, ভাবা, আন চলা কোন তঞাং-ই 
থাকৃত না। 

শ্রীশ্রীঠাকুর । ধর্শেব মারামারি কখনো নাই, কোথাও নাউ | কারণ, ধর্ম 
মানেই হ'ল তাই করা যাতে নাকি বেঁচে থাকা আর বুদ্ধি পাওয়া অব্যাহত 
থাকে, অট্রট থাকে বর্দনশীল হয়,-আব এ প্রত্যেক বাক্তিরই স্বার্থ । তাই 
ধর্মের আদিম নিয়মগুলির ভিতর কোথাও কোন গরমিল নাই । গরমিল 
আসিয়া পড়ে দেশ-কাল-পাত্রভেদে--আব তা” যে দেশের যে কালের 
বৈশিষ্ট্যে যেখানে যাভা কৰা প্রযোজন তদন্টসারে । যেমন মাদ্রাজে নাকি 
লঙ্কা বেশী না খাইলে লোক অন্বস্থ হইয়া পডে; শুনিয়াছি পেঁয়াজ কোথাও 
নাকি অমৃততুল্য--তাই এগুলি সার্বজনীন নয়। আর এইগুলির উপরই 
মান্ধষ যখন দীড়াইয়া ধর্মকে বিচার করে তখনই বোধ হয় দ্বন্দের অভ্যুদয় হয়। 

প্রশ্ন । তাই যদি হয তবে ধন্খে ধন্মে এত বিরোধ কেন ?--আর হিন্দ্- 
মুনলমান-খুষ্টানে যে এত বিদ্বেন, এত হিংসা--এ কি-কৰে সম্ভব ? 

প্রীপীঠাকুব । এ হিংসাব কারণই নাঁজানা। আমার মতে প্রকৃত 
ধাশ্মিক প্রত্যেক হিন্দুই মুসলমান-খুষ্ীন, প্রকৃত ধার্শিক পপ্রতোক মুসলমান- 
খৃষ্টানই হিন্দু ;-_আর ইহাব ব্যতিক্রম যেখানে হইয়াছে সেখানেই অজানার 
মুখোঁস-পর1 ধর্মেব উল্লক্ষন মাত্র-_আব কিছু না। মহম্মদকে মানাই যদি 
ধর্ম হয়, আর “খোদা এক' মানা যদি ধর্ম হয়--আ'র তা'তে জগতের পূর্ব পূর্ব 
গুরুদের মানায় যদি কোন বাধা বা আপত্তি না থাকে, তবে ত্রাঙ্গণ থাকিয়াও 
আমি মুসলমান হইতে পারি, ক্ষত্রিয় হইয়াও আমার মুসলমান হইতে বাঁধে 
না-_আবাব মুসলমান হইয়াও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইতে বাধা নাই । 

প্রশ্ন । কিজ্ত হিন্দুমাত্রেই ত মুসলমানের নিকট কাফের, দ্বণিত,_ 
মুসলমান-যে সে ত” কাফের হইতে পারে না ?--আর থৃষ্টানদের কাছে যারা 
খৃষ্টান নয় তা"্রা ত? পেগান্‌ বা হেদেন্‌। 


(৮৮) ৩ ৮৮০৫ ০৪০৫ ) 
৮৮৯1১71৬ 105 225153155 ৯151৩558 555242৩ ৮২14 ভ 
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শ্রীপ্ীঠাকুর। আমি হয়ত না-ও বুঝ তে পারি--“কাফের, মানে যদি ধর্খে 
অবিশ্বাসকারীই হয় কিংবা ভগবান্‌ এক--ধিনি খোদ-_তিনি ছাড়া তাহার 
মত আর-কিছু বা কেহ নাই, আর সংগুরু, কামেলগীব, পয়গম্বর বা 8০২) 
( ভগবং-তনয় ) যদি তাতে পৌছাবার একমাত্র পথ- ইহা যে-কেহ বিশ্বাস 
করে সে-উ যদি ধর্মবিশ্বাসী হয়, তবে হিন্দু মুসলমান বা খুষ্টান এদের ভিতব 
কাহাকে কাঁফের বলা যাইবে? বরং এমনতর বিশ্বাসী যদি কেউ থাকে 
তাহাতে কাফের বা হেদেন বা! স্রেচ্ছ উচ্চারণ--এই ত ভগবদ্বিশ্বাসের ঘোর 
বিরুদ্ধ আচরণ । 

সং ক ৮ নু নং 

প্রশ্ন । 0019০ আবার কি? এই 99106 বা চালক নিয়েই ত যত সব 
দ্বন্দের সৃষ্টি! ? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । অস্তিত্ব এবং উন্নঘনের বিধি ধাহাদের ভিতর প্রকট হইয়াছে 
বা হইয়াছিল তীহারাই ০19০ বা গুরু--তাই সব গুরু একই আর 
ধাহা হইতে যে মুখযভাবে ইহা পায় তিনি তার আদর্শ, গুরু বা (10106, 
তিনি অন্ঠসরণীয়, আর ন্তান্য ধাহারা তাহারা ভক্তির পাত্র, পুজার পাত্র-_ 
তাহাদেব জীবন ও ক্মের আলোচনা আমরা আদর্শে অটুট হই, অব্যাহত 
হই--তাই উন্নতি আমাদের কাছে অবাধ হইয়া আসে । 
হন্মান নাকি বলেছিলেন-_- 

"শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি 
তথাপি মম সর্বন্বঃ রাম: কমললোচনঃ 1৮ 

গুরুত্বে যেখানে দ্বন্দ 'সেখানে গুরুত্বের অপলাপ নিশ্চষই-_আর সে 
হিন্ুই হোক, মুসলমানই হোক, খুষ্টানই হোক, বৌদ্ধই হোকৃ। যাহার 
সংসর্গে গুরুভক্কিত্ন অপলাঁপ ঘটে সে সংসগ সর্বথা পরিত্যজ্য- কারণ, 
তাহা অবনতিকে আমন্ণ করে,_সে সংসর্গে গুরুত্ব নাই বরং আর উপ্টো 
আছে। যেখানে গুরুত্ব আছে সেখানেই নিজের আদর্শ গুরু বা (010-এর 
বিভিন্ন মৃত্তি, বিভিন্ন রূপ কল্পনা করিয়া তাদের সেবা-ভক্তি করাই সমীচীন 
_যদ্দি তাহা হইতে আমাদের এমনতর ভাব না আসে বাহ] দ্বারা আমরা 
আদর্শ হইতে বিচাত বা পতিত হই । কবীর ব'লেছেন-_ 

“সব সে রসিয়ে সবসে বসিয়ে 
সবকো লীজিয়ে নাম। 
হাজি হাজি করতে রহো 
€ৈঠে আপনা ঠাম ॥ 

অন্য গুরুতে অশ্রদ্ধাবান না হইয়া যদি কেহ আপন গুরুতে নিষ্ঠা ও 
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ভক্তি-পরায়ণ হয়, তা"র প্রতি প্রকৃত সমস্ত গুরুই সন্তষ্ট থাকেন,_তাই বুঝি 
“সর্বদেবময়ে! গুরঃ” কথার স্থঙি। 
প্রশ্ন । বর্তমান সভ্যতার যুগে অনেকেই ত বলেন; গুরু আবার কি? 
--ভগবান্‌ আছেন আর আমি আছি একজন মধ্যস্থের ত কোনই প্রয়োজন 
বুঝি না? 
শীশ্রঠাকুর। যাহা যাহা লইয়া ভগবান্‌ তাহাই ভগবত্তা, আর এই 
ভগবত্তা অর্থাৎ যাহ1 যাহা লইম্মা ভগবান্‌ তাহার আরাধনায় যিনি সেইগুলি 
চরিত্রগত করিয়াছেন,__ধাহার ভাবে, চলায়, বলায়, করার সেইগুলি প্রকট 
হয় তিনিই গুরু, তা'তেই ভগবত্তা আছে; তাই, 'ত্রহ্ববিৎ ব্রহ্ম এব 
ভবতি 1 আর, এই মূর্ত গুরুরূপী ভগবান্‌ ছাড়া আমাদের উন্নয়নের অন্য 
কোন পথ সম্ভব কি ন। জানি না! যাশু বলেছেন & 6) ৮83, 
€)০ 07717) 006 1116-00180 021৮) 60109 170 0100 0192 0৮ 
(07008) 106) (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন,-আমার 
মধ্য দিয়া ছাড়া কেহই পিতার নিকটে আসিতে পারে না )--তা'্র মানে 
কি? এই কি নয়? তাই যার আদশ নাই, মূর্ত আদর্শ নাই-_আর 
তাতে প্রেম, ভক্তি বা আসক্তি ব'লে কিছু নাই, যিনি কাউকে 
8০13৮9]5 4811] করেননি অথাৎ কাহারও "৮181,৩৬গুলিকে £01111 করে 
নিজেকে সার্ক করেননি তিনি কি-ক'রে গুরু হ'তে পারেন? 
প্রপ্ন। তবে অনেকে গুরুবাদ শুনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন কেন? 
অথচ জগতের সব ধন্মেই ত এই 1)০:0-5/9780720, বীরপুজ বা গুরুবাদ 
রয়েছে । কিন্ক আজকাল অনেকেই গুরুবাদকে ভয়াবহ মনে করেন,__কেন ? 
শ্রশ্রঠাকুর। প্রথমতঃ কোন সদ্‌গুরু, কামেলপীর বা 70:০০1/9/কে-_ 
পয়গম্বরকে না মানিয়া ভগবানকে কেবলমাত্র নিরাকার করিয়! রাখ! অনেক 
মানুষের অহংএর কাছে অনেকটা স্থবিধাজনক, কারণ তাহাতে আমাদের 
খেয়ালগুলির কোনপ্রকার 692010৮--সংঘাত লাগার সম্ভাবনা নাই । আমার 
বৃত্তিগুলি অবাধে আমাকে যাহা-তাহা করিতে পারে,_-আমি হয়ত বহুরূপী, 
ভক্তের মত বলিয়! উঠিলাম-__ 
“গানামি ধশ্মং ন চ মে প্রবৃতি 
জানাম্যধন্মং ন চ মে নিবুতি। 
চি স্্য়া হধীকেশ হৃদিস্থিতেন 
যথা নিষুক্তোহম্মি তথা করোমি ॥% 
এমনতর আমির কাছে এ হাধীকেশ কিন্তু অরূপই কেবল। মানুষ বাহব৷। 
দিয়া উঠিল-_ভাবিলাম বেশ হইয়াছে! এই আশু বাহবার প্রলোভন 
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হইতে কোন্‌ বেকুব অহং বঞ্চিত হইতে চায়_-যদিও ইহাতে অজ্ঞাতসারে 
ধ্বংসের মুকুট আমাদের মন্তি্-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে ! 

১০০1৮ (বিজ্োহ ) করার আর-একট! কারণ হ'চ্ছে অগুরুর গুরুত্বের 
দাবী-যা"রা কিছু জানে না, করে না, বোঝে না--সেবাসম্পদ ভক্তিপ্রেম 
ইত্যাদি কাহাতেও সার্থক ভওয়ার জঞ্জাল বহন করে নাঁ_মাথায় পা তুলিয়া 
দিয়া, সর্ব্বনাশ হইবে ভয় দেখাইয়া তা”দের সালিয়ানা আদায়ের অত্যাচার ;_. 
আমার মনে হয় এইগুলিই মৃখ্য কারণ। কিন্তু একথা ঠিকই যাহার গুরু 
বা আদর্শ নাই ;--আদর্শ বা গুরু ব'লে মানা ষা'র কোঠীতে ভগবান্‌ লেখেন 
নাই সে পতিত নিশ্চয়ই--আবর, সে যত 00118%1,101)09-ই (স্থসভ্যই ) হউক, 
তা"র পতনও তত 61011£1)6975615 ( স্বক্সরভাবে )1 

৬ রং শর নি নং 

প্রশ্ন । আপনি মনে করেন ০৪৮) 19 ৪. 217720]9 015088০-_সৃত্যু 
এমন একটা ব্যাধি যার থেকে মান্য চিকিৎসা ক'রে আরোগা লাভ 
করতে পারে? 

শ্রীতীঠাকুর। অনেক মৃত্যু ০০::201৩ (সাধ্য, চিকিতস্ ) বলিয়া মনে 
করি। যে সকল মৃত্যুতে ০:8878 ( দেহ্যন্ত্রগুলি ) নষ্ট হইয়া যায় না সে 
সকল মতা 90781)19 (সাধ্য ) অন্ততঃ-_যেমন হার্ট ফেল করা, জলে ডুবে 
মরা, কলেবা ইত্যাদদি। এসব মৃত্যুতে মানুষকে বাচান যায়-প্রাণীকে 
07 170909000. 0£ 116 997৫5 (জীবনীশক্তি উদ্বদ্ধ করিয়া ) 79519 
( পুনর্জীবিত ) করা! ষায়। 

প্রশ্ন । আপনি কি বীচাইয়াছেন ? 

শীশ্রীঠাকুর । না, মনে হয় বাচান যায়। শুধু আমার মনে হয় কেন, 
পাশ্চাত্য অনেক মনীষীরাই এ বিষয়ে এখন গবেষণা করিতেছেন । 

প্রশ্ব । এ সম্বন্ধে কোন 01)9210000% ( পরীক্ষা ) করিয়াছেন কি? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । 18992128670৮-এর ( পরীক্ষার ) বুদ্ধি লইয়া কিছু করি 
নাই ; তবে এমনতর ব্যাপার সংঘটিত হইল দেখিয়াছি, 

দেখিয়াছি--সে অনেকদিনের কথা--7০51%10-এব £00970010 না 
লইয়া (বাচাইবার কোন মতলব না লইয়া ) 119 07678 91690 হয় 
( জীবনীশক্তি উদ্বদ্ধ হয়) এমন-কিছু মনের ভিতর 7০০1৪ করাইয়া 
(জপ করিয়া )_যেমন বীজযুক্ত নাম__০১39০৮এর (কোন বস্তর । দ্রিকে 
খুব ৪9801] 8৪৪০ করিলে ( একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে ) কিছু-কিছু 
ফল হয়। 

একটা তেপাপোকা দেখিলাম মরা । পনের মিনিট ধরিয়া দেখিলাম, 
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মনে ব্যথা পাইলাম, খুব নাম কৰিলাম--অনবরত করিলাম, ন্সাযুগুলি যখন 
খুব 992081615 ও 26261১061৮9 ( সাড়াপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম হইল )--পোকাদীর 
দিকে তাকাইলাম-_আধ ঘণ্টার মধ্যে উহা! সাবিয়া উঠিয়া! চলিয়! গেল। 

আর-এক দিন একটা গুবরে পোকা-_-আধখানা কিসে খাইয়া ফেলিয়াছে 
--তা'র দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে, এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে 
উহার হাত পা নড়িয়া উঠিল, অনেকক্ষণ এ ভাবে রহিল, তারপর মরিয়া 
গেল। অন্ত কোন কারণেও এরূপ হইয়া থাকিতে পারে জানি না; কিন্ত 
আমার মনে হইল এরূপ করায়ই ফল হইয়াছে, কারণ এরূপ করার 
আগে আমার বুদ্ধিমত উহা যে জীবনহীন তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। 

শ নং রঃ শী সঃ 

প্রপ্ন। মানষ মরিয়া কোথায় বায়? 

শ্রশ্রঠাকুর। মরার আগে মানুষ কি ছিল তাহা জানিতে হইবে। 
মাহুষটা আসিল কেমন করিয়ামাছুষ কতগুলি 199%,র ( ভাবের ) সমষ্টি 
--সেই 18৮ ( ভাব) বাহিরের কতকগুলি জিনিসে &91)90 ( যুক্ত ) 
হইয়া পড়ে। 

প্রশ্ন । কেমন? 

প্রাশ্রীঠাকুর | জায়া মানে পুরুষ যাহাতে জন্মে । পুরুষ জন্মে কি-করিয়া ? 
_-যর্দি সে আবার জন্মিল তবে বীচিয়া থাকিল কি-করিয়া ?--তা'র 
মানেই হঃচ্ছে পুরুষ যে ভাবে অগ্ুপ্রাণিত থাকে-_জায়াতে যাইয়া তাহা 
মুন্ত এবং প্রাণযুক্ত হয়। তাবপর প্রহ্থুত হইলে যে ভাব প্রাণ পাইয়া 
জন্মিল অর্থাৎ সম্তান-_ভমিঠ হওয়ার পরই তা'র পারিপাশ্বিক_-বিশেষতঃ 
মা- তাহাকে নানাপ্রকারে সংঘ/ত করিতে লাগিল । সংঘাত মানে 1701)9196- 
এর ( ধাক্কার ) প্রেরণা । তাহার ফলে মস্তি ক্রমে ক্রমে 8008808070-এর 
( বোধের ) ভিতর দিয়া সেই 121)0199গুলি (ধাক্কা গুলি ) ০০০7০ 
(লিপিবদ্ধ, অস্ষিত) হইতে থাকিল। এমনি করিয়া ক্রমান্বয়ে শিশু শরীরে 
ও ভাবে পুষ্ট হইতে লাগিল। তাহা হইলেই ষে ভাবগুলি পিতা হইতে 
প্রাণ পাইয়া মায়ের ভিতর মূর্ত হইয়া জন্মিল, পারিপাশ্থিকের ভিতর হইতে 
নানা রকমের সংঘাতের ভিতর দিয়া শিশু সেইগুলি সার্থক করিতে চলিল। 
এক-রকম ধরিতে গেলে তাই সার্থষ করাই যেন মানুষের 1169-এর 
18891017-_জীবনের ব্রত । 

আর, সংঘাতের ভিতর দিয়া নিজেকে সার্থক করিতে যাইয়া প্রতিকুলের 
সহিত ছন্দ ও অনুকূলের আহরণের ভিতরেই মানুষের মন্তিষ্কে যেগুলি 
গভীরতর ভাবে অঙ্কিত রহিল, মৃত্যুর সময়ে তাহাদেরই ভিতর যেটা 
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গভীরতম তাতে মুহমান হওয়ায় অন্য 10৫9র 117)গুলির সহিত ( ভাবধারার 
সহিত ) 913001)19010. ( বিষুক্ত, বিচ্ছিন্ন) হইয়া পড়িল--আর, তা'র 
ফলে পারিপাশ্বিকের সংঘাত আর তা"র ভিতর ক্রিয়া করিতে পারিল না_ 
সে তাহাতেই গত হইল--০ঁ হইল। যে ভাব লইয়া সে গত হইল মৃত্যুর 
পর তাহাই তাহার 907700910 (ক্রমাগতি )-- অস্তিত্ব ও অবস্থার 
ধারাবাহিকতা--আর ইহা যেন ইথার সমুত্রে এ 196৪র 17৫2007 ( ভাবের 
কম্পন ) যেমন ঢেউ তুলিতে পারে এমনতরভাবে রহিয়৷ গেল। যাহাতে 
গত হইয়াছিল তাহা কিন্তু তাহার জগৎ হইতেই আহরণ। সে জন্মিবে 
সেইখাঁনেই কোন মানুষে এ সম-জাতীয় ভাবতরঙ্গে যে মস্তিফ আলোড়িত 
হইয়া উপগত হইয়াছে-__-যেমন [9169513107)-এর ৮71791688 101)010- 
1:817910688802 ( বৈজ্ঞানিকের দূরদর্শনের তারহীন আলোক-সঞ্চালনবৎ )। 
৫ খঃ বা দী 

প্রশ্ন । কেহ-কেহ যে বলেন মৃত্যুর পর মানুষ ক্রমশঃ উর্দ জগতে 
উঠিতে থাকে তাহাকে আর মত্ত্যে আসিতে হয় না-_-একখা কি সত্য ? 

শ্রীপ্রঠাকুর। না, মূর্ত ১৪1708 (জীব ) হইয়া না ফিরিলে সে £:1)02 
0709৫ করিতে ( আর অগ্রসর হইতে ) পারে না-কারণ, তাহা! 10০8-র 
০01110165 (ভাবের ধারাবাহিকতা )। যতদিন পধ্যস্ত আবার সে না 
জন্মিবে ততদ্দিন উদ্ধে উঠিতে পারিবে না। স্বপ্নে মান্য ঘোড়ায় চড়িস। 
বেড়ায়, স্বপ্ন ভাঙ্গিলে তবে নৃতন বস্তর সন্ধান পায়। যতক্ষণ সে স্বপ্ন 
চলে, ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ানর পারিপাশ্থিক লইয়া যাহা_তাহাই চলিতে 
থাকে । যতক্ষণ অন্য অবস্থা তাহাকে না ব্যাহত করিতেছে ততক্ষণ আর 
অন্তরকমের অবস্থায় আসা যায় না,_তাই তাহা! ভাঙ্গিলে তবে অন্বস্তর 
সংঘাতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় এবং অবস্থাস্তরে [:০০66৫ করিতে পারে 
( অগ্রসর হইতে পারে )। 

জানার ব্রমান্তর অনুযায়ীই জ্ঞানের ক্রমোন্নতি হয় এবং পরবর্তীর 
জানাতেই পূর্বববর্তীর সম্যক উপলব্ধি হয়, আর সেই-হিলাবেই মানুষের 
জানার জগতেরও বিভ্তৃতি লাভ ঘটে। যেমন 9০110 ( কঠিন ), 11090 
( তরল ), £%8০০98৪ (বায়বীয় ), &/07010 ( আণবিক ) এবং 91896:0019 
( ইলেক্ট,নিক ) পদার্থ আছে। 3০118-এর (কঠিন বস্তর) প্ররূত জ্ঞান 
তখন জন্মে যখন 110010কে ( তরল পদার্থকে ) আমরা জানি। সেইরূপ 
8৪০9৪ (বায়বীয়) জিনিস জানিলেই ৪০110 ও 10010কে (কঠিন ও 
তরল পদার্থকে ) প্রকৃত জানা ষায়। 

তেমনি, সৃষ্টি ও জগংকে জানারও নানাজাতীয় স্তর আছে, নির্বিকল্প 


২৭ জ্ীগ্রীঠাকুর অন্ধুকুলচন্দ্র 


সমাধি আছে, বৈষবেরা বলেন 'পরম ধাম”, বৌদ্ধেরা' বলেন “নির্বাণ এইরূপ 
নানাজাতীয় শর আছে। 

আমাদের পাবিপাশ্িকের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দ্বারা আমাদের 
মন্তিষ্কে 1)851১108] (মানসিক ) যেমনতর 81%08907976 ( বিন্যাস ) 
হয়-_ সেটা যেমনতর তরঙ্গকে ধরিতে পারে তেমনতর 1১917£ (জীব) 
[01)816811869. হয় (মূর্ত হয়)। তাই যে জানা যত অসাধারণ সে 
জানায় গত হইয়া জন্মও তেমনি কচিৎ কারণ, পারিপাশ্থিকে তজ্জাতীয় 
ধারণাই বিরল --এই আমার মনে হয়। 

নী চু এ সচ শী 

প্রশ্ন । এমুক্তি' মানে কি? 

শ্ীশ্রঠাকুর। মুক্তি মানে 2101911)1186101) (আত্মার নাশ ) নয়কো১ 
বৃত্তিভেদ।- আর যার বা ধাদেরই যতটুকু এই বৃতিভেদ হইয়াছে তিনি 
বা তারাই ততটুকু পারিপাশ্বিকের সেবার অধিকারী হ'বেন।-_আর, 
এই ভেদ-হইয়াছে-এমনতর বৃত্তির সংস্পর্শে পারিপাশ্থিক যতই অনুরক্ত 

ততই পারিপাশ্থিকের বৃত্তিগুলি স্ুবিন্তত্ত হয়, আত্মপ্রসাদ লাভ করে, 
_-তাই, তাদের কাছে আত্মসমর্পণ মাকে মহীয়ান্‌, গরীয়ান্‌, জ্ঞানবান্‌ 
ও প্রেমিক করিয়া তোলে! তাই, মুক্তির তাৎপধ্যই এইথানে- অর্থাৎ 
পারিপাশ্বিক আমাদিগকে তার মত ক'রে বিগ্লিষ্ট ও বিভক্ত কর্তে 
পারে না। প্রতোকের হইয়াও তা"র বৈশিষ্ট্য অটুট থাকে, তাই স্থতোর 
চারিদিকে যেমন মিছবির ০:5৪191-গুলি দানা বাঁধে, পাৰিপাশ্িকও 
তাদের চারদিকে অমনতর একটা দানা বাঁধিয়া থাকে-_-৪৪ 1? সব নিয়ে 
যেন একটা ব্যক্তি। তাই, তা'তে মানুষের কাছে ভগবত্ার উদ্বোধন হয়-_ 
স্তাঁকে ভগবান বলে। এইজন্তই বোধ হয় বৈষবেরা বশেন ভগবান্ই 
একমাত্র পুরুষ, তা'-ছাড়া আর-সব প্রকৃতি । 

প্রশ্ন । তবে ত' মানুষই ভগবান্! মানুষ কি কখনো! ভগবান্‌ হ'তে পাবে? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । যাহা-যাহা লইয়া ভগবত্বা তাহাই ভগবান-ত্ব-_তা' 
যেখানেই থাক্‌-_ন্ধপেই থাক্‌ আর অরূপেই থাক্‌-_-সে সাকারই তোঁক্‌ আর 
নিরাকারই হোক্‌! মিষ্টত্ব যদি চিনিকে নির্দেশ করে,যাহাই মিষ্টি 
তাহাতে চিনি আছে---সে যাই হোক্‌ ! 
প% যা ক রঃ ক রঃ 

প্রশ্ন । স্বরাজ সম্বন্ধে আপনার 1998 কি? 

শ্ীপ্রীঠাকুর। স্বরাজ বলিতে ইংরাঁজ-বিছেষ বুঝি না। স্বরাজ মানে 
এই বুঝি-_আমার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে যা* যা করা 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৭১ 


উচিত তা" যদি করিতে পারি তাহা হইলে সত্য স্বরাজ লাভ হয়। ভিতর 
এবং বাহির এই উভয় দিকেই খন "ম্ব'কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তখনই 
প্রকৃত স্বরাজ পাইতে পারি। ইংরাজ যদি তাহাতে শক্র হয়-_সে আপনি 
চলিয়! যাইবে, মিত্র হলে সে আমাদের সঙ্গে 80816877810 ( মিশ্রিত, 
মিলিত ) হইয়া পড়িবে। 

ধরুন, কাহারো শরীরে যদি 191)970019815-এরু ( যন্ত্ারোগের ) বীজাণু 
থাকে, ভাক্তারেরা চেষ্টা করেন যাহাতে তাহার স্বাস্থ্য ভাল হয়, সেজন্য ভাল 
খাওয়া দাওয়া, 0981) ৪২. (যুক্ত বায়ু) প্রভৃতির বাবস্থা করেন। যখন 
বোগী সারিয়। ওঠে-তখন বলে 1০ 19 09৮ ০1 08020 (সে বিপন্ুক্ত )) 
সেইরূপ, আমাদিগকেও আগে স্বাস্থ্ালাভ করিতে "হইবে; সেইজন্য কণ্ম- 
শক্তিকে উদ্বদ্ধিত কবিতে আর রুদ্ধিকে উত্তেজিত করিতে-_ব্যাঙ্ক, কারখানা 
প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন । 

প্রশ্ন। কিন্ত ইংরাজের স্বার্থে যখন আঘাত লাগিবে তখন ত' সে 
এই সকল প্রতিষ্ঠান নষ্ট করিবে--যেমন করিয়া তাহারা আমাদের বন্বশিল্প 
নষ্ট করিয়াছে? 


শ্রীশ্রীঠাকুর । নষ্ট যাহা হইয়াছে-_আমাদের দোষে হইয়াছে, দোষ যদি 
আমাদেব না থাকিত কেহ নষ্ট করিতে পারিত না। 

প্রশ্ন । ইংরাজের গোলাগুলি, কামান বন্দুক, এরোপ্লেন আছে-_ 
অনায়াসে তাহারা আমাদের আয়োজন নষ্ট করিতে পারে। আমরা যদি 
কামান বন্দুক তৈরী করিতে যাই, ইতরাজ বাধ! দিবে, উপায় কি? 


শ্রীপ্রীঠাকুর । যা" নাকি জীবজগতের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার 
অন্তরায়-_এমনতর কিছু যদি আমরা কৰি, তবে ত' ভেঙ্গে চুরমার ক'রে 
দেওয়াই উচিত;_-কারণ এ-কথা ত'ঠিক আমরা সবাই মরতে নারাজ। 
তেমনতর মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করতে পারি যা” নাকি অনস্ত জীবনের 
পথে নিয়ে ফেতে পারে। আমরা যদি এমনতর কিছু আবিষ্কার করতে 
পারি যা" মানুষের অস্তিত্ব ও উন্নয়নকে আরো অক্কু্ন করে তোলে তা' 
ত* সবারই স্বার্-_সবাই চায়! তা” ভেঙ্গে চুরমার কেউ করৃবে না; আর 
কেউ যদি চুরমার করে তা"র বাচা আর বেঁচে থাকৃবে না। 


অনুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে কামান বন্দুক নিজেরই মৃত্যুর কারণ হয়,_ 
যাহা খাইলে হজম হয় না তাহ। যদি খাই অথবা মন্ত পালোয়ানের মত যদ্দি 
লোহা ভীজিতে যাই- শরীরের উপকার না হইয়া অপকারই হইবে ;-_-আগে 
চাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমশিল্প এবং সমাজ । 


২৭২ শ্ীপ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্র - 
নারীর পথে 


স্থির রহস্ত পুরুষ ও নারী । এতদিন বুঝিতে পারি নাই, জানিতে পারি 
নাই নর-নারীর মিলনের সার্থকতা কোথায়__তাহাদের পরস্পরের বৈশিষ্ট্য কি, 
তাহারা কেমন করিয়া চলিবে? হষটির আদি যুগ হইতে পুরুষ ও নারীর সমস্া 
লইয়া কত দ্বন্ঘ চলিতেছে । কেহ বলিল--নারী নরকের দ্বার, চাহিল নারীকে 
জীবন-পথ হইতে দূরে সরাইয়া নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিতে; আবার কেহ 
বা ছুটিল নারীর দেহের উপভোগে মরণের অতল পাথারে-- ! আজ আদর্শ- 
চ্যুত দিক্ভ্রাস্ত সমাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেছেন---নারীই 
জন্ম ও জাতির নিয়ন্ত্রী, মানবের মুক্তি-সাধনার পথে নারীই তাহার একমাত্র 
সহধন্মিণী--অমৃতপথের সহ্যাত্রী। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথিত “নারীর পথে” 
্রন্থখানায় নর-নারীর সকল সমস্তা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে 
দেখিতে পাই। গাহস্থ্যাশ্রমের বৈশিষ্ট্য কিসে, ব্রহ্ষচষ্য কাহাকে বলে, 
বিবাহের উদ্দেশ্য এবং আদর্শ, সমাজ-জীবনে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা, 
বিবাহে পাত্রের বর্ণ, বংশ, প্রতিষ্ঠ1 ও বয়স বিচারের আবশ্যকতা, অপবর্ণ 
অন্ুলোম বিবাহের উৎকষ্টতা এবং প্রয়োজনীয়তা, বিবাহে পুরুষ ও নারীর 
ব্বত্ব কর্তব্য, হীনচরিত্র, বিকৃতমস্তিক্ষ, ক্ষীণাযু সন্তান জদ্মিবার কারণ, 
প্রতিভাবান ও দীর্ঘায়ু সম্তানলাভের উপায়, বিধবা বিবাহ,_ন্বামী, ভর্তা, 
বর, বধূ, স্ত্রী, পত্রী, জায়া--প্রভৃতি কথার তাতপধ্য, স্ত্রীকে সহধম্মিণী 
বলা হয় কেন, পতিব্রতা ও সতীতে পার্থক্য কোথায়,--পারিবারিক 
বিশৃঙ্খলা কেন হয়, তাহা নিবারণের উপায় কি--ন্ত্রীকে আদর্শে অনুপ্রাণিত 
করা যায় কি ভাবেন স্ত্রী স্বাতন্ত্্মহতি*--কথার মানে কি, লজ্জা 
কি-_নারী অসতী হয় কেন_পতিত বলিলে কি বুঝায়-_পতিতা হইলে 
উদ্ধারের উপায় কি- প্রেম কি, প্রেমের লক্ষণ কি কি--গ্রাপ্তি মানে 
কি-_-ভগবংপপ্রাপ্তিই” বা কাহাকে বলে--্সমাজ, সংহিতা, বিবাহ, স্বপ্রজনন 
প্রভৃতি নর-নারীর মিলন সম্বন্ধীয় যাবতীয় সমন্তার অপূর্ব মীমাংসা এই 
“নারীর পথে” রহিয়াছে । পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিয়ে আলোচন। গুলির 
কিয়দংশ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা গেল | £-- 

প্রশ্ন । পত্রহ্মচধ্য” বল্তে কি বুঝায়? 

'ীত্রীঠাক্র। মানুষ বা জীব বা জীবন যেমন-করিয়া যাহাতে-যাহাতে 
বৃদ্ধির দিকে_-919586100-এর দিকে--অগ্রসর হয়, তেমনতর চলা, তেমন- 
তর বলা, তেমনতর করা-_এক-কথায়,-তেমনতর আচরণের নামই ক্রহ্ষচর্য্য | 

আর, এই চিস্তাপরায়ণ হইলে মন একমুখী হইতে থাকে। অতএব 
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দ্ী-চিস্তা বা কামচিস্তা হইতে মন স্বভাবতঃই নিবৃত্ত থাকে,_-তাই 
্রক্ষচর্য্যের ৪৩৫0100875 906৩ ( গৌণফল ) শুক্রধারণ।-_-আর এই ক্রদ্মচর্ধ্য 
হইতেই আমাদের জ্ঞান, বল ও বীধ্যলাভ হইয়া থাকে,_-তাই, “ব্রন্ষাচ্য্য- 
প্রতিষ্ঠায়াং বীধ্যলাভঃ। বীর্ধ্যলাভ-_বল বা শক্তিলাভ, শুধু শুক্রধারণই এর 
মুখ্য অর্থ নয়কো!। শুক্ররোধ করিয়া সঙ্কীর্ণমনা হইলে ব্রহ্মচারী হওয়া 
যায় না_-আর তাহাতে বল-লাভও হয় না। ব্রহ্মচর্ধ্য মানে 'ব্রদ্মে চরণ করা? 
আর ব্রহ্ম কথাটা আসিয়াছে বুংহ-ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়া) হইতে। 
প্রশ্ন । বিবাহিত জীবনে 09908880108] ( মাঝে মাঝে ) স্ত্রী-গ্রহণ সত্বেও 
্রহ্মচধ্য রক্ষা সম্ভব কি? 
ীশ্রীঠাকুর। শ্্ীর প্রতি যদি মন নিয়ত কামাসক্ত না থাকে এবং সে 
(স্ত্রী) যদি পুরুষের ব্রহ্মচর্যের সহধশ্মিণী হয়, তবে ব্রন্ষচর্ধ্য প্রতিষ্ঠাই হয়। 
আর স্ত্রী-সহবাস হইতে কেহ যদ্দি বিমুখ থাকে আর সে যদি উচ্চচিন্তাঁপরায়ণ, 
উচ্চকশ্মনিরত না হয়, তবে তা"র পরিণতি ৪91১228) হওয়া-_মন্থস্যত্বহীন 
ব্লীব হওয়া । অতএব, উচ্চচিন্তা বা ক্রহ্ষচিস্তা বা ব্রক্মচর্্যপরায়ণতার 
বিক্ষেপ না আনে এমনতর স্্রীসহবাসে বীধ্যহানি হয় না অর্থাৎ বলের হানি 
হয় না। 
খা সা ৪ বাঁ নি 
প্রশ্ন । তবে ভগবান্‌ বামকৃঞ্চদেব যে বলেছেন_-কামিনী-কাঞ্চন থেকে 
তফাৎ-_তফাৎ্ তা"র মানে কি? 
শ্ীপ্রঠাকুর। কামিনী যেখানে কামেরই কেন্দ্র হয়, মান্ুষ সেখানে মু 
হুইয়া উঠে ; উন্নতিতে সার্থক হওয়ার -বুদ্ধি পাওয়ার আকুতি লাঞ্ছিত হইয়া 
অবসন্ন হুইয়া দীঁড়ায় ; ফলে, অজ্ঞানতায় তা”র জগৎ সক্কীর্ণ হইয়া ওঠে, 
অবশেষে মৃত্যুতে তার শেষ নিঃশ্বাস বিলীন হইয়া যায়, তাই গীতায় আছে-_ 
'সঙ্গাৎ সঞ্তায়তে কামঃ কামাখ ক্রোধহভিজায়তে 
ক্রোধাৎ ভবতি সন্মোহঃ সম্মোহাৎ স্বৃতিবিভ্রমঃ 
স্থৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্টাতি ॥* 
তাই, যে বুদ্ধি ত্্রীতে কামলোলুপ করিয়া তোলে, তাহা৷ হইতে দুরে সরিয়া 
যাইবার জন্যই তা"র (ভগবান্‌ বামকষ্ণদেবের ) এ সাবধান বাণী--আমার 
এই মনে হয়। 
আর, অর্থ যেখানে ভ্রাস্ত স্বার্থ অর্থাৎ পারিপার্থিককে বঞ্চিত করিয়া 
নিজেকে সেবামুড় অথচ প্রতিপত্তি-প্রয়াসী করিয়া তোলে, সেই অর্থ হইতে 
দুবে থাকিবার জন্ত এ সাবধান বাণী । 
প্রশ্ন। নারী কি? নারীর নারীত্ব কি-দিয়ে? 


১৮ 
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শ্শ্রীঠাকুর। নারী সে-ই বা তা-ই যাহা ধারণ করে ও বৃদ্ধি পাওয়ায় । 
এই ধারণ ও পুষ্ট করানোতেই নারীর নারীত্ব। 

প্রশ্ন । তা'র মানে? 

জীশ্রঠাকুর। প্রকৃতিতে দেখতে পাই, এমনতর কোনো বীজ নাই যাহা 
আশ্রয় না পাইয়া দ10709৮ 200719117090) 10109 17001110072 
০৮০৩ করিয়াছে ( অর্থাং পুষ্টির অভাবে বিবন্ঠিত হইয়াছে )। আর 
আমরা আশ্রয় বা ধারণ, 20716107. এবহং 10007815791 দেওয়ার 
1900665 (প্রকৃতি ) কেবল নারীতেই মুখর হইয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাই; 
তাই, নারীকে মাটীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, কারণ, মাটির বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যই ধারণ করা, পোষণ দেওয়া এবং ফুটাইয়া তোলা । তাই, যাহা অর্থাৎ 
যে সভার বৈশিষ্ট্য এ ধারণ করিয়! বৃদ্ধি করানো, তাহাকে নারী বলিলে 
বোধ হয় ভূল হইবে না। আর শুনিয়াছি, নারী কথাটাও নিষ্পন্ন হইয়াছে 
নারি-ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়ানে! ) হইতে। 

প্রশ্ন । পুরুষ কথার মানে কি? পুরুষের পুরুষত্বই বা কি? 

প্ীশ্রীঠাকুর । পুরুষ বলতে এক-কথায় তা"কেই বুঝায় যে বা যা” নাকি 
পৃরণ-স্বভাব-সম্পন্ন-_অর্থাৎ সে-ই বাঁ তা-ই পুরুষ যাহা পরের অভাব পূরণ 
করে। অপরকে 0151 করা-সার্থক করা, ৪896০088:10] করা, ০10%৪19 
উন্নত ও কৃতার্থ করা-ই পুরুষের পুরুষত্ব। 

প্রশ্ন । নারী ও পুরুষের পার্থক্য তা'-হ'লে-_ 

শ্শ্রাঠাকৃর। একটী বৃদ্ধি পাওয়ায়, অপরটা বৃদ্ধি পায়; একটা যেন 
মাটা আর একটা বীজ,--একট! 2)089,18৮9 1)2020017)611 আর একট! 
700516159 07010170017. পুরুষ তাই তার 070108109 6%1-এর কাছে 
- বিপরীত অথচ সমজাতীয়ের কাছে-_পুরুষ এবং নারীও তা"র 011)9816৩ 
908]-এর কাছে নারী । তাহ'লে যে 0701)081০ ৪০১-এর (নারীর ) 
সংসর্গে পুরুষের পুরুষত্থ বা! 5181 করার ক্ষমতা বুদ্ধি পায়, নারী সার্থক 
সেখানে । 


প্রশ্ন। নারী ও পুরুষের পরম্পরের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে । 
এর কারণ কি? উভয়ের প্রতি উভয়ের কি-যেন চাওয়া! এ চাওয়ার ফলে 
ত, দেখতে পাই মানুষ বিধ্বন্ত। ইহার সার্থকতা কোথায়? 

্রপ্রীঠাকুর। পুরুষ চায় নারীতে বিশ্রাম ক'রতে-_নারী চায় পুরুষকে 
স্বস্থ করুতে, সুস্থ করুতে, বৃদ্ধি পাওয়াতে ।--আর যেখানে নানী তা'র এই 
আদিম স্বভাবকে ব্যাহত ক'রেছে, সেখানেই সে তা'র ব্যর্থতার আলিঙ্গনে 
বিধ্বন্ত, বিব্রত, বিকৃত হ'য়েছে-আর নারীর নারীত্ব এতেই সার্থক হয়, 
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আর তার পোষণ, তা*র বুদ্ধি, তা'র চিন্তায় পুরুষকে এমনতর ভাবে 
1)01)7:181)60 (পুষ্ট) করেই, বা এমনতর ভাবে উদ্দাম করেই তার 
নারীত্বের সার্থকতা |--আর পুরুষ নারীর কাছে এমন পেয়ে ছুনিয়াটাকে 
এমন-ক'রে সেবা ক'রে জয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে তার নারীর সম্মুখীন হয়ে 
তা'র দ্বারা সম্দ্ধিত হয়--ইহাই পুরুষের সার্থকতা, আর এমনই করে সে 
নারীকে পূরণ করে সর্বতোভাবে + কারণ, নারী চায় পুরুষকে প্রাণের মুকুট 
মাথায় পরিয়ে দে'খতে--এতেই নারীর বৃদ্ধি বা! পুষ্টি । 

প্রশ্ন । পুরুষ ও নারী যদি সমান বা এক-ধন্মী নাঁই হয়, তবে পুরুষ ও 
নারীর অধিকার কখনো সমান হইতে পারে কি? 

্রীপ্রীঠাকৃর। পুরুষ ও নারীর অধিকার তাদের এইরূপ স্বভাব হতেই 
পরমপিতা নির্ধারিত ক'রে দিয়েছেন । যেমন ধরুন, ছেলে ছুধ খেয়ে খুসী 
আর মা মাই মুখে ঠেলে দিয়ে খাইয়েই খুসী,_তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে খুব 
খা'চ্ছে-_খুব পুষ্টি হচ্ছে--আর তা"তেই তা'র তৃপ্তি;_আর এই তৃপ্তিষ্পর্শে 
মুগ্ধ সন্তান তার জগতের চারিদিকে যা'-কিছু ুন্দর দেখে, কুড়িয়ে এনে 
মায়ের কাছে হাজির করে ;_আর মায়ের মুখের দিকে উদ্গ্রীব নেত্রে 
ক্ষণিকের জন্য স্থির হ'য়ে তাকায় শ্তন্তে-_মা কি বলে-কেমন বাহবা 
দেয়; আর মা'র একটু নয়ন-ভঙ্গীর বাহবাতেই ছেলে হেসে নেচে কুঁদে 
পাগল হ'য়ে আবার বেরুল কুড়তে- আর কি সুন্দর আছে, কিসে মা! বল্বে-_ 
আহা কি ধন্তি ছেলে ! 

প্রশ্ন । এই যদি নারীর বৈশিষ্ট্য হয়--তবে নারীর স্বাধীনতা। বা! নারীর 
মুক্তি বল্‌তে কি বুঝব? 

শ্রীপ্রঠাকুর। নারীর স্বাধীনতা! তা”র বৈশিষ্ট্যে-_ অর্থাৎ, তা”র এই বৈশিষ্ট্য 
যেখানে আলুলায়িত হ'য়ে উঠে, মুখর হয়ে উঠে-_-গ্রেরণা! পরিপুষ্ট হয়ে 
উঠে ;-_-আর তা'র মুক্তি ইহারই সার্থকতায়। 

প্রশ্ন । নারী পুরুষকে, আর পুরুষ নারীকে ঠিক-ঠিক চিন্তে পারে কি? 

শ্ীত্রীগকুর। স্বভাবত:।-_কারণ, একজনের চাঁওয়! স্বতঃই আর-একজনে 
সার্থক হয়-_-এ কথা আরো ,ব'লেছি। নারী, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই 
প্রসব করে। 

প্রশ্ন। নারী ও পুরুষের 10278] 29180100 কি--এই সন্বদ্ধের 
পরিণতি কোথায়? 

ীপ্রীঠাকুর । নরের বৃত্তিগুলি যে-নারীতে পরিপোধিত, পরিবদ্ধিত হয় 
অর্থাৎ যে-নারী ষেনরের বৃত্তিগুলি লইয়া সম্তপ্ট, পুষ্ট ও সন্বর্ধনে যত্রবতী, 
সেই নর-নারীর মিলনই শুভ ।--আর নারী সেই পুরুষকে তেমনতর ভাবে 


২৭৬ শ্ীগ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্দর 


সম্বদ্ধিত করিয়া তাহার বংশ বিস্তার করে--তাহাতেই তাহার পরিণতি। 
তাই, নারীর অস্তনিহিত ঝেণক মাতৃত্বে (পরিমিতত্বে--888:78961070-এ বা! 
মূর্ত করাতে ),_বৃদ্ধি পাওয়ানোর দিকে ;-_তা”র প্ররুতিই তাই। 

প্রশ্ন । প্রজননই স্বামী-স্ত্রীর মিলনের একমাত্র প্রয়োজন ? না নর-নারীর 
এই মিলনের আর-কোনো উদ্দেশ্য আছে? 

শ্রঞ্রগাকুর। হাঁ-আছে। যখন নারী পুরুষের স্ত্রী হয়, তখন সে চায় 
তা*র পুরুষকে তাই দেখ তে-_সে চায় তা*র পুরুষকে তাই কর্‌তে যা"তে তা'র 
পুরুষ সর্ববতোভাবে বৃদ্ধিণীল হয় বা থাকে, আর তা*র পুরুষের বুদ্ধিশীলতার 
ওপরেই সর্বতোভাবে নির্ভর করে নারীর উৎকর্ষ। 

প্রশ্ন। কেমন ? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । মাটা তার প্রাপ্ত বীঙ্জকে পুষ্ট করুতে গিয়ে যেমন গাছ বা 
তার ফলের 790৪০গুলি (আবজ্জনাগুলি ) 1১501) করে নিজের 
98080165 ০ 11000::801)9৮কে ( বন্ধিত কর্বার শক্তিকে ) 9০109 ক'রে 
তোলে,-তা'র ফলে বীজকে এমনতর 10091810776 এমনতর পু দেয় 
যা”তে নাকি স্বস্থ, সুস্থ, বর্ধনক্ষম গাছের চার! জন্মে”_আর মাটার প্রতিই 
এই ;-_-তাই তেমনি, জীব-জগতে নারী | 

সঃ ০ স্ বৃ ন্ 

প্রশ্ন । স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর %6৮%০1770076 (আসক্তি), 
নারী-পুরুষের পরস্পর এই আসক্তির ভিতর কোন পার্থক্য আছে কি? 

শীশ্রীঠাকুর । তীর &৮৮৪৫1,7090৮ ( আসক্তি ) স্বামীতে ০020.091708069 
( কেন্দ্রীভূত )১--তাই, মে তা”্র স্বামীর শুশ্রষায় সর্বতোভাবে স্বামীর 
ভিতরে উদ্দীপিত হইয়া জগংকে উপভোগ করিতে চায়। পুরুষ আদর্শে 
অনুপ্রাণিত থাকিয়া স্ত্রীতে 005:18)90. ( পুষ্ট ) হইয়া তাহার জগৎকে স্ত্রীর 
নিকট উপঢৌকন দিতে চায়। আর ইহাতে উভয়ে উভয়ের নিকট যেমনতর 
হয় তেমনি হয়,-_তাই তা'দের সম্বন্ধ গুরুশিত্য-তুল্য। 

প্রশ্ন । এই যদ্দি স্বামী-স্ত্রীর সন্বন্ধ হয়, তবে ত' স্ত্রীর চলা, বলা, করা 
ইত্যাদি যাকিছু স্বামীকে লক্ষ্য করিয়াই-_ন্বামীর প্রয়োজনেই হইবে ? 

শীশ্রীঠাকুর। মনোবৃত্যন্থলারিণী যদি হয় তবে অপর 77816-এর (পুরুষের) 
সঙ্গে মেলামেশার প্রবৃতিই থাকে না- স্বামীর প্রয়োজনে ছাড়া । অন্ত পুরুষের 
সঙ্গ আপনা-আপনি বন্ধ হ'য়ে যাবে। যদি দেখ! যায় অন্য পুরুষের সংসর্গে 
যেতে ভাল লাগে--৪9558115 ( কামভাবে ) না হইলেও--অথচ স্বামীর 
প্রয়োজনে নয়, সেটা হচ্ছে চরিত্রগত লক্ষণ যে সে তার স্বামীর 
সর্ববৃত্যনূসারিণী নয়। 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৭৭ 


পুরুষেরও তাই-_ছুনিয়াটা ঘোরে কিন্ত আদর্শের প্রয়োজন ও উদ্দেন্ত 
নিয়ে”আর তাহলেই হয় কি, ঝগড়া কচকচি মারামারি লুফালুফি সব 
চুকে গেল। 

প্রশ্ন । ্বামীর আদর্শের সঙ্গে স্ত্রীর কি-রকম সম্বন্ধ থাকৃবে ? 

প্ীত্ঠাকুর । আদর্শের সঙ্গে স্বামীর যেরূপ সন্বদ্ধ তা'র জ্ত্রীরও তাই, 
তবে তা'র বৈশিষ্ট্যে যা-কিছু গ্রভেদ। অর্থাৎ স্বামীর আসক্তি যেমন হইবে 
আদর্শের ইচ্ছা ব! বৃত্তিগুলি সার্থক করার-_তা'র জীবন দিয়ে, তেমনি 
জীব ঝোক থাকবে ৪1৮/858 স্বামীর ০0101192991) বা পরিপূরক 
হওয়া )--তা"র মানেই আদর্শে উভয়ে মিলিয়! সার্থক হওয়া _-তা'র ইচ্ছাকে 
£8181 করিয়া; “তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ মোদের জীবন-মাঝে_ 
এমনতর। 

প্রশ্ন । আদর্শ হইতে স্বামী ষদি বিচাত হয়, তবে কি হইবে? 

শরীত্রীঠাকুর। “পতিত' মানেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়া, আর বিবাহে 
962007)-ই আদর্শ । আধ্যদের বিবাহের মন্ত্রে আছে--“বৃহস্পতি তোমাকে 
আমাতে যুক্ত করিয়া দ্িউন। আর এই বুহস্পতিই হচ্ছেন ভগবান্‌, 
গুরু বা আদর্শ। 

এই সিমেন্ট যদি কোনপ্রকারে ধ্বংস হইয়া যায় তাদের অন্তর হইতে, 
তবে ছুইটা আলাদা জিনিস ব্বভাবতঃই যে আলাদা হইয়া যাইবে--তা'র আর 
কথা কি? যে-স্থলে স্বামীর আদর্শ-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে সেখানে শ্রীর-_ আদর্শে 
যুক্ত থাকিয়া স্বামীর উন্নয়নের সংস্থান করা-ই শ্রেয়ঃ। তা-ও যদি না হয় 
তবে স্ত্রীর আদর্শমুখর হওয়াই তা”র ধর্মকে অর্থাৎ ০778 ৪20 
1১9০010178-কে ( বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাঁওয়াকে ) স্বস্থ রাখিতে পারে। 


প্রশ্ন। পত্বীর যদি স্বামীর আদর্শ হইতে বিচ্যুতি ঘটে ? 

শ্প্রঠাকুর। তা'হ'লে ত' সাধারণত:ঃই স্বামীর স্ব্ীর প্রতি টান থাকেই 
না। সে-স্থলে তা'হ”তে যতদূর সম্ভব-_অস্ততঃ আদর্শ-বিষয়ে তফাৎ থাঁকা-ই 
উচিত। আর, ষদ্দি সে আদর্শের বৃত্তিগুলি তার জীবনে 2812] (সার্থক ) 
করার বাধা জন্মায়, তবে সে-স্থলে তা'-হ'তে দূরে সরিয়া থাকাই সমীচীন-_ 
সেবিষয়ে কোন-প্রকার 9021001077916275 ( পরিপূরক ) সাহায্যের আশা 
করাই উচিত নয়। ইহাতে হয়ত 010,9099 ( অমিল ) আরও বাড়িয়। 
যাইবে, কিন্তু ইহার ০৮:০2)9 110716-এ (চরম সীমায়) যাইয়া স্ৃফলও 
ফলিতে পারে-_যদ্দিও শান্ত এমন স্থলে সর্বতোভাবে ত্যাগেরই উপদেশ 
দেওয়া আছে। আর এটা সত্যই, কারণ, তাহা হুইলে স্ত্রীর সহ্ধশ্শিণীত্ব-ই 


২৭৮ শশাঠাকুর অনুকূলচজ্ 


সেস্থলে ঘুচিয়া যায়;--সে আর তা*র নারীও থাকে না, ভার্ধ্যাও থাকে না, 
পত্ঠীও থাকে না--শুধু কামক্ষুধা-পরিতৃপ্তির যন্ত্রমাত্র ৷ 
না চি নী বাঃ রা 

প্রশ্ন । মেয়েদের বিয়ে হলে পর শ্বশুরগৃহে গিয়া কি করা উচিত ?-- 
কি &66৮৪৫৩-এ ( ভাবে ) থাকা উচিত? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । যে-মেয়ের সর্বতোভাবে স্বামীর উত্বর্ধনই লক্ষ্য,--স্বামীকে 
চায় না ঘষে তা'র ভোগের ক্রীড়নক কর্তে,- স্বামীকে তা”র আদর্শে 
পরিপুরিত করে” তোল।-ই যা”র জীবনের সার্থকতা, তা*র প্রথম এবং 
প্রধান কর্তবাই--শ্বশুর, শাশুড়ী কিংবা তংস্থানীয় যাহারা--ভাম্থর ননদ 
যাঁরা] নাকি তা*র স্বামীর পোষণীয় পারিপাশ্িক, সর্বতোভাবে তাহাদের 
সেবা করা--যা'তে তা"রা হৃষ্ট হয়, পুষ্ট হয়। সে সংসারে নিজের সেবাদারা 
সম্রাজ্জীর মত হয়ে দীড়ায়। শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা মানেই হ'ল-_তা"র 
স্বামীর 8988 ০1 9%1869)0৪-এর (জীবনের ভিভির ) সেবা। আর যে- 
স্ত্রী তা"হ'তে বিমুখ, খুব দেখা যায় তা'রা কখনও শত ভালবাসার 
ধাজে দীড়িয়েও স্বামীকে পুষ্ট, তুষ্ট ও উদ্বদ্ধিত করিতে পারে না।-_- 
তাই, তার কাছে স্বামীর প্রতিষ্ঠাও এক-কথায় আকাশ-কুস্থম। এ কথা 
ঠিক জান্বেন-স্বামীর শুভান্ুধ্যায়ী কোন স্ত্বী তা'র শ্বশুর শাশুড়ী 
সেবাবিমুখ হতেই পারে না-আর তা? জাতসারেই হোক আর অজ্ঞাত- 
সারেই হোকৃ। এই মেবা মানে কিন্ত আদর্শকে ৪৪৫1106 করা! (বলি 
দেওয়া) ন্য়। বরং ০0170106171 হইতে (চারিধার হইতে ) আদর্শের 
109:9৪-এর (স্বার্থের ) পরিপুরণ। 

প্রশ্ন। আচ্ছা, তা” ত' বুঝলাম । তা-হ”লে বাপ-মায়ের সেবা-শুশ্রষায় 
যদি স্বামীর অমত থাকে তবেও কি স্ত্রীর তাদের সেবা! করা উচিত? 

শ্রী্ীঠাকুর | নিশ্চয়ই । পিতামাতা ০0:1£1081 (আদিম ) আদর্শ । 
তাহ'তেই তার যা+কিছু উদ্বদ্ধন বা পুষ্টি-তা'র আরম্ভ এমন-কি 
17677908115 110))8050 (জন্মের পূর্ব হইতে স্চারিত)। তাই, পিতামাতা! 
প্রত্যেক মানুষেরই অব্যর্থ মঙ্গলকামী-_-অবশ্ঠ এতে ভ্রান্তি থাকিতে পারে। 
তাই, স্বামীর যদি তা'র পিতামাতার প্রতি অন্ুরক্তি না থাকে, তবে 
বুঝিতে হইবে সে তাহাঁহইতে--ষে কোনো-প্রকারে হউক-_বিচ্যত ব! 
পতিত হইয়াছে; আর এ পতনের অনুসরণ করিয়া হ্বামীকে আরো পতিত 
করা নারীর বৈশিষ্ট্যের ঘোর অবমানন] ছাড় আর কি? তাই, স্বামীর 
অনুমতি বা ইচ্ছা! ছাড়াও, যাহা করিলে স্বামীর উন্নতি অবাধ হইবে, 
অপধাত করিবে না-_মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ, তাহ! স্ত্রীর অবশ্য করণীয় ;-_ 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৭৯ 


আর ইহা না করিলে সে-সত্র--যত ভালই হউক্‌-_খ্বামীর উন্নতিকে 
উদ্বেগ-সন্কুল ও অবসন্ন করিবে সন্দেহ নাই। তাই, স্বামীর পিতামাতা 
ভাই-ভগিনী ইত্যাদির সেবা-শুশ্রষা করিয়। স্বামীর জন্য যতদূর করা সম্ভব 
তাই করা বরং উচিত। 

আরো, পিতামাতা ভাই-ভগিনী ইত্যাদির সেবা করা পুরুষেরই 
কর্তব্য । তাই, ইহা করিলে এই কর্তব্য বা সেবা উল্লজ্ঘন করার অপরাধ 
হইতে স্বামীকে নিষ্কৃতি দেওয়াই হইবে । 

আরে! কথা, সে যদি তা"'র শ্বশ্ুর-শাশুড়ীতে সেবাপরায়ণ। না হয়, তা'রা 
(স্বামী-স্ত্রী) যা'র শ্বশুর শাশুড়ী তা-হ'তেও তাহারা সেবা ও শুশ্বষ! পাওয়ায় 
প্রায়শঃ বঞ্চিত হইবে-ইহাই ম্বাভাবিক। ইহাতে পারিবারিক বন্ধন 
বিচ্ছিন্ন হইবে, ভ্রান্ত স্বার্থ আসিয়া! পরিবারের প্রত্যেককে অধিকার করিয়া 
বসিবে,২ দুর্দশা দ্াউ-দাউ করিষ| জবলিয়! উঠিবে-_স্থুনিশ্চয় ! অবশ্য এ সবই 
করিতে হইবে ম্বামীতে সম্যক থাকিয়া--তাহারই জন্য | স্থকৌশলে এবং 
যথাযথ ভাবে সেবায় সংসারে সম্রাজ্জী হওয়াই স্ত্রীর কাম্য ও আদশ। 

সঃ ধঃ সঃ শি যা 

প্রশ্ন । অনেক-সময়ে বড় লোকের অযোগা ও অপোগণ্ড ছেলে জন্মায় 
অথচ অনেক নিকৃষ্ট লোকেরই হয়ত এক ৪০108 ( প্রতিভাবান) ছেলে 
জন্মাইতেও দেখা যায়। এরূপ কি-ক'রে হয়? 

শ্রীশ্রীঠাকুর | পুরুষ যত বড়ই হোক্‌--স্ত্রী যদি তাহাকে কুৎসিং ব্যবভার 
ভাব ভাষা দিয়! রপ্রিত করে, তা'র সন্তান তেমনতরই হইবে। তাই, 
হয়ত মহাবীরের সন্তান এক মহাভীরু জন্মগ্রহণ করে। মহাজ্ঞানীর সন্তান 
একটা মৃঢ় অপোগণ্ড জন্মায় । 


তেমনি, নিকষ্ট পুরুষের স্ত্রী ষদি এমনতর হয় যা*র সাহচধ্যে সে 59০901)80, 
1001431)60. 90 9111181)191060 হয় অর্থাৎ বিনোদিত, পুষ্ট, ও উদ্ভাসিত 
হয়, তবে সে স্ত্রীর ভাগ্যে কুংপিৎ পুরুষ হইতেও হুসন্তান লাভ ঘটিয়া থাকে । 

প্রশ্ন । তবে কি এই জন্যই সর্বত্র শাস্বে দেখতে পাই নারী সালঙ্কার! 
সথপরিচ্ছদ-পরিহিতা সুগদ্ধাহুলেপিতা থাকিবে । 

শ্রীশ্রীঠাকুর । পুরুষের নারীর প্রতি, নারীর পুরুষের প্রতি আসক্তি 
স্বাভাবিক । যেখানে মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে, সেটা যদ্দি তৃপ্তিগ্রাদ, 
উৎসাহগ্রদ ও উন্নতিপ্রদ হয়,-_তা*ই'লে যে আসক্ত সে তা"হ'তে এমনতর 
প্রেরণা পায় যা'তে নাকি অবসাদ তাকে আগলে ধরুতে পারে না, 
আর ৪96৮০ ও 6110:8669 হয়ে উঠেকশ্ম ও চিস্তাপ্রবণতা উৎকর্ষে 
অন্থধাবিত হয়; তাই বোধ হয় শান্ের এমনতর ব্যবস্থা । আর, এইরকম 


২৮০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্্র 


নৈসর্গিক টান আছে বলেই পুরুষের স্বাভাবিক ভাব হওয়া উচিত-- 
তা'র আদর্শে গভীরভাবে অন্ুরক্ত হয়ে থাকা; আর, নারী যদি তা'র 
হাবভাব, চালচলন, কথাবার্তা ইত্যাদির দ্বার তাকে আরও উদ্দীপিত 
ক'রে তোলে--তাহ'লে তার হয়ত এ অন্নরক্তি অধিকতর কর্দপ্রবণ 
হ'তে পারে,-এমন-কি তার 1১010-কেও অর্থাৎ অন্তনিহিত সত্তাকেও হয়ত 
অমনতরভাবে উন্মুখ ক'রে দিতে পারে। 

প্রশ্ন । সুপ্রজননের দায়িত্ব কার ?-_-পুরুষের, না নারীর ? 

শ্ীপ্রীঠাকুর। নারীর। নারী তা"র সাহচর্য্যে পুরুষকে যেমনতরভাবে 
উদ্বর্ধন করে পুরুষের সেই মনই স্ীতে গমন করে এবং সন্তানরূপে মূর্ত 
হয়*-__তাই স্ত্রীকে জায়া বলে। 

প্রশ্ন। অনেক সময়ে দেখা মায় বড় বড £92109-দের (প্রতিভাবান 
লোকদের ) সন্তান হয় না বা কুসন্তান হয়,__উহাঁর কারণ কি? বংশহানি 
কিকি কারণে ঘটে? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । বড়লোক কখনও-কখনও এমন ০0₹৫1-671118]) 00100 হয় 
এত অতুযান্ভাসিত হয়-এত ৪০৮০ (উচ্চ) হয় যে স্ত্রী তাকে 16801 
করুতে পারে নাঁ-তা*র নাগাল পায় না বা হাবভাব দ্বার তা'কে রঞ্রিত 
করৃতে পারে না। এমন স্থলে প্রায়ই অল্প সন্তান বা নিঃসন্তান হয়। 

আবার, স্ত্রীর এমনতর ৪0100017779] পুরুষও হইতে পারে যে স্ত্রীর 
117)0156 তা"কে তুল্তে পারে না। [০708] 065619065 ( নৈসগিক 
পঙ্গুতা ) যা” নাকি তার স্ত্রীর পক্ষে 01187)016-91)1০--যেমন ক্লীবত্ব,-- 
সেখানেও সন্তান হয় না। অবশ্ঠ, স্ত্রীর দোষেও বংশহানি ঘটিতে পারে; 
যেমন ধরুন, ত্্বী যদি তা"র স্বামীর প্রতি ক্রমাগত কদধ্য বাবহারঘারা 
ত্বামীর মনে এমন অভিঘাত জন্মায় যাঁর দরুণ সে সহজ পুরুষ থাকা 
সত্বেও ব্লীবত্বের অধিকারী হয়। এ-ছাড়া শারীরিক পঙ্গুতাও কারণ। 


* কথায় কণায় শ্রীপ্রীঠাকুর একপ্দন বলিতেছিলেন- প্যদি কোথাও 81790110160 পুরুষ 
নারীর কাছে যায় এবং উপগত হয়, তবে বুঝতে হ'বে সেখানে 1)91706 9110 13000171776 
ক্র হয়েছে,-মরণ-ধর্শ রাজত্ব কব্ছে। বদি কোণা+ও এই সঙ্গমের ফলে পম্তানের 
জন্ম হয় তবে দে সন্তান মুঢ় ও 7767%009 না হঃয়েই পারে না। কিন্ত নারী যদি 
স্ততির ভিতর দিয়ে তা'র পুকষকে তাতে আনত করতে পারে, সেখানে যে সন্তানের 
জন্ম হয় সেভাল নাহ'য়েই পারে না। সন্ভাণের মাতার স্ততি ও ৪৫121786107-এর 
দরুণ তাস্ন পিতার যে 70870160819: ভাব তা” মাতার গর্ভে মূর্ত হয়ে সম্তাণরূপ 
ধারণ করেছে, সেশ্দন্তানের ভিতর দিয়ে এ 08111001817 ভাব আরও 2955101960 হুঃবে। 
স্ত্রীর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করছে ভাল ছেলে মন্দ ছেলে জন্ম হওয়ার ৪৩০75% (রহস্য) | 





্রাতুষ্পুত্রী ভগিনী শ্রীমতী গুরুপ্রসাদী দেবী ভ্রাতুপ্ুত্রী 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৮১ 


প্রশ্ন । ব্যবহারের দ্বারা ক্লীবত্ব হবে কেমন-ক'রে? ক্লীবত্ব না একটা 
101/78108] 018688০ ( শারীরিক ব্যাধি ) ? 

শ্রীপ্ীঠাকুর। ফেব্দ্রী স্বামীর দোষদখিনী, যা'র কাছে স্বামী বিদ্বেষভাজন, 
স্বামীকে ঘ্বণা করে, তাচ্ছীল্য করে, হীন ভাবে, নানা অন্থষোগ করে, 
নিজের দছুরদৃষ্ট ভাবিয়া অন্তাপ ও আপোষ করে ;-_-এমনতর জী লইয়া 
যে পুরুষ বাস করিতে বাধা হয়, তাস্র স্বায়বিক দৌর্বলা, অজীরণ, 
স্তিহীনতা, দ্বষ্টিশক্তির খর্বতা, শ্রবণশক্তিরাহিতা, সম্পূর্ণ বা আংশিক 
রতিশক্তিহীনত প্রায়শঃই অল্পবিস্তর হইতে দেখাই যায়। তাই, শাস্ে 
অমনতর ত্র সহিত মিলিত হইতে বিশেষভাবে নিষেধ করা আছে এবং 
এই মিলনে অল্লায়ু, ছূর্ভাগ্য, জড়মন্তিষফক, খিটখিটে, অহংবিকাব গ্রস্ত ইত্যাদি 
রকমেব সন্তানের হৃষ্টি হয় ।_-তাই এই মিলনকে সাগাজিক পাঁপও বলা যাইতে 
পারে। 

সং ধং সং নং ধা 

প্রশ্ন । নারীর একবাব কোন-রকমে অনিচ্ছাকৃত পদস্থলন হইলেও 
তাহাকে বর্জন করার জন্ত সমস্ত সমাজ যেন বছপবিকর হ'য়ে ওঠে__ 
তা"র ফলে, সেই নারীর সর্বনাশের পথই ত" মুক্ত হম! এইরূপ নারীর 
স্থন্ধে কি ব্যবস্থা করলে ঠিক হয়? 

শ্ীশ্রঠাকুর। অনিচ্ছারত পদন্যধলনও যেখানে,__বুবিতে হইবে সেখানে 
আত্মসংরক্ষণের ৪101010% 10691110706-এরু ( যথেষ্ট ধীশক্তির ) অভাব । 
এমনতর স্থলে তাহাকে বজ্জন না করিয়া, আশ্রয় দিয়া--যাহাতে সে 
নিজেকে রক্ষা করিবার বাঁ অন্তকে রক্ষা করার উপযুক্ত সাম্য লাভ করে 
তাহার ব্যবস্থা করাই উচিত। শাস্বে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিয়া গ্রহণের 
উপদেশ করা আছে। কিন্তু যারা মোটেই পদশ্থলন করে না, তাদের চেয়ে 
19891 9991)9৭ ( কম আদরণীয় ) হওয়া স্বাভাবিক । প্প্রায়শ্চিত” মানে 
বোঝেন ত'? প্রায়শ্চিত্ত বলিতে আমি বুঝি-_অন্ুতপ্ধ হইয়া কেমন ক'রে 
ইহা হইল চিস্তাদ্বারা তাহা ধার্য করিয়া তাহার নিরাকরণ প্রতিষ্ঠা । 

প্রশ্ন । ঠিক বুঝিতে পারিলাম না; প্রায়শ্চিত্ত বলিতে প্রায়শঃ কতকগুলি 
বাহিক অনুষ্ঠানই ত' দেখা যায়। ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? 

শ্রীপ্রীঠাকুর। “পাপ, মানে যে আচরণ বা চিন্তায় মন ও শরীরকে 
অবসন্ন বা কগ্র করিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে খিশ্ন করে। আর, এই পাপের 
উদ্ভব অজানা হইতে,_-কারণ কেহই জীবন ও বুদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইতে চায় 
না--ইহাই প্রকৃতি । তাহলেই প্রায়শ্চিত্ত সে অজ্ঞানকে দ্র করিয়া শরীর ও 
মনের শুশধা করিয়া মানুষকে সুস্থ করিয়া তোলে- তাই প্রায়শ্চিত্তের বিধি । 


২৮২ প্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্্র 


প্রায্শ্চিত মানে চিত্তে গমন করা অর্থা২ কেমন করিয়া সে দোষ চিত্তে 
ঢুকিয়াছে, চিন্তা করিয়া বাহির করিয়া তাহা নিরাকরণ করা । তাই বিধি 
আছে- প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে মন্ত্জপ ও অনুতাপ, আহারের সংশোধন 
--যেমন চান্ত্রায়ণ (ক্রমে কমাইয়! ক্রমে বৃদ্ধি ) ইত্যাদি, ঁষধ-প্রয়োগ-_ যেমন 
বিন্বমূল, শঙ্খপুষ্পী, ব্রান্মী, কুশল, গোমুত্র, পঞ্চামৃতপান ইত্যাদি । 

আর এই প্রায়শ্চিত্ত যাহাতে সম্যকৃভাবে মস্তিষ্কে আশ্রয় লাভ করে 
তাহার জন্য বাহক ব্যাবস্থা । আমরা যদি কোন-প্রকার ইচ্ছা করি, 
আর তাহা যদ্দি পারিপাশ্বিক হইতে সঞ্চারিত ন! হয়--তবে সে ইচ্ছা 
আমাদের চরিত্র ও কশ্মকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না ।-_তাই বোধ হয 
প্রায়শ্চিত্ে--অন্ততঃ অনেকের জন্ত-বাহিক আচার অনুষ্ঠানের বিধিব্যবস্থ! 
আছে। 


কথা প্রসঙ্গে 


ইহা একটী বিরাট গ্রস্থ। ধন্মের যত-কিছু গৃঢ় তত্ব,_ব্যক্তি, সমাজ 
ও রাষ্রের যত জটিল সমস্যা তৎসমুদয়ই শ্রীশ্রীঠাকুর কাধ্যকারণসম্বন্ধ-সহ 
বিস্তারিতভাবে ইহাতে আলোচনা করিয়াছেন । যুগপ্রবর্তক মহামানবগণ 
নিজের চরিত্র, আচরণ ও কথিত বাণীর সাহাষ্যে মানুষের জীবন-চলনার 
যে সকল বিধি নির্দেশ করিয়া দিয়া ফান তাহ সর্বকালের ও সর্বমানবের্‌ 
জন্ভ। এছলাম'"-শব্দের অর্থ আল্লার নিকট আত্মনিবেদন-_-রহছলের 
নিকট আত্মনিবেদনই মুসলমান ধর্মের গোড়ার কথা; তেমনি শ্ররু্ণ গীতায় 
“সর্বধন্নীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”_বাণী দ্বারা আত্মসমর্পণের 
কথাই দৃঢ়গ্ধরে ঘোষণা করিতেছেন ; আবার যীশুও এই ৪৪:7:19০7-এর 
কথাই বলিতেছেন-_-"00০ 81) 90709 (0 (116 811)67 7086 (80081) 
070.” এই একই আদর্শ-নীতি অন্্পরণ করিয়া হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান 
পরম্পরে চির-বিবদমান। ইহার কারণ, প্রেরিত পুরুষের অবর্তমানে কুটিল 
স্বার্থান্ধ অহংসেবী ব্যক্তিগণ শাস্ববাক্যের নান! কুব্যাখ্যা দ্বারা জনসাধারণকে 
বিপথগামী করিয়া সম্প্রদায় সম্প্রদায়ে বিরোধের হ্ষ্টি করিয়া থাকে আর 
তাই ধশ্শের নামে অম্তের পরিবর্তে গরলের উৎপতি হয়। প্প্রেরিতের 
প্রদর্শিত পথ হইতে দুরে সরিয়া যাইতে যাইতে মানবকুল মহাপক্কে নিমগ্ন 
হয়, বাচার পথই খুঁজিয়া পায় না, বিধ্বস্তির কবলে পড়িয়া ধ্বংসের 
সম্মুখীন হয় । মানবের যুগ-যুগ-সঞ্চিত পাপরাশি যখন জাতি ও সমাজের 
ভিত্তিকে বিদীর্ণ করিয়া বিধিকেও ছাপাইয়া উঠিতে চায়, তখনই দুর্ভিক্ষ 
ও মহামারী দেখা দেয়; রোগে, শোকে, দুঃখে, দৈন্তে, ব্যভিচারে মানুষ 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৮৩ 


ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিয়া দরদীর খোজ করে; সেক্রন্দন বিশ্বপিতার 
প্রাণে গিয়া বাজে, তখনই আর্ত মানবজাতির বক্ষে মূর্ত নরবিগ্রহে 
ষ্টাপুরুষের আবির্ভীব হয়, তাহার বাণী ও আচরণে মাহুষ পূর্বব পূর্বতন 
অবতার পুরুষগণের কাধ্যকলাপ, আচরণ ও বাণীর পূর্ণ সার্থকতা উপলদ্ধি 
করিয়া! সত্যপথের পুনঃ সন্ধান পাস, সকল দ্বন্দ ও বিভেদ ভূলিয়া গিয়া 
আবার একই মহান্‌ লক্ষ্যের দিকে সকলে ধাবিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে 
শীপ্রীঠাকুর নান! বিভিন্ন প্রচলিত মতবাদের আলোচন1 করতঃ এই সত্যই 
প্রমাণ করিয়া সকল মানবের এক মহামিলন-ভূমির স্বস্তি করিয়াছেন। 
কথাপ্রসঙ্গের আলোচনা পাঠ করিলেও স্বতঃই মনে হয়, পরম্পিতা যুগে 
যুগে হজরত, যীশু, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন কলেবরে আবিড়ত হইয়া 
কোরাণ, বাইবেল, গীতা প্রভৃতি ধশ্ম গ্রন্থ গ্রচারদ্বারা এইরূপেই মানুষের সেই 
একই আদিম আসক্তি “বাচা ও বুদ্ধি পাওয়ার” পদ্থাই বারবার বলিয়া 
শিয়াছেন। 

এই বৃহৎ পুস্তকের সামান্ত পরিচয় দিতে গেলেও আলোচন! অত্যন্ত দীর্ঘ 
হইয়া পড়িবে । স্থতরাং আমরা এখানে গ্রন্থের বিষয়-বস্তর সংক্ষিপ্ত স্চী এবং 
বাণীর কিঞ্চিৎমাত্র উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করিতেছি । নিম়ে 
গ্রন্থের বণিত বিষয় এবং তাহা যে-সময়ে যে-বিশেষ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের 
প্রমুখ হইতে নি:স্ত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (প্রশ্নকর্তাদের রচনায় 
যেমন পাইয়াছি ) সন্গিবিষ্ট করা] হইল । যথা! £__ 

২০শে ভাব্র ১৩৪২ সন। পদ্মাতীর ৷ ভাব্রের পদ্মা সম্মুখ-বিস্তৃত চরভূমিকে 
ডুবাইয়া! আশ্রমের বাধে আসিয়া ঠেকিয়াছে। জলের ঢেউগুলি হ্ুষ্যকিরণে 
ঝলমল করিতেছে-__অবিশ্রাম ছলাৎ ছলাং শব্ঘ! বীধের উপরেই 
সন্নঠাণুরেণ ছোট্ট তাবু খাটান। কয়েকজন তাহার চৌর্কির সম্মুখে 
ভূমিতে উপবিষ্। শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে অর্ধশায়িত অবস্থায় সম্মুথস্থ 
দিগন্ভ-বিসারী জলরাশির দিকে চাহিয়া। প্রাণায়াম»ঠ আসন, মুদ্রা, 
প্রত্যাহার, তন্মাত্র, চিত্ত, বুদ্ধি, মন, অহংকার, মন্ত্র নেওয়ার অর্থ কি, 
বীজমন্ত্, সিদ্ধমন্ত্র ও কুলমন্ত্র কাহাকে বলে, মন্ত্রের সঙ্গে 'যন্ত্র-_তা”রই বা 
মানে কোথায় ইত্যাদি নানা প্রশ্থ হইতেছিল- শ্রীশ্রীঠাকুর ষথাষথ উত্তর 
বলিয়া যাইতেছিলেন। 


ভাব্রের শেষ। পদ্মার জল অদুরে সরিষা গিক্ছে। সেদিন বিকালে 
অনেক দাদ! ও মায়েরা শ্রীশ্রঠাকুরের ছোট্ট তাবুটার ধারে আশ্রম-প্রাঙ্গনে 
বনিক়্াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি উৎসবের পূর্বদিন বলিয়া নানা 


২৮৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্কূলচন্দর 


স্থান হইতে অনেকেই আসিয়া সমাগত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অর্ধশায়িত 
অবস্থায় উখ্বাপিত প্রশ্নগুলির উত্তর গ্রদান করিতেছিলেন। সেদিন আলোচনা 
চলিয়াছিল নিয়লিখিত বিষয় লইয়া । যথ! £_ঈড়া, পিঙ্গলা, স্থযুদ্না কাহাকে 
বলে, কুগুলিনীর উর্ধগামিনী হওয়া মানে কি, ষ্‌চক্র ও চক্রভেদ-_ 
সংসার অনিত্য আবার মানুষ নিত্যানন্দ লাভ করিতে চায় তার মানে 
কি, কৃপা বৈরাগা নির্বাণ মোক্ষ এসকল কথার তাৎপধ্য, খষি ও মুনিতে 
তফাৎ কি--ভক্তি কাহাকে বলে, মুক্তি বা কি- সাধনা, সিদ্ধি, সন্ধ্যা আচমন 
ও পঞ্চষজ্ঞ প্রভৃতির অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা । 


আজ রবিবার ৫ই আশ্বিন। ৬শারদীষা পূজা আগত প্রায়। পদ্মাচরের 
জল খানিকটা নামিয়া থমৃকিয়া আছে। শরৎ্-প্রভাতের আকাশ-বাতাঁস- 
ধরণীতে কেমন একটা ন্গিপ্ধ সাত্তিকতা বিরাজ করিতেছে । অনেক 
দাদারা ও মায়েরা উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর ছোট্ট তাবুটাতে তামাক টানিতে 
টানিতে অর্ধশায়িত অবস্থায় কথা বলিতেছেন । বাংলার আধ্যদিজগণ অনেকেই 
আচার ও কর্তবাবিমুখ হইয়া হীনবল হইতেছেন-__তাহাদের উন্নতির প্রকৃত 
পন্থা কি, মুসলমানদের ভিতরে যেমন সার্বজনীন প্রার্থনা প্রচলিত আছে 
বাংলার আধ্য ছ্বিজ-সমাজে তেমন কোন ব্যবস্থা আছে কি নাঁ_হ'তে 
পারে কি না; বাংলার আর্ধা দ্বিজ-সমাজ এবং আরা মুনলমান-সমাজেব 
প্রাধান্ত--উভয় সমাজের নেতৃগণই আধ্যজাতীয়, উভয় সমাজেই বহু 
অনাধ্য বহিয়াছে কিন্তু অনাধ্যগণ অন্ত্যকভাবহুষ্ট নীচ কাম-প্রবৃত্তির 
পরিপোষণের জন্য আধ্যনারীগণকে সম্ভোগকরণার্থ প্রলুব্ধ করে, আর্ধ্য 
দ্বিজ-সমাজ এবং আধ্য মুসলমান-সমাজ ইহার কি প্রতিবিধান করিতে 
পারেন যাহুতে আর্ধ্যরক্ত প্রতিলোমজ সংস্পর্শে কলুষিত না হইতে পারে; 
বাংলার জাতীয় অত্যরখানে আধ্যদিজ ও আধ্যমুসলমান সমাজের 
জনবল বৃদ্ধির উপায়-_ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর সেদিন অপূর্ব মীমাংসাঁঁবাণী 
দান করিলেন। 


আজ শুক্রবার । ৬শারদীয়া পূজার আর বেশী দেরী নাই। পদ্মার চরভূমি 
আবার বন্যার জলে ডুবিয়া গিয়া থই থই করিতেছে, অদূরে জেলের নৌকাগুলি 
মাছ ধরিতেছে। প্রাত:-প্রার্থনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার ছোট্ট তীবুটাতে 
পল্মাতীরে আসিয়া বসিলেন। সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি-_তাহার 
মাঝে মাঝে বনানীর শরৎশোভাঁ_এ যেন বর্ধ ও শরৎখতুর অপূর্বব 
মিলন-ছবি ! অনেক দাদাবা শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকীর সম্মুথে মাটিতে বসিয়াছেন, 
প্রশ্ন চলিতেছে--প্রীশ্রাঠাকুর তাকিয়া ঠেস দিয়া উত্তর দ্িতেছেন। 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৮৫ 


আধ্যের! তাহাদের পূজা! প্রার্থনায় জড়কে কেন গ্রহণ করিয়াছেন, পুরুষ- 
পরম্পরায় চাকুরী বা গোলামী প্রভৃতি হীনবৃত্তি অবলম্বন করিলে দবিজত্ব 
বজায় থাকে কি না, আধ্য-সমাজে ব্রাহ্মণদের কিরপ সংস্কার-সম্পন্ন হওয়া 
উচিত, ইষ্ট ও পূর্তের সেবা কাহাকে বলে, বাংলায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুন্র প্রসৃতি 
কাহারাঁতাহারা কে কোন্‌ বৃত্তি অবলম্বন করিবে, উপনয়ন-সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্বন্ধে সেদিন শ্রীপ্রীঠাকুরের প্রদত্ত অনির্বচনীয় উত্তর 
শুনিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন । 


শীতের প্রান্কাল। সেদিন সকালে হিন্দী প্রার্থনা হইয়া গেল। সম্মুখের 
প্রান্তরে হেমন্তের আভা দেখা দিয়াছে । যাহা ছিল জলময় তাহা হইয়াছে 
এখন স্বত্তিকাময়। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছোট্ট তঁবুটাীতে প্রভাতের আলোক-রেখা 
আসিয়া পড়িল---প্রশ্নোত্বর লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। কুলগুরু যে তান্ত্রিকী 
দীক্ষা! দেন তাহা কি,_শৈব, শক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মন্ত্রের অর্থ কি,-বাংলার ছ্বিজসমাজের নেতৃগণ কি করিয়া 
্ুত্র ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া এক শক্তিশালী বৃহৎ সমাজের হুষ্টি করিতে পারেন, 
মাছ মাংস খাইলে ধন্মান্রসরণের ব্যাঘাত হয় কেন,বাস্তব যজন আর 
যাজন কি-_ধর্শের গ্লানি দূর হইতে পারে কি ভাবে ?--প্রভৃতি বিষয়ে সেদিন 
আলোচনা হইল। 


শীতকাল, সকাল । শ্রীশ্রঠাকুরের নিকট অনেক মা ও দার্দাবা উপস্থিত। 
শীতের কুহ্লিকাসমাচ্ছন্ন গ্রভাত--তখনও পূর্বদিকের গাছের ফাক দিয়া 
তাহার ছোট্র তীবুটাতে বৌন্র আসিয়া পড়ে নাই-_সম্মুখের মাঠ তৃণস্তাম হইয়া 
উঠিয়াছে--উষর মাঠের ধূসর রূপ এরই মধ্যে সবুজ মখমলে আবৃত হইয়া 
উঠিয়াছে__অদূরে শীর্ণ জলরেখা--ঝিলের জল প্রভাত-আলোকে চিকি মিকি 
দিয়া উঠিল। তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রতি-মানবের দীক্ষা-গ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তা এবং আদর্শ দীক্ষা-গ্রহণ সম্বদ্ধে বহু প্রয়োজনীয় অমূল্য উপদেশ 
সেদিন লিপিবদ্ধ হইল। 


্রীতের প্রভাত । শীত বেশ একটু পড়িয়াছে। সম্মুখের মাঠে তপোবনের 
ছেলেরা বেড়াইতেছে-_সংসঙ্গ-প্রাঙ্গনে লোকজন চলা-ফের! করিতেছে-__ 
প্রভাতের কুধ্যালোক আসিয়া বাশঝাড়ের মাথ! থেকে সংসঙ্গ-প্রাঙ্গনে পড়িল-_ 
সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কাদির উদ্বেগের জন্য প্রার্থপায় গেলেন না। বিশ্বাস কি, 
বিশ্বাসহীন্তার মূল কোথায়, বিশ্বাসঘাতকতার মূলে কি থাকে, আর 
অরুতজ্ঞতাই বা আসে কেমন-করিয়া--ইত্যাদদি বিষয়ের অত্যুত্ধম মীমাংসা 
শ্শ্রীঠাকুর গ্রদান করিলেন । 


২৮৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্জর 


শীতের প্রাতঃকাল। সেদিন সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রার্থনান্তে তাহার 
তাবুটিতে আপিয়া বসিলেন। কিছুদিন হইপ তিনি বাংলা ভাষায় প্রার্থনা ও 
সন্ধ্যার কতকগুলি মন্ত্র দিতেছিলেন। প্রথমেই সেই মাঞ্জন, অঘমর্ষণ, 
আচমন প্রভৃতির নৃতন মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া সমবেত সকলকে শুনাইলেন। 
মন্তরগুলি বাংলা ভাষায়, কিন্ত সে-ভাষায় ছন্দোবিন্তান এমনই অদ্ভুত থে 
সংস্কৃতের যাহা-কিছু গুকুগন্ভীর ও প্রাণস্বরূপ এবং মন্ত্রের মত যত শক্তি যেন 
সে ভাষাতে সংহত হইয়া এক অভূতপূর্ব ভাবের স্ষ্টি করিয়াছে । সকলে 
মন্্মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাবুতে বসিয়া তামাক 
থাইতেছিলেন--শীতের রৌদ্র আসিয়া তাহার তীবুটাতে পড়িয়াছিল। 
কথাপ্রলঙ্গ চলিতে লাগিল। যাঁজক, খত্বিক, হোতা, উদগাতা--এবরা কি 
ছিলেন এবং আধ্য-কৃষ্টির সঙ্গে এদের কি সম্বন্ধ ছিল- এই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর 
সেদিন কথা বলিয়াছিলেন। 


শীতের সন্ধ্যাকাল। রবি অন্ত যাইতেছিল। পশ্চিমাকাশে আরক্তিম 
ুয্য আশ্রম-প্রাঙ্গনস্থ সৎসঙ্গ বাসীগণকে রক্তবর্ণ করিয়৷ তৃলিয়াছিল। আশ্রমের 
বাধের নীচে বহুলোক মাঠের মধ্যে বেড়াইতেছিল। সন্ধ্যা সজীব 
চলাচলে ও কলকোলাহলে মুখরিত । শ্রীশ্রীঠাকুর একখানা চেয়ারে বসিয়া 
দিগন্তপ্রসারী শ্টাম-শোভার দিকে চাহিয়া। সেদিন তিনি সর্ধমানব- 
মহামিলনের ধর্ম ও কর্মের আদর্শ সম্বন্ধে কি মর্মস্পর্শী অমূল্য উপদেশই না 
দিয়াছিলেন! সকলে মুগ্ধ হইয়া তাহার শ্রীমুখ-নিঃস্থত বচন-স্থধা পান করিয়া 
ধন্য হইল। 


পৌষমাস ১৩৪২। সেদিন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। পশ্চিমাকাশে 
রক্তন্ধ্য হরিং-বনানী-সীমায় অর্ধ-অস্তগত- আশ্রম-সম্মথস্থ ক্ষীণতোয়া 
বিচিত্র ঝিল আরক্তিম-সবিতৃ-রাগ-রঞ্চিতা। সংদঙ্গ-প্রাঙ্গন ও বাধের নিয়স্থ 
শ্যামক্ষেত্রে বুলোক ভ্রমণ করিতেছিলেন। অনেকে আপগিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চেয়ারের পাশে সমবেত হইলেন-_সে সান্ধ্য মহিমা শ্রীশ্নীঠাকুরের শ্রীমুখ- 
নিঃস্ত বাণীতে মণ্ডিত হইয়া উঠিম্বাছিল। সংসার ও ধর্মের সমন্বয়ে সার্থক 
গার্‌স্থা জীবনান্ুসরণে বাংলার আদর্শ, জাতীয় অত্যুর্থানে সেবা ও সাধনার 
প্রয়োজনীয়তা, বেকার-সমন্যার সমাধান প্রভৃতি বিষয়ে তাহার গুরুগন্ভীর 
অনুপম মীমাংসানিচয় লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল, _সকসে উতৎকর্ণ হইয়া শুনিতে 
লাগিলেন। 


১২ই পৌষ ১৩৪২। রাত্রি সাড়ে সাতটা । শীতের আতিশয্যে বড় 
কেহ বাহিরে নাই। বাঁধের ধারে তাবুর ভিতরে শ্রীশ্রীঠাকুর অর্ধশায়িত। 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৮৭ 


কথাপ্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইতেছিল। সেদিনের বিষয় ছিল--প্ররুত যোগতত্ব ও 
ব্রহ্মদর্শনের স্বরূপ-কথন, 'সর্বং খব্িদং ব্রহ্ম” ও "জীব রুফজের নিত্যদাস'--এই 
দুইয়ের সামগ্ুস্য, বিজ্ঞান ভূমি ও ভগবদনুভৃতি | 


১৫ই পৌষ ১৩৪২। রাত্রি সাড়ে সাতটা । দুইদিন যাবত শীত খুব 
বেশী পড়িয়াছে, মাঝে মাঝে কন্কনে হাওয়ায় হাত-পা! যেন ভমাট বীধিয্া 
আসে। তাই সন্ধ্যার পর বাধের ধারে বেশী লোকজন ছিল না। বড় দিনের 
ছুটাতে ধাহারা যাহারা আসিয়াছিলেন তাহারা কেহ-কেহ চলিয়া গিয়াছেন। 
নৃতন ছুই চার জন আসিয়াছেনও। শ্রীশ্রীঠাকুর তাবুর ভিতরে তক্তপোষের 
উপর। সম্মুখে বৈছ্যতিক আলো-তলে দাদারা উপবিষ্ট। সর্বড়তে 
ইষ্টদর্শনের স্বরূপ মুক্তি কি, মুক্তির সাধনা কিরূপ- করন্মক্ষয় কাহাকে বলে-- 
রুতকার্ধ্য হওয়ার গুপ্রমন্ত প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব মীমাংসাঁবাণী 
লিপিবদ্ধ হইল। 


১৮ই, ১৯শে, ২০শে পৌষ ১৩৪২। এই কয়দিন প্রাতে ম্ঙ্গলাচরণের 
পর শ্রীশ্রীঠাকুর যথারীতি বাণী দান করিলেন। তখন মিষ্টি রোদে সমন্ত 
আশ্রম-গ্রান ছাইয়া গিয়াছে । বাঁধের ধারে বনু নর-নারী চলা-ফেরা 
করিতেছে । কেহ বা রৌদ্র-সেবন করিতে করিতে নানারপ আলোচনায় 
ব্যাপৃত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাবুর ভিতরে তক্তপোষের উপর উপবিষ্ট । »ম্মুখে 
দাঁদারা বসিয়া আছেন। বৃত্তিগুলিকে ইইঈ-দত্ঘ-পবায়ণ করাই যে শেষ্ঠ ধম্ম, 
সব বৃত্তিই সৎ বা! অসৎ ব্যবহারভেদে, বিচক্ষণ বা! শ্রেষ্ঠ কে, বেদম ও অটুট 
অন্ুরক্তি সম্পাদনের উপাক্স, নামধ্যানে দর্শন ও অনুভূতি, নাম-_নামের 
মহিমা নামের ভরষ্টা, প্রকৃত সিদ্ধি, বীজমন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার, অনাহত 
নাদ ও জ্যোতি:-দর্শন, বীজাত্মক নাম__বিভূতি, আসন, মুদ্রা নিত্যসিদ্ধ, 
সাধনসিদ্ধ, কপাসিদ্ব__ প্রভৃতি নানা জটিলতত্ব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর শ্মিত-হান্তে 
অপূর্ব মীমাংসা অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন আর তাহা লিপিবদ্ধ 
হইতে লাগিল। 


২৫শে পৌষ শুক্রবার ১৩৪২। কৃষ্ণ দ্বিতীয়া তিথি । ইঞ্জিনের গোলযোগের 
দরুণ বৈছ্যতিক আলো জলিয়াই আবার নিবিয়া যায়। এইসব কারণে 
লেখা আরম হইতে সেদিন একটু দেরী হইল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাবুতে 
তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। আগের দিনের লেখার আলোচনা 
হইতেছিল। পূর্বদিন যাহ! লেখা হইয়াছিল তাহা তাহাকে পড়িয়া শুনান 
হইলে পর আবার প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর ্বভাবন্থলভ 


২৮৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্তর 


ন্মিত-হান্তে উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। সেদিনের বক্তব) বিষয় 
পুরুষোত্তম ও নিত্যদিদ্ধ সাঙ্গোপাঙ্গ, ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বা অবতার পুরুষ, 
সিহ্ধপুরুষ ও অবতার পুরুষে পার্থক্য । 


ওরা মাঘ শুক্রবার ১৩৪২। কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি--প্রাতের বিনতি ও 
প্রার্থনার পর বেলা ৮টাঁ_-তখনও শীতের কন্কনে হাওয়া আসিতেছিল 
বলিয়া তাবুতে উত্তর দিকের পরদা ফেলিয়৷ দেওয়া হইয়াছিল । শ্রীশ্রীঠাকুর 
তক্তপোষের উপর উপবিষ্ট । পূর্ববদিক হইতে হু্যালোক আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের 
গায়ে পড়িতেছিল। সকলে তক্তপোষের সম্মুখভাগে পূর্বাস্ত হইয়া উপবিষ্ট। 
পূর্ব প্রশ্নের সুত্র ধরিয়া প্রশ্ন চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রঠাকুর সুমধুর ভঙ্গীতে 
বলিতে লাগিলেন । বিগত কয়েক দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সদ্দি ও ফেবেঞ্াইটিসের 
দরুণ লেখা বন্ধ ছিল তাই আজ কথাপ্রসঙ্গে এমনই জোর বাঁধিয়াছিল 
যে বেলা ১টা পধ্যন্ত শ্ীশ্রঠাকুর অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। 
সেদিনের প্রপ্নোত্তরের বিষয় ছিল-_নিত্যস্তদ্ধ ও বৃতি-বুভুক্ষু সাঙ্গোপাঙজ__ 
বৃত্বি-চোধ্য অপলাপেব নেহাৎ লক্ষণ অকৃতজ্ঞত।-_-বিধির নিয়ন্ত্রণ--ইষ্টান্থরক্কি 
-বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার বিশেষত্ব-অস্তি-বুদ্ধি-উপভোগ কাহাকে বলে-_ 
ইত্যাদি। এদিন বাত্রেও প্রায় বার ঘটিকা পযাস্ত কথাগ্রসঙ্গ চপিয়াছিল। 
্রৃপ্রঠাকুর অক্লাস্তভাবে অনর্গল উত্তর দিয়া যাইতেছিলেন। পূর্ণাবতার, 
অংশাবতার ও কলাবতার-__ভারত ও অবতারবাদ-_জীবকোটা ও ঈশ্বরকোটা 
ছুই রকমের লোক--ভগবত্প্রাপ্তি ও সন্যাস- সন্ন্যাসে কাম-দমন প্রভৃতি 
বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনির্বচনীয় বচন-স্থধা সকলে মুগ্ধ হুইয়া পান 
কৰিতেছিলেন। 


৫ই মাঘ রবিবার ১৩৪২। সন্ধ্যার পর তাবুতে অনেক দাদারা উপস্থিত। 
সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে বঙিয়াছেন। প্রশ্নোত্তর কিছুদূর অগ্রসর হইতেই 
পূর্বের লেখা সম্বপত্ধে আলোচনা স্থরু হওয়াতে লেখা আর বেশী দূর অগ্রসর 
হইতে পারিল না। 


৯ই মাঘ ১৩৪২। শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখভাগে সন্ধ্যার পরে তাবুতে লকলে 
একত্র হইলে পর আলোচনা আরম্ভ হইল। উপস্থিত সকলে মহাহর্ষে 
আবিষ্টৰৎ শুনিতে লাগিলেন--নিম়লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুর 
আলোচনা করিলেন যথা ১-- 


ধর্মের উদ্দেশ্য ইহকাল কি পরকাল- ভোগ, মরণের নিশ্চয়তা ও 
মোহমুদগর- বাণীর কদর্থে ব্যাখ্যাতার কের্দানী, মৃত্যুর সহিত জীবনের 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৮৯ 


প্রতিমুহূর্তে লড়াই, ধন্মে ভোগবাদী ও ত্যাগবাদী, অস্তি-বৃদ্ধি-সম্পাদনী-অযৃত, 
সেবা কথার তাৎপধ্য, অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ, অকৃতজ্কে সেবা, উপকারের 
প্রতিদানে অপকার-ম্বীকার, নিষ্কার্ম কর্ম ও তাহ কার সহজ-ন্াঁক্‌, কর্্মফল- 
ত্যাগ ও গ্রেষ্ঠ-নির্বাচন। ও 


১০ই মাঘ শুক্রবার ১৩৪২। সেদিন সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন 
_-মাঝে মাঝে বুষ্টি হইতেছিল। সন্ধ্যার পর বৈছ্যতিক আলো জলিয়! 
উঠিল, সকলে যাইয়া তাবুতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসিলেন। সেদিন 
লেখা অধিকদূর অগ্রসর হইল না। তারপর দিন আবার প্রাতে-_-আকাশের 
ম্ঘেলো তখনও কাটে নাই-_তিন দিকের পর্দা ফেলিয়া আবার কথা প্রসঙ্গ 
চলিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর অমৃত-নিষ্যন্দী অপুর্ব ভাষায় কর্দযোগ, 
ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা-_গীতায় উক্ত রাজযোগের তাপধ্য__ 
পুরুষোত্বমকে পাইলে পুনজ্জন্ম সম্ভবে না কিরূপে_ পুনজ্জন্ম-কথন- মৃত্যুর 
পরে ভাব-ভূমিতে বাস, ভাব-স্থমি কত রকমের আছে, প্রেতাত্মা দেখ! 
যায় কিনা, মৃত্যুর পর ন্বর্গ নরক প্রভৃতি ভোগ, অ্ুষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা- 
দেহ, কল্পনাকে মূর্ত করিবার অভ্যাস ইত্যাদি কথার আলোচনা করিয়া 
যাইতে লাগিলেন । 


১৩ই মাঘ দোমবার ১৩৪২। শ্রীশ্রঠাকুর আহারান্তে বিশ্রামের পর 
কারখান1! হইতে খুরিয়া আসিয়া! পিতৃদেবের কটেজের ভিতর তক্তপোষের 
উপর বসিলেন; তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা । ভ্রমশঃ অনেক লোক 
আসিয়া! জুটিল-_কথাপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। স্বর্গে দেবতার বাস, ম্বৃতের 
শ্রান্ধ ও সপিগীকর্ণ, ত্র্ষের বূপ-কল্পনা, সবই তো ব্রন্মের কূপ, তবে 
দেবতা কে ?-_প্রতিমা-পুজার উদ্দেশ্ত-_প্রতিমা-পৃজায় বিপদস্থষটি, গুরুপ্রতিষ্ঠা- 
প্রাণ জ্যান্ত জল্জলে দেবতা--গণেশ-পৃজা- প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর 
কথা বলিলেন। 


১৪ই মাঘ মঙ্গলবার হইতে ২২শে মাঘ ১৩৪২ এই কয়দিন শ্রীশ্রীঠাকুর 
কথাগ্রসঙ্গে খুবই জোর দিয়াছেন। দিন নাই, রাত্রি নাই-_তাবুটির 
ভিতরে বাধের ধারে অধিকাংশ সময়ই নানা আলোচন! নিয়া ব্যস্ত থাকেন। 
শীপ্রীঠাকুরকে ঘিরিয়া বিরাট সভা বসিয়! যায়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন চলিতে 
থাকে আর শ্রীশ্রীঠাকুর ন্মিত-মুখে অনির্ববচনীয় ভাবব্যঞনা-সহকারে 
বিষয়গুলির যথাষথ মীমাংসা প্রদান করিয়া যাইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহা লিপিবদ্ধ হইতেছে । এই কয়দিন ষে সকল অসংখ্য বিষয় 
আলোচিত হইয়াছে নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে । যথা £_- 


১৪ 


২৯৯ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকৃলচন্্র 


প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার তাৎপর্ধ্য, প্রতিমাপূজ1! অধমাধম বলিয়! শাস্ত্রে 
কথিত কেন, দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা, দক্ষিণা না দিলে সিদ্ধির পথ কণ্টকাঁকীর্ণ 
হয় কেন, সদগুরু”অবতার গুরু--গুরট পুরুষোত্বম-_-তী'র আবির্ভাবের 
উপযুক্ত স্থান ও বংশ-আগতের আগমন গতের মহান পূরণে-_বিভিন্ন 
সম্প্রদায় ও তাহার উদ্ভব_-বেদ সনাতন ও অপৌরুষেয়, পারিপাস্থিককে পুষ্ট না 
ক'রে নিজ পুষ্টির সাধন হিংসার নামান্তর-_ দেব-পৃজায় বলিদান-বিধি ও 
অহিংসার সামগ্রন্য-_তীর্থে পাপক্ষয় হয় কিরূপে-_ত্রত কাহাকে বলে- ব্রহ্ষচর্ধ্য 
ও উর্দারেতা কথার তাৎপর্য কি?--আম্য ও নিরামিষাহার-_দৈববাণী ও 
দুরশ্রবণ__অদুষ্ট ও পুরুষকার-_রন্গজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা-_ভারতীয় জ্ঞানের 
বৈশিষ্টা-_মায়াবাদের স্বরূপ কি-_-গোপী-প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়--শ্রীকষ্ের 
রাসলীলা-প্রসঙ্গ__বৈষ্ণব-শাস্ম্োক্ত শাস্ত, সখ্যাদি পঞ্চভাব-প্রকরণ--মন, বোধ, 
বুদ্ধি-_-জড় ও চেতন-_তন্ত্রমতের মদামাংসাদি পঞ্চমকার-প্রকরণ-_বীচা- 
বাড়ার আকুতি হইতেই এগ্রলিব উদ্ভব-_ভগবান্‌ স্থষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধীশ 
এবং মূর্তশরীরী--ভগবংপপ্রাপ্থি কথার তাৎপর্য ও স্বরূপ ইত্যাদি। 

১৩৪৩ সন ফাল্গুন মাস। অনুভূতি কাহাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রীশ্রীঠাকুর কয়দিন ধরিয়া নিজ জীবনের আধাত্মিক রাজ্যের অপূর্ব দর্শনসমূহ 
ও তাহার বিভিন্ন স্তরের বিশদ বিবরণ ক্রমাগত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। 
বলিবার সময় তাহার মুখমণ্ডলের অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা উপনিষ্ন শিশ্যগণের 
মনে এক অনির্ধচনীয় রসাবেশের সঞ্চার করিত। বোধ হইত যেন শ্রীশ্রীঠাকুর 
বণিত ভাব-ভূমিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই তাহার প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিতেছেন। 
এম্নি-ভাবে দিনের পব দিন, সকাল বিকাল সন্ধ্যা বাণীর অফুরস্ত উৎস 
চলিয়াছিল। এই সকল বর্ণনা! সাধারণ মানবের ধারণারও অতীত-_-অপাখিব 
স্বর্গীয় বন্ত--শুনিতে শুনিতে শ্রোতাকে স্বপ্নরাজ্যের কোন্‌ অজানা দেশে 
লইয়া যায়। ইহা! শুধু উপভোগ করিবারই জিনিস! সহম্রবার সে বর্ণনা 
পড়িলেও পুনরায় ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সাধ্যের অতীত । নিয়ে ছুই-চারিটা 
কথায় বর্ণিত বিভিন্ন ধামের নাম ও অবস্থার উল্লেখ কর! গেল। যথা :-_ 

মু ধার ভূমি ও তাহার বিবরণ, সাধিষ্ঠান-ভুমি ও তাহার বীজ জ্যোতিঃ, 
মণিপুব-ভ়মির বর্ণনা, তত্রত্য অগ্নিতত্ব ও অগ্নিবীজ, অনাহত-ভূমিতে 
বাস্থুতত্ব ও বায়ুবীজ-বিবরণ, বিশুদ্বভূমিতে গগনবীজ এবং আজ্ঞাচক্র 
ও তত্রত্য বীঙ্জের উদ্ভব-বর্ণনা, প্রাস্তরীভূত সহশ্রদল-কমলের অভিব্যক্তি, 
সম্তগণ-বণিত বঙ্কনাল, ত্রিকৃটী ও হুংসতত্বের অনুভূতির বিশদ বিবরণ-_ 
বম্বম্ফাটা গোলাপী বাগোদ্দীপ্ত 'প্রভাতম্র্যোস্তাসিত প্রণবের উতদ্তব, 
চন্দ্রমা-সমুদ্ভাসিত সারঙ্গ-খরতালধ্বনি-মুখরিত ররং-তত্বের বিবরণ, ইঠ্ট- 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৯১ 


আলিঙ্গন-নিবিড় নিঝুম সত্তার বাহক বিকাশহারা আধার কুগুলীর 
পাকে অন্ুপ্রবিষ্ট হওয়ার অনুভূতি, মহাভীতির নিরেট নিবিড় সক্কোচন-স্থু্ 
সতার পুনঃ প্রসারণে বোধায়িত অন্ধকার ফুটিয়া বংশী-স্বননোৎফুল্প শ্যাম 
দিগন্তে পীতচ্ছায়ার আবির্ভাব, বংশী-্বননমুখর দহন-সসিগ্ধ স্র্য্যোস্তাসিত 
সোহহং তত্বের বিকাশ, উত্তালতাহীন উন্মাদনাকর বীণাবন্কত স্ৎ 
অনীমচলনের অলখ রকমের চলায় বোধের পথে দৃশ্ত-বিহবল ব্যস্ততা 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

১৬ই ফাল্তন শনিবার ১৩৪৩। পদ্মার তীরে বাঁধের ধারে খাটানো 
তাবুতে প্রাতঃকালীন মঙ্গলাচরণ ও প্রার্থনার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের লমিধানে 
অনেক দাদার! উপনিষঞন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুভূতির বুণনা লিপিবদ্ধ ইতেছিল, 
শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়া যাইতেছিলেন। বলিতে বলিতে তাহার বদনমগ্ডল 
আরক্তিম হইয! উঠিল, চোখ-মুখ দিয়া ষেন কি ফুটিয়া বাহির হইতেছিল-- 
প্রত্যেকটা কথা আলাহিদ! করিয়া, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাইতেছেন। বলিতে 
বলিতে তপন্তার চরমে সর্ধ-সার্থকতার ভিতর দিয়া ইষ্টমুখর জাগরণে 
রক্তমাংসসক্কুল ইষ্টের দর্শন-লাভের বর্ণনা করিতে গিয়া তাহার মুখমণ্ডল 
সহসা অভ্তপূর্ব ভাব ধারণ করিল-_-দেখিতে দেখিতে তিনি কাপিতে 
লাগিলেন, অবশেষে “রক্তমাংস-সঙ্কুল” কথাটা বলিয়াই হঠাৎ "ও বাবা!” 
বলিয়া লাফ দিয়া উঠিলেন। শব! শুনিয়া অনেকে ছুটিয়া আসিলেন-_- 
প্রায় এক মিনিট কালের মধ্যে আবেশের চকিত চমক হইতে শ্ীশ্রাঠাকুর 
নিজেকে সহজ অবস্থায় সামলাইয়া লইয়! সুমধুর হাশ্যরপ্রিত অধরে অন্গৃভৃতি- 
বর্ণনার অবশিষ্টাংশ সমাপন করিলেন । 

আরও কয়েকদিন এই ভাবে তপন্তাকালীন নান! অনুভূতির সম্বন্ধে 
প্রপ্রীঠাকুর বিশদ বর্ণনা দান করেন। অন্ুভৃতি-লাভ ও মহাপুরুষত্ব, চন্দ্র 
স্ুর্ধা প্রভৃতি দর্শনের সঙ্গে মস্তিষ্কের সাভাশীল স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক-_ 
নৃতনতর বোধের জাঁগরণ»”_-বদপ-রস-শব্ধ-গন্ধময় বাস্তব জগতের তুলনা 
অনুভূতির জগতের পূর্ণত্ব ও আনন্দ, অন্ুভূতি-জগৎ ও যন্ত্রজগৎ্, অন্কভূতি- 
রাজ্যে লয় বা অবাউমনসোগোচরম্‌ অবস্থার কত কথা শ্রীশ্রীঠাকুর লিপিবদ্ধ 
করাইলেন। 

এতঘ্যতীত জাতির জীবন ও বৃদ্ধিপ্রদ আরও অসংখ্য প্রয়োজনীয় 
বিষয়ের আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। যথা :-_-আদর্শ ষ্টেট, 
রাজনীতি, হিন্দুমুনলমানের মিলন-সমস্তা, জীবস্ত আদর্শের প্রয়োজনীয়তা, 
মহাপুরুষ কে-যুদ্ধই মুক্তির উপায়, না সেবা ও শ্রম দিয়া কোন জাতি 
মুক্তি-লাভের অধিকারী হইতে পারে, নারীর একগামিনীত্ব এবং পুরুষের 


২৯২ গ্প্রীঠাকুর অনুকৃলচন্্র 


বহুগামিনীত্ব-স্ত্রীপুরুষের মিলনাদর্শ ও বর্তমান গ্রগতি--কামাসক্ত স্ত্রী- 
পরায়ণতা হইতে ছুর্ধল সন্দিপ্ধ জাতির উৎপত্বি--জাতিগঠনে বিবাহ ও 
স্থপ্রজনন-__জাতির উন্নয়নে অসবর্ণ বিবাহ ও বহু-বিবাহ-_নৃতন জাতি- 
গঠনে শিক্ষার অভিনব প্রোগ্রাম" জাতীয় স্বাস্থ্য ও আমুবৃদ্ধির উপায়-_ 
জাতির বৃদ্ধি ও উন্নয়নে ভগবংবোধের অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়তা, অন্থন্ভূতি রাজ্যের 
সহিত শিক্ষা, শিল্প, সমাজ প্রভৃতির সম্বন্ধ ইত্যাদি । নিয়ে আলোচ্য গ্রন্থ হইতে 
কতিপয় অংশ উদ্ধৃত কর! গেল। 


প্রাণায়াম সম্বন্ধে একস্থানে বলিতেছেন-_ 

"প্রাণ মানে হচ্ছে খ্যা”-ছ্বারা প্রকষ্টরূপে বাচা যায়, অর্থাৎ 016 5118] 
91867207105 ছা1)101) 1116 10179310009 19 07011561190. ৮161) 100%11)6 
৫:০0). আর “আয়াম" বল্তে বুঝি যাহ] দ্বারা এই জীবনী-শক্তি সম্যক্‌ 
নিয়ন্ত্রিত হয়। তা*হ*লে প্রাণায়াম* মানে হ'ল--জীবনীশক্তির সম্যক 
নিয়ন্ত্রণ । 

“আবার এই জীবনীশক্তির প্রধান একটা 20910061029] 851010077-ই 
হচ্ছে 11190 বা স্থুরত অর্থাৎ সম্যক প্রকারে আসক্ত হইয়া ক্রীড়াশীল 
হওয়ার ঝৌোক। তাস্হলেই হ'ল 00509707 6০0 01010861010 078 
10689%8 ৪] ৪৫6৮৪ 7000. তাহলেই দেখা যাচ্ছে এই 180190 বা 
স্থর্তই জীবের জীবত্ব। আর ইহা! ঠিকই-_মানুষের এই 11900 যখনই 
86017660) 1)01860, 08019890 ০৮ 1860:৮90 হয় তখনই মাছুষের 
18] 20 ক্রমশঃ খিম্নের দিকে চলিতে থাকে । 

“আবার এই 18019০ যেখানে তৃপ্ত হইয়া অভিনিবেশ-সহকারে তোষণ, 
পোষণ ও প্রতিষ্ঠামুখর হুইয়৷ চলিতে থাকে সেখানেই দেখা যায় 1129 
1059 810. 516007-এ মানুষ সমৃদ্ধ হয়। তাহ"লেই প্রাণায়ামের প্রথম 
ও প্রধান উপকরণই হচ্ছে একটা [18092 07 9097 কোন $87081019 
কিছুতে সংবদ্ধ করা যাহাতে সে তৃপ্ত হইয়া 10181): 7090010178-এ 
চলতে পারে। তবেই দেখুন, €2081015 ৪0092102 কিছুতে 110100-কে 
তৃপ্ত করাইতে হইলে চাই এমনতর একজন মানুষ ধার প্রতি অনুরক্তি, 
ভক্তি বা আপক্তি-বশতঃ তা'র প্রাণের টানে প্রিয়র ₹181)95গুলি 
[0]8) করতে গিয়ে আনন্দের সহিত ৪0106876078] 1069020108-এর 
পথে চল্তেই হয়”_আর এই চলাই তার নিজেকে 11৩, 195৩ 82৫ 
চ1£০০:-এ ৪0008895110 সমৃদ্ধ ক'রে তুল্তে পারে । 

“্মান্থষের বৃত্তিগুলি 970510107996-এর 10000196-এ 99190. হ"য়ে 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৯৩ 


কত রকমে কত ভাবে বিচ্ছিন্ন কত বিষয়ের সংঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে 
18115 ৪৮:28 হ'তে থাকে তা" কোন ইয়ত্তা নাই; এমনি করেই 
10981 না থাকার দরুণ 83115 01 1080086 হারাইয়া মানুষ অজানিত 
ভাবে অবশ আতঙ্কে সর্বানাশের কোলে গাঁঢালা দিয়া হতাশাপূর্ণ 
অবসন্নতায় নিঃশেষ হুইয়| যায়। 

"আর এই বৃতিগুলি মানুষের 6৪097518 0£11010০-র উপর 61/5101)- 
17017 ও 11701%1908]1-এর গ্রলুর্ধা ও বিরত রাগঘেষসম্তৃত বিভিন্ন 
171000196-এর সংঘাতেই মন্তিষকোষের নানারকম সমাবেশ ও সমন্বয়ের 
সহিত হষ্ট হইয়া সংকল্প-বিকল্পাত্বক মনের উদ্বোধনে ছুনিয়ায় থাকে ও চলিয়া 
বেড়ায় । এই রাগদ্ধেন, সংকল্প-বিকল্লাত্মক মন বৃত্তিসহকারে নানা সংঘাতের 
সংস্পশে আসিয়া যখন েষনতর বিষয়ে গমন করে, উপভোগ করে, আকৃষ্ট বা 
উৎক্ষিপ্ধ হয়” শারীরিক বিধানগুলিও সেই সংঘাতে নানারকমে আন্দোলিত 
হইয়া নানা রকম চঞ্চলতায় পরিবণ্তিত হয় আর তা"রই একটা প্রধান লক্ষণই 
হচ্ছে 17060018110 01 0:9800106- শ্বাস-প্রশ্বাসের বৈষম্য। 

যখনই দেখা যায় মানুষ কোনও 91৮৩ প্রিয়েতে অন্রক্তির 
সহিত 01/28890 ৪20. 81030990 হইতেছে,_লক্ষ্য করিলেই দেখিতে 
পাইবেন শ্বাসগ্রশ্বাস ক্রমে 29£018699. হইয়। আস্তে আত্তে 8৪10 
০ 81930710610). অনুযায়ী ক্রমে স্থিরত্বের দিকে যাইতেছে ।_আর এই 
819807১6101) হইতেই ধীমান্র মনকে স্থির করার একটা 12190120308] 
0709988৪ আবিষার করিয়াছেন--সতর্কতার সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত 
করিয়া ০0:07:01 করা 

“তাই আমি বলি যার 9009110: 8910590. নাই অর্থাৎ 31)97102, 
8910৮০০-এ আপ্রাণ অন্তরক্তি নাই_ধা'কে ভাবতে, ধার ₹18))98- 
গুলি 1019] করতে প্রাণশক্তি উপচে" উঠে না, সে যদি 10.901781)108117 
শ্বা-প্রশ্বানকে 026:01 কর্‌তে যায় রেচক, পূরক, কুম্তক দারা,-তা'র 
তো! এতে সমূহ বিপদেরই সম্ভাবনা। শারীরিক বিধান তা'র সহজেই 
বিধ্বস্ত ও রুগ্ন হতে পারে । আর যদি ১০79০7০: 13810-এ অমনতর 
আপ্রাণ অনুরক্তি থাকেই, তবে তো প্রাণায়াম-_মান্ষ তাতে যত 
8)80১৩ণ হ'য়ে উঠচে_-ততই তা"র অজ্ানিত ভাবে আপনা-আপনিই 
হবে । মোটের উপর কথা হচ্ছে এই- কোন 9907107 736105৪0-এ যদি 
কারু এমনতর অনুরক্তি থাকে ধার মননে তা" তৃষ্চ ও সহজ উদ্দীপনা- 
সহকারে 80802960 হওয়ার 10780 থাকে সে যদি একটু একটু প্রাণায়াম 
অভ্যাস করে-এই 25600810168] 070988৪ তাহার পক্ষে অনেকটা 


২৯৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকূলচন্্ 


নিবিবিত্বে 8০9919:8010-এর দিকেই নিয়ে ফেতে পারে। নতুবা কিন্তু 
যা-তা” ক'রে প্রাণায়াম করা স্থবিধাজনক নয়। আর প্রাণায়াম অর্থাৎ 
চল্তি শ্বাস-প্রশ্থাসের কসরৎ করুলে উন্নিখিত কারণপ্রযুক্তই শক্তির সমৃদ্ধি 
হ'য়ে থাকে। 

“মানষ কোন 19981-এ 1701)990 হলেই তা'র 11010 তৃপ্ত হওয়ার 
দরুণ 5118] 0176705 9601190. বা 918100:60 না হইয়া 90119858] 
0? 90915 ঘটিয়। থাকে । তাছাড়া প্রাণায়াম ৪9৪ & 0:980101106 
8%676186 সতর্কতার সহিত একটু ৪৮606 হইয়া করিতে পারিলে 
01709019610 বা রক্ত-চলাচলকে ৪999109 করিয়া $198110-তে 18079 
0%/89119690. 01০০৭. যোঁগাইয়া 209681১01150-কে বাড়াইয়া শরীরের 
পুষ্টিসাধন করে, আর 5১ বা! ফুস্ফুদকেও অনেক সবল করিয়া তোলে। 

না সু খর শী নাং 

প্রশ্ন । হিন্দু কাহাকে বলে? আমরা ষে বলি আমরা হিন্দু; তা"র মানে? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । সিম্ধুনদের ও-পারের মুসলমান ও গ্রীক রান্জারা এ-পারের 
মান্ুষদিগকে সিন্ধুপারের মানুষ বলিয়া সংক্ষেপে হিন্দু বলিয়৷ অভিহিত 
করিত- যেমন রাজপুতনার মান্ুুষগ্ডলিকে রাজপুত বলিয়া ডাকি, বিহারের 
মান্ুষগুলিকে বিহারী বলিয়া ডাকি, আমার মনে হয় এ জাতীয়ই এই 
হিন্দু-আখ্যা । এ 

বন্ততঃ ইহাদের আধ্য বরং সিম্ধুপারের আধ্য বলা যাইতে পারে-_ 
আর এই আধ্যাবর্ত সিন্ধুপারেরই দেশ। তাই হিন্দুদের চালচলন, 
ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিতে আধ্যের সবকিছু যেমন ভাবেই হউক এখনও 
চলিতেছে, আমরা এমনতর বেকুব-_17007)02]8-রা1া আমাদের যাহ 
বলিয়া অভিহিত করিত, পেটের দায়ে কপা ভিক্ষা করিতে গিয়া আমরা তাহাই 
স্বীকার করিয়া লইয়াছি কিন্তু 10062011815 যারা এদেশে রাজত্ব করিয়াছেন 
তাহারা কেহই কিন্তু হিন্দআখা! গ্রহণ করেন নাই। তাই হিন্দুনামের 
সাথে আমাদের &:5810 0289161028-এর কোনই সাড়া নাই- তথাপি 
চিরকালই কি আমরা হিন্দু বলিতেই সাড়া দ্রিব? 

আব হিন্দুদের পূর্ব পূর্বব বাঁপ, বড় বাপ সবাই আধ্য ছিলেন অথচ 
আধ্য বলিলে আর আমাদের ভিতর একটা স্থখের উৎকর্ণ চম্কানি 
ভাসিয়া উঠে ন।-_কিস্তু হিন্দু বলিলে বুকভাঙ্গ। তাকানী এখনও তাকাই 
__অনুগ্রহ-লোলুপ হইয়া, না করিয়া পৌদে গুতো দিয়ে বড় করিয়ে 
দেওয়ার লোভে লজ্জার মাথা খাইয়া! আমাদের পূর্ব পূর্বব পুরুষের অমৃত- 
উদ্দীপনাকেও বিসঞ্জন দিয়াছি ও এখনও দিতেছি । 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৯৫ 


প্রশ্ন । আচ্ছা, আপনি যে বলেন হিন্দুরা আধ্য, এই হিন্দু বা সিদ্ধুপারের 
আধ্য বল্তেই বা আমরা সত্যি সত্যি বুঝব কি?-_শুন্তে পাই হিন্ুসভা 
নাকি হিন্দু বল্‌্তে বোঝেন ভারতবর্ষে উদ্ধৃত যে-কোন ধশ্মমতাবলম্বী? 

শীশ্রীঠাকুর। আধ্য বলতে আমার মনে হয় উত্তর 7০1: 8100-এর 
8]১69150 11)9 01 1891 বাঁঁদের ভিতর 862593000919১ 01170809 ও 
911%1700100101-এর দরুণহই হোক আর যেমন করেই হোক 1001)815 
81015971776 0? 20100179 107, 10180)01 10900101100 আরম্ত হয়েছিল । তা*র! 
শুধু আত্মরক্ষা ক'রে শিশ্সোদরপরায়ণতায় তৃপ্ত হ'য়ে থাকতেন না চাইতেন 
ছুনিয়াটাকে উপভোগ করুতে আরো ও আরোতরভাবে ছা) 019 
80101700626 01 6৬৪7 10910 (100৮ 90865 111) & 1100816 01 
91909177671 01190 ৮111) 10912) 2110 1)108800 %01)0 11161 
৮1110 1106 01)19011%0 11181)101509, 

এ 19018 98107. যখন তাদের বাসেব পক্ষে ক্রমেই অন্থবিধাজনক 
হ'য়ে উঠল, তা"রা নেমে আস্তে স্থরু কল্লেন ঘুরতে ঘুরতে বাসোপযোগী 
স্থবিধাজনক জায়গা খুঁজতে খুঁজতে- ক্রমে এসে ৪০01১ করলেন 
()898803 7&04০-এর ধারে- আবার সেখান থেকে এ ৪1০০%-এর আধ্যর! 
কতক ইউরোপের দিকে গেলেন আবার কতক ভারতবর্ষে এসে আধ্যাবর্ত 
তা'দের বাপভূমি ব'লে আধ্যাবর্ত নামে অভিহিত ক'রে সেখানে বসবাস 
করতে লাগ লেন-আর তাদের সন্তান-সন্ভতিই আমরা যাদের ভিতর &৪ 
৪1) 17090170 ৪:৮1) এখনও উকি মাগচ্ছে। 

আবার দেখতে পাবেন ইউরোপের দিকে খারা গিয়েছেন তাসদেরও 
সন্তান-সম্ততির ভিতর--যদিও তা"রা সমৃদ্ধিকে বিশেষভাবে উপভোগ 
ক'চ্ছেন__এই 47581) 981057৪-এর £08009৮ কতই নূতন ছাচে নবীন 
আবেগে কেমন ক'রে কত রকমে হাতছানি দিয়ে হান্তনস্কারে গর্জে উঠচে। 
দেখবেন তা"দের সন্তান-সম্ততির ভিতর- ছোট-বড় যেখানে যে-ই থাকৃনা 
কেন সবার ভিতরই একই শুর, একই বোধ--আবার চালচলনের রকম- 
ফেরের খুব তফাৎ হলেও কায়দা-কস্রতের ভঙ্গী এ একই রকম- তা 
হলেই বুঝতে পারেন হিন্দু বলতে আমাদের কি বোঝা! উচিত। 

আর হিন্দুমহাসভা ষে হিন্দুত্ব বল্তে ভারতবর্ষে উদ্ধৃত যে-কোন 
ধ্মমত বোঝেন তা'র মানে আমি এই বুঝি আধ্যাবর্তনিবাসী আধ্যদের 
পূর্ব্বতন ০3[)9710796-কে 1১8819 করিয়া মানুষের 1১5108 800. 1১06020178- 
এর নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমন্ত বিধি-নিষেধের স্ট্টি হইয়াছিল তাহাই-_ 
কিন্তু যাদের পূর্বতন 9207:19509 বলে কিছু ছিল না! কিংবা অমনতর 


২৯৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকৃলচন্দ্ 


19609 ব'লে কিছু ছিল না তারাই আর্ধ্যাবর্তে এসে বা এদের সংস্পর্শে 
রকমফের ক'রে যে সমস্ত ধন্ম বা 09106 220 1)20010115-এর 17161)৩ 
7)0ড6-এর জন্য যে-সমস্ত বিধি 09018: ক'রেছেন সেগুলি নয়কো-_ 
কারণ এই 95097191100 বা 10)09%/190£0 2700 80৫1৭10107॥ থেকে 
যে 17786170% ত্যষ্টি হয়েছিল তা আরধাদের ভিতরেই প্রকুষ্টভাবে নিহিত 
ছিল। অন্তের ভিতর তা” থাক! সম্ভবপর নয় কারণ তারা ত এদের 
মতন এ 4758 ০০168০-কে ৪8০01411101-এর ভিতর দিয়া £০170:8002, 
81697 £97678002 ধবে 1080091-এ পরিধত করেন নি--তাই তাদের 
জানাগুলিও এদের 151)০-এর এমনতর 1১৫7"০০1 1081070-এর হওয়া সম্ভবপর 
না--তাশ্হলেই অন্তগুলি এদের মত £7)51179 ওয়! সস্তভবপন্ বলে মনে 
হয় না_-তাই এবা ও-বিষয়ে এত 2'1£10 আমার এই মনে হয়। 

তা”্হ”লেই সিন্ধুনদীর এপারে যাহারাই বাস করিত তাহারাই যে আযা হইবে 
তাহার কোন মানে আছে ব'লে মনে হয় না তবে তাহার! সিম্ধুর এপারের 
আধাদের সহিত সিন্ধুপানের মান্টষ বা হিন্দু বলিয়া আখ্াত হইতে পারে। 

প্রশ্ন । আর্ধাজাতির সঙ্গে তো বহু আর্যেতর জাতির সংমিশ্রণ হ"য়েছে 
--তবে আধ্জাতিও তো মিশ্রজাতি--উভারও তো 1১01115 নাউ ? 

প্রীতীঠাকুর । আধ্যেরা নিজেদের ০014৮10-কে বা 10100এ-কে 70020 
€11)1)118116 0081) দ্বিবার উদ্দেশ্যে 3 লন 2)01)016 001-815817 
1০য)810-কেও বিবাহ করেছিলেন এবং তা বিধিমত হইলে তাস্দের 
সমাজে কোন আপত্তি না উঠিয়া বরং আদরই পাইত। তাই যেখানে 
[১0197] 897১9০1 পারম্পধ্য হিসাবে ঠিকই আছে অথচ মেয়েদের দিক 
দিয়া আর্যেতরও ঘটিয়াছে তা'দের সন্তান-সন্ততি আধা বলিয়াই গণা হইত 
এবং তাহার্দিগকে আধ্যরা নিয়মের ভিতর দিয়া অমনত্র ভাবে আরো 
উন্নীত কবিয়া লইতেন এবং তাদের 11)8111560 এব” 1)017581062702)5ও 
আধ্যদের মতনই হইত-_কিন্ত [81671)9] 897)60-এর যেখানে গোলমাল 
ঘটিয়াছে সেখানেই এ 10501006 ও 01/58109610017)-র গোলমাল ঘটিয়াছে। 
তাই সাধারণতঃ আরব্য পুরুষ এবং আধ্যেতর স্ত্বী হইতে উদ্ভুত ধাহারা 
তাভাদের আধ্য 1781701-এর কোনই গোল ঘটে নাই- কোথাও কোথাও 
হয়ত অনার্ধ্য পুরুষ ও আধ্য স্ত্রীর মিশ্রণে সম্তান-সন্ভতির উদ্ভব হইয়া এই 
আর্যের ভিতরেই স্থান পাইয়াছে__কিস্তু মোটের উপর আধা প্রুরুষ এবং 
আর্ধোতর স্ত্রীর মিশ্রণই বেশী হইয়াছে । 

প্রশ্ন। ভারতীয় আধ্য, পারস্যের আর্ধ্য ও ইউরোপীয় বা আমেরিকান 
আধ্য- ইহাদের মধ্যে কোন তফাৎ আছে কি? 





কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সাম্নাদেবীর সহিত ক্রীস্রীঠাকুর অনুকূলচনত্ 
( পঞ্চ-চত্বারিংশত বর্ষে) 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৯৭ 


শ্রীত্রীঠাকুর। [078710-এর বিশেষ কোন তফাৎ আছে বলিয়া মনে 
হয়না তবে 26050819760) 91110)80 99. 01/58:011700-এর ভিতর 
দিয়া এ 0716108] 17841100618 যেমন্তর 7908০ নিয়! মাথাতোলা দিয়াছে 
শুধু সেটুকুরই তফাৎ হইতে পারে। 

প্রশ্ন । আচ্ছা, আধ্য, দ্রাবিড়, মঙ্ধোলীয়, নিগ্রো! প্রভৃতি নানা জাতি 
বা 7৪০০-এর মধ্যে এমন কোন বাস্তব মিলনস্থাত্র নাই কি-_যাহাতে তাহাব। 
মিলিত হইতে পাবে- ইহাদের পরস্পরের মধো 01070)৫০ যেন মজ্জ!গত ! 

শ্ীশ্রঠাকুর। এক-এক রকম £100091)1107:0১ 61171)9.69 ও 1)%1801)- 
71)01)1-এর ভিতর যে যে রকম মান্য ০০1 করিয়াছে তাহারা প্রত্যেকে 
মাষ হইলেও মাভষেরই এক-এক প্রকার ৪[)66165, মানুষের যা 
€118180100715616 তা" সবার ভিতরেই আছে তাই প্রত্যেক ৪1)০৫168- 
এর এই রকম 016,07790 থাকিলেও প্রত্যেকের ভিতরেই প্রত্যেকের 
1)01'778] একটা 8900201008610 আছেই--তাই যে 81)20108 যে 
সমস্ত ৪1১9০19৮-কে যত বেশী যত রকমে 1)181)61 1)69070717)8-এ 
£01]ঠি] করিতে পারিবে ততই অন্য গুলি ৪ ৪0077৮1০811 সেই ৪১১০3০৭-এর 
[১ 8010. 1)7৮9০1. হইয়া ঈাঁড়াইবে ইহাতে আব সন্দেহের কি আছে? 

সঃ নী নী নী সঃ 

প্রশ্ন ॥ সদ্গুরু কাহাকে বলে? তাপকে চিনিবার উপায় কি? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । যিনি ইষ্ট-পরিপুরণে আপ্রাণ হয়ে তথ্প্রতিষ্ঠার ভিতর 
দিয়ে চবিত্রকে চারিয়ে তী'রই স্বার্থ-অনুসদ্ধিৎসায় বাস্তব জানায় জীবন 
ও বৃদ্ধির বিধিগুলিকে অনুভূতিতে কুড়িয়ে পে"যেছেন, তিনি যেমনই 
হউন প্রকৃত সদ্গুরু তিনিই । সং মানেই হ'চ্ছে-জীবন ও বৃদ্ধি যাতে 
আছে, আর গুরু-_বিশেষ ভাবে তা" যিনি জানেন। 

তবে সদগুরু বল্তে আমর এই বুঝে থাকি_িনি জীবন ও বৃদ্ধি 
যাহা-যাহা লইয়া বা যাহাঁযাহা দিয়া হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে 
জানেন। তাহলেই সদ্গুরু চেন্বার এ একট। জ্ষিনিষই প্রথম ও 
প্রধান বলে পরিগণিত হতে পারে-যাঁকে সদ্‌গুরু বলে মনে কচ্ছি, 
তিনি কতখানি তার যাঁকিছু বৃত্তি দিয়ে বাস্তব ইঠ্টন্বার্থপরায়ণ, আরু 
এই  ইষ্ট্বার্থপরায়ণতার অভিব্যক্তিতে তা” পরিপুষ্টির হেকমতি-__-অর্থাৎ 
দক্ষতা ও ক্ষিপ্রত।-সমন্বিত কাধদা ও কৃতকার্যতা কেমনতর! আর 
এই ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতাকুশল ই্টস্বার্থপরায়ণ কৃতকাধ্য যিনি, তিনিই যদি 
মা্টষের জীবন ও বৃদ্ধির বিধি বালে দেন, আর তা*র চলনার কায়দা 
বলে দেন,--তীা'তে আপ্রাণ অন্ুসরণে-_-এঁ চলনার বিধি অবলম্বন ক'রে 


২৯৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্তর 


যর্দ আমরা চলি, কৃতকাধ্যতা যে আমাদের নতজান্থু অভিবাদনে নন্দিত 
ক'রে তুল্বে, সে সম্বন্ধে আর কোন ভুল নেইকো। সদ্গুরুর যদ্দি বান্তব 
কোন পরিচয় থাকে, তবে তা" এ দিয়েই; নতুবা কারু জানা যদি 
তোমাকে কোন-ভাবে কোন দিক দিয়ে উন্নত চলনে চালু ক'রে দেয়, 
গুরুত্বের অভিবাদনে তো তুমি তা'তেই কৃতকাধ্যতায় ধন্য হ'তে পার। 
কিন্ত তাই বলে সবাই তোমার সর্বতোভাবে অনুসরণীয় নয় একথা 
ঠিক জেনো-_এ সদ্গুরু ছাড়া । 

প্রশ্ন। তাহলে আমরা ধযা'দের অবতার বলি, তাদের সঙ্গে আর 
সদ্‌গুরুর সঙ্গে প্রভেদ কি? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । সদ্গুরুর বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই তো বল্লাম। সদগুরু 
ধা*রা, তা"দিগকে তদ্যুগ-শুরুও বলা যে'তে পারে। কিন্তু অবতার গ্রপ্চ 
ধ'রা, তারা তদ্যুগের জানা ও চলনাকে একট! মহান্‌ পরিপূরণে প্রতি 
ভান্বিত ক'রে তা'বই নৃতন আরোর আলোকে বিশেষ সম্বদ্ধনে বাস্তব 
নৃতন উষার দিগবলয় গরিমাকে প্রত্যেক প্রাণে ঢেলে দিয়ে উদগ্রীব 
আকধণে তা'রই চলনায় উদ্বদ্ধ করে তোলেন; তাকে তাই গুরু- 
পুরুষে নতম বল ধে'তে পারে । 

ইংরাজী 1)1:07016% কথাও বোধ হয় এ কথাকে ইঙ্গিত করে। তারা 
তে। সদ্‌গুরু বটেনই, তা” ছাড়াও অতখানি, তা'রা মান্ধষের ভিতর সত্বগ্তণ 
_অর্থাং যাতে মানুষের জীবন ও বুদ্ধি উচ্ছলতার দিকে উপচে ওঠে__ 
তাই চারিয়ে দেন+ কিন্তু তাদের চলনা হয় রজোগ্ুণের_সেই 
অনুরাগে রঞ্জিত কলে । আর তা'দের কম্ম বা! ক্রিয়াভূমি হয় তমোগুণেতে 
বিশেষভাবে-_অর্থাৎ মান্ধষের ভিতরকার অজ্ঞতার ভূমিতে । আর এই 
মান্ধষ, এই গুরু-পুরুষোত্তম মানব জগতে যখন আসেন তখন একজনই 
আসেন- আর এই আম্তে হ'লে তা”রা আসার বিধিকে অবলগ্ধন ক'রেই 
এসে থাকেন। 

যেখানে দেখা যায় মানুষের ছুর্দশা-ছুনীতি তাদের বেঁচে থাঁকাকে 
আপ্রাণ গলা চিপে ধরেছে-বাচার প্রয়াসে হয়ত তা" দিশেহারা 
আলুথালু হ'য়ে কত কি ভাবছে, কর্ছে থখলকুল আর কিছুতেই পায় না 
সেই স্থানই সাধারণতঃ তা”র আবির্ভাবের উপযুক্ত স্থান, আর এ 
তেমনতর জায়গায় যে বংশে যা*দের ভিতর উন্নত সংস্কার এ তুর্দশাক্রিষ্ট 
হয়ে অতি কষ্টে হাত বাড়িয়ে প্রাণের আবেগে রক্ষা পা"চ্ছে-_সেই 
ংশের এ রকম পিতামাতাই তার উপযুক্ত আবির্ভাবের ভূমি ;-আর 
তা"র স্থরত বা আর্দিম আসক্তি নিবদ্ধ সাধারণতঃ সেই জায়গায়ই হয়ে 


গ্রন্থ-পরিচয় ২৯৯ 


থাকে, এঁ যুগের জানার দিগবলয়ে ধ্রাড়িয়েও যে বা যিনি অগণ্য বা 
নগণ্যভাবে দ্বিন যাপন কর্ছেন। 

অগণ্য বা নগণ্য এই জন্যে বল্লাম-_পারিপাপ্থিক তা”র জীবন ও বুদ্ধির 
সেবায় আত্মরক্ষা ক'রেও--কদর্থ ও কুভাবের কালিমার চর্গে দেখতে 
না পে"রে সাধারণতঃ তা'কে একটা কপাপান্র ক'রে রাখে ব'লে । 

পায়, ভোগও করে, জানেও সে পারিপাশ্থিক তাকে, তথাপি আহাম্মক 
অহ্মিকার দুর্বল আত্মপ্রসাদে বিভ্রান্ত জ্ঞানী হ'য়ে মোড়লী প্রলোভনকে 
না ছাড়তে পেরে তী'র আচারে আচারসম্পন্ন হওয়! ও তাহাকে অনুসরণ 
করা-এ পেরেও ওঠে না, বিভ্রান্ত লোকচলনাকে উপেক্ষা ক'রে তা, 
হয়েও ওঠে না_ বুঝলে ভাবে, সে যি এ চলনে চলে, মাঁষ তাণকে কি 
বল্বে ?__ এ হচ্ছে নেহাৎ মুঢ়-পণ্ডিত ভাল-লোকদের অবস্থা । 

আরও মনে হয়, এঁ গুরু-পুরুষোত্তম সাধারণতঃ তাই মানুষ ইতর ব1 
ছোটলোক যা'দিগকে বলে, তা'দিগকেই প্রথমে দলের মানষ ক'রে, এ 
মৃঢ-মহান্‌ মোড়ল ও চল্তি-বিগ্তাবিশারদের ভেতর ক্রমে ক্রমে প্রবেশ 
করেন আলিঙ্গনে জয়ে উদ্দাম ক'রে তোলেন । আবার আরও সেইজন্তেই 
এ ভদ্রসাধারণ নিন্দার গণ্ডি দিয়ে তা'কে ঘিরে রাখতে আপ্রাণ-ই 
প্রয়াস পেয়ে থাকেন। সেই জীবন-বৃদ্ধিদ করা ও বলা সত্বেও সেবা, 
সহান্গভূতি, সাহচধ্যের এস্তার মহোৎসব আচরণে চল্লেও যেখানে নিন্াবাদ 
উল্লন্ষী ছিটকানো! জলের মত ছিট্ছে দেখা যাঁয়, সেই জায়গায় সে-ই 
বিবেচনার যোগ্য বটে । 

প্রশ্ন । গুরু-পুরুষোত্তম যদি এই হৃ'ন, তাহ'লে সাধু মহাপুরুষ বা 
সদ্গুরুগণের সকলেরই তো! তাকে অনুসরণ করা এবং মানব সাধারণ যাণ্তে 
তা'র দিকে আকুষ্ট হ'ন তাই করাই তো! উচিত! আমাদের দেশে তো! এমন 
কিছু দেখা যায় না! প্রত্যেকেই যেন স্ব স্ব প্রধান ;₹--এ কেন? 

শ্রীশ্রীঠাকুর । গত পুরুষোত্তমকে সর্বতোভাবে অন্থুদরণ করাই তো! 
সর্ধব সং-শাপ্জের নীতি! প্রথমে চলেও কিছুদিন তাই, তাবপর ক্রমেই 
তা”র বা তাদের কথাগুলি মানুষের বুতি-বাধে ফেলে তা*রই উপযোগী কবে 
নানাপ্রকার কায়দায় কায়দায় তাই কর্তে চেষ্টা করে। এমনি ক'রেই 
পিতৃরাগী সদগুরুবনামী গুরুরা তা'দের কেরদানী ও আচার-চলনের ভিতর 
দিয়ে যত পাবে পারিপাশ্বিককে টান্তে থাকে ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে থাকে ; 
ভেতরকার উদ্দেশ্ত--তা*দের বৃত্তি যেন তা'র ইন্ধন আহ্বানের পথে কোন 
প্রকারে বাধা না৷ পেয়ে বেশ একট। জবরদন্ত ভাবে জীবন যাপন কর্তে 
পারে-_এমনি ক'রে ক'রেই এ ওকে নিন্দা ক'রে দলন্ষ্টি করতে থাকে, 
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আর বেদের দোহাই দিয়ে তা*র অস্বাভাবিক কদর্থ ক'রে, তা'কে না-মানার 
আটঘাট বেশ ক'রে সায়েস্তা করতে থাকে । কারণ, বেদের স্বাভাবিক বোধে 
মান্ষ অভ্যন্ত যদ্দি থাকে, তাহ'লে বৃত্তিবনাম সদগুরু যারা, তা*দের 
পারিপাশ্বিক থেকে ওর ভোগ লোয়াজিমা নাও মিলতে পারে-_পরস্ত 
হয়তো-_মান্তষের আক্রমণে ও নিগ্রহে হয়তো বেঁচে থাকাও বিপদাপন্ন 
হ'তে পারে-_তাই এ সবের খাতিরেই এ রকম না করুলে পথ কোথায়? 
কাজেই একজন আর একজনকে নিন্দা ক'রেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করৃতে হয়। 

একজনকে বুঝতে হ*লে তা*র কাল, অবস্থা, করা ও বলার ভেতর দিয়ে 
ভাবকে জেনে উদ্দেশ্টকে অবধারণ কবে, তবে তা”র হিসাব-নিকেশ 
কর্‌তে হয়। কিন্তু যাদের অমনি ক'রে আল্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবেই, তারা 
কেন অত হাঙ্গামা করতে যায়? যতই এক কোপে কাম সাবাড় করতে 
পারে, তত সকালে ও সুবিধায় তাদের কাজ হাসিল হ'তে পারে। আর 
যাদের তা"! নিন্দা ক'রে আত্মপ্রতিষ্ঠা কর্ছে, তা” যদি বিকট হ'য়ে থাকে, 
তবে তো আরও মৃুস্কিল। তাই অতো বিচার-বুদ্ধির হাঙ্গামায় কেন যা"বে? 
যত পারে লোকের বৃত্তিপরায়ণতার সুবিধে নিয়ে, অজ্ঞতার হৃবিধে নিয়ে, 
দলে টেনে এনে শক্ত কষানে বেভুল ধারণার পর্দা দিয়ে বেধে কাজ হাসিল 
কর্তে পারূলেই হ'ল- আর কেউ অন্য রকম কিছু ব'লে যা'তে তা'দের কোন 
রকম কিছু না করুতে পারে-_বাস্‌। 

এমনি ক'রেই ক্রমে খষি বাদ গিয়ে খধষিবাদের আকাশ-ঝোল1 তাংপধ্য 
নেমে মাস্তে লাগলো এ গুরু-পুরুষোত্মের আসনে বৃত্তি-পুরুষোত্তম 
রাজত্ব করতে লাগলো ;_-বনাম চল্লো সেই পুরুষোভ্তমের-__দেশ চলতে 
লাগলো ভাস্তে ভাসতে নিবিড অজানা কালিমা গভীর একটা বিরাট 
অন্তরলোতী নিছকৃ মরণসমুদ্রে-_যার টান থেকে বাচায়-_হয়তো এমনতর 
আর কেউ থাকলে না। 

বাচার আকুল আহ্বান তখন একটা মৃক অন্তরবিদারী করুণ রবে আরম্ত 
হ'ল প্রত্যেক অন্তরে__পরমকারুণিকের সিংহাসন প্রত্যেক হৃদয়ে ট”লে 
উঠ্‌লো- আগত এলেন আবার । 

তখনও জানে না কেউ-এঁ তোমাদেরই মত একজন- ছোট লোকদের 
প্রাণের মানুষ হয়ে ।--সরল বৃত্তিচু়ানেো! তাদের টানকে বিন্তন্ত ক'রে 
এঁ জীবন ও বৃদ্ধির আরোতর সন্তারে তাদের বৃত্তিগুলি পরিপূরণ ক'রে 
আদিম আসক্তির বাধনে বীধা দিয়ে, তাদের প্রত্যেক বৃত্তির একমাত্র 
স্বার্থকেন্ত্র হ'য়ে তা'দেরই ঘাড়ে চ'ড়ে, কোলে বেড়িয়ে তা'দেরই পারিপাশ্বিকে 
ক্রমপরিপোষণ লাভ ক'রে গাথায় গাথায় ব্যথায় ব্যথায়, আদরে, অপমানে, 
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আবেগে, সন্বেগে, পর্যবসিত হলেন পুরুষোত্তমে-_গতের মহান্‌ পরিপুরণে__ 
আগতের সাবিত্রী উষায় !-_-এই হচ্ছে সেই খতিয়ান। 

তারপর কথা হ'চ্ছে এই ;+--ষদ্দি গত পুরুষোত্বম প্রত্যেকের অন্তঃকরণে 
নিছক্ভাবে থাকৃতেনই, আর বুত্তিভোগের কদর্থকালিমায় তা'র বাণী 
মসী-আবুতই না হতো, তাহলে আগতের অবলম্বন ও অন্ুদরণ মাচষের 
পক্ষে এমনতর দিগদারী হয়ে উঠতো! না । ক'ষে ক'ষে নান। প্রকার কায়দা- 
কলম ক'রে মানুষের চাহিদার ভেতর ঢুকে তাদের সত্যিকার চাহিদাকে 
উদ্দীপ্ত করার জন্য অত রকমফেরেরই দরকার হ'ত না। মানুষের বুদ্ধিবৃতি__ 
যে যেমনই চলুক না কেন- ক্রমান্বয়ে এমনতর হয়ে থাকতো যাতে নাকি 
অনায়াসে বুঝতে পারুতো-_তা'দের চাহিদাই বা কি, গন্তব্ই বা কোথায়, 
আর আগত পুরুষোতমও জীবন ও বৃদ্ধির সব-পরিপুরণ-করা যে আরে 
সম্ভার নিয়ে এসেছেন--তী'কে জানতেও দেরী হ'ত নাঁ-পেয়ে তা*র পথে 
চল্তেও আর এমনতর বেহদ্দ বেহালে বেগ পেতে হস্ত না; আর এ 
যুগের গতযুগের বাণীও সদ্গুরুদের ভিতরেই হউক আর সাধারণের 
ভিতরেই হউক, অল্পবিস্তর বাস্তব সার্থকতায় জল্জলে হ'য়ে থাকৃতোই। 
তাই সবাই অনায়াসেই তা'কে চিন্তেও পার্তো, গ্রহণও করতে পারতো, 
এত লট্পটানির স্থানই খুঁজে পাওয়া যেত না; স্বস্ব প্রধান থেকেও সবাই 
সমতাপ্রধান ষে থাকৃতো, সে সম্বন্ধে কোন কথাই স্থান থাকৃতে। না ।- 
মানুষের কর্ম, জানা ও অম্বত-নিস্তন্দী উপভোগ অমরত্বকে আগলে ধর্‌তো৷ । 

তাই গুরু-পুরুষোত্তমের একটা প্রধান চবিত্রগত ঝেঁকই হ'চ্ছে পূর্বাতনের 
প্রাতি অশেষ শ্রদ্ধা ও বিনতি-_-কারণ, তার আসার ও চলার ভঙ্গী হ'চ্ছে 
পূর্বতনের বোধ ও বাণী--তাই লালিত-পালিতও সেই গত-শরীরী 
তা*দেরই কোলে, আর তী'দেরই পরিপূরণী আগমন-বার্তায় ,_এই হচ্ছে 
আমার ধারণা । 

অনেকে ব'লে থাকে- পুর্বতনের প্রতি একটা টানের সংস্কারাচ্ছন্নতার 
দ্রণই পরবস্তীকে অবলম্বন করিতে পারে না। কিন্তু আমার মনে হয়-_-ও 
তা" নয়কো। বৃত্তি-আচ্ছন্ন টানের দরুণই ও-রকম হ'য়ে থাকে। কারণ 
ছেলে যখন বাপ হয়, তখন তো! তা"র বাপের প্রতি সংস্কারাচ্ছন্ন টান 
থাকার দরুণ কাউকে গ্রহণ করতেই কেউ অপারগ হ'য়ে থাকে না। আর 
যদি পূর্বতনে অমনতর টানের সংস্কারেই অনাবিল ভাবে তা”কে 
আগ্কৃড়ে ধরে রাখবে, তাহলে তো তাঁর স্থৃতিতে চেতন থেকেও 
এই রকম প্রতীতিতেই হারানোকে পাওয়ার সন্বেগের মতন গতের 
একটা বিরাট পরিপূরণের ভেতর দিয়ে আগতে উপচে” উঠবে! এই তো 
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হচ্ছে স্বাভাবিক ও সহজ ধারণা-আমরা যা” দেখতে পাই এই সহজ 
ছুনিয়াতে। 

প্রশ্ন । আমাদের সমাজে তো গুরু-পুরুষোত্তম ষা'কে ব'লেছেন- অর্থাৎ 
শ্রীক্ণ ইত্যাদি-_এদের অনুসরণকারী তো খুব কমই দেখতে পাই, কিন্ত 
বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শান্ত, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন পৃজক-সম্প্রদায়ই বেশী, 
এর কারণ কি? এর উদ্ভব কিকরে? 

শশ্রীঠাকুর। বিষুত_যিনি যাহা-কিছুতে বধিত হ'য়ে, আবার প্রত্যেকে 
সেচিত হ'য়ে, আবিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন আর এ উপাসনার উদ্দেশ্য ষা”দের 
তারাই হচ্ছে বৈষ্ণব-_বিষ্তর উপাঁসপক। আবার এ গুণগুলি ধাহাতে 
কার্যকরী হয়ে তা” পরিপূরণে উদ্দীপ্তকর্মা ক'রে তুলেছে যা'কে-_তিনি 
হ'চ্ছেন এ বিষ্ু-প্রতীক। 

পৌর তাকেই বলে-_যা-কিছু যা হ'তে প্রন্থত হ'য়েছে, সেই হচ্ছে 
সুর; আর এই প্রন্থত হওয়াটা যা'তে সার্থক হয়েছে, সেই হচ্ছে স্থরের 
প্রতীক; আর তারই উপাসক হচ্ছে সৌর; আর স্য্য হ'তে ঘাকিছু 
সব ভ"য়েছে- এই ধরে নিয়ে যাহা-কিছু প্রস্থুত হয়েছে, তা"র প্রতীক 
ব'লে ষা"রা সেই সুধ্যকে উপাসন! করে, তাশদিগকে সৌর বলে থাকে । 

শক্তি-__যা"-নাকি, যে সমস্ত বাধা অস্থি ৪ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন অবশ ক'রে 
তোলে, তাকে যা" জয় ক'বে অতিক্রম ক'রে বা হটিয়ে অস্তি ও বুদ্ধিকে 
অটুট ও অবাধ ক'রে বিবর্ধনে চালাতে পারে-_এক কথায় তা'কেই শক্তি 
বলে। আর এই শক্তি যেখানে সার্থক হয়ে উঠেছে, তিনিই হচ্ছেন 
শক্তির প্রতীক, আর তিনি বা তাই যাদের উপাস্য তা"রাই শাক্ত। 

যিনি একটা মহান নিয়ন্ত্রণে জনগণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ক্রমে অস্তি 
ও বৃদ্ধিতে চালিত ক'রে প্রত্যেকের জীবনকে উৎকর্ষে ন্যস্ত ক'রে ও 
চালিয়ে, প্রত্যেকের পরিপুরণে স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন, তাকেই গণপতি 
বলা যায়। আর এই গণপতির উপাসক যা"রা তা*দিগকেই গাণপত্য 
বলা ষে'তে পারে । 

শিব বল্‌্তে আমরা এই বুঝি-যা”নাকি মঙ্গল, যা"-নাকি কল্যাণ, 
যা-সব শুভ আর এইুলি যা'তে সার্থক হয়ে দাড়িয়েছে, তিনি হ'চ্ছেন 
ওরই প্রতীক। আর এই বা এরই প্রতীকের উপাসক যা"রা তা'রাই 
হচ্ছে শৈব। 

তাহলেই এই দীড়াচ্ছে এসবগুলি চলনার চাহিদাঁমাফিক এক-একটা 
দিক। চাহিদার ম্যাক যাহাদের যেমনতর, তারা সেই ভাবকে অবলম্বন 
ক'রে, তা'কেই পরিপুরণ করতে করতে, সব সমাবেশে এ একেই পধ্যবসিত 
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হয়। আবার এঁ একের পর্যবসনে সার্থক হয়ে যিনি মূর্ত হয়ে জ্যান্ত 
শরীরী হয়ে উঠেছেন, যাঁঁথেকে একটা মহান্‌ বিকীরণে এ এ প্রত্যেক 
প্রত্যেকটীকে সার্থক ক'রে একত্ে সমাহিত হ'য়ে_-নিরপেক্ষ সাথকতায় 
সমাহিত হ'য়ে জ্যান্ত উদ্বোধনায় শরীর "গ্রহণ করেছেন, তিনি হচ্ছেন 
গুরু-পুরুষোত্ধম । আর এতেই এ যাঁঁকিছু সবই অমনি হা'য়ে সার্থকতায় 
নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছে । 

আবার চাহিদার ন্যাক অন্যাযর়ী যে যেমন এতে অন্তবন্ত, সেই 
'আঁবার সেই দিকটাঁকে (প্রধান ক'রে এর ভিতর দিয়েই যাঁঁকিছু দব- 
গ্ুপিকে সার্থক কবে সবতার বাস্তব পরিপুরণে তৃপ্ত হয়ে উঠেছে; 
এই হ্*চ্ছে এ্রগুলির গোড়ার আবহাওয়া । কিন্্ব তারপর ওগুপি এঁ দল- 
মাফিক মা্গুষেব বৃত্তির চাপে বুভি-সম্পদ অন্গেষণের বুভ্ুক্ষাষ কেউ কাউকে 
পরিপূরণ না কবে বরং প্রতোকে প্রতোককে তাচ্ছিলা করার ভিতর 
দিয়ে এক-একট পন্থী বা দল করে কারও কোনও বৃত্তির বাঁধা যা'তে 
ন! হ্ষ্টি হয় এমনতর ভাবে উপাসনার ধুয়া দেখিয়ে জীবনকে যতদুর 
অমনতব রোকের ভিতর দিয়ে যাতে চালান যায়, এমনতর রকম। 
তাঁই ওদের ভিতর বৃত্তির পোষণে যা"রা বিব্রত, বিহবল ও বিধ্বস্ত "য়ে 
যাই যাই করতে ব'সেছে-এমনতর আর্ত যারা কেবল আকুপাকু চক্ষে 
মুক ভাষায় বাচবার আকুতিতে এ পুরুমোতমের বা সদ্গুরুর খোজ 
করে থাকে । তাই এ হিসাবেই অমনতব কম তো দেখাই যা'বে। আর 
এদের উদ্ভব হ'ল কি ক'রে তা” হয় তো বুঝতে পেরেছেন । 

সং সঃ সং বা 

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার তাৎপধ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর 
বলিতেছেন £-- 

প্ররুষ্ণকামা একনিষ্ঠ অন্ররাঁগবিহ্বল গোপীদের নিয়ে খেলার ভিতর 
দিয়ে শ্রী তাঁদিগকে যেমন করে শ্রকৃষ্ণসর্বান্ব ক'রে তু'লেছিলেন__ 
তাই রাসলীলা ; ্রীকুষ্ণের প্রতি অশেষ অন্ঠরক্তিব টানে তা"রা যখন 
আশ্তরাগবিহ্বল হ'য়ে আকৃষ্ট অন্তঃকরণে তাকে পেতে মনোরথ পূর্ণিমা 
রাত্রে নানারকম ফলফুলশোভিত বনানীর ভেতরে সমবেত হ'য়েছিল, 
সেই স্থানের এ প্রকার মাপুর্যাও যেন তাদের কৃষ্ণ-আকাজ্ষাকে আবও 
ফাঁপিয়ে দিচ্ছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জুটে, যার বৃত্তিপ্রাণে যেমন 
আসে, তা* পেতে সে তেমনতর ভাবেই তী"কে নিয়েই খেল! করতে 
লাগলো-_টানভরা বুকে মস্গুলও তা'রা তেমনতরই হয়েই উঠলো 
তারপর হঠাৎ দেখলে-_কুঞ্চ নেই-_কুষ্ণ-মাতাল আত্মভোল! গোপীদের 
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চম্কা বুকে থমক-মারা বেদনা যেন গর্জে উঠলো--শরীর ও চিত্ত তাদের 
আগুন-ঝলসানেো তপ্ত অবশতায় টগবগিয়ে উঠলো--তা'দের চিন্তার 
ঝোক এত বেড়ে গেল--তাদের সব আশা-আকাজ্ষাকে অবশ ক'রে 
তা'দের চিন্তা-চক্কু এত তীব্র হুয়ে উঠ্‌লো,-_সবাই দেখতে পেলে-_তা*দের 
প্রত্যেকের কাছেই যেন কষ্চ আছেন--তা এত সত্যি-তা'রা ভাবতেই 
পারলে না, এ তাদের মাথার কুষ্ণ। তারপর এঁ রুষণ নিয়েই তারই 
অন্থুরাগ-মমতায় মাতাল হয়ে, বিভোর হয়ে নাচতে লাগলো, গাইতে 
লাগলো। এতে তা'দের মস্তিষ্কে বৈধানিক কোষগুলি এত তীব্র উত্তেজনায়, 
উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো--তা'তে তা'রা দেখতে লাগলো কত রকম 
আলোর ঝলকে ছুনিয়াটার ভিতর-বাহির যেন এক হ'য়ে গেছে- আর 
বাশীর আওয়াজের স্বচ্ছন্দ নাচুনীতে যেন তাদের এবং ছুনিয়ার প্রত্যেক 
কণাগুলি পধ্ন্ত নেচে নেচে প্রাণময় ছন্দ-দোলে দোল খা'চ্ছে-আর এ 
যা'কিছ সব তাদের এ কৃষ্ণের বিকীরণী এশ্বধা হয়ে তাতেই সমগ্ধস ও 
সার্থক হয়ে উঠছে-_-ইতাদ্ি রকম আর কি!--এ সব যা'কিছু ঘটে-_ 
মানুষের প্রেষ্টপ্রাণতা থেকেই | 

রাসলীলা মানে শব্দলীলা। আর সে শব মান্ঠষের আভ্যস্তরিক কোষ- 
স্পন্দনেরই__যাঁনাকি আপ্রাণ টান থেকে ভেতরে যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেই 
তাপে উদ্ধদ্ধ ও উত্তেজিত হয়েই অমনতর হ'য়ে থাকে 7তা'র ফলে এ 
রকম শব, জ্যোতিঃ ও দর্শন ইত্যাদি ঘ'টে থাকে, আর মস্তিষ্কের কোষগুলিও 
এমনতর সাড়াপ্রবণ হয়ে ওঠে, যা'তে জাগতিক প্রত্যেক যা*কিছুর অতি 
ক্ষীণ ও সুগম বিকীরণী সাড়াও ওতে সাড়া দিয়ে বোধের উদ্দীপনা ক'রে থাকে । 
মার অমনতর টানে ভেতরকার বৃত্তিগুলির প্রত্যেকটা যখন প্রষ্টস্বার্থ- 
পরায়ণ হ'য়ে ওঠে- প্রত্যেকটা এ প্রেষ্ঠে যখন আনত হয়ে সেই ঝৌকে 
সার্থক একতান হ'য়ে ওঠে, তখনই তৃপ্তির অম্বত ফেনিল উপভোগে 
শাস্তোদ্দীপ্ত হ'য়ে সর্বপ্রকার কাম-কামনার বিকার থেকে চিরদিনের মৃতন 
অব্যাহতি পেয়ে চির নবীন অঢেল উপভোগে জীবন-চলনাকে চালিত করে । 

শ্রীক্চ ছিলেন আত্মারাম_ইষ্টে অবরুদ্ধ রাগ বা সৌরত। তিনি তাই 
গোপীদের ভেতরে ইট্টপ্রতিষ্ঠা-পরায়ণ হয়েই মিশতেন--গোপীতে আকৃষ্ট 
অন্থরাগী হয়ে তা”্দিগকে উপভোগ-উদ্বেলতার আবিলতা! নিয়ে তিনি কারও 
সাথে মিশতে যাননি । তাই এ রকম অবরুদ্ধ সৌরত বা! অনুরাগ থাকার দরুণ 
কোনও বৃত্তিই তার গোপীমুখী হয়ে ছিল না, বরং সব-বৃত্তি ছিল গোপীদের 
ভেতরে তা'র ইঠ্ট-প্রতিষ্ঠা-্বার্থ-পরায়ণ হ,য়ে। সেই জন্তই গোপীদের প্রতি 
কুটিল কামলোলুপতা মোটেই ছিল না। 
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কিন্ত ওদিকে আবার গোপীদের প্রত্যেকের এক-একটা ক্ষ্ধাতুর বৃত্তি 
সাগ্রহে বুভূক্ষুর মতন আক শ্রীরুষ্-উপভোগ-তৃষ্ায় তীব্র হ'য়েছিল। আর 
তারই ফলে শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করার স্বার্থ-পরায়ণতার উদ্বেগে এ ওদের প্রত্যেক 
বুত্তিকেই সর্বতোভাবে সাহাষ্য করতে সবগুলি বৃত্বিই যোগ-যুত ভয়ে 
কষ্ণপ্রাণতার হ্ত্রে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটাতে সার্থক হ'য়ে মালার ন্যায় গ্রথিত 
হয়েছিল । তাই এমনি করেই তাদের প্রত্যেক বুভিগুলি বিগ্তন্ত হয়ে 
উঠেছিল বিন্াস্ত হওয়ার ফলে হয়েছিল সামঞ্রস্ত-__তা' একে অন্থে সার্থক 
হণ্তনের ভেতর দিষে ক্রমপধ্যায় অন্ুসারে-আর এই রকমে সাথক হওনের 
ভেতর দিয়ে যা*কিছু সব বৃত্তিগুলিই এসেছিল একটা বিরাট লমাধানে-_ 
তা” এ এক শ্রীরুঞ্ণচকে কেন্দ্র ক'রেই । 

আর শ্রকুষ্ণ তা'দের বৃতি-ক্ষুধাকে তীত্রতর কবণের ভাবভাব, চালচলন, 
মেলামেশা, পাওয়া না-পাওয়ার ভেতব দিয়ে, তা'দিগকে তাই অমনতর ক'রে 
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-পথের বিপদ বা বাধাগুলিকে তাচ্জীলা কর্বার বা নিষস্্ণ করুবার 
ঝোকে তুলে” তাকে পাওয়ার আকাজ্ষাকে উৎকণ্ঠম্ীত কামলোলুপ ক'রে 
তুদলেছিলেন। 

তিনি ঘদি অমনতর না কবর্তেন, তা'ভ'লে তা'দের এ কুষ্ণাতুরতা 
অবসন্ন হয়ে অবসাদে নিথব ভয়ে, হয়ত বিকৃত 'অমানষ করেই তুল্ত। 
কারণ তা'দের অন্তর যদি কুষ্ণ-প্রপন না ভয়ে উঠতো, বুত্তিগ্তলি কিন্ত 
তা'দের খোরাক-নংগ্রভেব পৈশাচিক অনুমদ্ধিংস। কিছুতেই ত্যাগ কর্‌তো 
না। আর, তা" না করলে, কি বীভৎস পরিণতিই যে তা*দেব আগলে 
ধরৃতো, তা' ভাবতেও ভীতির সঞ্চার হব। 

সং গং না সঃ নং 

“সহম্রদল-কমলের” বণণন1 £-_ 

(৪৪,১৭৭ বিশদ বিবরণ বলিবার পরে বপিতেছেন )--এই হ'তে 
হতেই যেন দ্রিগবলয়ের রেখাহীন একটা বিরাট প্রান্তরের অভিব্যক্তি ফুটে 
উঠলো! ; আর এই প্রাস্তর উপচে” নানারকম তীত্র ও স্গিপ্ধ জ্যোতিঃর ঝলক্‌ 
ছুটতে লাগ লো-_-ঝলকের ফাক দিয়ে মাঝে মাঝে আকাশ ফুটে উঠতে 
লাগলে । ক্রমেই এই আকাশ-প্রান্তর এক হ'য়ে উঠে, একটা অতি 
সন্বীর্তার ভিতরে আবেশ-উন্মাদনায় যেন একটা অন্ধকারময় ছিদ্রের 
ভেতর দিয়ে খানিকদুর উঠে” আবার তা*রই চাপে যেন নীচে পড়ে যা”চ্ছি-_ 
আবার এর চাপেই একট] চিপার মতন রকম করে যেন তুলে দিতে লাগ লো-_- 
আবার আকাশ ফু?টে উঠলো_-দমফাটা1 একটা সুক্ষ চোঙ্গার ভেতর দিয়ে 
(উঠ-পড়ায় চল্তে চল্তে হাপ্‌সে যাওয়ার পর যেমন একটা বিস্তার পেলে 

২৩ 
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সোয়ান্তি আগলে ধরে, আকাশ ফু*টে সত্তার যেন তেমনতর অবস্থাই হয়ে 
উঠলো । 

এইটাকেই বোধ হয় সম্তরা বঙ্কনাল ব'লে থাকেন। কিন্ত অস্তঃকরণে 
একটা আকুল ইষ্ট-টানের গুমরানি থাকার দরুণ সত্তাটা বেহুস্‌ হ'তে পাচ্ছে ন1। 
আর এর ভেতর দিয়েই মাঝে মাঁঝে তন্দ্রার আবেশ-ভাঙ্গার মতন খোলের 
াটি আসা সুরু ক'রে দিলে ;_-এই আস্তে না আসতেই মন্দ মন্দ জিলিক 
ঝলকানি সরু ক'রে দিলে। জিলিক বল্কানি ক্রমেই ভীষণতর হয়ে 
উঠতে লাগলো-আর নানা রকম এফাকি বোল দিয়ে খোলের বাজনা স্থুরঃ 
ক'রে দিলে । আর এই বাজনার ভেতর দিয়েই যেন এই খোলেরই একরকম 
অভিব্যক্তি গুড় গুড় গুড়গুড়,ম্‌-_েন খুব বেশী দুরে নয়--খোলের ভেতর 
দিয়ে কোন বাজিয়ে হাতের কায়দায় ছোটখাট মেঘগঞ্জনের অভিব্যক্তি কর্ছে। 

এ বাজনা আস্তে আন্তে দামামার শবের অন্তরূপ হ'তে থাকে। এ 
বাজনার ধাক্কা যেন সততায় লে'গে কেমনতর একটা রঙিল স্ফত্তির স্ষ্টি কর্ছে। 
আব এর ভেতর দিয়েই ছুধের কণার মতন জ্যোতিম্মান্‌ কণাগুলি ফাগুনে 
হামালের মতন চারিদিকে বইতে স্বরু ক'রে দেয়। 

তারপর এইগুলির জোর যতই আরম্ভ হয়-আর এই কণা চল্নার 
জমায়েত জ্যোতি:র ধৃলি-মাখা ঘূর্ণা বাতাসের মতন ঘঘূর্ণা স্থ্টি করুতে 
থাকে-_সুদঙ্গের রকমটা আস্তে আস্তে সরে গিয়ে বমকে ঝমকে এঁ মেঘের 
গড়গড়ানিব ভাব পরিস্ফুট হ'তে থাকে; যেন মনে হয়--কত বজ্ব যা 
কিছু-সব ঝলসে দিয়ে সত্তাকে এখনই নিপাত করতে কড়রুড় কড়-কড়- 
কড়া শবে সব বিদীর্ণ ক'রে ধুলিকণায় পর্যবসিত ক'রে দিল! এ শব্দ 
যেন আকাশ-পাতাল ফাটিয়ে একটা বিরাট সগ্ভ-বিধ্বংসী ভূমিকম্পের 
স্র্টি ক'রে ফেল্ল! কণাগুলির জমায়েৎ জেল্লা জ্যোতিফ ত্য কর্তে 
কবরুতে বিরাট ঘূর্ণীয় নৃত্য করতে করতে ছুটছে । ঘূর্ণার তোড়ে বম্‌ 
ববম্‌ ক'রে কত যেন অধচ্ছল ভল্কা উঠছে- সাথে সাথে গলিত ধাতুর বৃষ্টির 
মতন আগ্নেয়পর্ব্বত ফাটা গুড়,ম্‌ গুড়.ম্‌ শবে সব যেন ছারখার ক'রে দিল! 

এই হতে হতেই এইগুলির জোর এত আরম্ভ হয়ে ওঠে--বিশ্ব- 
ছুনিয়াময় ঝাঁকে ঝাকে পাকে পাকে সেগুলির আবর্তন আরম্ভ হ'তে থাকে ;-- 
তখন একটা বিরাট গঞ্জন সবগুলি কাপিয়ে কেমন বম্‌ বম্‌ ববম্‌ ববম্‌ শব 
আরন্ত হ'তে থাকে--এই শব যেন প্রতি কণাগুলিকে আবিষ্ট ক"রে ঘূর্ণার 
চলনকে চটিয়ে দিকৃবিদিক্‌-হার! দিগস্তকে অন্ুযিক্ত ক'রে তোলে । তারপর 
এর-একটা বিরাট তীব্রতা এসে, এমনতর সব যেন নিঝুম হ'য়ে যায়-- 
মনে হয় সেখানে যেন আলোও নাই, অন্ধক'রও নাই 
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তারপর বিরাট সতা বিলয়ী আকাশের প্রতীতি আস্তে থাঁকে--আর 
ভেতর দিয়ে দূরে যেন একটা মৌমাছির ঝাক চল্ছে--এইরকম ধারণা 
হ'তে থাকে । এই হ'তে হতেই কেমনতর চেতনাকে উচ্ছল ক'রে দিকহারা 
পূব আকাশে ভগমগ-করা লাল হুর্য্ের অভ্যুর্থান হ'তে থাকে--লালিম! 
গোলাপী বশ্মিজাল প্রাণ্ণমাতান “৮” শব বিকীরণ করতে করুতে ইতন্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হ'তে থাকে । 

তখনকার যা"কিছু সারা বিশ্ব সব যেন এ “₹৮-এ অনুপ্রাণিত হু*য়ে 
ছন্দ দোলায় ছুল্‌্তে ছুল্‌তে চল্ভে থাকে--সত্তার প্রত্যেকটা কোষ যেন 
ওই “ও”-এ আবিষ্ট হয়ে এ ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে এঁক্য গানের একটা পরম 
রাগিণী আরম্ভ ক'রে দেয়-_গোলাপী আভাগুলি যেন প্রত্যেকটা কোষপ্রকোষে 
অন্ুপ্রবিষ্ট হয়ে এ বঞ্জনে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলে--মনে হয় একটা 
সন্দীপনশীল চেতন-উদ্দীপ্ত ছন্দোময়ী-- 

শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তি? 

সয্য ফেটে এ উপাদানে গড়া ইষ্টদেবত! জ্যোতিম্মান্‌ সন্দীপ্তির সাথে 
যেন তা"র প্রাণময়ী পদ্মহস্তে তা*র ভক্তকে স্পর্শ ক'রে আগলে ধরুলেন-- 
তার এবং ভক্তের একটা আকুল চাউনি-মিলনে, কেমনতর বোধঘন 
মুক-করা অন্তর-উদ্দীপ্তির সাথে যেন সব নিঝুম হয়ে এল। একেই 
বোধ হয় সম্তর! 'ত্রিকৃটা, বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর এর পূর্বব্ণিত 
যে প্রান্তরীভূত অবস্থার কথা বলা হ'য়েছে, তাকে বোধ হয় সম্তভরা “সহশ্রদল- 
কমল? বলে আখ্য। দিয়েছেন । 


ইলা ম-গ্রসজে 


এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর মুসলমান ধর্মের যাবতীয় বিষয় অন্যান্য ধর্ম্দমতের 
সহিত বিশদভাবে আলোচনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বিভিন্ন 
ধশ্মমতে কোথাও কোন প্রভেদ নাই কারণ সব ধর্মই বাচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার 
উপায় বলিয়া দিতেছে। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়সমূহের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে 
দেওয়া হইল তাহাতে বক্তার উদ্দেশ্ট সহজেই পাঠকের হৃদয়জম হইবে। যথা £__ 

হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধ কেন-__ খোদা, বন্থল ও কোরাণ--কাফের 
কে-_ধর্মেই ভেদের সমাধ।ন-_পূর্ববর্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্তী 
আবির্ভাব_ ধর্মের হাঁড়ভাঙ্গ! টানে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ দূর হয়-_প্রেমে 
গণ্ডী নাই, সেবাহারা আত্মস্তবিতায়ই গণ্ডীর স্ষ্টি--বাতকে বাত হিন্দু 
মুদলমান--পীর ও সাধুর কাছে কোন ভেদ নাই- প্রবৃত্তিই আনে দ্বন্দ 
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ও বিরোধ-_ধর্মের কথায় সবারই এক কথা ও তাহাতে অদ্ভুত মিল-_ 
ধর্মের কথা বিজ্ঞানের কথার মতই সত্য--অবতারবাদ-_-জন্মাত্তর-- 
পৌত্তলিকতা-_সবই ভাবপ্রতীকের উপাসক--খধির কেতাবে মুধ্িপূজার 
কথা নাই-_দেবতা বা! 1)9:০-র পৃজা-_-ভগবত-অন্ুগ্রহ-সম্পন্নরাই দেবতা 
ভগবান্‌ পুজার জ্যান্ত পুতুলই পয়গম্বর, পীর, খাধি বা ইষ্_-ভূয়োদর্শনে 
পৃজা-_পৃজায় ভূয়োদর্শন--সব মাণিকের এক জেল্লা-_বাহ্‌পূজ! অধমাধম-_ 
জীবন্ত আদর্শের পৃজাই উত্তম__টানবিহীন পুজাপালি নিরর্থক বোজকিয়ামৎ, 
১০-18৩১ 0১9-350:90000-হিন্দুর অবতরণ আর মুসলমানের প্রেরণ 
ঈশ্বরের সন্তান--খোদার দোল্ত--প্রেরিতকে যে মানে না সে মুসলমানই 
নয--খোদার দর্শন ও চেতনায়ই খধিত্ব-খোরার পরম অস্তিত্বকে আবৃত 
ক'রে তিনিই যাঁকিছু সব হয়েছেন--ভগবৎ-চেতনাবিমুখ জীব-_-রহমান 
খোদা-জীবের খোর চেতনার আবিরাবেই খোদার দোস্ত--্রন্মবিং 
বর্গ এব ভবতি-_মানুষেব মুক্তির একমাত্র রাজপথ-_নরনারায়ণ বা 
খোদার দোস্ত অলীমের পথে নিয়ে যায়-_1)85 ০৫ ঘা0৫0)611/-- 
বাব বখসর পর পরই দেহের পরিবর্তন হয়-_স্থৃতিবাহী চেতনা স্বৃতির 
অপলাপ-_ছুনিয়ার মহাপ্রলয়-মরণ হয় কখন ?--ভাবময়ী আসক্তির কবর-_- 
জীবের জন্ম হয় কি-ক'রে ?__খখাটি মুসলমান, খাঁটি খৃষ্টান, খাটি আধ্যংশ্মী 
তয কি-করিয়া_-খোদা ও রন্থলে বিশ্বাস--হজরত মহম্মদ সর্বযানবের 
ন্য--প্রেরিতের আবির্ভাব কি খতম হইতে পারে?-_-দ্েবদেবী, 
ছবি ও পুতুল-পৃজা আধ্যধর্ম্মে পুতুলপূজা অধমাধম__ খোদ! সকলেরই 
একজনই-_দেবতা মানে কি ?__কলেমা, নমাজ, রোজা, ঈমান-_আধ্যদের 
সন্ধ্যা, উপবাপ, তর্পণ, আহ্ছিক প্রভৃতি- হজ, জাকাত ইত্াদিতে পরম 
মঙ্গল--প্রকূত ইস্লামের অর্থ--পুরুষোত্বম, নরনারায়ণ, অবতার, সদ্গুরু-_- 
শ্রীকৃষ্ণের অবরদ্ধ সৌরতের প্রকৃত তাৎপর্য্য--সত্য কি-_সৎ কি--পরাবিদ্যা 
বা বিজ্ঞান কাহাঁকে বলে- হজরত রস্থল নিরামিষাশী ছিলেন--প্রকৃত 
প্রেরিত পুরুষ কে?--যবন কে-_-্লেচ্ছ কে ?-_মুসলমান-খৃষ্টানে বিরোধ 
কেন?-_দীক্ষা মানে কি?--ইসলাম কি--অক্ষুণ আধ্যকষ্টির মাপকাঠি 
আর্ধ্খধি ও পুরুযোত্ম্দিগকে স্বীকার করিলে আধ্যরষ্টি অক্ষু্ন থাকে-- 
প্রতিলোম 10097001861070- প্রতিলোমে বিশ্বাসঘাতকের হৃষ্টি--সাময়িক 
প্রেরিত পুরুষকে মান্য করিলে ঈশ্বরকে মান্য কর! হয়--তিনিই ভ্রাণকর্তা 
প্রেরিত পুরুষের কোন সম্প্রদায় নাই-_প্রেবিত পুরুষের অভাবে ৫1)89০3-এর 
স্টি--প্রেরিতকে সঙন্কীর্ণ গণ্ীবদ্ধ করে যে দেখে সেই কাঁফের-- 
নিরাকার ঈশ্বরের প্রার্থনা অর্থহীন--নিরাকারের উপাসনা ক'রে কেউ বাচতে 
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পারে না--প্রেবিত খোদার দোস্ত, তা"র দাস, তা"র ভক্ত--দয়াকে বোধ 
করুতে হ'লে দয়ালুর প্রয়োজন-_ব্াক্তিত্বে ব্যক্ত না হ'লে বৃত্তির বোধ 
হয় না ধর্মের গ্লানিতে ভগবানের আবিরাব--আধ্যভক্তিপন্থীর বৈশিষ্ট্য 
ইস্লামে -ইস্লামের গোড়ার কথা--বাইবেল ও কোরাণের বৈশিষ্ট্য-_ 
বাইবেলে ভাব-প্রাধান্য- কোরাণে ক্রিয়া-প্রাধান্ত---শ্রীচৈতন্য ও বুদ্ধের 
বৈশিষ্ট্য--হত্যা ধশ্ম নহে-_-জীবের রক্ত ও মাংস ঈশ্বরে পৌছায় না-_ 
কোরবান মানে হত্যা নহে, নিবেদন, আত্মোৎসর্গ-_প্রিক্তমের উৎসর্গ ই 
কোরবাঁণী- ইসলামে বধ বা হত্যার চিন্তাও নাই _পবিত্র গান-বাজনায় 
হজরতের নিষেধ নাই--অপবিত্র গান-বাজনায় নিষেধ--গান-বাজনা 
হজরত স্বয়ং আবণ করিতেন-__-তসবীরওয়ালা জিনিষ হজরত ব্যবহার 
করিতেন-_ধন্মযুদ্ধই জেহাদ--শ্রীকৃষ্ণ ও হজরতের যুদ্ধ ধশ্মার্থেই-_মুসলমানের 
9077%1:98610778] নামাজ ও আধ্য ষজ্ঞর-হজরত 9৪ কোরাণের বিরুতি 
ও অপবাদ--কোরাণের দোহাই দ্ষা প্রবৃত্তিপৃরণ--গীর গ্রহণে ধর্মা স্তর 
হয় না--ইস্লামে বিচ্ছেদ ও বিভেদের স্থান নাই-_-সব ধর্মেই বর্ণভেদ 
আছে- পেঁয়াজ রক্থুন খাওয়া হাদিসে নিষেধ- বেহেস্ত আর স্বর্গ এক-_ 
দোজক ও নরক কি-ন্থ্দ খাওয়া হারাম সবারই-_ন্থদে আসে নীচত্ব, 
সর্বনাণ ও আজ্ঞান-_ুন্নত কি?-প্রেরিতগণ জাতি, বর্ণ ও কালের 
দ্বারা পরিমাপিত হন না-_প্রেরিতগণের বাণীব বিকৃতিই মৃত্যুর আশমনী 
_নৃূর ও আওয়াজের অভিব্যক্তি হয় কেন ?--খোদার অভিব্যক্তি নূর ও 
আওয়াজেরু উপলন্ধিতে__ব্যবসায় শ্রেষ্ট জনসেবা চাকুরীতে অস্তঃকরণে 
দুর্বলতা আসে- বিবাহের দোষে সমাজের অবনতি-_আদরশ বিবাহে স্বপ্রজনন 
-আমি সত্য- আফ্নল্‌ হকৃ-সপ্ধ আকাশ কি--রূহ কি- খোদার চিহ্ু 
কি-__প্রেরিতকে চিনিব কি করে? তকদির ৪ তদবির এই ছইযের 
সন্বদ্ধকি ইত্যাদি ইত্যাদ্দি। 

“ইসলাম-প্রপঙ্গে গ্রন্থখানায় জন্মাস্তর এবং রোঙ্গকিয়ামতের বিচার, 
যুদ্তিপূজার সহিত ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মের সামগ্রস্ত, আল্লার প্রত্যাদেশ 
মানে কি, কোরাঁণের বাণীর বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা কোথায়, ঈশ্বরপ্রেরিতগণের 
বিক্রোহী হইয়া ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসী হইলে যে বিশ্বাসের পূর্ণতা হয় না, 
ধশ্মে ধশ্মে এত বিরোধ হওয়ার কারণ কি? ধন্মের সহিত ধশ্মাস্তরের 
সামঞ্জন্ত আছে কি না, প্ররূত ইসলামে দীক্ষিত মুসলমান কাহারা, এক 
সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের প্রেরিত পুরুষকে অনুসরণ করিবে কেমন 
করিয়াঁ-না করিলেই বাক্ষতি কি, নিরাকার ঈশ্বর-পুজার স্বরূপ, প্রেরিত- 
পুরুষগণই ভগত্প্রাপ্তির একমাজ্র পথ, যাজনে প্রেরিতের প্রতিষ্ঠার 


৩১০ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্র 


প্রযোজনীয়তা, ধর্শপ্রচারে বলপ্রয়োগের আবশ্তকতা আছে কি না-_মুসলমান 
সমাজে পশুবলি এবং মাছ মাংস খাওয়া প্রচলিত হইল কেমন-করিয়া, 
ধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ ও দেশজয়ের সম্বন্ধ, ধশ্শ কখন ব্যক্তিত্বকে ছাপাইয়া 
সমাজ ও জাতিগঠনে সমর্থ হয়, মুসলমানদের মধ্যে ব্যভিচার ঢুকিল কেমন- 
করিয়া, বিশ্বাসী কে এবং কাঁফেরই বা কাহারা, বু বিবাহ কোরাণে 
সমধিত কেন ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থ্যুক্তির সহিত হুন্দরভাবে সুদীর্ঘ 
আলোচন! করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আলোচনাগুলি 
পাঠ করিলে চিরপোষিত কত ভ্রান্তধারণা ও অন্ধকুসং-স্কার দূর হইয়া যায়, 
_-সত্যের আলোকে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ মুক্তির পথের সন্ধান পায়। 
স্থানাভাববশতঃ নিয়ে মাত্র গুটিকয়েক আলোচনার কিম়দংশ উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে । যথা 


প্রশ্ন । কোরাণে আছে-_কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এই 
পাঁচটা ফরজ অর্থাৎ খোদাতালার আদেশ । এই পাঁচটা ইস্লাম ধন্মের 
কনিদ্িষ্ট প্রধান বৈশিষ্ট্--একি মানব-মাত্রেরই করা উচিত? অন্ত সব 
ধর্মেই কি এই রকম বা এই বকমের কিছু আছে? 

প্রীঠাকুর । হা, জীবন ও বৃদ্ধিদ সব ধর্মেই কোন-না-কোন প্রকারে এ 
আছেই--আর থাকা উচিতও। 

পূর্বতনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও নতি রাখিয়া ঈশ্বর ও যুগপুরুযোত্তম বা 
পয়গন্বরকে সর্বতোভাবে আপন অস্তিত্বের ভিত্তি ও উৎস বলিয়া! স্বীকারই 
ঈমান ও তৎস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাচপাতিক নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিতকরণসম্েগী 
থাকা, বলা ও করাই হ'চ্ছে আমার মনে হয় কলেমার তাৎপর্য । তাই, 
তদম্কৃলে জীবন ও বৃদ্ধিদ মোকৃথা কতগুলি কথা স্বীকার ক'রে তদগ্ুযায়ী 
কর্মের ভিতর দিয়ে জীবনকে চালান আর নিজেকে তদন্ুপাতিক 
চিন্তনীয়। আবার মোকৃথা এগুলি স্বীকার ক'রে নিজেকে অমনতর ভে'বে 
তদন্ষায়ী করায় জীবনকে চালাতে হস্লেই-_তা'রই প্রয়োজনে ওগুলিকে 
বিশেষভাবে পরিণত করার ইচ্ছা থেকে আর যা” যা"কিছু করণীয় আছে 
সবগুলি সর্বাঙ্গন্ুন্দরভাবে করার ঝেোক আপনি এসে উপস্থিত হয়। তাই 
কলেমার এত প্রয়োজনীয়তা ! জীবন ও বুদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রথম-- 
_-এক কথায়, করা ও ভাবার ভিতর দিয়ে জীবনকে পবিত্রীকরণের এই 
মন্ত্রবাকা বা কলেমা । 

নামাজ মাঁনে- আমি যা” বুঝি, উপাসনা, স্ততি, বা প্রার্থনা-বাক্য | ত্ানে 
যেমন শরীরের ক্ষতিজনক অনেক মলিনতা দুর ক'রে দেয়, নামাজও 
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তেমনি কুবৃত্তিবাহুল্যহেতু জীবন ও বুদ্ধির ক্ষতিজনক অনেক পাপ অর্থাৎ 
রক্ষার অপলাপী অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পাপ এ ল্সানেরই মতন দূর ক'রে দেয়। 
এই উপাসনা, স্ততি ব৷ প্রার্থনাবাক্যের ভিতর দিয়ে মানুষ সেগুলিকে স্মরণে 
এনে জীবনের চল্নাকে যাতে চালাতে পারে তা*র জন্যই নামাজ অবশ্য 
করণীয়। প্রত্যহ মন্রক্তি-সহকারে এই নামাক্গ না করলে, করণীয় ও 
চন্গনীয় পথ বিস্বৃতির ভিতর দিয়ে হাবিয়ে ফেল্তে হয়। কারণ মানুষকে 
তা'র পারিপাশ্বিক যেমন সাড়া দিয়ে চেতনায় উদ্দীপ্ত করে রাখে, তেমনি 
'আবার তা'দের প্রয়োজন ক্ষুধতার জন্য বৃত্তি অন্পপাঁতিক সাড়ায়.আকষণ 
ক'রে জীবন ও বৃদ্ধির চলনা হ'তে বিশ্রান্ত ক'রে সর্বনাশের সম্মুখীন ক'রে 
দেয়! 

তা'হ'লেই নিজেকে জীবন ও বুদ্ধির পথে টুট রাখতে হ'লেই চাই 
-অটট ও আগ্রাণ ইট্টান্ববক্তি দিয়ে ইষ্টেতে নিজেকে বেধে ফেলা, আর 
ম্মরণেব ভিতর দিয়ে তা”্র ইচ্ছাকে জাগরূক ক'রে করায় তা”বই চলনে 
চলা আব এই স্মরণের ভিতর দিয়ে করা এ ইষ্টের চলনে চলার, 
নামাঁজই হচ্ছে সহজ ও সুন্দর সাথিয়া। এ উদ্দেশ্টে আধ্যদের সন্ধ্যা, 
আহ্কিক, তর্পণাদ্িরও নিয়োগ ও সমাবেশ হয়েছে । তাই মুসলমানদের 
নামাজ যেমন অবশ্য নিত্যকরণীয়, আধ্যদের তেমনি সন্ধ্যা, আহ্ছিক, তপণাদিও 
অবশ্থা নিত্যকরণীয় | 

আবার মুসলমানদের ভিতর রোজা যেমন অবশ্যকরণীয় আধ্যদেরও 
উপবাস তেমনই অবশ্ঠকরণীয়। ইহার উদ্দেন্ট হ'চ্ছে-_না খেয়ে বৃহৎ- 
উন্নত-চিন্তাণীল হয়ে দিন কাটালে রোজ খাওয়ার দরুণ খাগ্যবন্ত এবং 
শবীরের তুষ্ট নিঃশ্রাব হ'তে যে সমস্ত বিষাক্ত পদার্থ শরীর-বিধানে মজুদ 
হয় সেগুলি এ অবসরে বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে ব্বস্থ করে তোলে। 
এই উপবাস বা রোজাব একটা প্রধান জিনিষই হচ্ছে উর্ধধ, উচ্চ, শ্রেষ্ঠ 
বা উন্নত যা, এ অভুক্ত অবস্থায় তা"রই সান্নিধ্যে থেকে, আলোচনা ও 
চিন্তনের ভিতর দিষে তা'তে অনুপ্রাণিত হওয়া । এতে মান্থষের জীবন ও 
রদ্ধির পথে চলনাকে, ইচ্ছাকে নিনড় ও উদ্দীপ্ ক'রে তা'র ঝোঁক 
বাড়িয়ে ওর সম্বেগ আরোতর বেগে বাড়িয়ে দেয়। যা'র জ্যান্ত ইঞ্টসান্িধ্য 
না ঘটে তার ইষ্টআদিষ্ট কিন্বা তার ইচ্ছাঁপরিপূরক এ সব যা*কিছু 
নিয়ে ব্যাপৃত থাকলেও অনেকটা "তারই অন্ুপাতিক ফল আস্তে পারে। 
তাহ'লে রোজা ব! উপবাস সার্থক করুতে হ'লে, তা* কি ক'রে করতে হয়-_ 
আর তা কর্‌লেই বা কি হয়, হয়ত মোটামুটিভাবে বোঝবার বাকী 
থাকুল না। 


৩১২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্ত্র 


তারপর, হজ বল্তে আমি এই বুঝি-__তীর্থে যাওয়া__আর সেখানে 
ফেয়ে তাই করা যা'তে নাকি সেই তীর্থে সার্থকতা লাভ করা যেতে 
পারে। শ্রদ্ধা ও অন্তরাগোদ্দীপ্ন হ'য়ে তীর্থে গেলে আর এই তীর্থে গিয়ে 
পয়গন্থর, মহাপুরুষ ও সাধু ইত্যাদির অন্রপ্রাণনা আমাতে অগ্ঠ প্রবিষ্ট হয়ে 
যাতে আমার জীবন ও বৃদ্ধিকে আরোতর সম্বেগে ইষ্টগন্তব্যে চালিয়ে 
দিতে পারে, বলা ও করা দিয়ে ষথার্থভাব অবলম্বন ক'রে তাই করলে 
আমাদের প্রাণ যেন একটা অযুত পরশ নিয়ে ফি'রে এসে নি:সন্দেহ 
চলনায় ইষ্টগন্তব্যে তাৰ পথের বাধা-বিদ্নকে জয়ে আয়ত্তে এনে, নিয়ন্ত্রণে 
অন্কূল ক'রে যে চল্তে পাবে সে সম্বন্ধে কি কোন স্ভুল আছে? যেমন 
অন্তরাগ, বলা ও কর। নিয়ে তীর্থে যেতে হয় তা, যে গিয়েছে সে-ই 
তা, উপভোগ করেছে । তা'হ'লেই দেখুন, ধশ্মদলিলাদিতে যে হজের 
কথা আছে-_তা+ কত মঙ্গলকর, তা” কত মহান্‌, তা” কত স্ুন্দর-_যদি যেমন 
কবে তা" করণীয় তা" করা যায়। 

জাকাত জীবনে কত প্রয়োক্জনীয় তা, আমার এই কথা হতেই 
একবার ভেবে দেখুন আমি যে চেতনা নিয়ে জীবন ও বৃদ্ধির জঙ্য 
অমুত-আহরণে উদগ্রীব আকাঁজ্ীয় উন্নতি-প্রয়াসী হয়ে চলেছি, তা"র 
একটা প্রধান কারণই হচ্ছে আমার পারিপাশ্বিক । আমার পারিপাশ্বিক 
আমারই ইন্দ্িয়াদির ভিতর দিযে সাডার আঘাতে বিদ্ধ করে তার 
সধ্চারণে আমার মস্তিষ্কে যে সাড়ার কম্পন ন্ুট্টি করে সেই হচ্ছে 
আগার চেতনা । তাহলেই, তারা আমাকে যেমনতর সাড়া দিয়ে এ 
বকম ক"রে তুলবে, মস্থিষ্ক উপচে আমাদের চিন্তন ও চলন ও তেমনতর 
হবে । তারা যদি মরণসাড়া দিয়ে আমাদিগকে অমনতর ক'রে তোলে- আর 
যদি আমরা উষ্টে আমাদের অন্রাগ দিয়ে বিশিষ্টভাবে বাধা! না থাকি 
অর্থাৎ ইষ্টের সাডা আমাদের মস্তিফে মুখ্যকাধাকরী না! হয়, তা্তগলে 
মরণ-নুত্যে আমাদের মণ্ডিক্ষ যে তারই নাচনের ফাগ হয়ে মরণরেণু 
উড়িয়ে তাতে নিঃশেষ হবে তা" প্রতিরোধ করতে কে পারবে? 
তা'হ'লেই, এ পারিপাশ্বিককে যদি আমরা আমাদেরই অমৃতবাহী না 
করৃতে পারি, তবে মে লোকসান তো আমাদেরই । কারণ, তারা যেমন 
অবস্থা থাকৃবে, তেমনতর মাড়াই বিকীরণ করুবে । 

তা"হলে, যদি আমরা জীবন ও বৃদ্ধিকে অমরণেই ন্যস্ত করতে চাই, 
তা,দিগকেও তা? হ'লে আমাদের তেমনি করতে হ'বে__যাগতে আমরা 
এ অমরণ সাড়া তাদের থেকেই অনায়াসে পেতে পারি । তাহলেই দেখুন 
তারা ষদি দুঃস্থ, দুর্বল, বিপথগামী, ক্ষতিপরায়ণ, রুগ্ন, অসহায় হ'য়ে 
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গ্রন্থ-পরিচয় ৩৬৩ 


সর্বনাশে গা ডে'লে দেয়-তবে তা” থেকে আমরা বাঁচব কি? তবেই 
তাদের ভিতরেও আমার ইট্টপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, তা'দের হুস্থ করতে 
হবে, সেবা, সহানুভূতি ও সাহচধ্যের ভিতর দিয়ে তাঁপদিগকেও 
সর্বতোভাবে বিবর্ধনশ্বীল ক'রে তুল্তে হবে নতুবা রক্ষা কোথায়? 
কারুকি রক্ষা আছে? আর এই উদ্দেশ্যেই দয়ালু রহ্থল মাচষের প্রতি 
আদেশ ক'রেছেন- জাকাত দিতে তোমরা কখনই পশ্চাৎ্পদ হয়ো না| 
আধ্যদেরও এ রকমেই কঠোরভাবে দানের অন্তজ্ঞা আধ্যদলিলে মন্নিবিষ্ট 
করা আছে। তা'হ*লেই দেখুন, জাকাত জীবন ও বৃদ্ধির কি রকম 
মপ্যবান নির্দেশ! 
সং সং ০ নং শী 

প্রশ্ন । খোদার নৃব-এর কথা, আওয়াজের কথা কোরাণে আছে-_ 
আবার বাইবেলে আছে, সৃষ্টির আদিতে ছিল শব্দ, এ শবই ঈশ্বর--এই 
নূর আর শব্ধ কি, আর ফেরেস্তা বা দেবদূতই বা কি? 

শপ্লীঠাকুর। মানষ যখন তা" প্রিযপরমে আকুল মুগ্ধ উদগ্রীবতায় 
তাঁকে পেয়ে, তা'ব সঙ্গ লাভ কবে, তা”কে তৃপ্ধ ও সন্দীপ্ত ক'রে, সেই 
উপভোগে নিজেকে সন্দীপ্ক ক'রে তুল্তে, তৃপ্ত ক'রে তুল্‌তে বু্ুক্ষুবেদনে 
বিপুল আগ্রহে নিরন্তরতার সহিত চকিত উদ্ধান্ততায়--যেন অহরহঃ সবের 
ভিতর তাকেই মনে পড়ে এমনতবভাবে তার জুরত অর্থাৎ 111)199-কে 
আকুল সন্বেগশালী টানে উচ্ছল ক'রে চল্তে থাকে-_-তখন তা'র নায়ু- 
কোষের ভিতর এমন্ধারা একটা টানের স্থঙি হয়, যার ফলে তা'ব 
স্নামুকোষগুলি যেমনতরভাবে ব্বস্থ হয়েছিল, তাকে তা'র মেই স্বস্থ 
অবস্থা থেকে অবস্থাস্তুরে পধ্যবসিত কর্তে স্থরু ক'রে দেয়। আর সেই 
জন্যই হয় এ কোষগুলির ভিতর একটা দহন-তাপেব স্ি বা একটা 
£0101)09110. এই দহনতাপ বা ০0777086107 সমস্ত কোষগুলিকে 
এমনতবভাবে উত্তেকজ্তিত করে__যা'র ফলে এ রকম শব ও আলোর 
অভিব্যক্তি হয়। এই আলো হচ্ছে তাঁরই একটা 101686191 যা" দিষে 
বোঝা যায় খ্রগ্তলি কেমনতরভাবে কি পরিমাণে স্থিতিস্থাপকতা অর্থাং 
৩1%911011% লাভ ক'রেছে। টান যতই যেমনতব হয় এ কোষগুলিও 
তেমনতবভাবে সংবদ্ধ থেকে একরকম স্থিতিস্থাপকত। লাভ কবে। 
আমাব মনে হয় এই 60701)881102,-এর ০9৫ থেকেই জ্যোতি; বা! 
আলোর উপলব্ধি হয, আর এই ০০071১98600-এর উত্তেজনা চারিয়ে 
গিষে কাণের স্সায়ু ও অন্যান্য স্নায়ুর কোষগুলিকে যেমনতর ভাবে উত্তেজনা 
দেয় সেই মাফিকই শব্দের উপলব্ধি হ'য়ে থাকে । এ কোষগুলির 


৩১৪ প্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্র 


স্থিতিস্থাপকতা অন্থপাতিক সাড়া বা 1007918০-গ্রহণক্ষমতা অর্থাৎ 
29৫90115165 হ'য়ে থাকে । আর এই 9৫91)05115 যার যত তীক্ষ 
সে বস্তকেও তত 1151, তত তীক্ষতার সহিত বোধ করুতে পারে। 
এই বোধই হচ্ছে জানার কারণ। এই জানাগুলি স্তরে স্তরে 
যত 69197811360 হ+য়ে, একত্রীকরণে- নিয়ন্ত্রণ, সামপ্তস্ত ও সমাধানের ভিতর 
দিয়ে পরম্পরা ও পধায়ক্রমে এসে উপস্থিত হয়, ততই সে হয় খষি, 
প্রজ্ঞাবান্‌-1087) 01 ৮7190010. 

এই প্রিয়পরমে নিষ্ঠা, ভালবাসা! বা টান-_যা” তা"র সেবায় আত্মগ্রসাদী 
সন্দীপনাময়ী তৃপ্থিকে এনে দেয়-যা"র যত যেমন্তর, বোধও তা*্র তেমনতর, 
চিন্তা, বিচার, ভাবনা ইত্যাদদিও তার সেই মাফিক, নিয়ন্ত্রণ সামঞ্চস্য, 
সমাধান্ও তা*র তত সম্যকৃ। 

তাহলেই এই টান থেকেই স্সায়ুপথে 60201)936101) হৃষ্টি হুঃয়ে, তা”কে 
তীক্ক, নাড়াগহণক্ষম ও স্থিতিস্থাপক ক'রে তোলে, বোধ ভাবনা বিচারে 
নিয়ন্ত্রণ সামঞ্তন্য সমাধান-সমন্বিত বিবেকের হৃষ্টি করে--যা'র অভিব্যক্তি 
শব ও আলো। মানুষ যা” তার ভিতরে অনুভব করে তা-ই হচ্ছে সে 
যতখানিতে ০18০৫ বা সংবদ্ধিত হয়েছে তারই ক্রমনিদ্দেশক অভিব্যক্তি 
-আর তিনিই হচ্ছেন মানুষের কাছে সেই পথ, যার অন্গসরণ ও 
অনুগমনে আমরা তাকে ও তা"র সেই অবস্থাকে 00৮ 70909198115 80৫ 
70850110811) ৪1)070801) ক'রে পেতে পারি__আমাদের অন্ুপাতিক 
রকমের ভিতর দিষে। 

তাহলেই দেখুন, নিরাকার খোদা ও ঈশ্বরের অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে 
এই মানুষের ভিতর দিয়ে বিশিষ্ট রকমের নূর ও আওয়াজের উপলব্ধিতে, 
কোবগুলির ০188019115 ও '099]1%10-র ভিতর দিয়ে-যাঁ" হওয়ার ফলে 
মানুষ অমনতর দর্শন, প্রজ্ঞা ও কর্মে অভিষিক্ত হয়ে থাকে । তাই অনেকে 
বলেন, খোদাকে দেখতে পাওয়া যায় না, তা'র নূর ও আওয়াজকে উপলব্ধি 
করা ফে"তে পারে তার কপা হলে! 

আর ফেরেন্তার ভিতর দিয়ে তা”র সাথে কথাবার্ডার আদান-প্রদান হয়। 
এই ফেরেস্তাই হচ্ছে অটুট ও আপ্রাণ ইট্টপ্রাণতায়-গাথা ইট্টস্বার্থ ও 
ইষ্টপ্রতিষ্ঠার ঝৌকের সম্বেগোদ্দীপ্ধ চলায়মান বৃত্তিনিচয়-_যাঁ" নাকি মস্তিষে 
বিশেষভাবে বিন্যন্ত হয়ে, 9185119100 ও 1697001515-তে উদ্বদ্ধিত হয়ে, 
তীক্ষ ও সুক্সসাড়াগ্রাহী বোধ ও চিন্তায় নিয়ন্ত্রসামপ্রস্ত-সমাধানে ত্রস্ত, 
দক্ষ, ক্ষিপ্র, বিবেক ও বিচার-উদ্দীপ্ত প্রকৃতি হৃঃয়ে সংন্তষ্ত থাকে--সেই 
বৃত্তি-উত্তাবনী প্রজ্ঞানমন্থিত দর্শন | ফেরেন্তা ও 4080] একই কথা বোধ হয়। 
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4176০] কথার যানে হচ্ছে 1008807807--অর্থাৎ 1001)0186-কে ০7 করে 
উদ্দীপ্ত হয়ে অস্তঃকরণে যা" ভাব, বাক ও কনম্মের স্থঙ্ি করে। অনেকে 
দৈববাণী, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি শুন্তে পান--তা*ও অনেকটা এ রকমের 
এ বুত্তিগুলির ভিতর ঘেমনতর দশন, ভাব ইত্যাদি--আবহাওয়া ও 
6101701117)01৮-এর 1101)9186-এর ভিতর দিয়ে ৫077098৮৭. হ'য়ে আছে-_- 
সেই দর্শন, ভাব, বাক ও কশ্মের রকমের ভিতর দিয়ে খোদার সাথে বা 
কোন শেষ্টের সাথে ৫01010571)10800. হয়ে থাকে ; আর এ 10াঠা)এ]৬০-এর 
প্রেরণা বৃত্তিতে যার যেমনতর ৫০1.৫9150 মেই মাফিক রূপ, 8৪10081))101' 
ও 67170270111 স্প্তি ক'রে, এ নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্তন্তা ও সমাধানের ভিতর দিয়ে 
তার অন্তরে বিশিষ্ট প্রজ্ঞা তেমনতরই ৫০হ02)07)19767)6 5£071-4৭ 
কজন ক'রে থাকে । দেবদূত, জেব্রাইল, ফেবেস্তা, &1)8615 9০৮০, হৃং 
ইত্যাদি যাকিছু সবই হ'চ্ছে এ বৃত্বি-উদ্ভাবিত, দেশকালপাত্রভেদে সংস্কার- 
রঞ্জিত 901017000108007- এই হচ্ছে মরকোচ._যা' আমি বুঝতে পে?রেছি। 
সহ নী সঃ নং সং 

প্রশ্ন। হাদিনে আছে হজরত রস্থল একদিন ব'লেছিলিন, “অনতিবিপশ্বে 
মনবগশের উপর এক সময় আসিবে যখন ইসলামের শুধু না বাতীত আন 
কিছু থাকিবে না। কোরাণের শুধু একটী চিহ্ন ব্যতীত আর কিছু থাকিবে 
না, মসজেদসমূহ দালানে পধ্যবসিত হইবে, উহার স্থপথ-প্রদশশন বিনষ্ট 
হইবে--উহাদের আলেমগণ আকাশের নীচে সৃষ্ট জগতের নিকৃষ্ট জীব 
হইবে--তাহাদের মধ্য হইতে ধন্মপ্রোহিত| নির্গত হইবে আর তাহাদের 
উপর উহা প্রত্যাবর্তন করিবে ।” হজরত ত” মুসলমানের মতে শেষ নবী-_ 
তবে তিনি আবার এমনতর অবনতির কথা বলে যান কেমন্‌ ক'রে? 
এ যেমন ছুরবস্থার কথা তিনি ব'লে গেছেন তী"রই মত প্রেরিত ছাড়া তো 
এঁ অবস্থা হ'তে মান্থযকে কেউ উদ্ধার কর্‌ৃতে পারে না-_এর সামঞ্তস্য 
কোথায়? 

পরপ্রঠাকুর। হজরত মহম্মদই (প্রবিত পুরুষগণের শেষ নবী, ইহা কি 
হজরত মহম্মদের কথা, না আব কারও? কোরাণে কি তিনি এমন করেই 
এইটুকুই বলেছেন? একথা আমাব মনে ধরে না। তিনি এসেছিলেন 
মানবের জন্য--কোঁন একটা বিশিষ্ট মাঁনবদলের জন্য নয়কো৷ | মাম্নষ তা”ব 
কথা শুনলো, কেউ কেউ অনুসরণ করুতে চেষ্টা করুল, আলোকও কেউ কেউ 
পে'ল, কিন্তু মানুষের জন্মগ্রহণ করা সেই থেকে থেমে যায়নি! এর ভিতবই 
ধর্মপথে পক্কিলতা৷ এসে বিজ্ঞ স্বার্থলোলুপদের ছিটান ময়লামাটা মলমৃত্রে কত যে 
কদর্থে কত বেচাল নিয়েছে তা'র ইয়ত্তা নেই ! 


৩১৬ ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্ত্র 


খোদা এমনি ক'রেই, চিরদিনই কত বিপ্লবের ভিতরে তাস্র প্রেরিতকে 
পাঠিয়েছেন! ছুনিয়া রইলই, জগত চল্লই-_মাহ্ছষের উপর শয়তানও তা'র 
প্রভাব বিস্তার করতে থেমে গেল না, খোদ! কিন্তু থেমে গেলেন, তা"র 
প্রেরিতকে আর পাঠালেন না, চলনের মুক্তি প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের 
আলো! জেলে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষকে আর দেখলেন্‌ না, মানুষের প্রতি 
তার যা” করার তা" তিনি শেষ ক'রে ফেল্লেন, তিনি তা'র বাণী পাঠালেন-_ 
এই ছুনিয়ায় আমার আর কোন প্রেরিতের আবির্ভাব হ'বে না কিন্বা 
শেষ হজরত রন্থলের আলো! ওখানেই শেষ হ'য়ে গেছে, মান্তষের বেদনায় 
তিনি আর কখনই তীা'র চেতনাসিক্ত স্থলশারীর কর্ণপাতও ক্র্বেন না, 
এই স্থুল মায়ামুগ্ধ বিভ্রান্ত জীবের পক্ষে যা' অত্যন্ত আশাপ্রদ ও 
প্রয়োজনীয়-_-তীা'র যা” করার তা" একদম সব সাবাড়--এও কি হতে 
পারে? 

হজরত রন্থুল অমন ক'রে অমনতর কথা বলেছেন আমার তো ইয়াদে 
তা" কিছুতেই আস্তে চায় না। খোদচেতনামজ্জিত রস্থলের মুখনিঃস্যত 
খোদার বাণী পাতি পাতি ক'রে খুঁজে দেখ দেখি, আমার খুব বিশ্বাস 
তোমাদের সব ধাঁধা! কে'টে যাবে তাতে । এই বাণীগুলি আর ময়লা 
হয়নি- শ্রদ্ধাবনত হয়ে দেখলেই বুঝতে পার্বে, এ আলোকবাণীই 
তোমাদের ঢের আধারের ধাঁধ1 ঘুচিযে দেবে! ব্যাখ্যাতা বা অর্থকারীদের 
লেখায় মন না দিষে, আসলে কি আছে তা'রই পধ্যালোচনা করতে থাক । 

মামি যা* বুঝি তা'তে তিনি শেষ সমন্বয়কর্তা, অন্ুবৃত্তিকর্তী। খোদার 
হ্ষ্টিপ্রবাহ সেই থেকে এখনও চল্চেই, চল্বার আশাও আছে । আর 
হজরত রন্থলের ওখানেই খতম হয়ে যা'বে-__-এ ভাবনাও আমার কাছে 
একটা ঘোর বেকুবী বেসম্মানী ব্যাপার-_তা” খোদাতায়াল্লার নিকটও, 
প্রেরিত পয়গণ্ধর হজরত রন্্লের কাছেও! খোদার হ্্টিগ্রবাহ চল্বেই, 
কিন্কু তা"রই প্রেরিত হজরত রস্থলের পরিবেশনী ভাগ্ড ওখান থেকেই 
নিঃশেষ হয়ে গেছে--এ যেন ভাবতেও ইচ্ছা করে না! এ চিন্তা হজরত 
রন্ুলকেও যেমন খতম করে, খোদাকেও যেন সঙ্গে সঙ্গে তেমনি খতম 
ক'রে তোলে! যে চিন্তা খোদা ও রস্থলকে কোথাও কোন রকমে খতমে 
নিরুদ্ধ ও নিঃশেষ করিতে চায় সেটা নিতান্তই বে-ইস্লামিক ব'লে মনে 
হয়। ছুনিয়ায় এপধ্যস্ত কোথাও দেখা যায়নি--কেউ তার প্রিয়তমকে 
কোথায়ও সীমাবদ্ধ ক'রে সে খতম হ'বে, নিঃশেষ হবে এমনতর চিন্তারও 
স্থান দ্রিতে ভালবাসে আর এতে এমনতর একটা দোষ এসে উপস্থিত হয় 
মুনলমান জগ 19:01)62 918017)6 ০10586100 থেকে যেন হজরত রস্থল 
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হ'তেই খতম হয়ে গেছে--আর হজরত রস্থলও যতটুকু পরিবেশন ক'রেছেন 
ততটুকুই-_এ চিস্তাও যেন আমার কাছে হারাম ব'লে মনে হয়। 

আর ওর পাঠ যদ্দি খাতেম না হয়ে খতমই হয় তাহলেও আমার 
সহজ জ্ঞানে এই বুঝি--রম্বল আর হজরত মহন্মদ প্রতীকে আঁবিভূ্ত 
হ'বেন না। যেমন খোদার প্রাকৃতিক ধিধিই দেখতে পাই, যে বা যিনি 
গত হন ঠিক সেবা তিনি আর ফিরবে” ঠিক তেমনতব হয়ে দুনিয়ার বুকে 
গজিয়ে উঠেন না। তাই বলে খোদার প্রেরণাপ্রতীকতা নিস্তব্ধ হয়ে 
থেমে যেয়ে থাকে না। আর তাই-ই আমরা হজরত রুলের শ্রীমুখনিঃহত 
কোরাণবাণীতেও দেখতে পাই--তিনি পববর্তীদের বিষয় যা" যাঁ' বলেছেন 
তা"র চেয়ে প্রাঞ্জল সাক্ষ্য আর কি হতে পারে? 

তাই যদি না হবে হজরত রন্থুল কেন তবে “আমি তোমাঁদিগকে 
আল্লাকে ভয় করার জন্য আর আমার পরবর্তীকে শ্রবণ করা ও মানার 
জন্য উপদেশ দিচ্ছি-এমন-কি যদিও সে হাবসী ক্রীতদাসও হয়।”-- 
এই বাণীর ঘোষণা করলেন? তিনি তো। আর আমাদের মত বেকৰ 
পণ্ডিত ছিলেন না? আর কি বলে কি বোঝা যাষ তা”ও তিনি বুঝতে 
পারৃতেন না এমনতরও নয়কো! আর শবগুলিকে উদ্দেশ্ট-মাফিক অর্থ 
করার উদ্গ্রীব পাকে পাকান দড়ি নাকে বেঁধে টেনে কোথায নিয়ে 
পৌছান যাঁয়_কি রকমে-_তা'ও যে বুঝতে পারতেন না তাও ভাব! 
যায় না! তবে কেন তিনি আর এক বাণীতে মুসলমানেরা একদ্রিন 
কি অবস্থায় পরিণত হবে তার একটা বিবৃতি দিয়ে যয এখানে 
প্রশ্নের ভিতর উল্লেখ কর! হ'য়েছে-_তা'? প্রকাশ ক'রে বলেছেন ? 

তাহলে তিনি কি মুসলমান-জগৎকে এ পরবণতিতিতই খতম ক'রে 
দিয়েছেন? এ ভাবটা কি পাগলামী নয়কো? আর মুসলমানদের যদি শেষ 
পরিণতি এ হ'বে-হুজরত আর প্রেরিত হু'যে ব্যক্ত জীবনে তেমনি আরো 
'আলিঙগনে মানুষ ও মুদলমানদিগকে তুলে? নেবেন ন।-_বীচা-বাড়াকে উদ্দ্ধ 
ক'রে আর অম্বত-নিয়ন্ত্রণে অভিষিক্ত ক'রে দেবেন না? যতট্রকু যা" দিষে 
গেছেন খোদার তহবিল থেকে তিনি এনে-সেই শেষ! খোদার তহবিল 
থেকে প্রেরিতের মারফত জীবনবৃদ্ধি জাহান্নামশায়ী হ'লে৪ আর সে 
অমৃতমন্ত্র কাউকে অমরণে উদ্বুদ্ধ ক'বে তুল্বে নাঁ-এও কি একটা কথা? 
এ কথ! তো মামন্থষের জীবনবৃদ্ধির অমৃতচলনার অনস্তপথের খতম-করা কথা 
»্কেমন তা" নয় কি? 

তিনি জানতেন, মানুষ আজ যা” তা”র কাছে পেল-তী*র প্রতি তার 
নিয়ন্ত্রণে জীবন ও বৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ হয়ে বা হওয়ার আশায় মানুষ যেমনতর 


৩১৮ আঞাঠাকুর অনুকূলচন্ত্র 


উন্নত চলনায় চল্‌্তে স্থরু ক'রে দ্িলে-_মানষের মস্তি তখন যা” ধরতে 
পারে তা্র মাফিক করে তিনি যাঁ বলেছেন, তিনি যা" দিয়েছেন--যা"র 
ফলে তাতে সবাই অটুট ও আপ্রাণ হয়ে আবেগোস্মুখ উদ্গ্রীব আসক্তিতে 
আসক্ত ও নিয়োজিত হু'য়েছিল--অনেকেরই বৃত্বিগুলি তা"হ'তে পূরণ ও 
পোষণ পেতে পেতে উন্নত উপভোগের উল্লম্ষনে তৎস্বার্থ ও ত্প্রতিষ্ঠা- 
পরায়ণ হয়ে ইস্লামের জয়গানে ভরছুনিয়াট1 মুখরিত ক'রে তুলেছিল, 
উাব তিরোধানে কিছুদিন আরো হয়ে উন্নত চলনে চল্বে মাহ্্ষ। 
তারপবই মানুষের বৃত্তিগুলি পাবে না উন্নত পূরণ ও উন্নত পোষণের 
ভিতর দিয়ে উন্নত উপভোগ ও তা'র উন্মাদনা! তখন বৃত্তিগুলি তা*দের 
প্রেষ্ঠহারা হ'য়ে আপন আপন উপভোগী খোরাক আহরণের জন্ত ব্যক্তিকে 
আবিষ্ট ক'রে তা'র চাহিদার মতনই তা'কে ক'রে তুল্বে। তখন তার 
বাণীগুলি হবে বৃতি-প্রাধানোর অস্তরায_-তখন এ বৃত্তিসম্বেণী আবিষ্ট 
মানুষ তা"র বাণীগুলিকে বিরত ক'রে, বৃত্তি-উপভোগের সহায়ক ও সমর্থক 
ক'রে নিয়ে বৃত্তিরই সামর্থ্যবৃদ্ধি করতে থাকবে! ফলে আস্বে ইষ্টপ্রাণতার 
জায়গায় বৃত্তিপ্রাণতা-আর তা” থেকেই, তিনি মুসলমানদের যে পরিণতির 
কথা এ বাণীতে প্রকাশ করেছেন, তা"র বাস্তবতা উপস্থিত হবে ! 

সেইক্জন্যই মানুষকে আশা-ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে, সংস্কারাবদ্ধ হয়ে, 
বৃত্তিপরায়ণতার খোরাক-সরববাহীরূপে বিকৃত-করা হ্জরত-বাণীকে হজরতই 
রহ্থুলেরই দোহাই দিয়ে অনুসরণ না ক'রে পরবর্তী প্রেরিতের অনুসরণ 
কবার মানসে তিনি ঘোষ্ণা ক'রলেন--"আমি আমার পরবত্তীকে শ্রবণ 
করার ও মানিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিতেছি--এমন-কি যদিও সে 
হাবসী ক্রীতদাসও হয়!” দেখুন, কেমন পরিষ্কার, কেমন উদার, কত 
স্থন্দর আশার বাণী! মুসলমানদের দুর্দশা অমনতর হবে তা জে'নেও 
তিনি তা'দিগকে এ ছুর্দশায়ই কায়েম ক'রে রেখে গেলেন- এও কি হয়? 

মানুষ যখন অমনতর ছুদ্দিশার চরম অবস্থায় এসে জীবন ও বুদ্ধির 
পথে নাজেহাল হ'তে থাকে”-তার আকুল-উতক্ষিপ্ত মরণান্বকারমথিত 
বাচাবাড়ার আকুতি নির্বাক নিস্তন্ধ বেদনাব্‌ বিরাট ঝঙ্কারে দিগ বলয় 
ঝাঝিয়ে প্রকৃতিকে নাড়া দিতে দিতে খোদার সিংহাসন আত্মনিবেদনে 
স্াপিয়ে তোলে,_তা"রই প্রেরণায় প্রকৃতিই তখন আপন চাহিদার আকুল 
আকর্ষণোন্মন্ততার ভিতর দিয়ে পরিমিত ক'রে দেয় মহান্‌ প্রেরিত 
পুরুযোত্তমের ব্যক্ততাকে-_-আর তিনিই হন সেই ছুরপনেয় দুর্দশার উদ্ধাতা 
আর আরোতরের পরম উাগাতা। এ তিনি ভালভাবেই জানতেন, আর 
জান্তেন বলেই তী"র প্রেরণা থেকে এঁ জাতীয় সমস্ত আশার বাণী কত 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩১৯ 


রকমের বাক ধরে যে নিঃসৃত হয়েছে, তা" একটু চিন্তা ক'রে দেখলেই 
সবাই সহজেই বুঝতে পার্ুবে। |] 
স র্‌ ক ৬ সা 

প্রশ্ন। হাদিসে আছে-_হজরত রস্থল বলিয়াছেন, “যে ব্যক্তি ধন- 
সম্পদ ভালবাসে না তা"র কল্যাণ নাই” কিন্তু হিন্দুরা ত* বলেন, 
“অর্থমনর্থ, ভাবয় নিত্যং”এই ছুইয়ের সামগ্রশ্ত কোথায়? আবার 
রুপণতাই বা দোষের কেন ? 

পরশ্রীঠাকুর। অটুট ও আপ্রাণ ইঠ্টগ্রাণতার উদ্দীপনায় তা"র স্বাথ ও 
প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচধ্যের ভিতর দিয়ে পারি- 
পার্চিককে উদ্বুদ্ধ করার অভ্যস্ত চল্না যেখানে সেই প্রয়োজনকে পুরণ 
করার অন্তসন্ষিংসা ও আকুলতায় ধনসম্পর্দের আহরণমুখতাকে উদ্দীপ্ত 
করিয়াছে, সেই ধনসম্পদের চাহিদা ও চল্না মান্যকে জীবনে, যশে ও 
সংবৃদ্ধিতে সার্থক ক'রে তোলে। তাছাড়াও নিজের জীবন ও বৃদ্ধির 
পূরণীয় পোঁষণীয় যাহাকিছু আহরণ তা” অন্তের মুখাপেক্ষিতায় নির্ভব 
না কবে, অন্তকে তন্বরুণ ভারাক্রাস্ত না ক'রে জীবন-বৃদ্ধির লওয়াজিমা 
ধিনি সংগ্রহ ক'রে থাকেন তা'র ধশ্শ অবনতি ও অবসাদের পথে অবসন্ন 
হয়ে ওঠে না। 

এ পরমুখাপেক্ষিতা-_যা'নাকি অন্যকে পোষণ ও পূরণে বর্ধন না ক'রে 
নিজের জীবন ও বৃদ্ধির লওয়াজিম! সংগ্রহ করবার ছুরাগ্রহ আভসন্ধি 
লইযাঁ অন্তকে অযথা ভারাক্রান্ত, দুর্বল ও অবসন্ন করিতে প্রচেষ্টাপরায়ণ, 
তা” নিজের সর্বনাশ তো করেই, আরো, সে তার যাবা পারিপার্থিক 
_এঁ অযথা অপূরণীয় ও অপোষণীয় আহরণ দ্বারা, এংফাকের ফাকিবাজী 
চলনায়, না-ক'রে-পাওয়ার বুদ্ধির সংস্কারের ৃষ্তি ক'রে,_প্রতি-প্রত্যেকেরই 
সর্বনাশ ক'রে থাকে । আর এই সর্বনাশা, না-ক*রে-পাওয়ার বুদ্ধির সংস্কার 
সহঙ্গেই বংশাচুক্রমিকতা লাভ ক'রে বংশ ও জাতিকে ক্রমসর্ধনাশে 
নিশ্চিত করে তোলে। হাদিসের এ বাণীর পার্থকতাই হ*চ্ছে__-এঁ 
ছুরপনেয় সর্বনাশ!, নাঁক'রে পাওয়ার বুদ্ধি যা'তে বংশ ও সমাজকে আক্রমণ 
না কবৃতে পারে। 

আর “অর্থমনর্৫থং ভাবয় নিত্য” একথা সেখানেই প্রযোজ্য, বৃত্তি যেখানে 
তা'র ভোগ-ইন্ধন-সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিকে অন্ধন্বার্থ অর্থাৎ বৃত্তিম্বার্থ- 
পরায়ণ ক'রে তু*লে ইঠ্টগ্রাণতাকে অবশ ও হতচ্ছাড়া ক'রে, সর্বনাশের 
সাবাড়-ইঙ্গিতের প্রলুন্ধ চল্নায় চল্তে থাকে । সেই অন্ব-বৃতি-্বার্থ-পরায়ণতার 
ধন ও এশধ্যের আহরণ থেকে নিবৃত্ত করার মানসেই পণ্ডিতদের এ 


৩২০ ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকৃলচন্্র 


“অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং সাবধান-বাণী--এই যা" ওসব কথার তাৎপর্য 
আমার মনে হয়। 

আবার কূপণতা এত নিন্দনীয় কেন? কারণ কৃপণস্বভাব ছলে, বলে, 
কৌশলে শুধু আহরণবুদ্ধিসম্পন্নই হ"য়ে থাকে । তা”তে সেবাবুদ্ধি ক্রম-অবশতায় 
একদম সুপ হ"য়ে যায়-_আর যে অমনতরভাবে আহরণ করে, এই আহরণে 
তার অস্তঃকরণের টান এত প্রবল হ'য়ে ওঠে, যার দরুণ সে আহরণ-কর। 
অর্থদ্ধারা নিজেও পুবণ ও পোষণে জীবনকে পুষ্ট ও বর্ধনপর ক'রে তুল্‌তে 
পারে না-অথচ এ সেবা না ক'রে বা না-ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি তা'র 
পুত্র-পরিজনে চারিয়ে যায়। তাদের ভিতর আহরণীয় টান অমনতর তরতরে 
না থাকার দরুণ বৃত্তিগুপি অন্ব্বার্থপর হয়ে বংশ ও পারিপার্থিকের 
প্রতি-ব্যক্তিকে তার ইন্ধনসংবাহী ক'রে তোলে । 

তা'র ফলে এ জমান ধনৈশ্বধা ক্রমে নিঃশেষ হ'য়ে ওঠে । সেব! না 
ক'রে অর্থাৎ অন্যকে উদ্বদ্ধ, পূরণ ও পোষণ না ক'রে পাওয়ার বুদ্ধি 
এমনতরভাবে মস্তিষ্ককে অবলেপিত ক'রে তোলে, তা'র ফলে তাহার! 
আহরণবিমুখ হ'য়ে ওঠে, বুত্তিপরায়ণতা ব্যক্তিকে তা'র চাহিদার ইন্ধন 
গ্রহ করিয়ে খরচে নিঃশেষ করতে থাকে--আর সেবা! না ক'রে পাওয়ার 
বুদ্ধি ধন ও এশ্বধ্য-আহরণে দুর্বল ও বিমুখ ক'রে এক কিংবা ছুই 
পুরুষের ভিতরেই বংশকে রাস্তার ফকির ক'রে ছেড়ে দ্েয়। আমি 
অনেক দেখেছি, আপনারাও দেখবেন-ুপণের পরিণতি অমনতরই 
হয়ে থাকে । 

চে সী চে সং নাঃ 

প্রশ্ন । হাদিসে আছে-হজরত বলেছেন, “পরলোকে সত্যবাদী ও 
বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ পয়গম্বর, সত্যপরায়ণ সিদ্দিক ও ধর্শার্থে নিহত শহীদ- 
দিগের সহচর হুইবেন। সর্বাপেক্ষা অধিক হালাল সেই উপজীবিকা যা, 
মান্ষ নিজে কামাই করে,_আর সততার সহিত ব্যবসায় । তোমাদের 
অবশ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বন করা চাই-ই-_যেহেতু দশভাগের নয়ভাগ উপজীবিকা 
ব্যবসায়ের মধ্যে নিহিত আছে। হজরত ব্যবসায়কে জীবিকাঞ্জনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বলে নির্দেশ করেছেন কেন? 

প্ীশ্রীঠাকুর । সত্যবাদ্দিতা অর্থাৎ যাতে মানুষ অন্ত কাহারও অপলাপ 
না ঘটিয়ে নিজের থাকা বা বাচাবাড়াকে উদ্ধদ্ধ ক'রে পূরণ ও পোষণে 
বদ্ধিত হ'তে পারে এমনতর বলা--ষে বলায় মানুষ উদ্দ্ধ হয়, যা' 
শুনতে আগ্রহান্বিত হয়ে আদরে অভিষিক্ত ক'রে দেবার প্রয়াস অস্তঃ- 
করণে স্বতঃই উপৃচে ওঠে” এমনতর তৃপ্তিময়ী, সন্দীপ্তিমাখান, উদ্নতি-উদ্বোধনী 
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জীবনবৃদ্ধিকে পুরণ-পোষণে সমৃদ্ধ ক'রে তুল্‌তে পারে এমনতর পথনির্দেশক 
ভরসাব্যঞ্ক বান্তব কথার অনুসরণে বাস্তবভাবেই এগুলিকে অনুভব 
কর্‌তে পারা যায়। 

তাই, সত্য কথা বল্‌্তে গেলেই,__শ্ুশ্বধার ভিতর দিয়ে মানুষকে 
নন্দিত ক'রে পাতি পাঁতি ক'বে খুঁজে বের করতে হয়, তা'র যাঁকিছু 
দুর্বলতা যেখানে যেখানে অন্তঃকরণ ও চলনে লুক্কায়িত আছে । 'তাবপবূ 
তাকে আশায় ভরপায় উদ্দীপ্ত ক'রে জীবনীয় হস্তে সেই ছুর্ববলতা- 
গুলিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে উদ্দদ্ধতায় তা'কে এমনতর প্রেরণাপূরিত কর্তে 
হয় যা'তে তা"র বাস্তবপ্রচেষ্টা আাযু ও মাংসপেশীকে আলোড়িত করে 
কর্মে নিয়োজিত ক'রে তোলে । 

তাহ'লেই দেখুন, সত্যবাদী হওয়া কত বড় সেবা! আর এতে 
এষে করে মেও অজ্ঞাতসারে এত উন্নত হয়ে ওঠে যাতে সে নিজেই 
অবাক হয়ে যায়--এত অনুগ্রহ কোন্‌ কৃপা উপচে” আমাকে প্লাবন- 
পরিচর্যায় পু্ক ক'রে তুল্ছে! এই অবাক দয়ায় খোদাতে সে আপনিই 
সহজপ্রাণে আত্মনিবেদন ও আলিঙ্গন ক'রে থাকে | 

আর ব্যবসায়েতে যে মান্ষকে তা'র প্রয়োজন পুরণ ক'রে, উদ্বৃত্ত 
ক'রে তা*হ”তে লাভ সংগ্রহ করতে পারে-_-তা"কেও এ রকমেই দেখতে 
হয় কি করে, কি পন্থায় তার প্রয়োজনকে পুরণে অভিনন্দিত ক'রে 
তুলে উদ্ৃত্ততায় তাকে আরো পুষ্ট করা যায়। আর এই থেকেই 
সেই ব্যবসায়েই অন্মসন্ধিৎসা ও প্রয়োজন পূরণ ক'রে, ক্রেতাকে উদ্ত্ত 
কবে আরোতরে বদ্ধিত করার ক্ষুধিত প্রচেষ্টায় এবং তা” থেকে লাভের 
আশায় অন্তরের সম্পদ পূর্বোক্তরকমেই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হ'তে থাকে, কর্ম- 
প্রাণতাও উপচে ও'ঠে এত তোখরভাবে চল্তে থাকে--যা'তে নাকি সে 
সহজেই সকল বিষয়ে অযচ্ছল হ'য়ে, নিরস্তর উন্নতিতে, পূরণে ও পোষণে 
প্রত্যেককে পুষ্ট ক'রে নিজেকে পু ও পুরিত ক'রে তোলে । আর এর 
থেকে সেও দেখতে থাকে খোদা কি করুণাময় আমার যা' হবার নয় 
তাও কি ক'রে উন্নতিতে উপচে উঠ্‌ছে। 

এমনি ক'রে সে তার চরণে আনত হয়, আত্মনিবেদন করে। 
এটা বলাই বাহুল্য-_এগুলি যদ্দি আপ্রাণ ইই্টপ্রাণতা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে 
অভিধিক্ত হ”য়ে থাকে, সেখানেই পূর্ব্বোক্ত রকমের সম্ভবতা অজ্ঞাতসারে 
আত্মবিস্তার ক'রে থাকে-নতুবা বৃত্তিপরায়ণতার পোষণীয় ইন্ধন- 
অষ্টুসদ্ধিংসা ও-হ'তে অনেক দূরে অবস্থিতি করে। তাহলেই এ 
রকম ধা*দের প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার, তা"দিগকে যে ইহকালেই ওদের সহচর 
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ক'রে তোলে, তা'তো নিয়তই দেখা যা'চ্ছে--পরকাল তো দূরের কথা! 
তা"ছাড়া, আরো কথা হ'চ্ছে- মানুষ যদি সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে, ইষ্ট 
প্রাণতাকে আ'কুড়ে ধ'রে, তীস্রই স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় অর্থ ও এশবর্যের 
আহরণ-আকাজ্মী হয়ে ব্যবসায় করতে থাকে--তা'তে মানুষ ইট্রান্বক্ত, 
আত্মবিশ্বাসী, সেবাপটু, বন্ৃদর্শী, বিবেকী, নিয়ন্ত্রণ-সামগ্রস্ত-সমাধানপটু, 
কর্গ্রবনণই হ'তে থাকে । আর তাছাড়া সহজ উপায়ে অর্থোপার্জন 
হচ্ছে চাকুরী । এই চাকুরীতে মান্ষষের প্রারস্ত ধেমনতরই হোক না 
কেন, মনিবের তুষ্টির জন্য তা'র বৃত্তিস্বার্থপরায়ণতার অভিসন্ধি-নিবন্ধ 
ইচ্ছাকে পরিপৃরণ-প্রয়াসে, নিজের বোধ, বিবেক, কর্ম ও চলনকে 
তদন্পাতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধ করতে কর্‌তে অন্তপ্নিভিত উন্নত 
যাঁকিছু অন্তঃকরণে জলস্ত হ'য়েছিল--হয়ত কর্শে উপচে” 'ঠে বাস্তবতায় 
পরিণত হ'ষে যা" পারিপাশ্বিক ও নিজের জীবন ও বুদ্ধিকে উপচে' 
তুল্তো-_তা'র ক্রমশঃই খতম হতে থাকে! এ রকম নিরোধে অস্তঃকরণ 
ক্রমঃ ছুর্ববল, সন্বেগহীন হয়ে থাকে_আর এ থেকে ন্াযুর বিবশতার 
উদ্ভব হ'য়ে বংশকে আক্রমণ ক'রে ছুর্ববল, সেবাবিমুখ ক'রে ও যা'তে 
বাধাবাধিভাবে পাওয়া যেতে পারে এমনতর ফক্কিকারী ফন্দীবাজি 
অদ্ববৃত্তিম্বার্থপরায়ণতা ইত্যাদির অভিব্ক্তিস্বরূপ ব্যক্তিত্ব স্ট্টি ক'রে, 
অনবরত চ'লে, সমাজ জাতি ও দেশকে চেষ্টাবিমুখ-_-পূর্বোকগুণসম্পন্ন 
করে জাহান্নামের দিকে ঠেলতে থাকে। তাই হজরত বন্থল ব্যবসায় 
সন্গদ্ধে অমনতরভাবে বলেছেন । 

তাই, আমার মনে হয়, কোথাও যদি কাহারও উন্নতিকল্পে তাহার 
সাহায্যের দরুণ চাকুরীই নিতে হয়, তাহ'লে বেতন না নিয়ে, শুধুমাত্র 
নিজের বা নিজের পরিবারের পোষণ চলতে পারে এমনতর সম্মানজনক 
বৃত্তি লওয়! ফে'তে পারে | তা"্তে মানুষের মানষকে সাহায্য ও সেবায় 
উন্নত করার উন্মাদনাই প্রধান হয়ে থাকে-আর তাতে নিজের 
অন্ঃকরণের উন্নত চিন্তাগুলিকে নিরোধ ক'রে, নিরেট ক'রে ফেলার 
বাধ্য-করা প্রবৃত্তিও কমই মাথাতোলা দেয়। শুভেচ্ছাকে কর্খে বাস্তবতায় 
পরিণত ক'রে, ব্যক্ত ক'রে, মানুষের জীবন-বৃদ্ধির পোষণ ও পূরণে উন্নত 
হবার যাসকিছু চিন্তা ও চলন কমই ক্ষুপগ্ন হয়ে থাকে। এক কথায়, 
পারিপাশ্থিককে সেবায় উদ্বদ্দ করে ইট্টগ্রতিষ্ঠা করাই যার জীবনে স্বার্থ 
হয়ে দীড়িয়েছে, তা'র জীবন ও বুদ্ধির স্বার্থ যে পারিপাশ্বিক হ'তে 
নিঃশ্বার্থভাবে পরিপুষ্ট হ'তে থাকে সে বিষয়ে আর কইবার কিছু নেই কো! 

তাই, এই বুদ্ধিসম্পন্ন লোক নিরোধ করতে জানে না, নিয়ন্ত্রণ ক'রে 
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উন্নতি-চল্নায় চলতে জানে-তা”দের পক্ষে স্থাষ্য, অন্যাধ্য কি, তা, 
তা'দেরই সাধ ও স্বভাব নিজেই ঠিক ক'রে নিতে পারে। বাবসায় যাই হোক 
আর যেমনতরই হোক-_জীবিকানির্বাহের পক্ষে যানুমের প্রয়োজন পুরণ 
ক'রে, তা'কে উদ্ধৃত ক'রে ষে অর্থ আহরণ করা যায়--সবদিক দ্দিয়ে হিসাব 
করুলে তা” যে অন্যান্ত অনেক থেকেই শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি 
আছে? হজরত রস্থলের বাণী যে মান্ষকে বাবসায়ের দিকে উদ্দ্ 
ক'রে তুলেছে, তা"র সার্থকতা যে এখানেই তা, স্পষ্টই বোঝা যায়। 
নং নং বং শী নী 

প্রশ্ন । নুম্নত করার প্রথ! যে মুনলমানদের ভিতর চলে আস্ছে তা" 
তাৎপধ্য কি? কৈ হিন্দুদের ভিতর তো ও-রকম কোন সংস্কাব নাই ! 

শ্রীশ্রগাকৃর। জ্ুন্নত মানে যদি হজরত রস্থল অথবা প্রেরিত পুরুষ বা 
পুরুষোত্তম ধা"রা তা'রা যেমন অবস্থায় যা*র জন্য যা” যা” করতেন, তাদের 
চল্না, বল্না, ভঙ্গী, অভিব্যক্তি ইত্যাদির ধাজের অনুদরণ ক'রে ও অন্গকরণ 
ক'রে, নিজের চলন-চরিত্রে আচার-ব্যবহাবে সেইগুলিকে অভিব্যক্ত করা হয়, 
তা'হ'লে হজরত বস্থলকে অমনতর অনুসরণ করাকেই [81810$0 মুসলমানগণ 
সুন্নত ব'লে থাকেন। 

এই স্প্নতের 76107. ৭ &6611006-ই হচ্ছে অনুসরণ ও অনুকরণ ক'রে 
চলার প্রথা থেকে 21)91089] 11291)17)0]91107 ক'রে, 19850171681 রকমটাকে 
তদন্ুরূপ রকমে বিবন্তিত করার প্রচেষ্টা । 1১1159108]  1081011)9018007 
দ্বারা 7955০1১1081 91911 ঘটান 15১৫1118115 অমনতর করার চাইতে 
সহজ ও স্থবিধা। যা" করতে হ'বে তার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গী, চল্না ও 
কম্মকে তদন্থুবূপ অভিনয়ের মতন ক'রে চিত্তন বা ()101011)8-কে তদন্গরূপে 
চালিত করলেই অতি সহজেই আয়ত্ত হ'য়ে নিজের প্ররুতিতে প্রক্কতিগত 
হ'তে থাকে । আমার মনে হয়, এই হ্থন্নত-প্রথার ভিতরা দয়ে তেষনতর 
রকমে শরীর ও মনকে উন্নত নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে উন্নতিকে আলিঙ্গন 
করাই আসল উদ্দেশ্য । 

মনে করুন, মহামনীষী কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যেমনতরভাবে মানুষ অনুকরণ 
ক'রে থাকে, অনুসরণ ও চিন্তনও যদি তা'দের ওদনুপাতিক হ'ত তা"হ'লে 
ধ মহামনীষী কৰীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের পথে অনেকেই কিছু-না-কিছু উন্নত হ'তে 
পার্তই পার্ত। এটাও আবার নির্ভর করে--ধাঁঁকে এমনতরভাবে অন্থসরণ 
ও অন্থকরণ কচ্ছি তার প্রতি অটুট ও উদ্দাম আসক্তি বা টানের উপর । 
এই টান যদি না থাকে, এ অন্ুদরণ বা অন্থকরণও তেমনতর হ'য়ে উঠে 
না_আবার টানের চরিত্রই হ'চ্ছে--তা”র 3619%-এর পছন্দসই সাজসজ্জা, 
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কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার, কাজকন্শ, চলন-চরিত্র ইত্যাদি কর্‌তে ভাল-লাগ! 
ও তা'র প্রতি একটা তৃপ্ডিপ্রদ ঝোঁক । আমার মনে হয় স্থন্নতও তাহাই । 
হন্গরত রন্ুল যেমন জন্মেছিলেন, যেমন ছিলেন, যেমন সাজসজ্জা করতেন, 
যেমন ব্ল্‌্তেন, যেমন করতেন, যেমন চল্তেন সেই সবগুলিকে নিজে 
চল্না ও করার ভিতরে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্তকে তদনুরূপ ক'রে প্রতিফলিত ক'রে 
শ্রদ্ধাভিষিক্ত তৃপ্ধিপ্রদ প্রাণে তাদেরই অনুসরণ ও অনুকরণ ক'রে চলা । 

তাহ'লে দেখুন সুন্নত যদি এই হয়-_-যেখানেই শ্রদ্ধা ও ভালবাস! 
তা”র প্রিয়তমে অটুট ও আপ্রাণ সম্বেগশালী সেখানেই অমনতর হ'য়ে 
থাকে কি না? ভালবাসার একটা ৫1.8:2097136৫-ই হচ্ছে এ বুকম 
অনুসরণ ও অনুকরণ করাঁ_-আর যেখানে অটুট ও আপ্রাণভাবে প্রিয়তমে 
ভালবাসা, সুন্নতও সেখানে আছেই। যেখানে টান নাই অথচ 
10017101 9০25016-এর দরুণ বড়ত্বের আকাক্ষা অন্তরকে ব্যতিবান্ত 
ক'রে তোলে, সেখানে শ্রদ্ধাভিষিক্ত প্রিয়তমে অটুট ও আপ্রাণ সম্বেগশালী 
টানও নেই--আর টান নেই বলে অন্ুসরণও থাকে না--থাকে 
118162101155-র হামবড়াই-ভাবাপন্ন অগ্রীতিকর 101)0151%৮ অন্গকরণ-_ 
আর এই অনুকরণ চিরদিনই 101০71011/ ও উপহাঁসকেই আমন্ত্রণ 
করে! সুন্নত তাই শুধু অন্ুকরণেই হয় নাঁ-পদে বাস করে প্রিয়তমে 
অটুট ও আপ্রাণ সম্বেগশালী শ্রদ্ধাবনত মুগ্ধ আসক্তি বা টাঁনের জেল্লায়, 
বাস্তব অনুসরণের সত্বায়। তাই আধ্য হিন্দুই বলেন, বৌদ্ধই বলেন. 
খুষ্ঠানই বলেন, আর মুসলমানই বলেন- যেখানে অমনতর প্রিয়তমে সম্বেগশালী 
অটুট ও আপ্রাণ টান, সেইখানেই বান্তব অন্থসরণমুখর আত্মগ্রসাদী 
অন্ুকরণশীল সুন্নত সজাগ ! 

বাংলার প্রাণের যত-কিছু ছুঃখ-ব্যথা-সমস্যার সরল হজ সমাধানে ভর! 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কথোপকথন-সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমরা এইখানে 
সমাপ্ত করিলাম । যুগে যুগে ভাবসিদ্ধ মহামানবের অনুভূত নানাবিধ সুক্ষ 
বিচিত্র বোধ হইতেই কথোপকথন-সাহিত্যের সহি হইয়াছে । এই অন্ুভহ 
পানিপার্থিকের প্রশ্নের ঘাত-প্রতিঘাতে উচ্ছৃুসিত হইয়া উঠে তাহাদের কে 
অমৃতময়ী বাণীরূপে । মহাপুরুষগণের শ্রীমুখ-নিঃস্ত সেই প্রজ্ঞাধারা পার্বত্য 
প্রশ্রবণের মত সহজ স্বচ্ছন্দ গতিতে বহির্গত হইয়া সূর্ধ্যরশ্মির ন্যায় মানবের 
সকল ঘন্ব, মনের সকল অন্ধকার দূর করে--তাহা! যেমনই দীপ্ত ও মুক্ত তেমনি 
মহান্‌। সাহিত্য-জগতের বাস্তবস্থষ্টি যাহা-কিছু তাহা কথোপকথন-সাহিত্যেই 
থাকে-_কারণ তাহ! অকৃত্রিম, জীবন্ত ও গ্রাণবান। তাই এই কথোপকথন- 
সাহিত্য সর্বদেশে, সকল যুগে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মূল উপাদান। উপনিষদ, গীতা, 
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যোগবাশিষ্ঠ, কোরাণ, বাইবেল, সক্রেটিস্‌ ও প্লেটোর ডায়লগ, কবীরের ধৌহা, 
প্রবুদ্ধের আলোচনা, শ্রীশ্রামরুষ্ণ-কথামৃত প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
আজ কথোপকথন-প্রসঙ্গে শ্রীশ্্রঠাকুব তাহার নিবিড় অভিজ্ঞতারাশিকে যে 
মৃত্তি দান করিয়াছেন জাতীয়-সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায় স্থধী পাঠকবর্গ 
তাহা বিবেচন1 করিবেন । 


নারীর নীতি 


এই পুস্তকখানায় শ্রীশ্রীঠাকুর অতি সহঙ্জ সরল ভাষায় নারী-জীবনের 
যাবতীয় কর্ভব্যের নির্দেশবাণী দান করিয়াছেন । নারী যে সমাঞ্জে একটী বিশেষ 
স্থান অধিকার করিয়! আছে, নারীই যে জন্ম ও জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করে, নারীর 
শুদ্ধতার উপরেই যে জাতির শ্তুদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে, স্থলিত 
নারী-চবিত্র হইতেই ষে ব্যর্থ জাতি জন্ম লাভ করে, তাহা! এদেশের পুরুষ ও 
নারী উভয়েই ভুলিয়া গিয়াছে। আমাদের সমাজে "নারী" কথাটার প্রচলিত 
প্রতিশব্ব এখন হইয়াছে “অবলা” কারণ তাহার! পরমুখাপেক্ষী, ছুর্ববল; 
কিন্ত খধি বলিতেছেন, _নারী তাই যাহা বুদ্ধি পাওয়ায়-_মান্গুষকে উন্নয়নে 
সার্থক করিয়া তোলে । আবার শিশুর জন্ম ও বর্ধনেও নারীরই যত-কিছু 
দায়িত্ব, কারণ সন্তানের জন্ম সর্বতোভাবে জায়াধীন। নারী তা'র সাহচধ্যে 
পুরুষকে যেমন্তরভাবে উদর্ধন করে পুরুষের সেই মনই স্ত্রীতে গমন 
করে এবং সম্তানরূপে মূর্ত হয়-_তাই স্ত্রীকে জায়া বলে। শিশুর ভবিম্যতও 
নির্ভর করে, মাতা বাল্যে তাহাকে যে শিক্ষা দেয় তাহার উপর। একটা 
শিশু জীবনের প্রথম পাঁচবৎসরে জননীর একাস্তিক সাহচধ্যে উদ্দীপ্ত 
গ্রহণমুখরতায় চারিধার হইতে যাহা, যতটুকু, যেমন-করিয়া আহরণ করে__ 
পরবর্তী জীবন তাহার তাহাই আরো! আরো করিয়! ফুটাইয়া দেয় মাত্র +-- 
বাল্যের ব্যগ্র আকুলতায় জননী যে ভাব শিশুতে উপ্ত করে, তাহাই 
সারা-জীবন তাহার চিন্তা ও কর্শধারাকে রঞ্জিত করে এবং তাহাই চাবিত্র্ে 
পরিণত হয়। শৈশব 9 কৈশোর অতিক্রম করিয়া পুরুষ যখন যৌবনে সংসারে 
প্রবেশ করে তখন হইতে সারাজীবন নারীই হয় তাহার সকল কাজের 
“সহধর্শিী* স্ত্রী তাগকে বেষ্টন করিয়া! তৃপ্তি পায়। নারী যদি মানুষের 
জীবনের এতখানি, তবে যেখানে সেই নারী ছূর্ধলা, অশিক্ষিত, আদর্শহীন! 
_ সে দেশ যে অপোগণ্ড মুর্খ ্বাস্থ্যহীন, বিকুতমস্তি্ধ স্তানের জননী হইবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? আদর্শ সমাজ গঠন করিতে হইলে তাই 
সর্বাগ্রে প্রয়োজন, আদর্শ নারী তৈয়ার করা। নারীত্বের মহিমা উপলব্ধি 
না করিলে নবজাতির গঠন স্ুদূর-পরাহত। নারী কেমন করিয়া, কোন্‌ ছন্দে 


৩২৬ প্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্তর 


চলিলে বাংলার এই অধঃপতিত মরণোন্থুখ জাতির জীবনে নব প্রাণ ও 
উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে পারে, কোন্‌ পথে চলিলে নারী মুক্তি-সাধনায় 
সিদ্ধি আনিয়া দিতে পারে, সেই মহামন্ত্র এই অতুলনীয় গ্রন্থে ঘোষিত 
হইয়াছে । বাণীগুলি নারীচরিত্রের এক-একটী বিশেষ বিষয় লইয়া রচিত 
হইয়াছে এবং তাহা এমন প্রাঞ্জল ভাষায় মন্ত্রের মত স্থক্রাকারে উদ্াাত্তস্থুরে 
ধ্বনিত হইয়াছে-_-পাঠ করিবামাত্র তাহা প্রত্যেকের মর্খে গিয়া পৌছে__ 
খুঁটিনাটি সকল প্রশ্ত্ের সহজ সরল সমাধান পাইয়া মুক্তির পুলক-শিহরণে 
প্রাণ নাচিয়া উঠে। প্নারীর নীতির” প্রতিটা বাণী চলার কত সহজ সঙ্কেত, 
কত আশা, উদ্দীপনা এবং উপদেশে পৃণ রভিযাছে তাহা! বলিবার নয়! 
গুটীকয়েক বাণী নিম্নে উদ্ধত কর! গেল | যথা £-_ 


মেয়ে আমার-_ 


তোমার দেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা, 
পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন-একটা ভাবের স্থষ্টি করে-_ 
যাতে তারা অবনতমস্থকে, নতজানু হ'য়ে, সসম্ত্রমে, ভক্তিগদ্গদ- 
কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার 1 ব'লে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, 
তৃপ্ত হয়, কুতার্থ হয়__তবেই তুমি মেয়ে” তবেই তুমি সতী । 


নারীর বৈশিষ্ট্য-_ 


মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে- নিষ্ঠা, ধন্ম, শুশ্রাষা, সেবা, সাহায্য, 
সংরক্ষণ, প্রেরণ] ও প্রজনন; তুমি তোমাদের এ বৈশিষ্ট্যের কোন- 
কিছুকেই তাাগ করিও না; ইহা হারাইলে তোমাদের আর কি 
রহিল? 


কুমারীতে-_ 
কুমারী মেয়েদের-_ 
পিতায় অন্ররক্তি থাকা, তাহার সেবা ও সাহচধ্য করা, 
তাহার সহিত আলাপ ও আলোচন! কবা- উন্নতির প্রথম ও পুষ্ট 
সোপান । 
একানুরক্তি-_ 


একাম্রক্তি--বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিয়া, ভাঙ্গিয়া জ্ঞানে 
বিন্যস্ত করিয়া দেয়_আর বহু-অন্্রক্তিবৃত্তিগুলিকে আরো 





সশুসঙ্গ মাতৃবিদ্যালয় 
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হইতে আরোতর করিয়া,-বিবেক ও বিবেচনাশুন্য করিয়া 
ফেলে ;--তাই, বহুতে আপক্তি মৃঢ়ত্ব ও মরণের পথ পরিফার 
করে--আর একানুরক্তি অমুতকে নিমন্ত্রণ কষে! 


বিবাহ-পরিহারে-_ 


আদশান্ছপ্রাণতা যদি তোমাকে উদ্দাম করিয়া তুলিয়। থাকে,_ 
যদি তুমি তোমার হৃদয়ে তাহাকে ছাড়া আর কাহাকেও স্থান দিতে 
না পাব,-আর, তাহাকে যদি তোমার পারিপাশ্বিক ৪ জগতে 
প্রতিষ্ঠা করার উন্মাদনা অটুটভাবে ধরিয্বা থাকে» _মনে হয়--বিবাহ 
না করিয়।ও জীবন পুণ্য ও পবিভ্রতায় অতিবাহিত ঝরিধা, সবাইকে 
উজ্জল করিয়া-উজ্জ্লতর হইতে পারিবে ৮₹_নিজেকে বুঝিষ! 
দেখিও ;--ঘর্দি আবিলতা দেখিতে পাঁও, তোমার বিবাহে ত্রতী 
হওয়াই অেয়ঃ | 


লঙ্জ] ও সঙ্কোচ-- 


লঙ্জ1 যেখানে পুরুষের মোহকে ডাকিয়া আনে--তা” লঙ্জ! 
নয়কো-_ছুর্বলতা বা ন্যাকামী । 

নারীর লঙ্জা যদি পুরুষকে সম্রদ্ধ, মবনত ও সেবা-উন্মুখ 
করিয়া তোলে, সেই লজ্জাই নারীর অলঙ্কার 7 লজ্জাকে ভুল কবিয়। 
তাহার নামে দুর্বলতাকে ডাকিয়া আনিও না। 


গুপ্ত পুরুষাকাতক্ষা-__ 


যখনই দেখিবে পুরুষ-সংস্বব তোমার ভাল লাগিতেছে-- 
জ্ঞাতসারে, কেমন করিয়া, পুরুষের ভিতর যাইয়। আলাপ- 
আলোচনায় প্রবৃভ হইতেছ- বুঝিও, পুরুষাকাজ্ষা-__জ্ঞাতসারেই 
হোক্‌, আর অজ্ঞাতসারেই হোক্‌-_ তোমার ভিতর মাথাতোলা 
দ্বিতেছে ;_যদ্দিও স্ত্রীপুকুষ উভয়েরই প্রকৃতিগত একটা কোক 
উভয়ের সংশ্রবে আসা-_তথাপি দুরে থাকিও, নিজেকে সামলাইও 
নতুবা অমধ্যাদার তোমাকে কলঙ্কিত করিতে কিছুই লাগিবে না। 


প্রতিষ্ঠায় প্রেম 


প্রেম বা ভালবাসা--তা*র প্রেমাম্পদকে পারিপাশ্থিকে, জগতে 
শুধু প্রতিষ্ঠা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না-সে আরও চায়-_তাহার 


৩২৮ 


শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্দ্র 


জগৎকে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে তাহার প্রেমাম্পদকে উপঢটৌকন দিয়া 
কৃতার্থ হইতে ;+--তাহাকে বহন করিয়া, বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত 
করিয়া--অধীনতায় তৃপ্তি ও মুক্তিকে আলিঙ্গন করিতে ;-_আর 
এমনই করিয়া প্রেম তাহার প্রিয়কে বোধে, জানে, কর্মে, জীবনে 
ও এশ্বর্যে প্রতুল করিয়া! তোলে-_তাই, প্রেম এত নিষ্পাপ__ 
এত বরণীয় ! 


কামে কাম্য-- 


কাম চায় তাহার কাম্যকে নিজের মত করিয়া লইতে--সে 
স্থখী হয় কাম্য যদি তাহার জগংখানি লইয়া তাহাতে নিমজ্জিত 
করিয়া দেয়; কাম কাহারও পানে ছুটিতে জানে না--তাহার 
শিকারকে আত্মসাৎ করিয়াই তাহার তৃপ্তি ;-_-সেই জন্য তাহার 
বুদ্ধি নাই-_-জীবন ও যশ সঙ্কোচশীল-_মরণ-প্রাসাদে তাহার স্থিতি__ 
তাই, সে পাপ, দুর্বলতা, চঞ্চল, অস্থায়ী ও মর্ণ-প্রহেলিকাময় ! 
__বুঝিয়া দেখ কি চাও? 


প্রেরণায় স্ত্রী-_ 


নজর রাখিও তোমার স্বামী যেন তোমাতে হ্থস্থ, ব্বস্থ ও 
প্রেরণাপুষ্ট থাকিতে পারেন কিন্তু তোমাতে মৃঢ় ও সমাহিত না হন, 
তোমার তুষ্টি, পুষ্টি ষেন তাহার লক্ষণীয় না হয়, বরং তোমার 
প্রেরণায় তিনি যেন আদর্শে উদ্দাম হইয়! বিশ্বসেবায় নিরত থাকিতে 
পারেন; আর এইটা যেন তোমার তৃপ্তির, তুষ্টির, স্থখ ও গর্বের 
আরাধনা বলিয়া! হৃদয়ে স্থান পায়--মহ্িমময়ী ও সুখী হইবে-_সন্দেহ 
নাই। 


শিল্প-ব্রত-_ 


আমার মনে হয়, ব্রতের ভিতর এই ব্রতটীর অনুষ্ঠান করা 
প্রত্যেক মেয়েরই অবশ্য কর্তব্য,--সেটী হচ্ছে শিল্পব্রত। এমন- 
কিছু শিল্প অভ্যাম করাই চাই-_যাহা খাটাইয়া অন্ততঃ পক্ষে তুমি 
নিজে--অশক্ত হইলে তোমার স্বামী, সম্তান-সম্ততি ইত্যাদির 
পেটের ভাত, পরণের কাপড়, আর অবশ্ঠ-প্রয়োজনীয় যাহা-কিছুর 
ংস্থান করিতে পার ;_-তোমার অবস্থায় যদি অনটন না-ও থাকে, 
তথাপি তোমার কিছু উপাঙ্জন সংসারকে উপঢৌকন-ম্বরূপ দেওয়াই 
উচিত 7-- 


গ্রস্থ-পরিচয় ৩২৯ 


ইহাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, অন্যের গলগ্রহ হইবার 
ভয় থাকিবে না, তাচ্ছীল্যের পাত্রী হইবে না,_আদর ও সম্মান 
অটুট থাকিবে ; শিল্প” বলিতে কিন্ত শ্রমশিল্পও__আর এইটা 
বাদ দিয়া লক্ষ্মীর ব্রত সম্ভব কি না জানি না। 


শুচি ও পরিচ্ছন্ন তায়-_ 


সব সময়ে শুচি ও পরিচ্ছন্ন থাকিও,-তোমার শরীর ও 
চারিদিক যেন ছিমছাম, পরিষফার-পরিচ্ছন্ন থাকে,_-ময়লা, ছূর্ন্ধ 
বা আলুথালু না থাকে, সঙ্জিত করিয়া রাখিও-_-দেখিলেই যেন 
সুন্দর ও স্বন্তিকে অনুভব করা যায় ।--তাই বলিয়া, শুচিবাইগ্রন্ত 
হইও না,--দেখিও স্বাস্থ ও তৃপ্তি তোমাকে অভিনন্দিত করিবে 1-- 
অশুচি ও অপরিচ্ছন্নতা_-পাতিতোর মধ্যে এগুলিও কম নয়। 


ছদ্মবেশী মাতৃভাবে-_ 


অনেক দুর্ববলচেতা, নীচচিস্তাপরায়ণ পুরুষ-_বিশেষতঃ তাদৃশ 
যুবকেরা--তাহাদের কামলোলুপতাকে ভ্রাতৃত্ব বা সম্তানত্তের মুখোস্‌ 
পরাইয়া_ মা, মাসী, ভাই, বোন ইত্যাদি সম্বোধনের সাহায্যে 
মেয়েদের নিকট গমন করিয়া হাবভাৰব আদর আবদারে ত'হাদের 
বশে আনিয়া, মাই খাওয়া, চুম্বন, জড়াইয়া ধরা ইত্যাদির ভিতর 
দিয়া--তাহার্দেব নীচ কাম-প্রবুত্তিকে চরিতার্থ করিয়া লয়-_-যা, 
নাকি তাদের মাসী, বোন্‌ বা গর্ভধাৰিণীর সহিত মোটেই করে না। 
সাবধান হুইও এমনতর মা, মাসী, ছেলে, ভাই ইত্যাদি সম্বন্ধ 
হইতে, ইহাতে মেয়েরা কামভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া এমনতর পুরুষে 
টলিয়া পড়ে--ফলে আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।_-গোপনতাই 
ইহাদের উত্তম ক্ষেত্র; তাই, তাহারা প্রায়ই লোকজন হইতে 
সরিয়া থাকিতে চায় ;_লোঁকের কাছে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে 
তাহারা খুব সাধু এবং আদর্শচরিত্র;-_উভয়কে উভয় পারিপাসশ্থিকের 
চক্ষু এড়াইবার জন্য প্রচার করিয়া থাকে” কিন্তু বাস্তবতায় তাহাদের 
চরিত্রে ভাল'র তেমন-কিছুই দেখা যায় না। যে-ই কেন না হোক্‌ 
পূর্বেই সাবধান হইও,_আর যদি ভূল করিয়া কিছুদূর অগ্রসর 
হইয়া থাক-_এই সব লক্ষণ দেখিবামাত্র সরিয়া দাড়াইও; মনকে 
সংযত করিও-_পদদলিত করিয়া, উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাকে বিদায় 
করিও ; বুঝিও-_নেকড়ে বাঘও এদের চাইতে চরিত্রবান্‌! 


৩৩৩ 


জীবন-ধন্মে ইষ্ট-_ 


শ্রীপ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্র্ 


বরণে বিচার-_ 


বরণ করিতে হইলেই দেখিও-স্বামীর আদর্শ কি বাঁ 
কেমন,_তাহার আরাধনায় চেষ্টা ও কন্মের আগুনে তোমাকে 
আহুতি দিয় সার্থক হওয়ার প্রলোভন তোমাকে প্রলুব্ধ করে 
কিনা। আর তুমি যাহাকে ববণ করিতে চাও সে তাহাতে 
কেমনতর ও কতখানি,_কারণ তুমি তাহার সহধশ্মিণী হইতে 
যাইতেছ । ইহাতে যদি তুমি উদ্ধদ্ধ হও-_আর জাতি, বর্ণ, বংশ, 
বিগ্যায় যদি--তোমার বরণীয় যিনি--তিনি সর্বতোভাবে তোম। 
হতে শ্রেষ্ঠ হ'ন”+ এবং তোমার পূর্বপুরুষের অর্থণীয় বলিয়া 
বিবেচনা কর-_-তবে-_তাহাকে বরণ করিলে বিপত্তির হাত হইতে 
এড়াইতে পারিবে__এটা ঠিক জানিও। 


ধন্মীচরণে-_ 


ধন্ম, মানেই হচ্ছে তাই-যা নাকি ধরিয়া বাখে- অর্থাৎ 
যাহা করিলে বা যে আচরণে বা যে ভাবপোষণে মাহষের 
জীবন ও বুদ্ধি অক্ষত ও অবাধ হয়; তুমি যদ্দি ধর্শশীলা হও, 
দেখিবে তোমার পুরুষ (স্বামী ) ও পরিবারে আপনা-আপনি তাহ! 
চারাইয়া যাইতেছে, কারণ স্ত্রী যাহ! চাঁর পুরুষের ইচ্ছা তাহাই 
করিতে চেষ্টা করে- আর পুরুষের বেলায়ও স্ত্রী তদ্রপ তাহার 
বৈশিষ্ট্য; তাই, দেখিতে পাইবে--তাহাদের অজ্ঞাতসারে, তাহাদের 
চবিত্রেও তোমার এ ধর্মপ্রাণতা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে-_আর 
ইহার ফলে তোমার সংসার শ্রী ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া_- 
রোগ শোক ছৃর্দশ! দরিদ্বতা হইতে- ক্রমেই সরিয়া যাইতেছে । 


বি 


ইষ্ট বা আদর্শ ব গুরু তাঁই বা! তিনি ধাহাকে লক্ষ্য করিয়া, 
অনুসরণ করিয়া-_মানুষ জীবন, যশ ও বুদ্ধিতে ক্রমোন্নতি লাভ 
করিতে পারে,_আর--আসক্তি বা ভক্তি তাহাতে নিবন্ধ থাকায় 
_-পারিপাশ্থিক ও জগৎ তাহাতে কোন বিক্ষেপ স্যট্টি করিতে ন 
পারিয়া_জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিয়! তোলে ;__-তাই-_আদর্শ বা গুরুতে 
একান্তিকতা জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়! অতএব ধর্মসাধনার 
প্রথম ও প্রধান প্রয়োজনই হচ্ছে ইষ্ট, আদর্শ বা গুরু-_-আর ধর্মশীল1 
হইতে হইলেই -_চাই তা'তে ভক্তি ও তাহার অনুসরণ ও আচরণ 
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তা, এমনতর চরিত্র লইয়া! যা'তে এই ভক্তি বা আসত্তি--স্বামী ও 
পারিবারিক সবার ভিতর যেন এমনতর প্রেরণার স্যষ্টি করে-_ 
যাতে তারা ইহাতে উদ্দদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠেন ;_আর 
এমনতর হইলেই--তোমার সহধশ্মিণীত্ব সার্থক হইবে,_- দেখিবে 
উজ্জ্বল হইবে ও উজ্জল করিয়া তলিবে! 


সুপ্রজননে নিষ্ঠা-_ 


ক্ষীণমতির (11)0 £001১16-7117930) কোনো কিছুতে 
লাগোয়া-থাক! অত্যন্ত কষ্টকন বলিয়া! মনে হয়, আর এই লেগে- 
থাকা অভ্যাসকে যতই তাচ্ছীল্য কর! যায় মন ততই দুর্বল, চঞ্চল, 
ক্ষীণতর-চিস্তাসম্পন্ন হয়-_তাই-_তা"র মানসিক অস্থিরতা জীবনকে 
প্রায় অবহ্নীয় করিয়। তোলে; আবার এইরূপ অস্থির ও 
ক্ষীণমন। সী তা'র স্বামীকে তাহার ভাবধারায় এমনতর ভাবে 
উদ্বদ্ধ করিতে পারে না-_যাহাতে তাহার মণ্ডিফ ভাবের আবেগে 
স্কীত ও উৎফুল্ল হইয়া নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করে ; এবং তারই 
ফলে-_সে এমনতর সম্ভানের গর্ভধারিণী হয়-_যাহাব ক্ষীণ ও 
চঞ্চল মন ধাতুগত হইয়া থাকে- পরে তা” সংশোধন অতি ছুষ্ষর 
হইয়াই থাকে__আর অল্লাধু, বেকুব ও রোগসম্কুল সম্ভতিন্ এ-ও 
একটা প্রধান কারণ! তুমি যদি অমনতর হইয়া থাক লেগে-থাকা 
বা নিষ্ঠাকে যত্বে চরিত্রগত করিতে চেষ্টা কর; যদি পার,_-এ 
দুর্দৈবের হাত হইতে এড়াইবে,_ভাবিও না। 


স্বামীর বিপথ-গমনে-_ 


তোমার স্বামী যদ্দি বিপখগামীই হইয়া থাকেন--তাহাকে 
তাচ্ছীল্য করিও নাঁ_বা রূঢ় ভাষা বা ব্যবহারে কিংবা অবতে 
তাহাকে ক্ষ করিয়া তুলিও না, বরং অন্থসন্ধান করিয়া 
বুঝিতে চেষ্টা কর-_-বাস্তবিকভাবে তিনি কি চান আর কিসের 
অভাবে বা আসক্তিতে তিনি এমনতর পথ অবলম্বন করিলেন ; 
আবিষ্কার কর, সম্ভব হইলে প্রাণপণ করিয়া তাহার নিরাকরণে 
যত্ববত্তী হও, আর এমনতর আদর, যত্বু, সেবা, যুক্তি ও আলোচনা 
কর যাহা তাহার প্রাণকে স্পর্শ করিয়া এমনতরভাবে উদ্ধদ্ধ করে 
যাহাতে তিনি একরকম অজ্ঞাতসারে-- তোমাতে মুগ্ধ হইয়া 
বিপথের প্রয়োজন হইতে অপসারিত হ'ন ! 


১৩২ 


শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্ত্র 


স্বামী-প্রতিষ্ঠায় গুরুজন-সেব1_- 


স্বামীর যদি উন্নতি বা প্রতিষ্ঠা চাও--তবে তোমার শ্বশুর- 
শাশুড়ীর সেবা! হইতে কখনই বিমুখ হইও না; কারণ তাহারা! তাই 
ধাহাদের হইতে তোমার স্বামী উদ্ভূত হইয়াছেন--আর তীহারাই 
তাহার আদিম মঙ্গলকামী, যদিও এ কামনার ভিতরও ভ্রাস্তি 
থাকিতে পারে! শ্বামী যদি ভ্রাস্ত হইয়া ইহাতে অনিচ্ছুক হ'ন-_ 
তা? উল্লজ্ঘন করিয়া তাহার্দের সেবা করিলে মঙ্গলই হইবে ;- 
শ্বশুর যদি ভ্রষ্টাচার-সম্পন্পও হন তথাপি তাহার সেবাবিমুখ 
হইও না, বরং সহ্চধ্যায় বিরত থাকিও--দেখিবে-_-মঙ্গলকেই 
উপটৌকন পাইবে । 


গভিণীর গর্ভচর্য্যায়-_ 


যাহাকে গর্ডে স্থান দিয়াছ-_মাচ্ষে মূর্ত করিবে যাহাকে-_ 
গভারস্ত হইতেই তাহার পরিচধ্যা করিতে ভূলিও নাঁ-এ পরিচর্য্যা 
প্রথমতঃ মানসিক, দ্বিতীয়তঃ শারীরিক; তোমার মনকে যতই 
নিভীক ও সং-এ প্রফুল্ল রাখিতে পারিবে, তোমার গর্ভস্থ 
সন্তানও তাহাই উপভোগ করিবে শরীরকে স্বাস্থ্যে, কর্মপটুতায় 
ও পরিচ্ছন্নতায় যতই স্থন্দর রাখিতে পারিবে, তোমার গর্ভস্থ সন্তান 
তাহাই উপভোগ করিবে- বুঝিয়া চলিও। 


বিধবার আদর্শ-_ 


বিধবার আদর্শ_ ইষ্ট বা গুরুর আদর্শে অন্গপ্রাণিত হইয়া 
অন্তরে স্বামীকে অটুট রাখিয়া, ব্র্মচধ্যপরায়ণা হইয়া, উপযুক্ত 
সেবায়-_-পারিপাখিক ও জগতে ইট্টপ্রতিষ্ঠা করিয়া নন্দিত হইয়া 
গত স্বামীর আত্মাকে নন্দিত করা। 


বালবৈধব্যে-_ 


তুমি যদ্দি বিধবা হইয়া থাক--তোমার মস্তিফষে, গত স্বামীকে 
লক্ষ্য করিয়া যদি কোন প্রকার টান, উদ্বেগ্ধ ও আকাঙ্ষা নাই 
থাকিয়া থাকে,_আর সে স্বামীকে যদি তুমি শ্বেচ্ছায় বরণ করিয়া 
না থাক, এবং তাহার স্মারক সন্তানসম্ততি যদি নাই থাকিয় 
থাঁকে,-এবং তোমার যদি মনে পুরুষাকাজ্ষা জাগিয়া তোমাকে 
চঞ্চল ও উদ্বেল করিয়া তোলে, সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, আদর্শবান কোন 
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পুরুষকে তুমি অনায়াসে বরণ করিয়া! তোমার স্থিতি ৪ উৎকর্ষকে 
তাহার সহিত নিবদ্ধ করিয়া--তাহার সহিত আদর্শে সার্থক হইতে 
পার; ইহাতে তুমি পাতিত্যকে এড়াইয়! পবিত্রতাকে লইয়! 
অস্থলিত জীবন ঘাপন করিতে পারিবে। 


রোগচর্যযায় গাছ-গাছড়।--- 


সাধারণতঃ তোমার পারিপাশ্থিক গাছ-গাছড়া বা অন্য-কিছু 
- তাহা মানুষের কি প্রয়োজনে লাগিতে পারে, কি কি গুণ তার, 
কি প্রয়োজনে কেমন-করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, ইত্যাদি 
নখদর্পণে রাখিয়া দ্রিও--বিপদে সাহায্য পাইবে-_হয়ত অল্মে-- 
বৈগ্ক বা ডাক্তার খুঁজিয়া হয়রাঁণ হইতে হইবে না। ক্রাক্ষমুহূর্তে 
ইষ্টকে স্মরণ করিয়া তাহার কথা, শ্টাহার ইচ্ছা, তাহার চলন ও 
চাওয়া ইত্যাদি চিন্তা করিয়া--শধ্যাত্যাগ করিও, পরে প্রাতঃকালীন 
সাংসারিক কাজকম্ম শেষ করিয়া প্রাতঃকাঁলীন প্রয়োজনের 
উপকরণ যথাযথভাবে সংগ্রহ করিয়া, পূর্বদিকে আনন্দ-আরক্তিম 
হুধ্যকে অবলোকনের সহিত--গুরুজনকে অভিবাদন করিও, সম্তান- 
সম্ততিদ্দিগকে যথাযথ উৎফুল্পতার সহিত নেহসভ্ভাষণ দ্বারা গ্রত্যেকের 
স্বাস্থ্যের খবর লইতে ভূলিও না, ইহা অভ্যাসে এমনতর করিয়া 
লইতে চেষ্টা কর-_ষেন প্রত্যেকের মুখ দেখিয়াই ষথাসম্ভব অর্লকথার 
ভিতর দিয়! স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনের খবর অনায়াসে সংগ্রহ 
করিতে পার; _আর ইহাই যেন তোমার রন্ধন-ব্যাপারকে 
পরিচালিত করে ;--অর্থাৎ প্রত্যেকের স্বাস্থ্যান্পাতিক আহাধ্য 
যেন প্রতোকেই পায়-_-দেখিও এমন করিলে তোমার পরিবার 
রোগসন্কুল হইয়া_তোমাকে ছুদ্দশাী ও দছুরবস্থায় বিধ্বস্ত 

করিবে না। 
নারীর নীতিতে: নারীর জ্ঞাতব্য এবং প্রতিপালনীয় উক্ত প্রকার অসংখ্য 
বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর অম্বতময়ী উপদেশবাণী দান করিয়াছেন। পতিতা রমণীর 
উদ্ধারের কথা, আদর্শ নারীর কর্তব্য, প্রকৃত সতী, আদর্শ মাতা, নারীর শিক্ষা, 
নারীর বৈশিষ্ট্য, জাতিগঠনে অন্লোম ও প্রতিলোম বিবাহ, বিবাহের আদর্শ, 
স্থগ্রজননের অবার্থ উপায়, পতিত ও বিপথগামী স্বামীকে কি করিয়া জীবনে 
বর্ধনে উন্নত করিয়া সোথার সংসার গড়িয়া তুলিতে হয়, নারীর দক্ষতা, 
নারীর সেবা, নারীর মাতৃত্ব গ্রভৃতি নারী-জীবনের সকল তথ্যের সুন্দর মীমাংসা 
অতি সহজ কথায় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে । “বর্তমান যুগের নারীর এই 


৩৩৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্কূলচন্্ 


মহা উপনিষদ গ্রন্থখান! বঙ্গের গৃহে গৃহে.নারীমাত্রেরই নিত্যপাঠ্য হওয়া 
উচিত,--একথা আজ অনেকেই বলিতেছেন। 


চলার সাথী 


প্রাত্যহিক জীবনে কেমন করিয়া চলিলে মান্য ব্যাপনে বর্ধনে 
নিজেকে উচ্ছল করিয়া তুলিতে পারে এই গ্রন্থখানায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাহারই 
উপদেশবাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কি পরিবার, কি রাষ্, কি সমাজ, 
কি ধন্ম, কি শিক্ষা, কি রাজনীতি সর্বত্র আাজ ঘোর বিপ্লব উপস্থিত। 
পুপ্তীভূত বিরাট অন্ধকার গাঢ় যবনিকার মত দৃষ্টিপথ রোধ করিয়া 
ঈাড়াইয়াছে, দুর্গম-কুয়াসাচ্ছন্ন পথে চলিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। 
পারিবারিক ছুর্দশার কথা বলিবার নয়। পিতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধা 
নাই, ভ্রাতায় ভ্রাতায় একা নাই, প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর প্রীতি 
নাই, স্বামী-স্ত্রীতে প্রণয় নাই, সম্পুদায়েম্ত্দায়ে বিরোধ, এক দেশ 
অপর দেশের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইতে নিয়ত চেষ্টিত। জাতির এই মহা 
সন্কট সময়ে যাহাতে প্রতিটী পরিবার আদর্শ সম্ভান-সম্ভতিতে পূর্ণ হইয়! 
মাতৃভূমির মুখ উজ্জল করিতে পারে, দেশবাসী সকলে পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধনে 
আবদ্ধ হয় “চলার সাথীর” বাণীগুলিতে তাহারই স্থ-সঙ্কেত রহিয়াছে । 

প্রকৃত ধশ্বান্ুষ্ঠান কেমন করিয়া করিতে হয়, সাধনা ও সিদ্ধির পথ 
কি, শিক্ষার উদ্দেশ্ট, স্রীপুরুষ-ভেদে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, জীবনে আদর্শের 
প্রয়োজনীয়তা, সমাজ-বিধানে চাতুর্বণ্য, বিবাহে স্ত্বীর দায়িত্ব, ব্রত, আচার, 
নিয়ম, সন্ধ্যা, পূজা, জপ, প্রার্থনা প্রভৃতির তাৎপর্য, অবস্থাভেদে চিত্তের 
বিভিন্ন বৃত্তির নিয়ন্ত্রণ, সামঞরস্ত ও সমাধান কেমন করিয়া করিতে 
হয়; নেতা, উকিল, শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোকের কর্তব্য ও দায়িত্ব, বেকার-সমস্যার সমাধান, স্বাধীনতার বিকৃতি 
ও স্বাভাবিক স্বাধীনতা, সেবামাহাত্মা, স্থখছুঃখ, সত্যমিথ্যা, শুভ-অশুভ, 
পাঁপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, দৈব ও পুরুষকার, অম্বৃত ও মরণ, প্রাত্যহিক 
জীবনে যাজনের প্রয়োজনীয়তা, ভালবাসার শক্তি, কাম ও প্রেমের চাহিদা, 
ব্যক্তি ও পারিপান্থিক, কলতকাধ্যতার ধারা ইত্যাদি অসংখ্য বিষয়ের 
মীমাংসাবাণী ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে । এক কথায়, নরনারী কোন্‌ পথে 
কি-নিয়মে চলিলে সমাজ ও পরিবার মধুময় হইয়া! উঠিতে পারে তাহারই 
ব্যবহারিক কৌশল জানিতে পারা যায় “চলার সাথীর” বাণী হইতে। 

বিরাট অহং-এর ঘনীভূত উচ্ছজ্খল প্রবৃত্তি যাহাদের অমান্থষ করিয়া 
তুলিয়াছে, বাসনার মোহে জজ্জরিত, বিক্ষিপ্ত ও অবশ হইয়া যাহারা 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩৩৫ 


অবসাদের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মেই অবাধ্য প্রবৃত্বিগুলির 
মোড় ফিরাইয়া বাসনা-রাশিকে হুসংযত ও স্থনিয়নত্রিতি করিবার পক্ষে 
“চলার সাথীর” বাণীগুলি সবিশেষ সাহায্য করিবে । নিয়ে গ্রন্থের স্থান 
বিশেষের কয়েকটা বাণী উদ্ধৃত করিয়া ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 

সর্বপ্রথমেই হৃষ্টিতত্বের বর্ণনা! দেওয়া হইয়াছে । জগতের সেই আদিম 
অবস্থার সহিত যোগযুক্ত মনের কি বিরাট অনুভূতি! বর্ণনার গা্ভীর্যয 
এবং বিষয়ের গুরুত্ব উপলন্ধি করিবার জন্য প্রারস্তের মাত্র গুটাকয়েক 
ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি । যথা £-_ 

“ক্ষুব্ধ-সম্বেগে অব্যক্তের বুকে দ্রুত ব্যঞ্জনায় বিঘণিত সত্ভাৰ 
উচ্ছ-ষ্-বিচ্ছুরণ-সংবিদ্ধ সংঘাতকম্পিত ছন্দে ভাসমান শত্তি-শরীরী 
প্রতিধ্বনিই আদিবাক-_হুঙির প্রথম গ্রগতি ! 

“কম্পিত-কল, স্থজন-উতৎস সেই স্ফুটবাক্‌ বিজ-ভ্তিত-সন্থেগে, 
আত্ম-বিচ্ছুরণে, সহ্সম্পদে, ভাসবিস্ফোরণে, বহুধা-প্রকটে পধ্যবসিত 
হইয়াও তাহাই থাকিলেন_অব্যক্তেরই বুকে! কিন্ত সে স্পন্দনে 
ব্যক্ত-বিমুখ সাড়া দিল না! 

“স্পন্দনপুত, বিপ্লব-বহ্ছি, শক্তি-সমুদ্র, ঘোষ-কল, জাতবাক্‌ 
প্রকট-গ্রাচুধ্য হইয়াও তদবস্থ তিনিই ঈশ্বর, আদিবাক্‌-_ 
পরম দৈবত 1”'**"" ইত্যাদি ! 

গ্রস্থের স্থচনাযই পুরুষের বাক্তিগত কর্তব্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর তেজোদুপ্ক- 
কে ঘোষণা করিযা বলিতেছেন যে, পুরুষ ছুটিবে তাহার আদর্শের পানে 
আর নারী চলিবে তাহার পুরুষকে অন্রসরণ করিয়া আদর্শের প্রতিষ্ঠার 
ইন্ধন যোগাইয়া নিজেকে সার্থক করিতে । পুরুষ আদরশমুখী না হইয়া 
নারীমুখী হইলেই সর্বনাশ | পুরুষ যে নারীকে চাইতে পারে না- ইষ্ট- 
প্রতিষ্ঠাই যে তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-_ইষ্টপ্রতিষ্ঠাযই যে তাহার 
সর্বসার্থকতা-_ব্যক্তি ও জাতির উন্নতির এই মুল মন্ত্রটী শ্রীপ্রীঠাকুর নানা 
ভাষায় বারংবার সকলকে জানাইয়াছেন। এস্থানেও তাই বলিলেন__ 

"তুমি জগতে প্লাবনের মত ঢলিয়৷ পড়-_সেবা, উদ্ভাম, 
জীবন ও বুদ্ধিকে লইয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে তোমার আদর্শকে 
প্রতিষ্ঠা করিয়াঁ-জয়, যশ ও গৌরবের সহিত ;_আর নারী 
যদি চায়-ই তোমাকে তবে ছুটুক সে তার মঙ্গলশঙ্খনিনাদে 
সব-প্রাণ মুখরিত করিয়া তোমার দিকে,__কিস্ত সাবধান !-চেওনা 
তুমি তা" !” 

তারপর গ্রস্থ-অধ্যয়নে যতই অগ্রসর হওয়া যায় জীবনের বিভিন্ন অবস্থার 


৩৩৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ভুকূলচন্দ্র 


ভিতর পথ চলিবার সুন্দর স্থন্দর সহজ সঙ্ষেতগুলির সহিত পরিচয় ঘটে । 
যথা :-- 


কৃতকাধ্যতা-লাভের উপায় নির্দেশ করিয়া একস্থানে বলিতেছেন-_- 

“তুমি জান বা নাজান, পার বা না পার--তোমার চেষ্টার 
ক্রমাগতি অটুট, অব্যাহত থাক;+-_সিদ্ধির পথ খু'জিয়া লও, কুতার্থ 
হইবে, কৃতকার্ধ্যতা আদ্িবে; আর তোমার প্রতিষ্ঠা তোমার 
আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবেই-_নিশ্চয় জানিও ।” 

আবার বলিতেছেন - 

“যদি করিতেই চাও, যে কাজ করিতে হইবে তাহা কেমন 
করিয়া, কি কি দিয়া--পারম্পধ্য-হিসাবে, যতদূর সম্ভব চিন্তা 
করিয়া লও,_-তারপর সেগুলি তোমার অবস্থা ও সামর্যের 
আহন্পাতিক করিয়া মিলাইয়া লইও,_-আর ইহার সাথে বেশ 
করিয়া দেখিয়া লও তাহা কত সহজে, কত কম সময়ে, কত 
কম শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সংঘটন সম্ভব হইতে পারে ;-- 
আর ইহার অন্তরায়গুলিকে যেমন করিয়া সম্ভব বশে আনিয়া-_- 
অন্কূল করিয়া কিংবা! অবহেল! করিয়া, করার উপায়গুলি তোমার 
ফন্দীর ভিতর আনিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত ভীমবেগে লাগিয়া যাও,-- 
কৃতকাধ্যতা যে তোমাকে দাসীর মত সেবা করিবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি?” 


ষশন্বী হইতে সবাই অমরা চাই, কিন্তু কি করিলে প্রতেতকের অন্তরের 
অবীশ্বর হওয়া যায় যাহাতে সকলে ন্বতঃই আমার স্ততি-গানে তৃপ্তি পায়-_-তাহা 
আমাদের অনেকেরই জানা নাই । শ্রীপ্রীঠাকুর তাই বলিয়া দিতেছেন £-_ 
"তুমি মান্ষের এমনতর নিত্য-প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াও-_ 
যাহাতে তোমার সেবায় তোমার পারিপাশ্িক যথাসাধ্য প্রয়োজনকে 
পূরণ করিয়া জীবন, যশ ও বৃদ্ধিকে আলিঙ্গন করিতে পারে 7 
আর এমনি-কৰিয়াই তুমি প্রত্যেকের অন্তরে ব্যাপ্ত হও ও এগুলি 
তোমার চরিত্র হইয়া দ্রাড়াক্‌,-_দেখিবে ষশ তোমাকে ক্রমাগত 
জয়-গানে যশস্বী করিয়া তৃলিবে।” 


ছুংখকে চিরতরে বিদায় দিয়া কি-ভাবে নিজে সুখী হওয়া, যায় এবং 
অন্তকে সুখী করা যায় তাহাই শুনিতেছি, নিমের উদ্ধত বাণীটাতেস্স্, 

“হুঃখের চিন্তায় বিব্রত থাকিও না_ছুঃখের ভাব কাহাকফৈও 

আনন্দিত করিতে পারে নাই !--বরং কিসে মানুষকে ব্বুখী 
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করিতে পারিবে, মানুষ কেমনতর ব্যবহার পাইলে স্বখী হয়--তা, 
কেমন করিয়া করিতে পার! যায় ইত্যাদি চিস্তা কর, আর কাজে 
লেগে যাও;--নিজেও সুখী হইবে আর অন্তকেও করিতে পাবিবে ।* 


আপদবিপদ, ভালমন্দ, অবস্থা-বিপধ্যয়ের মধ্যদিয়া সবাইকেই চলিতে 
হয়, কিন্তু অবস্থা-বিশেষকে যিনি যেমন দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হন ফল- 
ভাগীও তিনি তেমনই হন। শ্রীশ্রঠাকৃর তাই বলিতেছেন-_ 

“শুভদরশীই দেখতে পায় আপদ, বিপদ, ব্যাঘাত ও দুঃখের 
ভিতর একটা উন্নতি ও আনন্দের সুবর্ণ স্থযোগ !-__কিন্ত মন্দদরশী 
সব ভালোর ভিতরই অবাধে দেখে নেবে অপাঁরকতা, অসম্ভবতা_ 
একটা ছুবদৃষ্টের দুরপনেয় ছুর্ভোগ 1” 


সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্রটা গুটি-কষেক কথায় কেমন স্পষ্ট অথচ সহজভাবে 
ব্যক্ত হইয়াছে--. 
“করবা, লেগে-খাকা, দেখা ও অন্গধাবন কর1_ এই কয়টাই 
বোধ, বিজ্ঞান, দক্ষতা ও সিদ্ধিকে গ্রতিষ্ঠ। কবে। 
“পারি-ন! ভাবা বা পারায় সন্দেহ কাষ্যতঃ “ন1-পার।”কেই সি 
করে /---পারায় “না” বা সন্দেহকে তাড়িষে দাও লেগে থাক; 
চেষ্টা কর, সিদ্ধি সম্মখেই তোমার |” 


তেমনি কুতার্থতার রাজলক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেন-_ 

“বিশ্বস্ততা, কৃতজ্ঞতা ও কর্মপটুতার সহিত যাহার বিপদের 
ভিতর শুভ ও স্থযোগ-দর্শন ফুটিয়। ওঠেতৃমি অতি নিশ্য়তার 
সতিত বলিয়া দিতে পাবেস্সে যেমনই হউক না কেন- কৃতার্থতার 
মুকুটে তাহার মস্তক স্থুশোভিত হইবেই হইবে ।” 


দেশের সবচেয়ে বড় সমন্যা--অর্থসমন্া দারিত্র্য । দরিদ্র আমরা 
কেমন করিয়া হইলাম সে কথার কারণ নির্ণয় না করিয়া বেকারের সংখ্যা 
হাস করিবার চেষ্টা করিতেছি ; তাই দারিত্র্যও আমাদের কিছুতেই ঘুচিতেছে 
না। আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট শুনিতেছি-_- 

“আলল্য, পাবি-না, হয়-ন। বা পারা-যায়-না-এসব চিন্তা ও 
চলন হইতে সাবধান ও সতর্ক থাকিও ; কারণ ইহারা সহজেই বংশ- 
পরম্পরায় সংক্রামিত হয় এবং পারিপাশ্থিক ইহাদের ছারা ছু 
হইয়া উঠে ;-_-ফলে বংশ, সমাজ ও দেশ মুঢ়, মুহমান্‌ ও অবসন্ন 
হইয়া বিশাল দরিপ্রতায় নিঃশেষ হইয়া যায়।” 


২ 


শ্রীশ্রীঠাকুর অন্গুকৃলচন্দ্র 


“আলম্য, অবিশ্বাস, আত্মন্তরিতা ও অকৃতজ্ঞতার মতন বন্ধু 
বা মিত্র থাকিলে দরিদ্রতাকে আর খুঁজিতে হইবে না।--এমন 
কি ইহাদের যে কোন একটাও দরিদ্রতার এমন বন্ধু ইহাদের 
কাহাকেও ছাড়িয়া যেন সে থাকিতেই পারে না, এমন ধন যদি 
তোমার অন্তরে বসবাস করে, ছুঃখের অভাবের বালাইকে আর 
সহা করিতে হইবে না ।” 


“দীর্ঘকৃত্রতা কাজ পণ্ড করার গুরুঠাকুর ; ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া 
মানুষ দুর্দশার কবলে পতিত হয়; লোভ মানুষকে অবসন্নতায় 
চালাইয়া মৃত্যুতে নিঃশেষ করিতে পারে; পাওয়ার উতৎসকে পূরণ 
না করিয়া গ্রহণ যেখানে মুখর হইয়াছে স্বার্থ সেখানে শ্লান ও 
মুহমান্। প্রেমকে অবলম্বন না করিয়া কামকে যে দমন করিতে 
চায় কামই তাকে বিধ্বস্ত করে; শোক যদি অন্শোচনাকে 
ডাকিয়া অপলাপের পথ সন্কীর্ণ করিয়া তোলে তবে তাহাই সমীচীন্‌; 
মানুষের যাহা কিছু আছে সবই যখন দাড়াইবে তাহার আদর্শের 
উপরে, শান্তি তখনই নিনড় হুইয়া তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিবে; 
সন্দেহ যেখানে সহাস্ত, সঙ্কোচ সেখানে স্বাভাবিক; যে লোককে 
থারাপ দেখিতে জানে দোষদৃষ্টির চশমাচোরের সহিত তা”র কমই 
সাক্ষাৎ হয়; মান যার ক্ষণভঙ্কুর যশ তা"র চিরকুগ্র; বীরত্ব ও 
পারকতা যা*র মেয়েদের কাছে মুখর হইয়া ফুটিয়া ওঠে, বহির্জগতে 
বাস্তবে আদিলেই হৃর্ধ্যতাপে সে যে মলিন হইয়া এলাইয়া যাইবে 
ইহ নিশ্চয় ; কৃপা পাওয়া তা"কেই বলে, করা বা সেবার ফুরন্থুৎ 
যেখানে মুক্ত; শুধু কামপ্রবৃত্তি কখনও কাহাকেও প্রকৃত স্বামী 
বা স্ত্রী করিতে পারে না; শুধু কম্রৎ-সাপেক্ষ সংযম অনেক সময়ে 
বাধভাঙ্গা উচ্ছ্‌ঙ্খলতার বন্তা আনিয়া দেয়; প্রেমের গন্তব্যই 
যেখানে কামোদ্দীপ্তা কামিনী, লাঞ্না-মাল্য তার কণ্ঠকে শোভিত 
করিয়াই থাকে ; সমাজের যদি আদর্শ না থাকে তাহা প্রাণহীন, 
অতএব চঙগনহীন-_তাই ক্ষয়ে নিঃশেষ হইয়া যায়? অর্পিত ক্ষমতা 
যা” নাকি মানুষকে ত্রাণ, তৃপ্ত ও বর্ধন করে না, তা" শয়তানের 
তমসাচ্ছন্ন পিচ্ছিল বর্; দোষদৃষ্টির অবার্থতা ব্যর্থ প্রহেলিকায় 
জীবনকে প্রতিষ্ঠা করে; অধিগম্য যদি কিছু থাকে তা? হচ্ছে 
স্মতিবাহী চেতনা-_ষা” জীবন ও মরণকে ভেদ করিয়া পরবর্তীতে 
পৌছাইয়! দেয়? তা” করাই গোলামী যা" করিতে গিয়া প্রাপোর 
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খাতিরে আদর্শকে বিসঙ্জন দিতে হয়; কম্ম ধা'র প্রিয়, ফলপ্রান্তি 
তা”র মোসাহ্ব ; অন্যের নিন্দা ক'রে বড় হ'তে চাওয়া, আর বড় 
নিন্দক হওয়া একই কথা। কুৎসাঁকুয়াসায় জ্ঞানের প্রদীপ কি 
করিবে? চাই তাচ্ছীল্যর ফট্‌ুক। আওয়াজ; একটা জিনিসই 
যথেষ্ট মানুষের ছুরদৃষ্ট ও জাহান্নমের পক্ষে_-তা” আদর্শে অকুৃতজ্ঞতা ; 
আদর্শ যার খেয়ালের ইন্ধন, বৃত্তি যা'র চালক, স্বাধীনতা তা'র 
বিকৃত অহং-এর অসংবন্ধ কল্পনামাত্র ; আদর্শ যা'র নাই, আদেশ 
যাকে অপমানিত করে, দেশ তা'র জাহাননমে ।৮-_ 

শ্রীশ্রঠাকুরের কথিত এই সকল অমূল্য অসংখ্য উপদেশের প্রত্যেকটাই 

[ন্থষের দৈনন্দিন জীবনে চলার অপূর্ব সঙ্কেত । 


আবার সঞ্চয় সম্বন্ধে উপদেশ দ্িতেছেন-- 

“সঞ্চয় করিও কিন্তু সেবার জন্যে। তোমার সঞ্চয় যদি 
সেবাকেই পুজা না করিল, নিশ্চয় জানিও-_-উহা যাহা বর্ধনকে ক্ষন 
করে, তাহারই জন্য |” 

কিন্ত কি দেখিতে পাই? সেবা-বিমুখ হইয়াই সকলে সঞ্চয় করিতে 
চাহে-_এসবার জন্য সঞ্চয় কয়জনে করেন? ফলে আমাদের বুদ্ধিও নাই । 
আবার বলিতেছেন, “সেবা মানে তাই--্যাহা মানুষকে সুস্থ, 
্বস্থ, উন্নত ও আনন্দিত করিয়া তোলে ; আর তাহা হয় না অথচ 
শুশযা আছে, দে সেবা অপলাপকেই আবাহন করে !” 


আদর্শ কে, জীবনে আদর্শানুবক্তির প্রয়োজনীয়তা কতটুকু, আদশচ্যুতিতে 
মানযের কতখানি সর্বনাশ আনয়ন করে তাহারই আলোচনা-প্রসঙ্গে 
বলিতেছেন-_- 

“বাহার সেবা, সাহচধ্য ও অনুরক্তির সহিত অনুসরণ মানুষকে 
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে ক্রমোন্নত করিয়া তোলে-শাহার প্রতি 
এঁকানস্তিক অন্ুরক্তি বা ভক্তি অটুটভাবে নিবদ্ধ থাকায়, পারি- 
পার্থিক ও জগৎ তাহাতে কোন প্রকার বিক্ষেপ সৃষ্টি না করিতে 
পারায়, এ বিক্ষিপ্ত সংঘাতগুলি সম্বদ্ধ ও বিম্ন্ত হইয়া, সার্থকতা 
লাভ করিয়া, ভাবে, জ্ঞানে ও বোধে সমৃদ্ধ হইয়া! উঠিয়| অমৃতকে 
আলিঙ্গন করে তিনিই আদর্শ, ইষ্ট বা গুরু ;+--তাই ইষ্ট, আদর্শ 
বা গুরুতে একাস্তিক অনুরক্তি মান্ছষের জীবনের পক্ষে এত 
প্রয়োজনীয়; ধর্শকে অটুট করিয়া জীবনকে বহন করিতে হইলেই 
এই আদর্শ, ইষ্ট বা গুরুই হচ্ছে প্রধান প্রয়োজনীয়! তুমি 


৩৪০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকৃলচন্দর 


তাহাতে তোমার অন্ুরক্তি, ভক্তি, ভালবাসাকে ন্যস্ত করিয়া-_ 
তীহাকেই পরম স্থার্থ বিবেচনায় তাহারই অন্থুসরণ কর- কুতার্থ 
হইবে !” 

তাই আবার বলিতেছেন-_ 

“আদর্শ তোমার পিতা, আদর্শ তোমার পালক, আদর্শ 
তোমার শ্রষ্টা, আদর্শ তোমার চালক, আদর্শ তোমার প্রিয়তম ! 
ধীমান! সর্ধপ্রকারেই তুমি আদর্শের হইয়া থাক, আর তোমার 
একমাত্র প্রচেষ্টাই যেন থাকে তোমার জগতে যেন তীা”কে সর্বব- 
প্রকারে প্রতিষ্ঠা করিয়! সার্থকতায় উদ্দীপ্ত হইয়া অম্বতকে আলিঙ্গন 
করিতে পার;_-তোমার ভালমন্দ যতবৃত্তিই থাকুক না কেন 
সকল বৃত্তিতেই যেন তোমার আদর্শ সম্যক্রকমে অন্তপ্রবিষ্ট 
হন) তুমি কখনই তাহা হইতে নিজেকে ফিরাইয়া কামকাঞ্চনে 
উন্মত্ত হইয়া, আত্মদদান করিয়! অমৃত, উন্নতি ও জীবনকে অপঘাতে 
অবমাননা করিও না--জাগ্রত থাক। 

“তুমি যদি থাক তোমার পতিব্রতা স্ত্রী যেমন কিছুতেই নষ্ট 
হইতে পাবে না,_-তেমনই তোমার আদর্শ, ইষ্ট বা গুরু ধদি থাকেন, 
আর তীা”তে তোমার ভক্তি যদি অটুট হইয়া তোমাতে তাহাকে 
নিবদ্ধ রাখিতে পাবে,_নষ্ই তোমা হইতে দূর কতদূর পলাইয়া 
যাইবে খুঁজিয়াও খোজ মিলিবে না1- আর তোমার ইহা হইতে 
পতন হইলেই ছুরদৃষ্ট লোলজিহ্বায় তোমাকে তো আক্রমণ করিবেই, 
সঙ্গে সঙ্গে তোমার পতিত্বকেও উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে 1” 

আব--- 

“তুমি ষতই আদর্শে স্বার্থপ্রাণ হইবে-__সেবায় দক্ষতা, কার্যে 
নিপুণতা, কথায় ও ব্যবহারে মিষ্টতা, সহানুভূতি ও সংবর্ধনা_ 
এগুলি তোমার চরিত্রকে অন্ুুলিপ্ত কবিয়! তোমার পারিপার্থিকে 
প্রতিফলিত হইবেই-_তুমি আদর্শে ষে স্বার্থপ্রাণ হইয়াছ, তাহার 
গ্রতিষ্ঠাই যে তোমার পরমস্বার্২_এই আকুতিই তোমাকে 
বাধ্য করাইয়া, অথচ অজ্ঞাতসারে এমনতর করিয়া তুলিবে !-_- 
আর ইহাই তোমার আদর্শপ্রাণতার সাক্ষ্য” 


ছুইটী কথায় “পাওয়ার কি অব্যর্থ স্কেত বলিয়া দিতেছেন__ 
“পাইতে-করাকেই অনুসরণ করিও,শুধু বিবেচনা 
পাওয়াকে অনেক সময় অবশ করিয়! তোলে ।” 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩৪১ 


প্রচলিত নানাতখ্যের মন্ার্থ অতি সংক্ষেপে এবং সহজ ভাষায় সকলের 
বোধগম্য করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। নিয়ে উদ্দাহবণ স্বরূপ কিঞ্চিৎ 
উদ্ধৃত করিতেছি ।-_ 


সত্য ও মিথ্যা-- 


যাহার অস্টিত্ব ও বিকাশ আছে, আব যাহা, থাকাঁটাকে 
অক্ষু্ রাখিয়া উন্নয়নে পরিচালিত করে,_এমন-কি আর কোন 
থাকার বিচ্ছেদ বা বিরতি আনে না তাহাই সত্য ।_ আধাব 
যাহাতে এ থাকাকে ক্ষুণ্ন করিয়া তুলিয়া অন্যের থাকার বিক্ষেপ 
বা অপলাপ ঘটায় তাহাই মিথ্যা । 


সাধনা ও সিদ্ধি-_ 


কোন কিছুকে আয়ত্ত করিবার জন্য তাহার কৌশল অবগতিব 
পুনঃ পুনঃ একতান চেষ্টা করাকেই সাধন! বলে আর যখন ইহা 
জানা ও করার ফলে চরিত্রে অশিয়া ওঠে তখনই সিদ্ধি তাঁহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া থাকে । 


কর্মফল ও অপৃষ্ট-_ 
তোমার কর্শপ্রচেষ্টায় সংক্ষুধিত পারিপার্থিকে তোমার কর্মফল 
নিঃস্যত হইয়া সংক্রমণে নানাবূপে পরিবপ্তিত হইয়া তোমার জানার 


পাল্লার বাহিরে তোমার জন্য যাহা অপেক্ষা করিতেছে তাহাই 
তোমার অদৃষ্ট। 
দৈব ও পুরুষকাব__ 

সহজ বৈশিষ্টাসসভূত সংস্কার-_যাহা লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ 
করে, আর যাহার ফলে পারিপার্থিক তাহাকে যেমন করিয়া 
গ্রহণ করে--তাহাই দৈব ;-আর পুরুষকার এ বেশিষ্ট্যনিহিত 
ক্ষমতা যাহা মানুষকে প্রকৃত করিয়া প্রকৃতি ও পারিপার্থিকে 
চালনা করে । 


ধন্ম ও অধশ্ম-_ 


ধশ্ম মানে তাই যাহা নাকি থাকা, বৃদ্ধি পাওষাকে জীবন, 
ষশ ও উন্নতি-প্রবণতার সহিত একতানে বাধিয়া ধরিয়া! রাখিয়া 
অস্তকে আলিঙ্গন করায় ;-_-আর যাহা এইগুলির অপলাপ ঘটাইয়া 


৩৪২ ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্র্র 


সঙ্কোচ, অবসন্নতা ও অধঃপতনের পথে লইয়। ম্রণকে স্পর্শ 
করাইয়া দেয়-_তাহাকেই অধর্শ বল! যায়। 
ধ্যান-_. 

ধ্যান করা আর কিছুই নয়--মানুষ যেমন করিয়া তাহার 
প্রিয়কে চিস্তা করিয়া উদ্বদ্ধ ও উল্লসিত হয়, অর্থাৎ, ধাহাকে 
ধ্যান করিতে হইবে তাহাকে যেমন দ্বেখা যায়, তাহাতে যাহ 
যাহা আছে, যাহা যাহা লইয়া তিনি, তার চলা, বলা, ভাব- 
ভঙ্গী সহকারে ভাবা, চিন্তা ও মানসিক আলোচনা করিয়া বোধ, 
অর্থ ও উপায়ে উপনীত হইয়া, তাহাতে উদ্ধদ্ধ, উচ্ছল ও আপ্রাণ 
হইয়া তাহাকে সার্থক করিতে উন্মুখ ও উদ্দাম হওয়া +__ 

আবার কাহারও প্রতি এরূপ ভাবা, চিন্তা ও করার ক্রমাগতি 
তাহাকে, যে চিস্তা করে, তাহার প্রিয় করিয়া তোলে; আর 
এমন করিয়াই ধ্যেয় বা প্রিয় যখন তোমাতে কেবল তইয়। 
উঠিবেন, তখন তুমিও তাহাতে কেবল হইয়া সমাহিত হইবে, 
আর এই সমাহিত ভাবই সমাধিকে আমন্ত্রণ করিবে আর 
ইহাতেই মস্তিষ্কে সহজ বোধ ও মনে সহজ ভাবের অত্যুখান 
হইবে। 


ষ্টা পুরুষের অবর্তমানে তাহাদের প্রতি অহংসেবী স্থার্থান্ধ মানবের 
অশ্রদ্ধা ও অরুতজ্ঞতায় যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্যি হইয়া জাতিকে 
অধঃপাতে লইয়। যায়, তাহারই কথা বলিতেছেন-_ 

“যিনি পূর্বতন দরগা, প্রেরিত বা ইষ্টদিগকে অস্বীকার বা 
তাচ্ছীল্ায করিয়া নিজের মত বা দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করিতে চান, কিন্তু 
অবনতমস্তকে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া--অজ্ঞানতা, সময়ের ভিতর 
দিয়া, তাহাদের উক্তিগুলির যে বিকৃতি ঘটাইয়াছে, তাহা সরদ্ধায় 
সংশোধন করতঃ--অধিকম্ক সেই সংশোধনের উপর তাহার 
সময়োচিত পরিপুরণ ও পরিপুষ্টি আনিয়া, সহজ উন্নত ও প্রাঞল 
করিতে প্রয়ামী না হইয়া, অস্তরতি ও অপলাপ করিয়া তাহা আদবেই 
ব্যর্থ করিতে বদ্ধপরিকর তাহাকে সন্দেহ করিও ;-কারণ ইহা ঠিকই 
পূর্ববতনের নিশ্চয়োক্তিকে অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী যাহা 
বলিতেছেন ব! করিতেছেন তাহার অভ্যুদয় ;--তাই যিনি বা ধার! 
পূর্বতনে অশ্রদ্ধা ও অরুতজ্ঞতাহেতু বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মগ্রতিষ্ঠায 
যত্ববান্‌, তারা পরবর্তী অনুসরণকারীদের ভিতর সেই অকৃতজ্ঞতা ও 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩৪৩ 


বিচ্ছিন্ন ভাবকে চারাইয়া জাতি ও কুষ্টিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া 


দিবেন সন্দেহ নাই; তাই বলিতেছি--সাবধান হইতে দ্বিধ 
করিও না।” 


ধন্মানসরণ করিলে মানুষের জয়, যখ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ, কাম, মোক্ষ--লাভ 
হইবেই কিন্ধ ধশ্নাচরণে মানুষ যদি খিক্নই হয তবে নিশ্চিতই বুঝিতে হইবে 
আচরণেই তাহার গলদ রহিয়াছে, তাই বলিতেছেন--. 

“তুমি ধ।ম্মিক ! নিয়ত ভগবানের আরাধনা কৰিতেছ, পুজা, 

সন্ধ্যা, আহ্িক লইয়া! বিব্রত ,_অথচ সেবা, অর্থ, এশবরধা, জীবন, 

যশ, বৃদ্ধি, তুষ্ট, পুষ্টি ইত্যাদি তোমাকে অভিনন্দিত কৰিতেছে ন।, 

আর তোমার পাবিপাশ্বিক তোমাতে উপযুক্তরূপে এগুলি পাইয়! 

সমৃদ্ধ হইতেছে না,__বুঝিও--তোমাঁর ধন্ম-আড়ম্করে বেঁচে-থাকা 

ও বৃদ্ধি-পাওয়াকে আমন্ত্রণ কর নাই ;-_-তাই, তুমি ও তোমার 
পারিপাশ্বিক উভয়েই ধর্শ হইতে বঞ্চিত হইতেছ |, 


আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধান এতদিন মান্ষ ম্মন্তকে পীড়ন করিয়া-অন্তের উপর 
প্রত্নত্ব কবিষা-_অন্যকে বিপন্ন কবিয়াই পাইতে চেষ্টা করিয়াছে । অন্যের 
প্রতিষ্ঠায়ই যে প্রকৃত আত্মপ্রতিষ্ঠা তাই আজ দেশবাসীকে শ্রা্ীঠাকুর পুনঃপুনঃ 
বলিতেছেন-- 

“ম্মর্ণ রাখিও__অন্যের জীবন, যশ ও বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠা করাই 
তোমার জীবন, যশ, বৃদ্ধি ও প্রতিষ্টালীভের একমাত্র পথ ;_কিন্তু 
তাহা করিয়া,_ শুধু ভাবিয়া, বলিয়া, বা চাহিয়াই নয়কো! ইহার 
ভুল হইলে তোমার সব চেষ্টা, সব ইচ্ছ|, সব কন্ম হলেই অবসান 
হইয়া যাইবে 1” 


মানুষের জীবনের সমাট হইবার কি উদার প্রশস্ত বন্ম ই না দেখাইযাছেন 
নিম়োদ্বত বাণীটাতে ! যথা £₹- 
“ছোট বা নীচু তোমার কাছে আদিয়! যেন কিছুতেই বুঝিতে 
না পারে সে বা তাহারা ছোট ও নীচু ;-বরং তোমার সাহচধ্যে 
ও সাহায্যে তাহারা যেন দেখিতে পায় সম্মুখেই বিস্তৃত রাঁজপথ-_ 
যাহা ধরিয়া! চলিলে মানুষ হেলায় বড় ও প্রবীণ হইতে পারে 7 
আর এটা তোমার স্বভাব-সিদ্ধ হোক !--দেখিবে মানুষের জীবনে 
তুমি সমাট হইয়া থাকিবে ।” 


৩3৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচন্দ্র 


পুরুষ বড়, কি নারী বড়__ইহা লইয়া আজ দেশময় তুমুল আন্দোলন 
চলিতেছে । শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন-_-“নর নরই, নারী নারীই-_স্ব স্ব 
বৈশিষ্ট্যে উন্নতি লাভ করাই প্রতোকের প্ররুতিগত সহজ ধর্ম । পুরুষ 
নারী হইতে চাহিলে আর নারী পুরুষ হইতে চাহিলে- _ছুর্দশা ও দুর্গতি-ভোগ 
অবশ্তস্ভাবী। নর ও নারীর মধ্যে ছোঁট বড় প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর । নর 
যেন গাছ, আর নারী যেন মাটা। মাঁটা গাছের 1৫48০ লইয়াই পুষ্ট ও তুষ্ট, 
এবং বিবর্তনে সে গাছকে দেয় 11011714111091)1 যা”র ফলে গাছ বেড়ে ওঠে । 
একজনের দিয়েই তৃপ্তি--আর একক্ধনের পেয়েই তৃপ্তি । মাটা গাছের 
বীজকে বুকে ধ'রে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গাছকে খাছ্য দিয়ে পুষ্ট ও বর্দনশীল 
রাখে, এটা ম।টীরই পন্ম। গাঁছ মাটার কোলে বদ্ধিত, লালিত এবং মাটার 
দ্বাবা পুষ্ট ও সম্বদ্ধিত হয়ে উর্ধে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্ত শিকড় তা"র মাটার 
কোলে, মাটার দ্বারা পুষ্ট হয়েই সে বেড়ে চল্ছে--এখানে ছোট বড়'র 
প্রশ্ন হখতে পারে না ।” শ্রীপ্রীঠাকুর তাই নারী ও পুরুষকে লক্ষ্য করিযা 
বলিতেছেন £-_ 

“পুরুষের বৈশিষ্ট্য লইয়া পুরুষ আর নারীর বৈশিষ্ট্য লইয়া 
নারী । পুরুষ যখন নারীতে মুগ্ধ হয়! নারী-সর্বান্থ হইয়া, নারীর 
যাহা-কিছু লইয়া নিঙ্গেকে সাজাইতে চায়, তখন হষঈটতেই পুরুষে 
পুরুমত্বের মরণ ধীরে ধীরে অগ্রসর তইতে থাকে পুরুষ অবশ 
ও উচ্ছঞ্থল আশা ভরসা লইয়া ছট্ফটু করিতে করিতে নিবিড় 
মত ও তমসার ভিতরে নিজেকে মুছিতে মুছিতে পিচ্ছিল 
গতিতে বিলীন হইতে থাকে .--আবার নারী যখন পুরুষকে 
সংবুদ্ধ না করিয়া, নিজের বৈশিষ্ট্যকে তাচ্ছীলা করিয়া, পুরুষের 
হাবভাবগুলি কুড়াইয়া লইয়া! নিজেকে পুরুষ কলিযা তুলিতে চায়,_ 
নারীত্ব তখন প্রেতিনীত্ব প্রাপ্ত হইয়! তাঁহার ছুর্ববল, ক্ষীণ, অবসন্ন 
ও অসংযম্য বাহু বিস্তার করিয়া, ব্যথতায় বিকট হইয়া, তাচ্ছীল্য 
ও দ্বণায় খিল্‌ খিল্‌ করিয়া অবাধাভাবে হাসিতে হাসিতে অনন্ত 
ছুর্গতিতে অবসান হইতে পারে ।” 


ব্যবসায় করিষা বাঞ্গালী লাভবান্‌ হইতে পারে না প্রায়শঃই দেখা যায, 
ইহার কারণ ব্যবপায়-ক্ষেত্রে ক্রেতাকে ঠকাইবার বৃদ্ধিই থাকে বেশী। 
ব্যবসায় একমাত্র সেবার ভিত্তির উপর প্রতিষ্টত হইলেই তথায় লক্ষ্মীর 
আসন অচল হইতে প|রে-_নতুবা নয়। তাই ব্যবসায়ীকে সম্বোধন করিষা 
শ্ীশ্নীঠাকুর বলিতেছেন-_ 





গ্রন্থ-পরিচয় ৩৪৫ 


“প্রয়োজন-ক্রিষ্টকৈ যতদুর সম্ভব তা*র ও তোমার সামর্থযমত 
স্থবিধা করিয়া দিও ,_-দেখিও তুষ্ট হয়, সংবদ্ধিত হয়,__ঠকা 
ভাবিয়া যেন কিছুতেই অনুতপ্ত না হইতে পারে, বিফলতার 
সাক্ষাৎকার তোমার কমই ঘটিবে। 

"ব্যবহারে, যত্বে, সহান্ভূতিতে প্রয়োজন-ক্রিষ্টকে তা'র উপযুক্ত 
সামর্থোর ভিতরে যর্দি তোমার সেবা তাহার প্রয়োজন-পুরণের 
সহিত তোমার লাভকে ওতপ্রে।তভাবে নিবদ্ধ করিয়া দিতে পারে, 
তবেই বাবসায়কে অবলম্বন করিও-_নতৃ বা তা, ধুষ্টতামাত্র 

প্যদি ব্যবসায় করিতে চাও আগে ব্যবহার শিক্ষা কর» 
তা” এমনতর যাতে সেবা ও সথর্ধনায় মান্ষ ম্বন্তি ও তৃণ্ঠি 
পায়; আর এইটা চবিভ্রগত কবাই হইল করুতকাধাতভার 
মুলভিত্তি |” 


চিকিৎসকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন £-_ 

“যদি সার্থকই হইতে চাও আত্মাভিমানকে একদম বিদায় দিষা 
চাক্ষুষ ও সহজ বিবেচনায় কঠোর হইয়! মেহশীল থাকিতে যত্ববান্‌ 
হইও,__বিরক্তি, নিন্দাবাদ, স্থ্ষ্যহানি, অসহান্ভৃত্তিশীলতা যেন 
তোমার উপর কিছুতেই আধিপত্য করিতে না পারে, আশা, 
ভর্সা, স্খশ্রমশীলতা ও সম্বাবহার যেন তোমার চরিত্রে ওতপ্রোত- 
ভাবে সমবেদণায় বঙ্কারিত হয়, রোগ-নিরাকরণই তোমার পরম 
স্বার্থ হউক যতক্ষণ তোমার রোগীর সুস্থতায় তুমি পরিতৃপ্ত না 
হও-ন্বপধ্যালোচনাষ নজর রাখিয়া মনন করিও, পরিচধ্যায় 
পশ্চাৎপদ হইতে, উৎকগ্ঠাকে বিরক্তি ও বেদনার স্ি তাচ্ছীল্য 
করিতে, তোমার মনকে একটুও অবসর দিও না; চিকিৎসার 
সময় অর্থ যেন তোমাকে কিছুতেই বিভ্রান্ত নাকরে খুব নজর 
রাখিও আরো নজর রাখিও রোগীর মের ও মন্ডিষ্কে শ্বাস ও 
হত্যস্্বে আর পরিপাক ও নিঃআাব-বিধানে কোন ভরসাই যেন 
বা কোন নিরাশাই যেন তোমাকে ইহা হইতে বিচ্যুত না করে, 
_ নজর বাখিও জীবনের আধার তোমার ইষ্ট বা ভগবানে,_ 
মননে, কর্দে ও আচরণে তাহাকে কুড়াইয়া আনিয়া_ তোমার 
দুঃস্থ ও অবসন্গের ভিতর ওঁষধ, নিয়ম ও পরিচধ্যার সহিত উপ্ত 
করিতে জাগ্রত থাকি, তৃপ্রি, যশ ও অর্থ তোমাকে পুজা না 
করিয়া জলগ্রহণই করিবে না।” 


৩৪৬ [কুর অন্ুকৃলচন্তর 


বেকারসমস্তা-সমাধানের কি সুন্দর ব্যবহার-কৌশল বলিয়া দ্িতেছেন-_ 
"ছুটো খেয়ে যদি বাচতেই চাও তবে আহরণ কর-_-আর 
আহরণ করিতে হ'লেই দেখতে হ'বে পারিপাশ্বিকের প্রয়োজন ; 
তোমার করা যদি এই প্রয়োজন-পূরণের সেবা করিতে পারে 
তবেই তা"র বিবর্তনে তোমার আহরণ বাস্তবে সার্থক হ্‌ঃয়ে 
উঠবে,_এই করতে গিয়ে আগেই যদি পয়সা পাওয়ার কাল্পনিক 
পর্দায় তোমার দৃষ্টিকে রুদ্ধ ক'রে তুলতে থাক--আহরণ তো 
হবেই না, চল্তে হোঁচোট্‌ খেয়ে প'ড়বেই নিশ্চয় ।--আর পয়সার 
আবরণ ফেলে দিয়ে যদি চল,_এই প্রয়োজনের সেবার সম্বেগে 
-ঠিক জেনো, পয়সা তোমাকে পূজো ক'র্বেই_-তাই অমানী 
হসয়ে অভিনিবেশের সহিত পারিপাশ্থিকের সেবায় নিত্যই তোমার 
করাকে উদ্দীপ্ধ করিয়া রাখ--বেকারের উতৎকটতা তোমার কি 
করিবে ?” 
জীবন-যাত্রার পাথেয় এইরূপ অসংখ্য উপদেশবাণীতে গ্রন্থখানা পূর্ণ 
রহিয়াছে । বেস্থরে চলার সকল ভুলপ্রান্তি দূর করিয়া মানুষকে জয়, যশ 
ও গৌরবের অধিকারী করিয়া তুলিতে “চলার সাথী”র মত সত্যিকারের 
পথপ্রদর্শক বাস্তবিকই বিরল । 
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কতকাল পূর্বে শ্রীশ্রঠাকুর “সত্যান্ছদরণের* বাণীগুলি রচনা করিযা- 
ছিলেন! তৎপর স্থুদীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাহার কথিত বা 
রচিত কোন বাণী গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। ১৩৪১ সনে নারীর 
পথে”, 'নানা প্রসঙ্গে” “নারীর নীতি”, চলার সাথী” প্রভৃতি অমূল্য গ্রস্থরাজি 
প্রকাশিত হইয়া ধর্ম, রাষ্ট্র সমাজ এবং সাহিত্য-জগতে দেশব্যাপী এক- 
অভূতপূর্ব্ব যুগান্তর আনযন করে। বঙ্গবাসীর নিকট এই বৎসর এককালে 
এক বিশেষ স্মরণীয় বৎসর বলিয়া গণ্য হইবে তাহা! বলাই বাহুল্য! এই 
সকল গ্রস্থাদিতে শ্রীশ্রঠাকুরের অসংখ্য অমূল্য উপদেশাবলী এবং অপূর্ব 
সমাধান-বাণী প্রকাশিত হইলে পর ইং ১৯৩৫ সনে তাহার ইংরাজী গ্রন্থ 
গু) 110588803 প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ-রচনার উপলক্ষ বিষয়ে 
সঙ্কলয়িতা পরমশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কষ্ণপ্রসঙ্গ ভট্টাচার্য, এম-এ মহোদয় যে 
কৌতুহলপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, নিয়ে তাহার সংক্ষিপ্ত মন্ানুবাদ 
প্রদান করিতেছি । যথা £-- 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩৪৭ 


্ীপ্রীঠাকুর নিজ মাতৃভাষ। বাংলা-ছাড়া অগ্ত কোন ভাষায় কথা বলিতে 
পারেন না। কিছুকাল পূর্বে গত ১৩৪০ সনের শীতকালে আমি ইংরাজী- 
জানা লোকদের জন্য তাহার নিকট কতকগুলি ইংরাজী বাণী চাহিয়াছিলাম। 
ইহার কিছুদিন পূর্বেই তাহার কথিত নানা সমস্যার সমাধান-বাণীনিচয় 
বাংলাভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে । আমি মনে 
করিলাম ষর্দি এই সকল বাণী ইংবাজীতে লিখিত হইত তাহা হইলে 
তাহা দেশবিদেশের বুলোকের বিশেষ প্রয়োজনে আসিত। আমি 
এখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তাহাকে ইংরাজীতে বাণী 
প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম কেমন করিয়া-যদিও আজ 
একযুগ ধরিয়! জানি যে, তিনি ইংরাজী মোটেই জানেন না। শ্রীশ্রঠাকুর 
আমার কথা শুনিয়া হামিতে হাসিতে বলিলেন-__“অসম্ভব ! কয়েক দিন 
চলিযা গেল। একদিন সন্ধ্যাকালে তিনি আমাকে ভাকিয়া বাণী লিপিবদ্ধ 
করিতে বলিলেন। আমি শুনিয়া অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া 
পড়িলাম। দেখিলাম তিনি সহসা ইংবাজীতে বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
লিখিতে গিয়া আমার লেখনী কাপিতে লাগিল। এইভাবে উপযুণপরি 
কয়েকদিন ধরিয়া তিনি সময়ে অসময়ে আমাকে ডাকিয়া বাণী লিপিবদ্ধ 
করাইতে লাগিলেন। বাণী-প্রদানকালে আশ্রমবাপী অনেকেই উপস্থিত 
থাকিতেন,__পবিদর্শনকারী অনেকেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিতেন এবং মাঝে মাঝে সৎসঙ্গের কম্মিগণ নানা প্রয়োজনে উপদেশ 
ও পরামর্শ লইবার জন্য উপস্থিত হইতেন-_-ইহাতে যথে্ই বাধার 
স্থ্টি হইত । সম্য় সময় ম্োতের মত অবিরল ধারায় বাণীগুলি এমন 
ছুড়হুড় করিয়া বাহির হইত, বিশেষ ত্রস্ততার সহিত লিখিয়াও লেখা 
শেষ করিয়! উঠিতে পারিতাম না। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেও বলেন ম বাণীগুলি 
মাছের ঝাকের মত বা আকাশে সঞ্চরমান মেঘ-খণ্ডের মত হঠাৎ তাহার 
মানদ্পটে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে উদ্দিত হয়, আবাব তেমনি অতি সত্তর 
সেগুলি কোথায় বিলীন হইয়া অনৃশ্ঠ হইযা পড়ে। আমি তাহার সহিত 
নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতাম। সার! দিন- 
রাত্র, যতক্ষণ তিনি সজাগ থাকিতেন, আমিও তাহার কাছে কাছে থাকিতাম 
--কাঁরণ কখন যে বাণী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ডাকিবেন তাহার কোনই 
নিশ্চয়তা ছিল না। কথিত বাণীগুলি আমার নিকট এক অভূতপূর্বব বিস্ময়ের 
বস্তই ছিল, কারণ দীর্ঘ বার বৎসরের অধিক কাল তাহার সঙ্গ করিতেছি কোন 
দিন তাহাকে পৃরাপূরি একছত্র ইংরাজী বলিতে শুনি নাই। জাগ্রতাবস্থার 
“মহাভাববাণী” ছাড়া এগুলিকে আর কি বলিব? শ্রীশ্রঠাকুর প্রায়শঃ 


৩৪৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দ 


বিছানার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় থাঁকিয়া, উপস্থিত সকলের সমক্ষে বাণী 
বলিয়া যাইতেন আর তাহাই লিপিবদ্ধ হইত । সমগ্র পৃস্তকখানায় লিপিবদ্ধ 
যাবতীয় বাণী--যাহা ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, শিল্প, বাঁণিজা, 
রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে কথিত হইয়াছে--তাহার প্রতোকটাই তাহার স্বীয় 
ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হইতে উক্ত হইয়াছে আর তাহাই 
তিনি তদীয় সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানে বীজাকারে মূর্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন । 
কথিত বাণীগুলিতে বর্তমান জগতের নানা সমস্তা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত বনু 
প্রশ্নের অপূর্বব সমাধান রহিয়াছে-_অন্ততঃ আমার কাছে। 

“মূনে মনে প্রশ্ন করিলাম--এগুলি অন্তেরও প্রয়োজন লাগিতে পারে 
কিনা। কতিপয় বন্ধুকে দেখাইলাম। কথাগুলি তাহাদের কাছে খুবই ভাল 
লাগিল । আমি এগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীস্তন ভাইস্‌ চেন্সেলার 
মাননীয় রেভাবেণ্ড ডাঃ আরকুহার্টকেও দেখাইলাম। তিনি আগ্যোপাস্ত 
পাঠ করিয়া মন্তবা কবিলেন-_বাণীগুলির অধিকাংশই কেমন হৃদয়গ্রাহী, 
কি স্থন্দর, কত মনোজ, আর কি অপুঝ্ব তাহার ভাবসম্পদ ! আর 
আমাকে লিখিয়া পাঠাইলেন-_“স্ত্রাকারে নিবদ্ধ এই ছন্দোময়ী বাণী- 
গলি আমি বিশেষ আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছি এবং ইহার উচ্চ 
ভাবরাজির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি।"-*.আমি আশা করি, প্ুস্তক- 
খানি মুদ্রিত হইলে যে উদ্দেশ্টে ইহা লিখিত তইয়াছে তাহা সাধিত হইবে ।” 

তৎপর প্র) 1109৯8৪০৮ নাম দিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরের কথিত এই সকল 
ইংরাজী বাণী মুদ্বিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । “চলার সাথী” “নারীর নীতি, 
প্রভৃতি যে উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে এ গ্রস্থখানার উদ্দেশ্যও তাহাই-_অজ্ঞান 
অন্ধকারাচ্ছন্ন মানবমনকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করা--জীবনযাত্রার পথে 
বিধ্বস্ত মানবকে চলার সঙ্কেত বলিয়া দিয়া তাহাদিগকে বল, ভরসা, আশা, 
উদ্দীপনায় সন্দীপ্ত করিয়া তোল1। সমগ্র গ্রন্থে অন্যান তিনশত বাণী সংগৃহীত 
হইয়াছে, দৃষ্টান্ত-স্বূপ কতিপয় বাণী নিযে উদ্ধত করা হইল । যথা £-_ 
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চলার রীতি 


এই পুস্তকখানি আকারে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু বিষ-সম্পদে ইহা অদ্বিতীয় 
৪ অমূল্য বত্রবিশেষ,__মানব-সাঁধারণের জীবন-চলনাব একমাত্র বিশ্বস্ত 
পথপ্রদর্শক । প্ধর্্ন্ত তত্বম্‌ নিহিতং গুহায়াম্‌চ_ধন্ম চিরকালই সকলের 
কাছে অজ্জেয় এবং ছুজ্জেঘে হইয়াই রহিয়াছে, কিন্তু “চলার রীতি” 
মানুষের চিরপোধিত এই অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিযাছে। প্ররুত-খাটি 
কোন্‌ পথ এবং মিথ্যাই বা কি তাহা এই পুস্তকের বাণীগুলির কগ্টিপাথরে 
অতি সহজ ও সুন্দরভাবে জানিবার স্থবিধা হইয়াছে । প্রত্যেকটী বাণী 
মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে মানব-মনের কত-দিনের কত ভ্রান্ত ধারণা 


৩৫৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 


যে তিরোহিত হয়, তাহা বলিবার নয়! সত্যকে কুসংস্কারের আবরণ 
হইতে মুক্ত করিয়া এমন স্পষ্ট ও জলস্তভাবে সর্বসাধারণের সমক্ষে 
প্রকাশ করিবার ফলে যদি আজ এই বিভ্রান্ত মরণোনুখ জাতির যথার্থ 
কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত হয়-_নিজ্জীব, দেহে প্রাণের স্পন্দন আসে! বাণীগুলি 
যেন এক-একটী অমোঘ মন্ত্স্ব্ূপ। যে-কেহ বাণীগুলির মর্শ হদয়ঙ্গম 
করিয়া নিষ্ঠা ও ধেধ্যের সঙ্গে তাহ] প্রতিপালনপূর্বক জীবন-পথে অগ্রসর 
হইবেন, তিনিই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ধর্গফল অনায়াসে লাভ করিতে 
পারিবেন । বাণীগুলির প্রতিটা অক্ষর যেন ওজন-করা, অতীব স্থন্স্মরভাবে 
বিচার-করা,--স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও অভ্রান্ত এমন বাণী বাস্তবিকই নিতান্তই বিরল। 


গ্রন্থের আরন্তে মানবমাত্রেরই সহ্জ-চলার তিনটা বীতির 

কথা বলিতেছেন। যথা £_- 

১। পৃথিবীর পূর্বতন অবতার, (প্রেরিত ও মহাপুরুষদিগকে 
আপ্ত বলিয়া স্বীকার করা এবং সন্ত্রমের সহিত তাহাদের প্রতি 
সম্রদ্ধ থাকা উচিত । 

২। যিনি পূর্বতনে সশ্রদ্ধ হইয়া,_তাহাদের বাণী ও কম্মের 
তাৎপর্ধ্যনিরূপণে এবং তাহারই আরোতর প্রগতিতে সন্বেগোদ্দীপ্ 
সার্থকতায় বাস্তব পরিণতিতে চলিয়াছেন--তাহাকে সেই যুগ ব! 
সময়োপযোগী প্রেরিত বা গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া, তৎস্বার্থ ও 
প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া, পূর্বতনদিগকে তাহাতে প্রত্যক্ষ করিয়া নিবিষ্ট 
চলনে চলিতে চেষ্টা করা উচিত। 

৩। যে-কোন সম্প্রদ্দায়। যে-কোন মত বা গুরু ও কুল- 
গুরু-উপদিষ্ট সাধন! ইত্যাদিতে কেহ নিবিষ্ট থাকুক বা না থাকুক্‌, 

' তাহ! ত্যাগ করিয়াই হউক বা না করিয়াই হউক, সংমন্ত্রে 
প্রত্যেকেরই দীক্ষিত হইয়া তচ্চল্নায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত । 


চির-পোষিত ভ্রান্ত এবং বিকৃত ধারণা দূর করিয়া সত্যজ্ঞান লাভের জন্য 
নিম্নলিখিত বাশীগুলি প্রত্যেকেরই সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য | যথা :-_ 


সাধনায় চরিত্র-- 


সাধন-প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত চেষ্টা ও অভিনিবেশে শব্দ, জ্যোতিঃ 
দৈববাণী ইত্যাদি যোগ-বিভূতি যাহা সংঘটিত হইয়া থাকে, 
সেগুলি শুধু তোমার মন্তিষ্ধের বৈধানিক পরিবর্তনই নির্দেশ 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩৫৭ 


করে। ইহা তোমার প্রকৃত সত্তা ও চরিত্রকে স্পর্শ নাও করিতে 
পারে; কিন্তু আদর্শে ভক্তি বা ভালবাসার অকাটা টানে 
বা তৎসহ যৌগিক প্রক্রিয়ায় যাহা সংঘটিত হয়, তাহা সত্তা ও 
চরিত্রকেই আকর্ষণ করিয়া উন্নতিতে নিয়ন্ত্রিত করে-_ইহা স্থির 
নিশ্চয় । 


সাধূ-_ 
যিনি সিদ্ধির কৌশলকে চরিত্রগত করিয়া! তগ্ভাবে জীবনকে 
নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন তাহাকেই প্রকৃত-প্রস্তাবে সাধু বলা যায়। 


প্রকৃত ধ্যান__ 


আড়ষ্টভাবে শুধু ইঠ্মৃন্তি চিন্তার চেষ্টা করিয়া ধ্যান-পরায়ণ 
হইতে যাইও না,_তাহাতে তোমার মন্তিষ্কের সাড়াসম্বাহী 
কোষগুপিকে সঞ্চাপ-মুহ্ করিষা একটা নিরেট পরিণতিতে 
পরিণত করিয়া তুলিবে। তোমার ইষ্টপ্রাণতায় অন্থরক্ত আকুল 
ই্টবুতুক্ষা খনই তাহার চাহিদাকে প্রাঞ্জল ও অপরিহাধ্য করিয়া 
তুলিয়া তৎস্বার্থ ও তং্প্রতিষ্ঠামুখর যাজন-অভিব্যক্তিতে সন্ধিৎসা- 
উদ্দীপ্ত কর্মপ্রয়াপী করিয়া তুলিবে,__সেই আপ্রাণ ইঠ্াজ্রাগ 
বুহ্ক্ষা যে ইষ্টমনন তোমার অন্তরে উপস্থিত করিয়া থাকে-_ 
তাহাই হ'চ্ছে তোমার স্বাভাবিক ইষধ্যান,_ইহাই হচ্ছে প্ররুত 
জীবনীয়, তোমার পক্ষে প্রকৃত বর্ধনীয়। 


ধ্যানের পদ্ধতি-_ 
শুধু মাত্র ইষ্টের প্রতিমৃত্তিকে চিন্তা করিলেই যে ধ্যান 
তইবে তাহার কোনও অর্থ নাইকো, ইষ্টবিষয়ক স্বার্থ ও 
প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী হইয়া মস্তিষ্কে যত চিন্তাই আন্গক না কেন, 
সহজভাবে সবগুলিকেই এঁ ইট্টম্বার্থ ও প্রতিষ্টান্ুকুলে মনন 
করাকেই ধ্যান বা মনন বলিয়া থাকে । 


সমাধি-__ 


আর ভাব ও ভাবান্গপাতিক কাজের ভিতর দিয়া মানুষের এই 
রকম চিস্তাই বাস্তব পরিণতিতে আরোতর সম্বেগশালী হ'তে 


শ্রীশ্রীঠাকুর অন্কৃলচন্্র 


হতেই আপ্রাণ কেবলতায় সমাধিগত হয়ে থাকে | সমাধি মানেই 
হচ্ছে সর্বতোভাবে সম্যক প্রকারে ইষ্টকে ধারণ করা । 


ধ্যানে 17991189%6101)--- 


যখনই দেখিবে তোমার ইট্টান্গ বোধোদ্দীপ্ত ভাঁবগুলি 
কর্শেব্দত্িয়গুলিকে উদ্দীপ্ত ও উত্তেজিত করিয়া কর্মে আগ্রত 
আকৃতির সহিত সম্বেগ ও বুতুক্ষাকুলতায় নিযোজিত হইয়া সে 
গুলিকে বাস্তব পবিণতিতে মূর্ত করিয়া তুলিতেছে, আর এমন- 
তর না করিয়াই থাকিতে পারিতেছে না, তোমার অনুভূতি 
বান্তবভাবে যে তোমাকে উৎসাহাভিনন্দিত করিয়া ইষ্টগ্রাণ 
জ্ঞানাধীশ করিয়া তুলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নেই! আর 
এই হচ্ছে [39811896101 যাঁকে বলে তাই । 


প্রকৃত ধ্যানে মস্তিক্ষের উর্ধ্বরতা-_ 


তোমার ধ্যানের সময় ইষ্টবিষধক ও সেই চিস্তার পারি- 
পাশবিক যত চিন্তাই আক্কক না কেন, সেগুলিকে নিয়শ্থণ সামঞ্ুশ্য ও 
সমাধানে আনিয়া, তোমার ইট্টম্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠায় ও তাহার যাজন 
যননে একাস্ত করিয়া আনিতে চেষ্টা করিও; আর তোমাব 
কর্্মশক্তিকে তদন্তপাতিক বাস্তবতায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া চালাইতে 
থাক-_দেখিবে অতি সত্বরেই তোমার মস্তি কতখানি উর্বর 
হইয়া উঠিতেছে! আর ইহার বিপরীত করিলে অর্থাৎ সমস্ত 
চিন্তাগুলিকে নিগ্র করিয়া শুধু ইষ্মৃত্তি-চিন্তাপ্রয়াসী হইতে থাকিলে 
এঁ নিগৃহীত চিন্তা ও বৃত্তিগুলি এমনতর কর্্প্রেরণাশূন্য বিকৃত- 
ভাঁবাপন্ন হয! উঠিবে-_যাহাঁর ফলে তোমার জীবন একটা নিরর্থক 
অর্থশৃন্ত আড়ঙ্গরতাপূর্ণ অথবা নিরেট হইয়া উঠিতে পারে । 


প্রকৃত জপ-_ 
তোমার জপ ধাহা-হইতে প্রয়োজিত হইয়াছে তিনিই তোমার 

জপের প্রয়োজন; আর এই প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া যে 
মানসিক আবৃত্তি তোমাতে একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করে-__অথচ 
তাহা কোন গ্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া সংবদ্ধ হয় না, তাহা। বিকৃতিকেই 
ডাকিয়! আনে; কিন্ত এ মানসিক আবৃত্তি বা আন্দোলন--ষদ্ি যিনি 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩৫৯ 


তোমার প্রয়োজন-_-তীাহাতেই সংবন্ধ ও বিন্তান্ত হয়, ভাহা হইলে 
তাহা! প্ররূতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া সহজ বোধ, ভাব বাজ্ঞানে চরিএকে 
উচ্ছল ককিয়া! সংবৃদ্ধ করিয়া তোলে; তাই জপাৎ সিদ্ধিজপাং 
সিদ্ধিজপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়? | 


জপের তাৎপধ্য-- 


জপের তাতপধ্যই হ'চ্ছে-_যাহা জপ করিতে হইবে তাহাকে ও 
তাহার বিষষক যাহা-কিছু--মনে মনে আলোড়ন করিয়া চিন্তা ও 
অন্তধাবনের সহিত বোধকে উদ্বদ্ধ করিয়া উপলদ্ধিকে উচ্ছল 
করিয়া! তোল]। 


অনুভূতি মানে কি 1 


কোন বোধ বা ভাব যখন কন্মেন্ত্িয়গুলিকে অভিদীপ্ত করে 
উপচিয়ে বাস্তবতায় পধ্যবসিত কবে সেইগুলি যখন আবার 
বাস্তবীকরণের রকমগুলিসহ বা বাস্তব চরিভ্রগতকরণের ভাবগুলিসহ 
সত্তাকে অনুরঞ্িত ক'রে ম্খিফে দশন-উৎসাহী হয়ে উপনীত 
হয় ও মন্কুত থাকে--তাভাই হ'চ্ছে প্রকৃত অনুভূতি । ভাব বা 
বোধ কন্মে নিয়ন্ত্রিত হযে বাস্তব পরিণতির ফলে পশ্চাতে যাহা 
হইয়া থাকে তাহারই ভাবকেই অনগভূতি বলে-__অন্থ মানেই হচ্ছে 
পশ্চাৎ, ভূতি মানে হওয়ার ভাব । তা? ছাড়া যে-সমস্ত অন্ুতৃতি 
সে সব অসংবছ। স্লাযু-উত্তেজনার বৈকারিক স্বপ্প ছাড়া কিছুই নয় 
বলিয়াই মনে হয়। 


যাজন -- 


যাঁজন মানেই হ'চ্ছে মানবের সংসগে গিষে বাক্যে, আচারে, 
ব্যবহারে, সাহচধ্য ও সাহায্যে বাস্তব করণেব ভিতর দিয়ে নিজের 
ই্টপ্রাণতাকে সেবাপটর দক্ষতার অন্ুপ্রাণনে এমনতরভাবে তাদের 
ভিতর চারিয়ে দেওয়া--যা,তে তার! তোমার ইষ্টপ্রাণতায় আকৃষ্ট, 
উদ্ধদ্ধ ও অন্ুরঞ্জিত হ'য়ে তোমার ইষ্টে এমনতর অটুট ও আপ্রাণ 
ভাবে যুক্ত ও অন্ুরক্ত হ'য়ে উঠে-__যার ফলে স্বতঃঅদ্ধা ও ভক্তির 
উৎসারণে তারা পূজায়, যজ্ঞে, দানে, তৎসঙ্গমে অন্তিরদ্ধির অমৃত- 
কষ্টিতে সহজ আপ্রাণ আলিঙজনে নিরস্তর হয়ে ওঠে। 


৩৩৬০ 


শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দর 


জীবন ও বৃদ্ধির ষট্স্তস্ত__ 


১। তুমি ইষ্টপ্রাণ সেবাসদ্ধিৎন্ু, ইষ্্রতিষ্ঠাপর হইয়া তোমার 
পরিবার ও পারিপান্থিককে ইষ্টানগ যানে উংফুল্প করিয়া তুলিতে 
নিয়ত প্রয়াসশীল থাকিও। 


২। অন্ততঃ একবার আহ্বানের সহিত সমবেত প্রার্থনা 
করিতে ভূলিও না। নিতাস্ত অনিবাধ্য কারণ--যেমন শারীরিক 
অপটুতা ব! প্রেষ্টনিদেশী ও অবস্থায় অবশ্যকরণীয় কম্ম-ছাড়া 
সমবেত প্রার্থনাকে অগ্রাহ্য না-করিয়া, তাহাতে যোগ দিতে 
শ্রদ্ধাবনত যত্বশীল থাকিও-উ | 


৩। অন্ততঃ দুইবার বাক্তিগত জীবন ও বুদ্ধিদ সাধনাকে 
যাঁজন ও স্মরণ মনন এবং প্রে্টকশ্মীভিবাক্তির ভিতর দিয়া অবশ্য 
নিত্য-নৈমিত্তিক করিয়া তুলিও-উ। 


৪। কল্যাণকর যাহাকিছু যখনই মনে কর, তাহাকে কখনই 
নিরুদ্ধ না করিয়া তোমার কন্ম-নিয়ন্ত্রণে অবিলঙ্গেই তাহার বাস্তব 
পরিণতি দিতে তৎপর হইও-ই হইও। 

৫। প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার, কোন পবিত্র দ্িনে-_- 
তোমাতে নির্ভরশীল প্রতোকটা সমর্থ পরিজনসহ- -পূর্ববাহে স্বল্প- 
পরিমিত হৃবিষ্যাশী হইয়া বাকী দিনরাত্রি উপবাসী থাকিয়া এক 
বেলার আহা্যান্ুপাতিক মুল্য-প্রত্যেকের অন্ততঃ মোয়া এক 
আনা তোমার ঈপ্সিত প্রিয়পরমেব উংফুল্ল সদর্ধনার সহিত 
তৎকর্ম-উদ্দীপ্ হইয়া যাজনমুখরতাষ সানন্দে তাহাতে উৎসর্গ 
করিও-ই । উপবামের সময় ক্ষুধাতৃষ্ণ| পাইলে জল, কচি ডাবের জল 
ও আমলকীর রস ছাড়া আর কিছুই আহার না করাই বিধেয়। 


৬। প্রতিবৎসর ন্যায্য সামর্থয-সঙ্কলান থাকিলে অন্ততঃপক্ষে 
একবার তোমার আদর্শ ঈপ্গিত, প্রিয়পরমের জনুস্থানে সশরীরী 
নতজানু উৎফুল্ল অভিবাদন দিতে কিছুতেই তাচ্ছীল্য করিও না। 
এঁ বাস্তব নত্তি ও স্মরণ-মননোতৎফুল্ল উপাসনোদ্দীপ্ত কশ্মপ্রেরণায় 
তোমার অবসাদ গ্রস্ত সপ্জীবনী ধারা উন্নত স্ফ,রণে উৎফুল্ল হইয়া দীপ্ত 
ও সন্বেগশালী পটুত্ে যতদূর সম্ভব বদ্ধিত হইবেই হইবে । 

সাংসারিক জীবনে নিষ্ঠার সহিত উৎফুল্ল অন্তঃকরণে ভক্তি- 
অবনত হইয়া এগুলি প্রতিপালন করিলে তুমি পরিবার পরিজনের 





ক্ালন 


বিভাগের কন্মি-স 


(১৯৩৪৩ লল) 


সৎসঙ্গ প্রেস ও পারিশিং 


গ্রস্থ-পরিচয় ৩৬৬ 


সহিত নিয়তই ক্রমশঃ জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে যথোপযুক্ত ভাবে সমুন্নত 
হইতে থাকিবে-_ইহ1 অতি নিশ্চিত । 


যাজক--_ 


চাই তাই করা, তাই হওয়া-যাঁতে মাভষ আবেগভবে 
নতজানু হ'য়ে, আকুল আগ্রহে, সশ্রদ্ধ শ্ষটবাকে, বলে সার্থক 
হ্য, দিয়ে সার্থক হম-_আমার পুরোহিত--আমার দেবতা -আমার 
পরম পথের হাত ধবে তোলা পবম-সাথিয়া | 


সন্বর্ধনের চারিটী বিধি_- 


১। জীবনের সব চাহিদাগুলিকে ইঞ্টের সাথ ও প্রতিষ্ঠানকৃলে 
নিয়ন্ত্রিত করিয়া তার স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাকে আপন শ্বাথাভৃত কবতঃ 
010071)1)010181778 তত্প্রাণতায় প্রতি-প্রত্যেকে। প্রতি মৈেত্রী- 
সন্বদ্ধনায় চলিতে থাকিও। 

২। তোমার বাক ব কথাকে যথাযোগ্য প্রকাবে নিন্দাশুন্য 
করিয়া বিনীত, সম্বর্ধনাপ্রবণ, তেজাল ও পুষ্টিপ্রদ কবিযা ব্যবশ্তার 
করিও । 

৩। উচিত অথচ সমীচীন বলিয়া যাঁ। বিবেচনা কর ও হা 
ততক্ষণাৎ্ই করিতে প্রয়াসশীল থাকি ৪। 

৪| ন্যাষ্যপ্রয়োজন-পীড়িত কেহ তোমার নিকট উপস্থিত 
হইলে, স্বতঃপ্রবুত্তিসহকারে য্থাসস্তব তাহার দায্সিত্ব লইয়া, 
ভরসাপ্রদ তৃপ্রিজনক বাক্যে তাহাকে নন্দিত কবিয়া অবিলম্বে 
তাহার প্রয়োজন পৃবণ করিতে পশ্চাৎ্পদ হইও না, জার যতদূর 
সম্ভব অন্তরকে উত্তাক্ত না করিয়া, বরং নন্দিত করিয়া তোমার 
নিজের প্রয়োজনকে সমাধান করিয়া লইতে চেষ্টা করিও । 

যে-কেহই হোক না, এই চারিটা বিধির অন্তশাসনকে নিজের 
প্রকৃতিতে প্ররূত করিয়া জীবনকে চালাইতে থাকিলে অন্ততঃ 
আধিভৌতিক সম্বর্ধনা! যে তাঁহার পক্ষে হত্তামলকবৎ হইবে--সে 
সম্বন্ধে সন্দেহই নাই । 

[7)001967709176 11586 মানেই ০৮০-12116890%0 2:98701৮- 
৪1019 ৪০),1০০-এব ভিতর দিয়ে মানুষকে £এ]?] ক'রে যথোপযুক্ত 
সর্বতোমুখী সম্বদ্ধিতে নিজেকে সম্মদ্ধ করা। উক্ত নিয়মগুলি 
মানিলে প্রকৃত স্বাধীন জীবন প্রত্যেক ব্যক্তিতে মূর্ত হইয়া উঠিবে। 


৩৬২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্জ্ 


স্বস্ত্যয়নী 


আজ জাতির ভীষণ ছুর্দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃস্থ নরনারীর জীবন-সংগ্রামে 
জয়ী হইবার যে অমোঘ উপায় নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই 
ঘ্বন্তযয়নী” । এই ব্রত প্রতিপালনের ষে সমুদয় বিধান তিনি দান করিয়াছেন 
এবং লোককল্যাণ-কামনায ইহার ত্তাৎপধ্য সম্বন্ধে যে সকল প্রয়োজনীয় 
অমূল্য তথা প্রকাশ করিয়াছেন নিয়ে তাহ! উদ্ধত কর! গেল £__ 

“আচার ছিল আধ্যসমাজে পরম ধন্ম। আচারহীন, আচারভ্রঞ& যা+রা 
তা'রাই ছিল শ্নেচ্ছ। প্রতি পরিবারে, প্রতিগৃহে প্রত্যহই ইষ্ট বা শ্রবিগ্রহের 
পূজা ও সেবাহুষ্ঠান আধাগণের চিরন্তনী রীতি ছিল, নিত্যকম্মের মধ্যেই 
ছিল পরিগণিত । আমাদেরই আধ্যপিতৃগণ ছিলেন নিত্য ইষ্ট-ব্রতাচারী তাই 
তা'রা ভারতকে সর্ববিধ এব্য্যে সমৃদ্ধ ক'রে তু'লেছিলেন। ব্রতগ্রহণ মানেই 
জীবন-বৃদ্ধিদ মাঙ্গলা কম্মানুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতিগ্রহণ। 

ইষ্ট বা জীবন্ত শ্রাবিগ্রহের পূজা মানে, প্রথমেই আমার দেহ ও মনকে 
তারই সেবার প্রধানতম যন্ত্রবোধে সুস্থ ও সহনপটু বাখিবার কয়েকটা 
সবল নিয়ম মানিয়া চলা, যেমন-- 


১। অন্থৃস্থ হইলে আমার ইষ্টের স্বার্থও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে_ তাই যে 
আচার ও নিয়মে আমার শরার সুস্থ ও সবল থাকে তেমনতর চলিবই চলিব। 


২। উপমুক্ত সময়ে রুচি ও ক্ষুধা অনুসারে পরিমিত আহাধ্য গ্রহণ করিব 
এবং স্বাস্থ্যের সমতার জন্ ঘথাপরিমিত নানাবিধ রস প্রফুল্লচিত্তে গ্রহণ করিব । 


৩। মাঝে মাঝে শরীরটা হাক্কা ও কম্মঠ রাখিবার জন্য উপবাস দিব আর 
স্বাস্থ্যের হানি ঘটে এমনতরভাবে বাহ্‌, প্রশ্রাব ও ঘাম ইতাদি সাধারণতঃ 
কিছুতেই নিরোধ করিব না। 


৪। কাম বা যে-কোন 'প্রবৃত্তিবেগকে সতত উন্নতভাবে নিয়ন্ত্রিত করিব-_ 
তাহা না করিয়া চিন্তায় মস্তিষ্কে একটা আক্ষেপ ঘটা ইয়া বাহাতঃ চাপা দিব না। 


৫| স্বামী অথবা স্ত্রীর সহিত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া যাহাতে কিছুতেই 
বসবাস করিতে না হয়, নিয়ন্ত্রণ সাম্ঞস্তের সহিত ইষ্টগ্রাণ হইয়া নিয়ত 
তদনরূপ ব্যবস্থা কবিব। 


৬। শরীরে অপরিশুদ্ধ কুচী, ছুরিকা বা যে কোন অর্থ কখনই প্রয়োগ 
করিব না--আর ষে রকমেরই অদ্ত্শগ্র হউক না কেন, প্রয়োগ করিলে বা 
হঠাৎ শরীরে লাগাইলে ততক্ষণাৎই সমুচিত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিব। 
শরীর ও মনকে নিয়ত পূর্বোক্ত প্রকারে সুস্থ ও সহনপটু করিতে করিতে-_- 


গ্রন্থ্‌-পরিচয় ৩৬৩ 


(১) ইস্টের স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা ও গ্রীতির জন্য আমার প্রবৃত্তি ও চাহিদাগুলিকে 
নিয়তই নিয়ন্ত্রিত করিব। আমার প্রবৃত্তি ও চাহিদাগুলি আমার বাচা-বাড়ার, 
আমার ভালর দিকে তে! এতকাল লাগাইনি, তাই তাশ্রা মঙ্গলের জন্মদান 
করেনি। এগুলি আমার ইষ্টের, মক্গলময়ের প্রীতিসাধনের জন্য নিয়ন্ত্রিত 
করলে ওদের ভাল কাজেও লাগাতে শিখি, ওরা মঙ্গলপ্রণ্থ হ'য়ে ওঠেআর 
তখন থেকেই তারা ওঠে সার্থক হয়ে। একেই বলে বাঁস্তবপূজা-_-ইন্াই 
উষ্টপুজার প্রথম অঙ্গ | 


(২) সং অর্থাৎ ইষ্টাম্থকুল জীবনবৃদ্ধিদ যে কোন চিন্তা মনে উদ্দিত হইলেই 
অবিলদ্ে তাহা বাস্তবকর্মে পরিণত কবিতে চেষ্টা করিবই। ইহাই ইষ্টপঙ্জগার 
দ্বিতীয় অঙ্গ । কারণ শুধু চিন্তা যদি কাজে পরিণত না কবি, আমাদের 
বোধ-স্নাযুগুলি (800801 7)০)"5০8 ) হয় উত্তেজিত, মনে নিরর্থক চিন্ছার 
একট! নরক হ্ট্টি হয, না কবিয়া শুপু ভাবাব ফলে কম্ম-প্রবোদী ন্বাধু 
গুলিতে (70191 7)6৮508 ) যায় ঘুণ ধরিয়া_আর ইহাই হয আমাদেব 
ুঃংখ, দুর্দশা, দারিদ্র্যের অগ্রদূত । মনোবিজ্ঞানের এই গুঢ সতাকে আশ্রষ 
করিষা এই দ্বিভীষ পৃজাপদ্ধতিকে জীবনের অঙ্গ করিয়া তুলিব। 


(৩) পারিপার্থিকের প্রতি-প্রত্যেকের সর্ববিধ সেবা ও অভাব-মোচনের 
জন্য সদাসর্বদা সঞ্জাগ অনুসন্ধিৎস্থ থাকিব--আর সেবায় পারিপার্শিককে 
আকৃ্ করিয! ইঠষ্টান্কুল যাজনে সবাইকে তাতে অনুবক্ত করিষা তুলিব। 
ইহাই ইষ্টপৃজার ততীয় অঙ্গ। কারণ আমাদের বীচা-বাড়াৰ উপকরণ যা? 
তা” মুখাতঃই পাবিপার্থিক ও পারিপার্থিকের কোন-না-কোন, কিছু-না-কিছু 
প্রতি-প্রত্যেকের ভিতর দিয়েই 'আহরণ ক'রে থাকি--আর আমিও মা"দেব 
পাঁরিপার্থিক অমনি ক'রে তা'দেরও দিয়ে থাকি । আমার সেবা ও যাঁজন 
পারিপার্থিকের প্রতি-প্রত্োককে জীবনবৃদ্ধিদ করে বাঁচা-বাড়ায় প্রবদ্ধনশীল 
ক'রে যদি না তুলতে পারে, তা'হ*লে আমার এই থাকা, এই বাঁচা, 
এই বাঁড়া পরিজনসমেত লবই যে মুখ্যভাবে ক্ষুণ্ন, অবসন্ন ও সংঘাতনিপাতী 
ই”য়ে উঠবে সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? 


আর পরমমঙ্গলময় বাঞ্চিতের সন্ধান প্রত্যেক মান্গষেরই অন্তবের 
গভীরতম চাহিদা, পরম-মঙ্গলের প্রয়োজন নাই এমনতর এশ্বধ্যবান্‌ কেহই 
নাই-__সেই পথের সন্ধান যদি আমি পেয়েই থাকি, আর প্রতি-প্রত্যেককে 
সেবার মধ্য দিয়ে আকৃষ্ট উন্মুখ ক'রে আমার ইষ্টেই মদ্দি অন্তরক্ত ক'রে 
না তুল্লাম তবে তা* পারিপাশ্থিকের সেবা হবে, না হবে জনহিতেব 
মুখোস-পরা শুধু বৃত্তিত্বার্থপরায়ণ আত্মপূজা! ? 


৩৬৪ শরী্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দ 


ইষ্পূজার এই তিনটা অঙ্গই হুল বোধ-প্রধান কর্শাহষ্ঠান (86790 
00000171671 70001 80602, ), তাই এদের বলে ব্রতগ্রাণ। প্রত্যহই 
এ তিনটা অঙ্গ পরমত্রদ্ধায় যথাষথ পালন 'কর্ব। 

তা"র সঙ্গে সঙ্গেই কর্তে হ'বে সেবাহুষ্ঠান। ইষ্টকে ভরণীয়গণের 
প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম ব'লে গ্রহণ করে নিজের বান্তব-জীবনে তা"র প্রতিষ্ঠা 
না কর। পধ্যস্ত প্রকৃত সেবার আরম্তই হয় না। তা"র সেবা মানে 


১। আমার অস্তিত্বের যা"কিছু সবই তার পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠার _সহজ- 
প্রীতিতে এই ভাবে সম্যক অনুপ্রাণিত হয়ে বাস্তব-দায়িত্ব ও কর্তব্য- 
বোঁধের উদ্দীপনায় ইঞ্টের পোষণ ও সেবার জন্য ৬০ পয়সা করিয়। 
প্রতিদিনই তাহাকে উৎসর্শ না করিয়া কিছুতেই অন্নগ্রহণ করিব না। 
ইহাই ইষ্টসেবার প্রথম অঙ্গ। এমন না করলে তাহার সহিত বাস্তব 
যোগস্ুত্র রচিত হয় না। আর সেবান্তষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই যোগন্ুত্র 
রচিত হ'লে গ্রহাদির এবং পারিপার্থিকের কুট-প্রভাব--যা” আমাদের 
প্রবৃত্তি গুণিকে উত্তেজিত ক'রে মৃত্যুর পথিক ক'রে তোলে- আমাদের 
উপর অনেক কমই আধিপত্য বিস্তার কর্তে পারে। 


২। প্রিত্ন বা গুরুজনকে না খাইয়ে কিছুতেই যেমন খাওয়া আসে 
না, ইষ্টের সেবা, পোষণ ও পুষ্ট্র্থে সার্থক বুদ্ধিতে আমারই স্বোপাজ্ছিত 
প্রতিদিনের অর্ঘ্য একত্র ক'রে এক মাসের সর্বসমেত ৩২ টাকা পরের 
মাসের প্রথম দিনেই তাকে অর্থযন্বরূপ না দিয়ে বা না পাঠিয়ে অন্য 
কোনও বায়ে কিছুতেই যেন আমার প্রবৃত্তি বা রুচি না আসে। যত- 
দিন আমি নন্নগ্রহণ করব ততদিনই তা”কেও খাওয়াব আর এই সেবানুষ্ঠান 
হতে কোনক্রমেই ম্থলিত বা চ্যুত হইব না। ইহাই এই সেবাহুষ্ঠানের 
দ্বিতীয় অঙ্গ। 

এমনি ক'রে ইষ্টের সঙ্গে বাস্তব একাত্মবোধ দৃঢ় হবে আর গ্রহাদি 
সর্ববিধ অমঙ্গলের হাত হ'তে বহুধা নিষ্কৃতি লাভ কর্ব। মাথায় গেরোর 
মত কোন ভাব ভুতের মত চেপে বসে? যে বুদ্ধিবিপব্যয় ও ভ্রান্তি 
ঘটায় তা'রই নাম গ্রহদোষ শনি, রাহু, রবি, মঙ্গল প্রভৃতি কু-গ্রহগুলি 
এ রকমের বিশিষ্ট গেরো বা ভ্রান্তবুদ্ধিরই স্থষ্টি করে। ইষ্টাঘিত মাঙগল্য 
কর্শোদ্দীপ্ধ সজাগ মস্তিঞে এ ভ্রাস্তিগুলি কমই ক্রিয়াশীল হ*য়ে থাকে । 


৩। নিজের বাস্তব অর্জনকে প্রতিদিনের নৃতন নৃতন গৃহশিল্প 
প্রচেষ্টাদি দ্বাপা বাড়িয়েই হোক আর যেমন ক'রেই হোক প্রতাহই 
ইষ্টার্ধ্য রেখে তদতিরিক্তও কিছু কিছু প্রত্যেক দিন ইষ্টোন্দেশে সঞ্চয় 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩৬৫ 


করতেই হবে, এই সঞ্চয় আবার প্রত্যহই কিছু না কিছু বাঁড়াতেই 
হ'বে--আর যা" সঞ্চিত হ'তে থাকবে তা'র থেকে ইট্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় 
পরিবার ও পারিপার্থিকের নিতান্থ জীবনবৃদ্ধিদরভাবে-ছাড়া কখনও কিছুতেই 
খরচ করব না। হহাই এই সেবানষ্ঠানের সর্ধপ্রধান তৃতীয় অঙ্গ। আধ্যগণ 
প্রতি পরিবারে পরিবারে লক্মীর কৌটা রাখিত--এ-টাকা তা'রা প্রাণাস্থেও 
খরচ করিত নাঁ-লক্্মীর জন্য ছাড়া । লক্খ্মীরই মার এক নাম শ্রী আব 
শ্রী মানেই নেবা। 


ইষ্টগ্রীতি-উদ্দেশ্যে ঠিক ঠিক করলে অযথা অপবায়ের দিকে পড়ে তীক্ষ- 
দৃ্টি, স্বাধীন অঞ্জনদক্ষতা ও সেবাসঞ্চয়বুদ্ধি সায় বেড়ে। আমর! অথ, 
শ্রী ও বাস্তব সমৃদ্ধিমণ্ডিত হ'য়ে পড়ি। সাধারণতঃ জীবন-বীমায় টাক। 
রেখে শুধু সঞ্চয়ের দ্বারা মান্য কতটুকু অর্থবান্‌ হ'তে পারে? ইভাতে 
প্রতিদ্িনেরই ইঈগীতি «খপ স্বাধীন শ্রমলন্ধ অজ্জন ও সঞ্চয় চত্রবুদ্ধি-হারে 
বাড়তে বাড়তে তা"র চেয়ে বহুগুণ অর্থ প্রতি পরিবারে পরিবারে মজুখ 
থেকে জাতির অঙ্গয় ভাণ্ডার রচনা করবে। 


এই তিনটা অঙ্কই হল কন্ম-প্রবোধী, তাই এদের সেবাহুষ্ঠান বলে। 
এই তিনটা অজই আমাদের প্রত্যহ পরম শ্রদ্ধায় যথাধথ পালনীয ! 


ইষ্টপূজা ও সেবার এই নিয়মগুলি নিত্য পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে পালন ক'রে 
প্রত্যহ স্বানান্তে কিংবা বাপি বা অশুচি বসন ছেড়ে হাত পা! ধুয়ে অথবা 
শুধু ইষ্টম্মরণপূর্বক “আমি পবিত্র” এই মাত্র স্মরণ করে শ্রীবিগ্রহের সামনে 
অথবা তা*র উদ্দেশ্যে মানসোপচারে বা চন্দন তুলসী ফুল নিয়ে নিম্নলিখিত 
স্তোত্রমন্্র পাঠ ক'রে অঞ্জলি প্রদানপূর্ববক এ প্রতিদিনের ইট্টার্ঘ্য ৬।০ পয়সা ও 
ততদর্ধ সঞ্চয়ার্থ কিছু নিজ কর্শনিংস্যত চয়নকে উৎসর্গ করাই বিধি। 


অর্থ্যাঞ্জলি স্ভোত্রমন্ত্র-_ 


'ক্রীবিগ্রহত্বং পুরুষো মে! মে বন্দে ত্বাং সদস্কুলচন্দ্রম। 
বং হীষ্টন্বমেব পূজ্যঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ তে নিযুনক্ত, বৃতীঃ ॥ 
তবানুকুলং যদি সত্যকামং মুহুঃকৃপয়! কুরুকর্শানিষ্টম্‌। 
সন্ধিৎসয়। সেবয়া যাজনেন সর্বাংস্ত এবামুরঞয়নি ॥ 
রোগশোক-গ্রহদোষ বুদ্ধি-বিপধ্যয়াচ্চমে । 

দারিত্র্যাদি সর্বদৈন্তাৎ মুঞ্চ মে তয়ি নিয়া ॥ 

শাস্তিং স্বস্তিং শুভং দেহি দেহি কন্ম স্থকৌশলম্‌। 

দেহি মে জীবনবৃদ্ধী নিয়তং স্থতি-চিদ্যুতে ॥” 


৩৬৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 


অর্থাৎ-শ্রীবিগ্রহ তুমি, তুমিই পুরুযোত্বম, আমার অন্তিবৃদ্ধির অহুকৃলদীপ্তি 
তোথাকে বন্দনা করি। তুমিই ইষ্ট, তুমিই পূজা, আমার সকল বৃত্তি 
তোমারই প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হউক, তবান্গকূল যে কোন সত্যকামন! আমার, 
তোমার কৃপ।য়, অবিলম্বে যেন করে মূর্ত করিয়! তুলিতে পারি। সন্ধিৎসায়, 
সেবায় ও যাজনে যেন সকলকে তোমাতে অন্ুুরঞ্তিত করি ও করিতে 
পারি। তোমার প্রতি অটুট নিষ্ঠা রোগ, শোক, গ্রহদোষ, বুদ্ধিবিপধ্যয় 
ও দারিত্রাদি সর্বদৈন্য হইতে আমাকে মুক্ত করিয়! তুলুক। আমাকে 
শাস্তি দ।ও, স্বস্তি দাও, শুভ ও স্ুকশ্ম-কৌশল দাও-_-আর দাও আমাকে 
নিরন্তর চেতনাবাহী স্বৃতিযুক্ত জীবন ও বুদ্ধি । 

আপন্, আত্ম-মবিশ্বাস, দম্ত ও ঠুনকো মান হ'তেই আসে আমাদের 
দারিদ্রযাদ্দি যত কিছু অমঙ্গল। এই উষ্টপূজ। ও সেবানষ্ঠানে এ দোষগুলি 
সমূলে দুবীভূত হ'য়ে যায়-_তাই আমবা দেখতে দেখতে স্থকম্ম-কুশল হয়ে 
উঠি, সমৃদ্ধিশালী হ'য়ে উঠি। 

আবার প্রতি-প্রবৃত্তিন প্রত্যেক নুকম টানের সংঘর্ষ যা প্রতিমুহূর্তে মানুষকে 
কত রকমেই না অগ্রবঞ্রিত ক'রে কত চাহিদায় বিশ্বান্ত ক'বে বেহিসাবী 
বোধের মৃত্যুপন্থী মহমিকার স্ষ্টি ক'রে রোগ, শোক, ছুঃখ প্রভৃতির ভিতর 
দিয়ে মবণের দিকে টেনে নিষে যাণচ্ছে_-এ& প্রবৃতিগুলি ইঠ্টস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন 
হ'ষে, তদনরূপ প্রচেষ্টা ও কন্মপবাধণ হয়ে উঠে"_মান্ষকে অমৃতসন্বেগী ক'রে 
তদাম্মবোধ-উদ্দীপনায অমবণযাত্রী ক'রে তোলে । ইষ্টেব একান্ত টানে আমার 
আব যত কিছু টাঁন, ধত কিছু চাঁওষা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে, সার্থক হ"য়ে ওঠে_তাই 
জীবনে আমে চিবতৃপ্তি আর অফুরন্ত স্বস্তি । চিরজীবনের দুঃখ, দুর্দশা, অভাব 
অমঙ্গল, দৈন্, দারিপ্র্যেব হাহাকার মন্থন ক'বে উষ্টেকগ্রীতির নিত্য খুঁটি ধরে 
পাই নৃতন জীবনেব স্বাদ এমনি করে অমোঘ নিয়মের অব্যর্থ সন্ধানে 
শান্তি, তৃপ্তি ও স্বস্তি হয চিরপ্রতিষ্ঠিত;_তাই এই শুভত্রতের নাম 
স্বস্তযয়নী-ব্রত | 

ভক্তি-অবনত সার্থকবুদ্ধিতে কৃতার্থ অন্তঃকরণে প্রাত্যহিক জীবনে এই 
স্বম্যয়নীবরত প্রত্যেকেরই গ্রহ্ণীয়, সম্ভব হ'লে বংশাচক্রমিকতায় চিরাচরণীয় 
ক'রে চালাতে পারাই শ্রেয়; ও শ্রেষ্--মার ইষ্টপুজা ও মেবাসঙ্কল্লে 
অর্থলিপিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যথ|রীতি ন্র-নারী নির্বিবিশেষে প্রত্যেকেরই 
এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। 

ব্রতারস্তে গুরুজনের সন্মুথে বা খত্বিকের সম্মুখে ইঞ্টোন্দেশে অর্থ্যপুষ্পাদি 
নিয়ে স্বাক্ষরিত প্রতিশ্রতি-পত্তে অগ্তলি ক্ষেপণ করাই বিধি। এইজন্য নিজ 
ধাত্বিকের উদ্দেশে বা সম্মুখে যথাসাধ্য দক্ষিণাও প্রযোজ্য । কারণ এতে 
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মানষের অন্তনিহিত দক্ষতার উদ্বোধনে পারকতা উপচে উঠে তা"কে শ্রেয়ে 
চলৎশীল ক'রে তোলে । 

পূর্বসঞ্চিত শ্তভাশুভ কর্ধের জন্য কাহাবও এই স্বস্থায়নী ব্রতের আরস্তের 
মুখেই শুভফল দেখা দেয়, আবাব কাহারও কাহাবও সাময়িক এক-আধটুকু 
নাপাতঃ অশ্তভ ফলও দেখা দিতে পারে--ষদিও শেষোক্ত 'মশ্ডভ যথাঁবিধি 
নিয়ন্ত্রিত. হলে উহা! ভবিষ্য শুভেরই স্থচনাকাপী লক্ষণ-কিন্ছ আটটগাঁবে 
যথাযথ এই ব্রতান্নষ্ঠানে অন্তমিহিত সহজসংস্কাবান্ুযাধী পূর্ব সঞ্চিত কম্মফল--: 
যা” নিরাকবণযোগ্য--তা+ নিবাক়ত হ'য়ে চিরচলস্ত কল্যাণ ও সমুদ্দি আসবেই 
আমবে। 


এই স্বস্তায়নী ব্রতবিধান যাহাতে সর্বসাধারণের বোধগম্য হয তঙ্জণ্য 

শ্রীশ্রীঠাকুর ইহার মূল বিষয়টা একটা সহজ কবিতা লিপিবদ্ধ কবাইযা 
দিযাঁছেন | যথা £-- 

“ইষ্টসেবার যন্ত্র্পে শরীরটাকে সদাই দে'খো। 

স্বাস্থ্য-নিয়ম পালন কৰি” সহন-পটু সুস্থ রেখো ॥ 

মনেব কোণে যখন তোমার যে প্রবৃত্তি মার্বে উকি। 

ঘুরিয়ে তারে নিয়ন্ত্রিয়া কো'বোই উষ্ট-স্বাথমুখী ॥ 

ভাল যাহা যখনই তা” উদয় হবে মনের মাঝে । 

তখনই তা” সাহস ভরে সত্যি সত্যি কর্বে কাজে ॥ 

পাড়া-পড়শীর বাঁচা-বাড়া আপনারই স্বার্থ জেনে। 

যান সেবায তাদের সদাই ইষ্টপানে ধরুবে টেনে ॥ 

নিজের মেবাব আগে রোজই ইষ্ট সেবার জোগাড় কব। 

নিত্যশ্রমের ফল বাড়িয়ে উষ্টলাগি মজুত কর | 

মাসের শেষে অর্থ্য দিও পাবে বুকে শক্তি অযুত। 

দ্াবিপ্র্যে আর গ্রহের ফেরে ভাল”র পথে থাকৃবে অট্রট্‌ ॥" 


মানবমাত্রেরই বাচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এই স্বস্ত্যয়নীব্রত প্রতিপালন 
করা ষে নিত্যকরণীষ অবশ্য কর্তব্য ততসম্বন্ধে শ্রীপ্রঠাকুর প্রত্যহ সকলের 
নিকট দিবারাত্র বিশদভাবে কত আলোচন! করিয়া থাকেন! জীবন-চলনার 
এই একমাত্র অমূল্য পন্থা যথাযথ অনুসবণ করিয়া! প্রত্যেকটা মানুষ যাহাতে 
উন্নতিতে অধিরূঢ হইতে পারে তজ্জন্য শ্রীশ্রঠাকুরের কি আকুলি বিকুলি-_ 
কি প্রাণপাত চেষ্টা! এবিষয়ে তাহার একদিনের (১৮ই জ্যেষ্ঠ ১৩৪৫ 
সন) উক্তি সংক্ষেপে নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম । ইষ্টভ্রাতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ 
হালদার বি,এ মহাশয় লিখিতেছেন-_ 


৩৬৮ ভ্ীত্বীঠাকুর অুকুলচন্্র 


“গতরাত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের কন্তা শ্রীমতী সাধনার বিবাহ নিব্বিক্বে সম্পন্ন 
হইয়া গিয়াছে । সবাই যার যা"র কাজে ব্যস্ত। আমি বাধের উপর তার 
ঘরে আছি। জননীদেবীর স্বর্গারোহণের পর হইতে সর্বদাই তা"র মুখখান! 
বড়ই বিষগ্, মাঝে মাঝে “দয়াল, দয়াল, “মা, মাঁ করেন। অর্ধশায়িত 
অবস্থায় ছিলেন, কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন-_ 
ণু)9-টা যেন জোর ক'রে একটা (88595 হ'য়ে গেল! এখনও যদি 
আপনারা সবাইকে স্বস্তায়নী ব্রত গ্রহণ করাতে পারেন তবে ঠ:885১-ট1 
একটা 01:2৪০-০070)-তে পরিণত হ'তে পাবে! দেখুন, 080799719 দূর 
কর্তে, মাঞ্ষকে ৪০০৮০ করৃতে, তা'র শরীর ও মনের উন্নতি বিধান ক'রে 
সমগ্র ও পূর্ণ ইষ্প্রাণতার সহিত তাকে ০5০7 [00879851% উন্নতিতে 
সমাসীন করতে স্বস্ত্যয়নীৰব মত এমন আর কিছু নেইকো। এ [19 
[7795787700 এর চাইতেও ঢের বড। বড় বড় অর্থনীতিবিদও একথা 
স্বীকার ক'বেছেন। তোমাব যিনি প্রিয়পরম, তোমাব যিনি বাপের বাপ, 
আরও কত-কি, তা"কে ভালবে"সে তা"রই ছু'টো খাওযাঁর জন্য ছু”মুঠো 
চাল তুমি রেখে দিনে রোজ রোজ । এই চালের পরিবর্তে রোজ শধন 
থেকে উঠেই তোমার যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব সংগ্রহ ক'রে তার জন্ত 
কোথাও বে'খে দেও--আব তা কখনও যেন কোনন্রমে ৬।০ পয়সার 
কম না হয়। এটা সংগ্রহ কবে মাসের শেষে তোমার প্রিয়পরম যিনি 
তাঁদকে পাঠিয়ে না দেওয়া পর্ধ্যস্ত তোমার যেন কিছুতেই চেষ্টার বিরাম না 
হয়, প্রাণে শাস্তি না আসে। আর এটা চল্বে ততদিন ষতদ্দিন তোমার 
দেহে প্রাণ আছে। যেদিন তৃমি তা”কে না খাওয়াতে পারুবে সেদিন 
তোমারও মুখে খাদ্য রুচবে না, তুমিও উপবাসী থাকৃবে। সে-তোমার 
না খেয়ে উপবাসী থাকবে তার চেয়ে ছুঃখ আর কি আছে? এই কণ্টী পয়সা 
জোগাড় করার জন্য তোমাকে সমস্ত কাজের ভিতর পাঁতি পাতি ক'রে 
খুজতে হ'বে কেমন ক'রে এই পয়সাটা তোমার হাতের মধ্যে আসে; তোমার 
১:8170-এর মধ্যে সমস্ত 861516-র মধ্যে এই চিন্তাটা সব সময়ের জন্য 
লেগে থাকবে । এই অভ্যাস তোমাকে হাজার গুণে ইই্টগ্রাণ, ৪০:5৪ ও 
91106110008 করে তুল্বে। তোমার 10990101276 এস্তারভাবে চল্‌্তে 
থাকবে, তোমার ভাবা ও করার মধ্যে একটা সামপ্রন্য ফুটে উঠবে । এম্নি 
ক'রে করে সব রকমের 708909718]) দেশ থেকে দূরে অতিদুরে অনতিবিলম্বে 
পালাবে । এই হ'চ্ছে সহজ সাধন,_-199202017)৫-এর পথে যাওয়ার সোজা 
রাস্তা! আর এই ৬০ পয়সা হবে তুমি যা” রাখতে পার তাস্র 208017000, 
ক্রমে তোমার ৪০৮5 যত বাড়বে আয়-ক্ষমতাও আরও অনেক কেড়ে 


গ্রস্থ-পরিচয় ১৬৯ 


যা'বে, তুমি আরও অধিক ক'রে রোজ রোজ তোমার স্বস্তযয়নী-ভাগ্ারে 
রাখতে পার্বে। কিন্তু ৬ পয়সা হিসাবে তিন টাকার অধিক তোমার 
প্রিযপরমকে পাঠাতে হ'বে ন|। অবশ্বা তা"র নিতান্ত আবশ্যক বিনা, তা" 
01799 আদেশ না পেলে । এমনি ক'রে স্বাস্থ, কন্মে, জ্ঞানে, ভগ্তিতে, 
ধন-সম্পদে ৪ আনন্দ-সম্পদে তুমি রোজ রোজ একটু একটু ক'রে বেড়ে 
বেড়ে অনন্ত চলায় অনস্থের দিকে বেডেই চল্বে। আর এ বাড়ার 
কোন দিন কিন্তু শেষ নেইকে11; 

“একটু থামিব। আবাব বলিতেছেন-_“মাব ৩২ টাকাঁব অধিক যা"কিছু যত- 
কিছু আপন।ব স্বস্তযয়নী-ভাগ্ারে বাখতে পারবেন সেখানে জমাই হ'তে 
থাকবে । এই টাকা বেডে গিয়ে যখন একটা মোটা ৫%1)181-এ দাড়াবে তখন 
তা” একটা 9%51088 3]0]0 8900180 0১০ করে বেখে দিতে পারেন । 
এই ন্বস্ত্যয়নী-ভাগ্ডার আপনি কিছুতেই 1০591) করতে পার্বেন না, এর 
থেকে ধার করা বা কজ্জ দেওষা আপনার কিছুতেই চল্‌বে না। তার 
আদেশক্রমে আপনি শুধু এটাক] কেনি ইঠ্স্বার্থকারী কাজে নিয়োজিত কর্‌তে 
পারুবেন। আবার আপনার £0%9:০১1-ই হবে ৩২ টাকার আরও অধিক 
অর্থ আপনার স্বস্ত্যয়নী-ভাগ্ডাবে রাখা । আর এটা আপনি যত বেশী 
বাড়াতে পারবেন ততই আপনার লাভ অনেক বেশী হ'বে। আপনারই 
সামান্ত অর্থ রোজ রোজ বেড়ে গিয়ে একটা স্থায়ী ধন-সম্পদে পরিণত তবে, 
যা, আপনাকে বিপদে-আপদে রক্ষা ক'রে ক্রমাগত উন্নতিতে নিয়েই চল্বে। 
এই স্বস্তয়নী যে কত বড় জিনিস তা" আর বলা ধায় না। এক সংসারের 
সবাই মিলে-_পুরুষ ও" নারী যদ্দি এই স্বস্ত্যয়নী-ত্রত যথাযথভাবে পালন 
করে তবে দাবিব্র্য-দোষ, গ্রহ-দোষ চিরদিনের জন্য সেখান থেকে পা'লাবে; 
শাস্তি, স্বস্তি, সম্পদ, ধর্শ, অর্থ, কাম, মোক্ষ তা'দের দাস হ'য়ে সেবা কর্বেই 
করুবে। আপনারা এ জিনিসটাকে এখনই চারিদিকে চারিয়ে দ্িন। লাখ 
লাখ দাঁদারা ও মায়েরা এ জিনিসটাকে গ্রহণ ক'রে যথাবিহিত চল্‌তে 
থাকুক, দেখবেন এখনই দ্রেশের চেহারা একদম বদলে যা'বে। কিন্ত 
আপনার মাহিনা থেকে কিংবা অন্য কোন সাংসারিক টাকা থেকে ্বস্ত্যয়নী 
বাবদ যদি মাঁস মাস তিনটি ক'রে টাকা পাঠান বা দেন তা'তে কিন্ত 
আপনাদের 7)81)92180॥ তেমনতরভাবে ঘুচবে না। আপনারা না 
বেড়ে যদি তা'কে বাড়াতে চান, তা"রও বাড় কিছুতেই বাড়বে না, 
আপনাদের বাড়াও ব্যাহত হবে ক্ষপ্ন হবে । রোজ রোজ এই মহান্‌ ব্রত 
পালন করতে থাকুন, সব দ্দিক দিয়ে রোজ রোজ বাড়তে থাকুন, দেখতে 
পা”বেন এ-বাড়া কেমন বিরাট, কেমন মহান্‌ হয়ে দাড়ায়। 


৪ 


৩৭০ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃ্্্ 


আবার এই ব্রতপালনে সেই প্রিয়পরমকে 12818 ক'রে তা"র স্বার্থ ও 
প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি নিয়ে সব-কিছু ৪07১910178 ও 00108 সম্পাদিত হয় ব'লে 
সব-কিছুর ভিতর একটা সামপ্রস্ত, সব বৈচিত্র্যের মধ্যেই একটা একমুখী 
ভাব, একটা সুস্থ পূর্ণ পরিশতি আন্তে আস্তে ফু'টে উঠে সুত্রে 'মণিগণাইব” | 
আব একেই বলে আপনার সমস্ত বৃত্তির একে সার্থক হওয়া, শাস্তে যাকে 
বলেছে পরম মুক্তি-_-চবম প্রাপ্তি । আর এমনটা হলেই তা"র ইষ্টস্বার্থ ও 
ইষ্টপ্রতিষ্ঠার জন্য 09750100008 ন1 হয়ে পারার জো থাকবে না। কারণ 
তখন দে দেখবে ইঞ্টই তার জীবন, ইঠ্টস্বার্থই তা?র স্বার্থ, ইষ্টগ্রতিষ্ঠাকে 
বাদ দিয়া তা"র নিজের প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি-ট্রদ্ধি মোটেই থাকে না। এই 
উজাড ক'রে দেওয়ার ভিতর দিয়েই তা*র অনন্ত পাওয়া আপসে আপ. 
ঘ'টেই থাকে ! 

“আমি ভাবছি --উন্নতি চায় না, স্বাস্থা চায় না, শাস্তি চাষ না এমন মানুষ 
ছুনিয়ায় নেই । এই পরম মঙ্গলকর ব্রুতের উদ্যাপনে তাদের সর্ধপ্রকারের 
উন্নতি সম্ভবপর হ"বে, তা'দের চলা অবাধ হু'বে, তা"্রা মূর্ত পরম মঙ্গলের 
কোলে আশ্রয় পেয়ে আরও বে'ডে উঠবে-_এইটুকু যদি আমরা সবাইকে 
বুঝিয়ে দিতে পারি, তবেই এই পরম কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হ'তে চায় এমন 
আগ্মঘাতী মান্ষ কি দুনিয়ায় কেউ থাকৃতে পারে? আবার এ-জিনিসটাও 
তা'দের ভাল ক'রে বোঝাতে হ'বে যে মূর্ত পরম ইষ্টকে বাদ দিয়ে কিন্ত কোন 
প্রকারের উন্নতিই সম্ভবপর নয়। আমরা একটু ভে'বে দেখলেই বুঝতে 
পার্বে। আমাদের সমস্ত করার মূলে থাকে কোন মূর্ত প্রেমাস্পদ_ কোন জ্যাস্ত 
ভালবাস।র মানুষ । তা"রই তৃষ্টি ও পুষ্টি বিধানের জন্য আমাদের যাঁকিছু 
ভাবা, যা'-কিছু বলা, যা”-কিছু করা । তা'কে বাদ দিয়ে কিন্ত আমাদের কোন 
চলা, কোন উন্নতি সম্ভবপর নয় । আমরা মা, বাপ, স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন, 
কোন নিকট আত্মীয় বা! বন্ধুর মুখে সামান্য হাসি ফু্টাবার জন্য কতই-কিছু- 
না ক'রে থাকি! সহজটান আছে বলেই এদের জন্য কোন পরিশ্রমই 
পরিশ্রম ব'লে বোধ হয় না, কোন ত্যাগই-_তা যতই কেন বড় হোক নাঁ_ 
ত্যাগ ব'লে মনে হয় না, শত খে'টেও ক্লাস্তি আসে না। ছেলের অসুখের 
সময় ক্রমাগত প্রায় চল্লিশ রাত্রি জ্গে'গেছি, কিন্তু তা" নিয়ে তো কখনও 
কারুর কাছে বাহাছুবী নেওয়ার জন্য বল্‌্তে ইচ্ছা হয় নি। ভালবাসার টান 
এমনি যে, ক'রেই সেখানে তৃপ্তি, পাওয়ার জাবেদ। খাতা! সেখানে নেই, অথচ 
পাওয়া সেখানে অফুরন্ত ! 

আমার এই জীবনের লক্ষা ষদি এমন একজন হ'ন, ধা”্র সমস্ত পাওয়ার 
প্রশ্ন মিটে গে'ছে, সমস্ত জানা ধার জানার মধ্যে এসে গেছে, ফিনি পরম 
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স্থন্দর-_-পরম প্রেমিক, মান্ছষের সমস্ত আশা, আকাক্া, জীবন, যশ ও বৃদ্ধির 
গ্যোতক, তবেই না আমাদের জীবন তাকে লক্ষ্য ক'রে--অন্থুমরণ ক'রে, 
নবীন বিশ্বাসে, দক্ষতায়, কশ্মশক্কিতে, জ্ঞানে ও প্রেমে, ষোলকলায় উদ্দীপ্ত 
হ'য়ে উঠতে পারে! এ-পাওয়া কি-ষে পাওয়া, যে পেয়েছে সেই জেনেছে, 
এ-চননা কি-ষে আনন্দের ও গর্বের চলা, ষে চলেছে একমাত্র সেই জানে। 
একেই লক্ষ্য ক'রে আমার স্বস্তাযনী-ব্রতের উদ্যাপন করতে হ'বে এবং 
একেই অনুকরণ ক'রে করে দিনের পর দ্রিন আমার এই মৃহান্‌ ব্রত পালনের 
দক্ষতা ও পটুতা অঞ্জন ক'রৃতে হ'বে। এর উপর আমার টান হ'বে যত 
সহজ ও স্বাভাবিক, আমার চলাও হবে তত সহজ ও স্বাভাবিক । তাই 
স্বস্ঠায়নী-ব্রতের গোড়ার কথাই হ*চ্ছে এই হষ্টপ্রাণতা | 

“এই স্বস্তায়নী-ব্রত করতে গেলেই পারিপাসশ্থিকের সেবা করে তা'কে 
ইষ্স্বার্থপরায়ণ কর! ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকবে না। আগে যা এত 
কষ্টেও করা সম্ভবপর হয়নি বা যা' কোথাও হয়ত ভূল ক'রে কবা হয়েছে, 
ত। ঠিক ঠিক মত করা সহজ ও স্বাভাবিক হ'যে উঠবে । 

“আবার ইষ্টপ্রাণতা যতই বাড়বে আমার সমস্ত বৃত্তি ততই তা”্রই কাজে 
তা*রই সেবায় নিয়োজিত হবে । তখন আমার কোন বৃত্তি আমাকে আগেকার 
মত কাণ-মলা দিয়ে চা*লাতে পার্বে না। আমি বরং তাদের প্রত্যেককে 
আমার ইষ্টের প্রীতি-সাধনেব জন্য নিয়ন্ত্রিত করবো । তা'বা আগে আশার 
কতই না কাদ্দাতো, কতই না জ্বালাতন্‌ করত, এখন ওরাই হবে আমাব 
ইষ্ট-পূজার বাহন । এমনি করুতে কর্‌্তে আমার সমস্ত রিপুগুলি-_যা*রা 
মাগে আমায় কতই না জ্বালিয়েছে তারাই হ'য়ে উঠবে আমার মস্ত বড বন্ধু, 
আমার জীবন্ত প্রিয়পরমের- আমার ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার পরম সহায়ক | 

“এই হট্টপ্রতিষ্ঠার পথে চল্তে গেলেই মনটাকে বাঁখতে হ'বে সতেজ, 
তীক্ষ ও কশ্বক্ষম এবং এ-সব কণ্রুতে গেলেই যখন যা"কিছু সৎচিন্তা মনে 
উঠবে তখনই তা"কে কাধ্যে পরিণত কণরুতে হবে । আমাদেব জাতির 
ছুংখ-দুর্দশার প্রধান কারণ কোন সংচিস্তার অভাব নয বরং তা'কে কাধ্যে 
পরিণত কর্বার জন্য চেষ্টার অভাব । আমাদের মাথাটা এই কত না-করা 
স্থচিন্তার ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে আছে, তা'র কি আর অবধি আছে? 
10107 7091"598 200. 39109০07 170158-এর ০০-০:911106100, না ভওয়া 
পধ্যন্ত আমরা এতটুকু মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হ'তে পারুব না বং এই 
স্বন্তযয়নী-ব্রত গ্রহণ ক'রে এখনই আমাদের এই 2)0]5৪৪-এর ৫০-০:৫1108610) 
ক'র্তে লেগে ফে'তে হ'বে। নতুবা ব্রতপালনই ব্যাহত হ'ষে উঠবে 
আমার প্রিয্পরমের স্বার্থ ও প্রতিষ্টা ক্ষন হ'বে। 


৩৭২ শ্রীশ্রীঠাকুর অস্ুকূলচন্দ্র 


“আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'ল্তে পারি মাছষের সর্ববদৈন্ত, সর্বশোক, 
সর্ধবব্যাধি দূর ক'রে তা'কে শান্তিতে ও স্বস্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক'রূতে এই 
্বস্তায়নীই হচ্ছে একমাত্র অমোঘ পন্থ!! এই স্বস্তায়নী-ব্রতই হচ্ছে আমার 
একান্ত প্রিয়পরম যিনি তারই অযাচিত আশীর্বাদ, তা"রই জীবন-যশ- 
বুদ্ধিদাধিন্দী প্রেরণ] ।১ * 


জীবন-বৃদ্ধির পথে রুতকার্ধ্যতালাভের একমাত্র অব্যর্থ উপায় এই 
স্বন্তায়নী-ব্রতের বিধানগুলি সর্বদা নখবর্পণে রাখিয়া যাহাতে তাহা পুর্ণাঙ্গভাবে 
পু্ঘান্ুপুষ্রূপে প্রতিপালন করতঃ প্রত্যেকে পরম মঙ্গলের অধিকারী হইতে 
পারে তজ্জন্ শ্রীশ্রীঠাকুর ইদানীং যে সংক্ষিপ্ূসার বাণীটা দান করিয়াছেন, 
ব্রতপালনের স্থবিধার্থ নিয়ে তাহা! উদ্ধৃত করিতেছি । যথা :-- 

"তুমি তোমার নিজ্জের জন্যই হউক, আর তোমার 
জীবিকাঙ্জনী যেকোনও ব্যাপারের জন্যই হউক, যদি স্বস্ত্যয়নী- 
ব্রতই গ্রহণ কর-_ 

১। তবে তা'কে ইষ্ট-সেবার যন্ত্র বিবেচনা ক'রে অন্থধাবনার 
সহিত সেই নিয়মগ্ডলিই বেশ ক'রে পালন ক'রে চল্তে হ'বে__ 
যাতে তোমার বা তোমার ওই জীবিকার্জনী-ব্যাপারের স্বাস্থ্য বা 
স্থায়িত্ব বজায় থাকে, আর তা” নানা ঝঞ্চাটেও অটুট ও সহনপটু 
হয়ে? উন্নতির দিকে চল্‌তে পারে 7 


২। আবার তোমার নিজেরও সেই ব্যাপার-বিষয়ক চাহিদা 
এবং প্রয়োজনগুলিকেও ইষ্টান্ছকুল ক'রে নিয়ন্ত্রণ কর্তে হবে, 


৩। আর এর সঙ্গে সঙ্গে বিচার-বুদ্ধি-যুক্ত প্রেরণার সহিত 
ভাল ব'লে যা” মনে হয় তা" তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত ক'রে তুলতে 
সব সময়েই যথোপযুক্তভাবে যত্ব করতে হ'বে ; 


৪। পাড়া-পড়শির বাচা-বাড়ার স্বার্থ বুঝে সেবা ও ইষ্ট 
যাজনার সহিত তা”দিগকে সর্বরকমে উন্নত করুতে প্রত্বপর থাকা! 
চাই-ই ৮_ 

৫ এইগুলি আচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতা৷ ও শ্রমশীলতাঁকে 
বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রত্যহ আহাধ্য গ্রহ্ছণের পুরে তোমার 
ইষ্টকে যথাসাধ্য সুন্দরভাবে দু'-বেলার আহাধ্যোপযোগী ভোজ্য বা 
তদনুকল্লে ছু, চার, আট আনা, এক টাকাই হোক্‌, আন পাঁচ, 
সাত, দশ টাকা বা তদুর্ধই হোক্‌,--বা বিনিময়ে _-অমনতর অর্থ 
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পাওয়া যেতে পারে-_এমনতর দ্রবা দিয়েই হোক্‌, নিবেদন ক'রে, 
প্রতি একমাস পূর্ণ হলেই তা'থেকে ইষ্টসেবার জন্য তিনটা 
টাকা পাঠিয়ে--তবে জলগ্রহণ করবে ; আর বাকী যা” রইল তা' 
তোমার নিকট গচ্ছিত রেখে এমনভাবে মজুত করতে থাক তা' 
যাপতে কিছুতেই নই না হয়।* মা-ছাড়-বান্দ। হ'য়ে এই নিয়মে 
যদ্দি চল্তে থাক- দেখবে বোগ, দুর্বিিপাক, দাবিদ্র্যাদি গ্রহের 
ফেরে আর দুঃস্থ হ'য়ে তোমাকে থাকতে হবে না।” 


ইঞ্টভৃতি 


মান্থষের নিয়ত বৃদ্ধির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ "স্বস্তযয়নীব্রতের” বিধান 
দিযাছেন, মানুষের স্থিতিকে অক্ষর ৪ অট্রট রাখিবার জন্য তেমনি 
প্রতি-প্রত্যেকের অবশ্ঠকরণীষ “ইষ্টভূতি”র বিধানও দান করিযাছেন। প্রসঙ্জ- 
ক্রমে তত্প্রদত্ত এই মহান্‌ ব্রতের উদ্দেশ্য ও বিধি-নিয়মাদি উল্লেখ কবা 
যাইতেছে | যথা £- 

“যিনি আমাদের পরমকল্যাণ-নিধাঁন অথচ পরম-বাঞ্ছিত তিনিউ উষ্ট। 
আশ্যগণ চিরদিন ইষ্টের পূজারী | উষ্টপূজা তাহাদের নিত্য করণীয়। 
আবহমান কাল হইতে তাহার! ইষ্টের যজন, যাজন ও পোষণে বাক্তিগত 
জীবনকে দু়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতেন। এই দৈনন্দিন ইষ্টসেবাই 
তাহাদের অস্তিত্বকে অটুট ইঠ্টান্চরাগসম্বেগী করিয়া রাখিত। এই সেবারই 
নামান্তর যক্জ। আধ্যজীবন ষজ্ঞময। একান্ত ইঞ্টুনিষ্ঠা ও সদাচার তাহাদের 
জীবনকে কৃতকার্য, সমর্থ, সার্থক ও সফল করিয়া তুলিত-_-জীবনের মূল রস 
ছিল এই একনিষ্ঠতা, জীবনের মূল উৎসই ছিল এ ইষ্টের দরদ। তাই 
ভগবান্‌ মন্ত বলিয়াছেন__ 

“্ধিষজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতয্জ্ঞ্চ সর্বদা | 

নৃযজ্ঞং পিতৃষজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি না হাপয়েৎ ॥ 
খধিষজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতষজ্ঞ, পিতৃষজ্ঞ ও নৃষজ্ঞ এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ শক্তি অন্ঠসারে 
নিয়ত অনুষ্ঠান করিবে, কখনই ত্যাগ করিবে না। 

আর্ধাদ্বিজগণ আচার্যা-সন্গিধানে উপনীত হইয়া প্রতিশ্রতি করিত “ভৈক্ষং 
চর”--_ভিক্ষা করিয়া দ্বাদশবর্ষ নিত্য আচারধ্যকে ভরণ করিয়া আমি তাহার 
প্রসাদ গ্রহণ করিব। আধ্যদীক্ষার সহিত যজন, যাঁজন ও ইষ্টপোষণ বা 


সা সস অপ পে সপ আপ পল 


* প্রতি বৎসরের গচ্ছিত মগ্জুত ইঠ্টার্ধা হইতে অনিবার্ধা কারণে এক-দশমাংশ গ্রহণ করা! 
যাইতে পারে-_কিন্ত সাবধান, তোমার ইষ্টের দালের অবৈধ ব্যবহার ন| হয়। 


৩৭৪ স্রীগ্রীঠাকুর অন্থকুলচন্দর 


ইষ্টভূৃতি জঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নিত্য ত্রিসন্ধ্যা জপ-ধ্যান করিব, আধ্ধযকৃষ্টির 
কথা সকলকে বলিয়া প্রতি ব্যক্তিকে যাজনে উদ্ধদ্ধ করিয়! তূলিব আর সর্বদা 
ইষ্টের পোষণ করিব । ইঠ্টের জন্য নিত্য ভাবা, বলা ও করার মধ্য দিয় 
আধ্যগণেব দীক্ষা! পূর্ণতা লাভ করিত। 

এ শুধু ব্রক্ষচর্ধ্যাশ্রমে নয়। গৃহস্থ-জীবনেও পঞ্চ মহাষজ্ঞ দ্বার! ইষ্টের ও 
মানবের পোষণার্থ নিত্য সেবাষজ্ঞ-বিধান প্রত্যেক আধ্য-দ্বিজেরই অবশ্ঠ- 
করণীয় ছিল । 

শুধু ভারতীয় আধ্যগণ নহে, গ্রীকগণ, রোমানগণ, এবং পৃথিবীর অন্যান্য 
সভ্যজাতি সমৃহও দেবতার্থে নিত্য দান কবিতেন। এই দান ও সেবা! ইসলাম- 
ধন্মীগণেরও ছিল নিতাব্রত । জাকাত ও ০1/7:011-760 ইসলাম ও খুষ্টান- 
জগতে চিরপ্রসিদ্ধ। 

পীর, খষি, পয়গন্বরগণকে নিত্য সেবা করা, তাহাদের পোষণ ও ভরণার্থ 
নিত্য নিবেদন মানবের অবশ্ব-করণীয় মহাষজ্ঞ। আমরা যখন হইতে ইষ্ট 
পোষণ ও সেবাবিমুখ হইয়াছি তখন হইতেই আমাদের জাতি, সমাজ, 
পরিবার ও বাক্তির অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে । যদি আমরা আবার 
বাক্তিগত ও জাতিগতভাবে উন্নতি লাভ করিতে চাই তবে এই ইট্টভূতি গ্রভণ 
করিতে হইবে। এই ইটষ্টভতি গ্রহণ না করিলে আমাদের দীক্ষ| পূর্ণাঙ্গ হয় 
না। রোজ ইঞ্েব জন্ত বাস্তবভাবে তাহার আহাধ্য বা তদমুকল্পে যাহা- 
কিছু-_ডাল, তিল, তিপ্ি, গম, যব, তরকারী, কাঠ অথবা তাহার বিনিময়ে 
প্রতি বেলা অন্ততঃ দেড় পয়সা ইষ্টার্থ নিবেদন না করিয়া আমি অন্জল গ্রহণ 
করিব না। তাহাকে ভোজন-প্রারস্তে শুধু মনে মনে নিবেদন করিয়া নিজেই 
সে অন্ন গলাধঃকরণ না কবিষা, তাহার জন্য বাস্তবভাবে ছুই বেলার অন্ন বা 
তদন্তকল্পে অস্ততঃ তিনটা পবসা নিবেদন করিয়া রাখিয়া, নিম্নলিখিত ইষ্টভূতি 
মন্ত্পাঠে উষ্টভৃতি সমাধা করিয়া অনজলাদি গ্রহণ করিব। ইহাই হইবে 
আমার নিত্যব্রত। যজ্ঞন, যাজন ও এই ইঠ্টভৃতি আজীবন আমি নিত ব্রত- 
রূপে পালন করিব । | 

যদি দীক্ষাগ্রহণের সমযেই অমি যথাবিধি দক্ষিণাবাক্য পড়িয়া এই ইষ্টভূতি 
গ্রহণ না করিয়া থাকি তবে খত্বিক, প্রতিখত্বিক বা কোন গুরুজনকে 
প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ ইঞ্টের প্রীত্যর্থে একটি ভোজ্য উৎসর্গ করিয়! উষ্টভূতি-পত্র 
স্বাক্ষরান্তে আমার দীক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত এ দিবস হইতেই 
যথাবিধি এই ইষ্টভূতি আরম্ভ করিব । 

এই ইষ্টভূতি রক্ষা করিতে আহার্ধ্য-গ্রহণের পূর্বেই নিজের আহাধ্যানগ- 
পাতিক প্রত্যহ ছুই বেলা ভোজ্য রাখাই সমীচীন । তদহুকল্পে অস্ততঃ 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩৭৫ 


ও্টী পয়সা, নাহয় তত্মূল্যের যে-কোন প্রকাব তিল, ভাল, গোধম, সরিষা, 
তিসি, ধান, জালানী কাষ্ঠ, তরকারী ইতাদি যাঁভাগ যেমন স্থবিধ! প্রত্যহ 
রাখিতে পারিবে। 
ইষ্টভাতি মন্ত্র 
“ইষ্ভৃতি মঁয়াদেব রত গ্রীত্যে তব গ্রভো। 
ইষ্ভ্াত-ভূতদজৈস্বপ্যন্থ পাবিপাশ্থিকাঃ ॥ 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়া! প্রত্যন্ত ইষ্টভূতি পাখিবে আর মাসেব শেষে অর্থাৎ 
৩০ দিন পূর্ণ হইলে তপর দিবস তদ্বিনিময়ে অন্কতঃ একটা পূণ রজত মুদ্রা, 
দুইজন ইষ্টন্রাতার আহাখ্যান্ুপারতিক ভোজা এবং লোকহিত্ৈষণায খরচ 
করিতে পার! যায় এমন কিছু সংগ্রহ করিবে। আর এ পৃণ বজত মু 
তোমার প্রিয়পরমকে ৩০ দিন পুর্ণ হইলে তৎপর দিবস লহখ্ডে বা মনিঅর্ডাব 
যোগে প্রতিমাসে পাঠাইবে এবং এ দিনই দুইজন ইষ্টশ্রাতাকে ভোজ দিতে 
হইবে ও বাকী পয়সা লোকহিতৈধণাথ জম! রাখিতে হইবে । গুরু-ভাই 
অভাবে দুইজন গুরুজনকে এ ভোজা দান করিতে, তবে | 
শানে আছে-_ 
“দদাতি প্রতিগৃহ্হাতি গুহ্মাখ্যাতি পুচ্ছতি। 
স্কুঙতে ভোজয়তে চৈন ষড়বিধং গ্রীতিলক্ষণম্‌ ॥৮ 
দেওয়া, নেওয়া, গোপন কথা বলা ৪ জিজ্ঞাসা বরা এবং খাওয়া ও 
খাওয়ান এই ছয়টা হঃচ্ছে গ্রীতি-লক্ষণ, ইহাতে পরস্পরের প্রাতি বদ্ধিত 
হয়। কর|। ও চলা নাই-_-আচরণ নাই, অনুষ্ঠান নাই, শুধু ভাবা আছে 
এমনতর অন্তবাগ কিছুতেই বাস্তব হইঘা উঠিতে পানে নী। তাই মংচ্টিতার 
বিধান “আচারঃ পরমো ধর্ঃ1৮ ইঠ্রান্টবাগকে জীবনে বাগ্তব করিয়া তুলিতে 
হইলে শুধু জন অর্থাৎ নাম ধ্যানে তাহা সর্ববাঙগ সম্পূণ হইবে নী-তাহার 
সহিত যাঁজন ও ইঠ্টভৃতি নিত্যকরণীয় হিসাবে পালন করিতে হইবে। 
তবেই ইষ্টান্ুরাগ জীবনে জীবস্ত হইযা আমাদিগকে সাফল্য-মগ্ডিত করিয়া 
তুলিবে, ধন্য করিবে, সার্থক করিবে । 
যজন, যাজন, ইষ্টভূতি--আমান অস্তিত্বকে অস্ষুপ্ন খাখিবার জন্য যেমন 
নিত্য-করণীয়, তেমনই স্বস্তাযনী-ত্রত হত্ঃ-ল্থেচ্ছায় আমার দ্রুত বৃদ্ধি ও 
উন্নতির জন্য অবশ্ব-গ্রহ্ণীয়। স্বস্তযধনী-রত আমাদের বুদ্ধিন দিকে--১৩- 
90257778-এর দিকে লইয়া যায়, আর ইষ্টভূতি আমার অন্থিত্বকে--1১017৫-কে 
অক্ষুপ্ন করিয়া রাখে । 


৩৭৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্জর 


এই ইষ্টভৃতি” ও ন্বস্ত্যয়নী"ব্রতের স্ব-্ব বিশেষত্ব সম্বন্ধে শ্রী্রীঠাকুর 
প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে যে সরল ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি £_ 

প্রশ্ন। প্রত্যেকেই যে নিতাকবণীষ বলিয়া “ইষ্টভৃতি' গ্রহণ করিতেছেন ও 
নিত্যপালন করিতেছেন এই ইষ্ভূতি কাহাকে বলে? এই ইষ্টভূতি আর 
্বস্তযয়নীব্রত এই ছুইয়ের পার্থক্য কোন্থানে ? 

শ্রীশ্রীঠাকুব। গুরু বা আচার্া-সকাশে উপনীত হইয়া সাবিত্রী-দীক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গেই এই গুরু বা ইষ্টভৃতি অর্থাৎ গুরুকে পরিপালন করিবার 
বিধান এ দীক্ষা অঙ্গীভৃত করিযাই আঁধ্য্থষিরা ছ্বিজমাত্রেরই জন্য 
প্রণযন করিষা দিযাছেন। ইহাতে প্রাতাতিক জীবনে বাস্তব কর্মের 
ভিতর দিযা বাস্তবভাবে আচাধ্য বা গুরুব সহিত সম্বন্ধ অকাট্য ভইয়া 
ওঠে । প্রত্যেকেবই প্রবুত্তি-উতস্থজী মে সকল কর্শ উদরান্ন-সংস্থানে বা 
আহবণে নিজেব সংসারকে লাভবাহী কবিয়া তুলিতে প্রযাসশীল থাকে, 
গুরু বা আচাধোর প্রি এ বাস্তবকরণের ভিন্র দিয়া পরিপোষণ-অবদানে 
ংবদ্ধ হওয়ায় এ প্ররুত্তিগুলি স্বাভাবিকতাব সহিত যথোপযুক্তভাবে নিযস্থিত 
হওয়ায় ছুষ্টি বা এমনতর ছুবপনেষ কিছু করিতে সহজে সমর্থ হয় না 
যাহার ফলে মানুষ বিপ্বপ্তির মবণ-ইঙ্গিতের লোলপ-প্ররোচনায় অকাটা- 
ভাবে সর্বনাশে গা ঢালা দেষ। কাবণ লাভবাহী প্রতি আহরণই 'প্রতাক্ষ- 
ভাবে আচাষ্যকে স্মবণ কবাইয়া সহঙ্গ ও ম্বাভাবিকভাবে প্রবৃত্তিগুলির 
মঙ্গল-নিযন্বণে নিনুপ্বিতচলন।য চলিতে থাকে অর্থাৎ ইট্টম্বার্থ-প্রবণ হইয়া 
সহঙ্গভাবে প্রবৃত্তিগুলিব বাক্তব্যষ্টিকে চালাইযা থাকে । তাই তা'রা 
এমন অবস্থা বা ভাবদ্বাবা গ্রস্ত ব| আবি হয না যার ফলে সর্বনাশ 
তা*দের উপর নিন্বিরেধে একাধিপত্য স্থাপন করিতে পারে । 

তাই িষ্টভূতি” মানুষের স্থিতিকে অনেক পরিমাণেই অটুট কবিয়া 
তোলে--আর তাই আধ্্য ধা"রা দীক্ষাগ্রহণে দিজ্ত্বে উপনীত হইযাছেন, 
ইষ্টভূতি তী"দের এ দীক্ষারই অঙ্গীভূত চল্না। যেমন জন্মদাতা পিতামাতাকে 
পালন ও পোষণ প্রতি-প্রতোকেরই অতি কর্তবা তেমনই আঁচাধাকেও 
পালন ও পোষণ করা নিত্যকর্তব্য । যাহারা দীক্ষাপ্রাপ্তির মভিত এই 
নিত্যকরণীয় ইষ্টভূতি পালন করেন নাই, প্রায়শ্চিত্ন্বূপ তাহাদের প্রত্যেকেরই 
ষ্টের প্রীতার্থে খত্বিক, প্রতিখত্বিক বা গুরুক্নের নিকট অথবা তহুদ্দেস্টে 
একটী ভোজ্া উৎসর্গ করিয়া দীক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করিবার নিমিত্ত এই 
উষ্টভৃতি আরম্ভ করিতে হয়। এই উষ্টভৃতি রক্ষা করিতে হইলে প্রাত্যহিক 
জীবনে আহার্ধ্য গ্রহণের পূর্বেই নিজের আহাধ্যান্পপাতিক প্রত্যহ ছুই- 





চন্দ 


ক্ 


৯৩৩৩ সন 


শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃন 


গ্রস্থ-পরিচয় ৩৭৭ 


বেলা ভোজ্য ইট্টার্থে রাখাই সমীচীন । তন্ুকল্পে অন্ততঃ তিনটা পয়সার কম 
না হয তন্মমল্যর ষে কোন প্রকার ডাল তিল, গোধুম, সরিষা, তিসি, 
পান, জালানী-কাষ্ঠ, তরকাবী ইত্যাদি যাহার যেমন সুবিধা প্রতাহ 
বাখিতে হইবে । আর মাসের শেষে অর্থাৎ ইষ্টভৃতির আরস্ত দিবস 
হইতে ৩০ দিন পূর্ণ হইলে তৎপর কদবস তদ্বিনিময়ে অপতঃ একটা 
পণ রজতমুদ্রা, ছৃইজন ইষ্টভ্রাতার আহার্যান্পাতিক ভোজা ও লোক. 
ভিতৈনণায় খরচ করিতে পারা যায় এমন কিছু সংগ্রহ করিষা এ পূর্ণ রজত 
মা উষ্টের সকাশে প্রেরণ করতঃ ছইজন ইটঈভ্রাতাকে ভোজা প্রদান 
কপিধা বাকী পয়সা লোকহিতৈষণার্থ জম! রাখিতে হয়। হষ্টভীতি' যেমন 
বিপ্বন্তিকে প্রতিরোধ করিয়া মানষের স্থিতিকে সংরক্ষিত কপিষা 
চালাইতে থাকে, 'ম্বস্তায়নী”? তেমনই আবাব মান্তষেব সংবর্ধনের পথের 
অমঙ্গলগুলিকে নিরোধ করিয়া শত বিপধায়কে যথোপযুক্তভাবে নিয়গ্রণ 
করতঃ, জয় করতঃ, লাভবান্ী করতঃ সন্বর্দনাকে উন্নত পরিক্রমণে চলৎ- 
শীল করিয়া চালা । প্র্তোক আধফ্যসম্তানেরই দ্বি হইতে হইলেই 
সাবিন্বী-দীক্ষা, উষ্টভতি যেমন অবশ্তা কর্বা, মানষকে লাখ আবর্তনের, 
অযৃত ঝগ্গার ভিতর দিযে নৈমিত্তিক জীবনে উন্নত্চলংহীল হ*তে হলেই 
ততেমনিউ যথাবিধি ম্বস্তায়নী' অবশ্বা করণীয়। দুনিযায় উন্নতচলৎশীল 
এমনতর কোন জীবনই দেখতে পাঁওযা যায না, যে-জজীবনে কোন-না-লোন 
নকমে অকাট্যভাবে যথাবিধি 'স্বস্ত্যয়নী* প্রতিপালিত হয না। যে-জীবনে 
্বহ্ঠাযনী+ নাই, উন্নতি সেখানে কোথাও মুকের মত, কোথাও পক্গর আর্তনাদী 
ভীতত্রস্ত কোলাহলমুখর, কোথাও বা অন্ধের বোধদৃপ্ত তমসাচ্ছন্ন আবেগ- 
মধী ইতভ্ততঃ গৌরবমুখর হাতরানী-_। নাম, ধান, যাজন ও ইষ্টভৃতি-_ 
এই হ*চ্ছে দীক্ষা পূর্ণাঙ্গ, তেমনই নৈমিত্তিক জীবনকে উন্নত চল্নাষ নিয়ন্ত্রিত 
কনিতে হইলেই শ্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সবিধি স্বস্ত্যয়নী অতি অবশ্যক বণীয়।” 


ইন্টুজ্াতার প্রতি কর্তব্য 


তোমার ইষ্ট-ভ্রাতাঁ সে যেমনই হোক না কেন, তাহার আপদ-বিপদ- 
অনটনে তোমার সামর্থ্য অন্পাতিক যদি তাহাকে সমীচীনরূপে বাক্য, ব্যবহার, 
অর্থ, সম্পদ উত্যাদি ছ্বার। সর্বতোভাবে সাহাষ্য না কৰিয়! নিশ্চেষ্ট, উদাসীন ব। 
অন্ুকম্পাহার] হও--তাহা হইলে বিরৃত দুর্দিশীর কবল হইতে তোমাকে 
আলিঙগনাবদানে রক্ষা! করিবার আর কাহাকে পাইবে? মনে রাঁখিও, সে 
ষদি অপরাধীই হইয়া থাকে, তাহার প্রথম ও প্রধান শাস্তা ও শোধ রাবার 
মালিক তুমি ও তোম্রাই ; দেখিও-_এঁ ইট্টাপৃত তন্গ__এঁ ধমনীতে যে রক্ত 


৩৭৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্দর 


বহন করিতেছে--তোমার সামর্থ্য ষেন পারতপক্ষে আর কাহাকেও তাহ! স্পশ 
করিতে না দেয়! আশীর্বাদের শুভ-নিয়ন্ত্রণে ত্বস্তির সিংহাসন অটুট থাকিবে 
সন্দেহ নাই। 


এগীক্ষা| 

শরন্ধাভক্তির চাষের ভিতর দিয়ে, বাধাবিস্বের আবঞ্জন! ঘুচিয়ে-_-এঁ যিনি 
জানেন, তার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতে হয়। আর এই পাওয়ার 
প্রকরণকেই দীক্ষা গ্রহণ ব'লে থাকে । 

তাই, যাদের এই দীক্ষাগ্রহণ করা হয়নি, তাহাদের সাধারণতঃ শাস্ছে পশুর 
সমান বলে থাকে । কারণ, এই দীক্ষা গ্রহণ ক'রে মানুষ যদি তার চলনাকে 
নিয়ন্ত্রণ না করে, করার ভিতর দিয়ে জানা তাকে কিছুতেই উন্নত প্রগতির পথে 
নিয়ে যেতে পারে না। আর যাদ্দের চলা বিধিমাফিক এ করার ভিতর দিয়ে 
নিরস্ত্রিত হয়নি, তারা জীবন ও বৃদ্ধিতেও উন্নত হ'তে পারে না । এমন কি-_ 
যে অমনতর করে না, তার পরিবার পারিপাশ্থিকও এ উন্নত চলনা হারিয়ে 
ফেলে । 

তাই, দীক্ষা মানতষের পাপ-_-অর্থাৎ যা” জীবন ও বৃদ্ধি থেকে পাতিত 
করে__তাকে ক্ষয় ক'রে করার জ্ঞান দান ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিতে সমুক্পত 
ক'রে তোলে। 

সদ্গুরু পেলেই কাল ও অবস্থা! বিবেচনা না ক'রে তৎক্ষণাৎ যে দীক্ষা গ্র্ণণ 
না করে, কাল তার পাতকী অঙ্কুশে দিগদারী সর্বনাশে তা'কে টান্তে 
কিছুতেই ছাড়বে না। আর এই সদ্‌গুরু হচ্ছেন তিনি যিনি জীবনবৃদ্ধির 
চলনাগুলিকে হাতে-কলমে এস্তামাল ক'রে জানায় শ্রেষ্ঠ বা গুরু হয়েছেন। 
তাই শান অমনতর মাথার দিব্যি দিয়ে ব'লেছে- এখনই যদি সদ্গুরু পাও, 
তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তুমি যেমনই হও না কেন, এক্ষুণই দীক্ষা গ্রহণ 
ক'রে, শ্রদ্ধাবনত প্রাণে তারই নিদ্দিষ্ট পথে চল্তে সুরু ক'রে দাও--আর এই 
চল্তে গিয়ে তুমি পড়েই যাও আর অনভ্যাসের দরুণ ছড়ে গিয়ে তোমার 
শরীর রক্তাক্তই হয়ে উঠুক, বা ভেঙ্গে-চুরেই যাক্‌__তুমি চল, চলাকে ছেড়োনা, 
তার নিদ্দেশমত চল! একদিন-_একদ্িন কি, এখন থেকেই ক্রমনিরামষে উদ্দীপ্ত 
করে, জীবন ও বৃদ্ধির অম্বৃতপ্রগতির পথে অম্তভোগী ক'রে তোমায় চালিযে 
নেবেই । 


গ্রন্থ-পরিচয় ৩৭৯ 


দক্ষিণায় দক্ষতার সঞ্চারণ 


পিদ্ধিলাভে প্রথম সোপানই হচ্ছে-যার কাছ থেকে এ করার মতলব 
নিচ্ছি তাকে নিজের করায় অঞ্জিত-_বিশেষত; সং বা জীবনবৃদ্ধিদ 
করায় অজ্জিত--তার গ্রীতিপ্রদ এমনতর কিছু শ্রন্ধা ও প্রীতির সহিত 
দেওয়া, যাতে আবার তা-থেকে এমনতর সাকা পাওয়া যায় যে পাওয়ায় মগ্ডিষে 
এমনতর একটা অভিবাক্তি তয় যাতে ্বায়ুপথে পেশীগুপিকে উত্তেজিত 
ক'রে করার অভিব্যক্তি দক্ষতায় নেবে এসে এমনতর একটা হচ্জ্ুক 
ঝোক এনে দেয়--যার ফলে পথে যা-ই বাধা আক্কুক না কেন, অতিক্রম 
ক'রে, নিয়ন্ত্রণ ক'রে অবহেলায় আনন্দের সহিত সিদ্ধিলাভ করতে পারি। 
এই দেওয়ারই নাম দক্ষিণা । এ অমনতর ক'রে &ঁ প্রথার ভিতর দিয়ে 
মান্ষকে দক্ষ ক'রে তোলে বলেই ওর নাম দক্ষিণা হযেছে । তাই কোন 
কাজে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লেই, ধার কাছ থেকে এ কাজের মতলব নিচ্ছি 
তাকে এ দক্ষিণার ভিতর দিয়ে দক্ষতার সঞ্চাবণ করতেই হয়। 


এইবার আমরা শ্রীশ্রঠাকুবের প্রদত্ত বাংলাভাষায় রচিত প্রার্থনা ও 
সন্ধ্যামস্ত্রের যংকিঞ্চিৎ পরিচয প্রদান করিয়া বর্তমান অধায়ের আলোচনা 
সমাপ্ত করিব। এতর্দিন বাংলা-ভাষাষ আমাদের সমবেতভাবে জাতিবণ- 
নির্বিশেষে প্রার্থনার কোন ভাল মন্্ব ছিল না, কিছুদিন হইল শ্রীশ্রীঠাকুর 
চিরন্তন আধ্যসন্ধ্যার ছায়াবলম্বনে প্রায় সমুদয় মন্ত্রগুলিই রচনা করিযা 
দিযাছেন। ইহার ছন্দোবিন্যাল এমনই অপূর্ব হইয়াছে যে সংস্কীতের 
যত-কিছু গাম্ভীধ্য এবং মন্ত্রের যাহা-কিছু প্রাণশক্তি তাহা যেন 
তাহার ভাষায় সংহত হইয়া আছে। মন্ত্রগুলি পাঠ করিবামাত্র মনে 
এক অভূতপূর্ব ভাবের শিহরণ আনিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটু কত 

ংশ নিয় উদ্ধৃত করিতেছি । যথা £-_ 


হে পরম্কারুণিক ! হে সবব, হে সর্বান্থহ্যত 1 বাপ্তি, প্রাক, 
প্রথমবাক্‌! সর্বন্ব্গ, সর্ববহৃদষ প্রাণনপরিমল ! অদ্ধিতীয়, ঈশ্বর ! 
জীবজগত্রূপে প্রতিভাত ! রক্তমাংসসম্কুল-_ উদ্ভাসিত তুমিই তোমার 
ত্জ্জাত সন্তান । এই আমিও তোমাব তুমিরই উংক্ষেপ,_এই 
ভারাত্রান্ত হৃদয়ের যা”-কিছু মলিনতা উতৎসাবিত অমৃতআশীষে, 
জরামরণছৃঃখছুরিতবিপত্তি যা'কিছু অপসারিত করি! তোমাতে 
উদ্ভাসিত করিয়া তোল! এই আমি আমার আরন্বস্ম্বপধ্যন্ত 
তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত-আচমনে পবিত্র হইলাম! 
আমি পবিজ্র! আমি পবিত্র! আমি পবিত্র! 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
চরিত্রাখ্যান 


এই অধ্যায়ে আমরা! শ্রীশ্রঠাকুরেব দৈনন্দিন জীবন-চলনার সংক্ষিপ্ণ 
আলোচনাপ্রসঙ্গে তাহার চরিত্রের সহঙ্গ বৈশিষ্ট্য সম্গদ্ধে যংকিঞ্চিং বিবৃত 
কবিব। 

প্রতিদিন এক সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আব এক সকাল পধ্যস্ত 
কি-পরিমাণ ঝামেলা তাহার অবসরহীন জীবনে চাপিযা আছে তাহা 
অনেকেই ধারণ! করিতে পারিবেন না। ভোর হইতেই আত্মীয়স্বজন 
আসিযা তাহাদের স্ব-স্ব রোগীদিগের পূর্বরাত্রের অবস্থাব সংবাদ দিতেছেন 3 
যাতাদের অর্থাভাব তাহারা কাদিযা পড়িল, “কি খাব বাবা? প্রতিষ্ঠানে 
বিভিন্ন বিভাগের কন্মীর! কাধাপরিচালনায নিজ নিজ অস্থবিধার কথা 
জ্ঞাপন করিয়! পরামর্শ ও সাহাষ্য প্রাথনা করিলেন; কেহ উপস্থিত হইল 
নিজের পারিবারিক নানা অশান্তির কথা লইয়| ;__দূরদেশ হইতে আগস্তক 
কেভ বা আমিলেন নানা তখোর মীমাংসা জানিতে । এইরূপে আসিতে 
লাগিল দলে দলে আর্ত, জিজ্ঞান্্ট ও অর্থার্থার দল--একের পর এক, 
একের পর এক করিয়া। কেহ বা সভাস্থে কেহ বা নিরালায়-_তাহারা 
নিবেদন করিতে লাগিল শ্রীশ্রঠাকুরের সকাশে যাহার যাহা প্রয়োজন, 
যাহার যাহা অন্ুবিধা, যাহার যেখানে ব্যথা । শ্রীশ্রীঠাকুর দিনের পর 
দ্বিন। মাসের পর মাস, বংসরের পর বৎসর ধরিয়া অকাতরে সমস্ত 
ঝকি হজম করিয়া শ্মিতমুখে প্রয়োজনানগুরূপ সর্ববিধ ব্যবস্থা প্রদান 
করিষা সবাইকে আশাষ উৎসাহে ভরপৃর করিয়া! রাখিতেছেন। যেরূপ 
অক্লাস্তচিতে সেবা করিয়া মান্রষের সর্ববিধ সমশ্যার সমাধান-দানে 
তিনি সকলকে সতত জীবন ও বৃদ্ধির পথে চালিত করিতেছেন তাহা 
দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। সহম্র সহশ্র দ্বিনের লক্ষ লক্ষ ঘটনার 
সেই সকল বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা সাধাতীত 
ব্যাপার । ব্বচক্ষে না দেখিলে শ্রীশ্রীঠাকুরের মীমাংসা-প্রদানের এই অপূর্ব 
মহিমা সমাক্‌ উপলব্ধি করা অসম্ভব | নিয়ে কয়েক দিনের ছুই চারিটী ঘটনা 
সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এ-স্বন্ধে একটু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি। 

একদিন প্রাতে তপোবন বিগ্যান্সয্ের কতিপয় অধ্যাপক আদিয়া শিক্ষা- 
প্রসঙ্গে কথা তুলিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাদিগকে কথায় কথায় বলিলেন, 


চরিত্রাখ্যান ৩৮৬ 


--"দেখুন, শিক্ষক হ'বেন ছাত্রের ভালবাস! ও শ্রদ্ধার পাত্র। এই শ্রদ্ধা 
অঞ্জন করতে হ'লে দরকার, ছাত্রদের আপন সন্তানের ন্যায় ভালবাসা, 
নিজহতন্তে তা'দের সেবা-যত্র করা। শিক্ষক ছাত্রেব সেবা ক'চ্ছেন 
দেখলে ছাত্র স্বতঃই শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ ও সেবাপরাষণ হবে| 
ছাত্রের নিকট কখনও সেবা দাবী করা উচিত নয়, তা*্ব। শ্বেচ্ছায় 
আগ্রহের সহিত যেন সেবা করতে আসে- শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এমন 
মধুর গ্রীতির বন্ধন থাকবে । শিক্ষক যখন ক্লাসে পণ্ড়াবেন, ছাত্রেরা ষেন 
আনন্দে মস্গুল ভ'যে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কথা শুনে, এমনিভাবে 
কথকের ন্াষ ভাবভঙ্গী-সহকারে বেশ বসাল ক'রে পাঠা বিষয়গুলি 
তা*দের মধ্যে পরিবেশন করা উচিত। পণ্ড়াবার সময় শিক্ষক যদি তীা'ব 
নিজের ছাত্র-জীবনের কথা মনে করেন, তা"হ'লেই তিনি ছাত্রের অস্তবিধ। 
গুলি ঠিক ঠিক বু'ঝে দরদ-প্রাণে তা'দের প্রযোজন ও চাহিদ|-ম/ফিক 
পাঠ দিতে পার্বেন, আর সে-ক্ষেত্রেই ছাত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে সহজে তা? গ্রহণ 
ক'রে জ্ঞানে সম্ুদ্ধ হ'তে পারে। 

“আর একটা কথা। যিনি প্ররুত শিক্ষিত, তিনি কিন্ত জানেন না 
তার কত বিদ্যা আছে। যেমন পাঙগ্লে আছে,-_-পর্ববীজজ্ঞ--লেই- 
রূপ। অশ্বখের বীজ অতি ক্ষুদ্র, কিন্ধ তার মধ্যে বিশাল অখখ 
বৃক্ষ ুক্্মরভাবে আছে, উপযুক্ত 92517027001) পেলে বীজ বৃক্ষাকাংরে 
পরিণত হয়। শিক্ষক তাদৃশ জ্ঞানভাগ্ার-সদৃশ হ'বেন, অথচ তিনি 
900801099 থাকবেন না যে তিনি জানেন; কিন্তু কোন প্রশ্ন উত্থাপিত 
হ'লে তা"র মুখে যেন খই ফুটতে থাকবে । শিক্ষাও দিতে হবে 
এবপভাবে যেন ছাত্রের বুঝতে না পারে ষে, তা'রা শিখছে। 
ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতিও গল্পচ্ছলে শিখাতে হ'বে। আর, শিক্ষকগণের 
সকলে মিলে একটি ৫০2080600৫১ ইওযা দরকার, যেন দশজন শিক্ষকে 
একজন শিক্ষক ভ'য়েছেন; এজন্য জোষ্ঠের প্রতি থাকা চাই ভালবাসা 
ও শ্রদ্ধা আব বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি দোষসহনশীল হওয়া চাই-_তা"দের 
চলন-চরিত্র সব দিকে হ'বে আদশস্থানীয়। ছাত্রদেব চবিত্র-গঠনেধ জন্য 
এরূপ আবহাওয়া নিতান্তই দরকার |” 

একটু বেলা হইয়াছে, একটা বর্ষীয়সী বিধবা ব্রান্মণ-মহিলা! শ্রীশ্রাঠাকুরের 
কাছে আসিয়া দাড়াইয়াছেন। তপোবন বিগ্যালয়ের বিদেশাগত ছোট 
ছোট ছেলেদের সেবা-যত্রের ত্রটী না হয় এজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর এই মা-টার 
উপর তথাকার গৃহস্থালীর সমুদয় দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছেন। মাঁটীব সঙ্গে 
তথাকাঁর ভূত্যের ঝগড়া হয়। তিনি মনের ছুঃখে কাদিতে কাদিতে 


৩৮২ আধ অঙঞলচণ্ 


্রীপ্রঠাকুরকে বলিতেছেন,_“বাবা, সওদাগর আজ আমাকে অপমান- 
জনক কত কথা বলে গালি দিয়েছে, আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছে 
আমি আর ওখানে যাব ন11” শ্রশ্রগাকুর বলিলেন,__“সওদাগর তোকে 
বকৃল, তুই কি কল্পি?” মা-টা উত্তর করিলেন,_“কেন, আমাকে 
মারতে এসেছিল আমি তাকে এক ধাক্কা মে'রে ফে'লে দিয়েছি।” 
শ্রপ্রীঠাকুর শুনিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হইয়া! বলিলেন-_-হ্যা, বলিস কি? 
তোব গায় এত জোর হয়েছে যে তুই সওদাগরকেও ঠেলে ফেলে 
দিয়েছিদ 1” শ্ীষ্্রঠাকুর কেবলই হাসিতে লাগিলেন-_হাসিয়া লুটাপুটি খাইীতে 
লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাণথোলা উচ্চহাসি দেখিয়া মা-টাও না হাসিয়া 
থাকিতে পারিলেন না, তীহার মনের দুঃখ কোথায় দূর হইয়া গেল! 
অবশেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন,_-“যা, আমি ব'লে দিচ্ছি, ও আর এমন 
করৃবে না, তা'র দোষ ভূলে যাঁ। তোকে যে কাজ দিয়েছি, তা, দিয়ে 
তুই ধন্য হ'য়ে যাবি। যা লক্ষ্মী! ছুঃখ করিস্নে, তুই এতগুলি ছেলের 
মা, তুই না গেলে ওরা খাবে কি?” মা-টী খুসী হইয়া হাসিমুখে আপন 
কাধ্যে চলিয়া গেলেন । 

উক্ত ঘটনার একটু পরেই প্রেসের ম্ানেঙ্জাব এক অশীতিপর বৃদ্ধ 
আসিয়া প্রীশ্রঠাকুরেব কাছে তথাকার কন্মিগণের নানা প্রকার অবহেলা 
ও ক্রটীর কথা উপস্থিত করিলেন । এই জরাজীর্ণ দেহ নিয়া তিনি এমন 
ঝঞ্ধাটের মধো সেখানে আর কাজ করিতে পারিবেন না বলিয়া 
ভদ্রলোকটা মনের বিরক্তি, অনিচ্ছা এবং ছুংখ জানাইতে লাগিলেন। 
শ্রীপ্ীঠাকুর শুনিযা বলিলেন,_-ণ্দাদা, এ কিছু নয়, দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে 
যাবে, আব আমি ইচ্ছা করেই আপনাকে এই সব ঝামেলার মধ্যে 
রেখেছি, কারণ জানি অন্থ্বিধার মধো রাখলেই আপনার কন্মশক্তি ঠিকৃ 
থাকবে, আপনি স্থস্থ থাকৃবেন, আপনার 1119 0:0107080 হ'বে।” 
এই বলিয়া শ্রীপ্রীঠাকুর বিমর্ষবদনে সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন-_“আমিও 
আমার বাবার সম্বন্ধে এই ভূল ক'রেছিলাম। সবাই বলত যে, বাবা বৃদ্ধ 
হয়েছেন, তা'কে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকাব। আমিও তাদের কথা 
শুনে সমস্ত কাজ থেকে বাবাকে রেহাই দিয়ে রেখেছিলাম, কিন্তু ফল 
হ'ল তার বিষময়--আমি তা"কে অকালে হা"রালাম।” নিষ্ঠাবান্‌ বুদ্ধ কর্ম 
মনোযোগের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি শুনিলেন এবং আর কোনদিন 
তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে অমত প্রকাশ করিবেন না, মনে মনে 
এরপ দু্চসঙ্কল্ল করিয়া আপন কার্যে চলিয়া গেলেন। 
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সেদিন একটু বেলা হইয়াছে। জনৈক আগন্তক শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নানা 
তত্বকথা বলিতেছেন । শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবে সকল কথা শুনিতেছিলেন, সহসা 
& বাক্তির কোন কথার উত্তরন্বক্ূপ তিনি বলিয়া উঠিলেন-__"আপনি কি 
আগুন, জল, আকাশ, 01906:02) হ'তে চান, না উহাদের 0188191" হ'তে 
চান? যিনি সমুদয়কে জানেন তিনিই সর্বজ্ঞ, ধিনি সকলের অন্তরকে 
বা ভিতরকে ০০2০] করতে পারেন তিনিই অন্তরধ্যামী। সকল কাধ্যেরই 
কারণ থাকবেই । যিনি সকল কারধ্যের কারণ জানেন, তার নিকট কোন 
101700]0 নাই |". গুরু ও ভগবান ভিন্ন নহেন। অজ্ঞান অর্থাৎ 
ন।-জানারপ অন্ধকার থেকে যিনি জানার দ্বার চক্ষু খুলে দেন, তিনিই 
গুরু | গুরুই সব, গুরু ব্রহ্ম, গুরু বিষু১**... ইত্যাদি; তাই শ্রীর 
অঞ্দ্রনকে বলেছিলেন, _এমন্মনা ভব, মন্তক্তো, মদ্যাজী-.- " ইত্যাদি |” 
নানা আলোচনা চলিতে লাগিল, শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতে লাগিলেন,__“মনের 
মান্ধষ তাঃকেই বলে ধার নিকট গেলে আমি আমাকে চিন্তে পারি, 
যেমন একটী সরলরেখার নিকট একটা বক্ররেখা রাখলে সে বুঝতে 
পাবে যে সে বক্র। যে মান্নষের নিকট প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনোভাবের 
ব! চরিত্রের দুর্বলতার ৪০1১০ পাষ, তাকে সকলেই ভালবাঁসে এবং তা"র 
সহিত মি'শে আনন্দ পানর; এই ভাবে নিয়ত তা”র সঙ্গ করুতে করতে, তাস্র 
নিজের ০0207016সগুলি তা'র নিকট ধরা পড়ে ও তী”তে যুক্ত থাকবার দরুণ এ 
90111)1০3গুলির আস্তে আন্তে মীমাংসা হয়ে সে 0011081 1097)-এ 
পরিণত হয়,_ধা্ব সঙ্গ কবুলে এইভাবে মান্নষের বৃত্তিভেদ হয তা'কেই 
10081 1091) বলা যে'তে পারে ।” 


আর একদিনের কথা বলিতেছি। 77:01 সম্বন্ধে আলোচনা 
চলিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশক্রমে 7১:00186 শবের অর্থ অভিধানে 
দেখা হইল--_-0776 ৮110 37)980:9 199:1076 0] 01) 16178] 017 ৫০0. 
্ীপ্রীঠাকুর বলিলেন,--”000 19 159.” ইহা শুনিয়। জনৈক আগস্থক 
বলিয়া উঠিলেন, :"3০৭. যদি [৪ হন, তাপ্হ'লে তাতে ক্ষমা বা থ]1- 
[0701101 ভাব কিরূপে সম্ভব, কেননা 148 00091 11059 89 ০0 
৫003:8৪.৮ শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন-“ত্রন্মের আশ্রয় নিলে বল্মীকাবৃত ব্যক্তির 
ন্যায় আঘাত পেতে হয় না, বল্ীকের উপর দিয়েই চোট চলে যায়। 
আইনের হাত থেকে বক্ষা' পাওয়া যায় ষেমন ৪019:০৮০ হ"য়ে। দেখুন, 
0))0)9%-রা হচ্ছেন ধর্মসংস্থাপন-কর্তা ; ইহার অর্থ এই যে, যেখানে 
অধর্ম প্রবল হয়, অর্থাৎ 0:8800117% ০0 18৬ হয়_তা"র ফলে লোকে 


৩৮৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্দ্ 


কষ্ট পায়, সেখানে 7১:00166 এসে কি কি 18৪ কি ভাবে পালন 
করলে লোকে স্থখ-শাস্তির অধিকারী হবে তা দেখিয়ে দেন-_ইহারই নাম 
ধর্মসংস্থাপন | যা" রক্ষা করে তাই ত? ধশ্ম।” 

তৎপর অন্ত কথ! উঠিল। শ্রীশ্রঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বলিতে লাগিলেন,--. 
“এদেশের উচ্চশিক্ষিত বি-এ, এমএ অনেকেই 2০০-9০019878610-এ যোগ 
দিয়ে £8118:৩ আনয়ন ক'রেছিল। ইহার কারণ, দেশের জনসাধারণের 
সহিত উহাদের আন্দোলনের কোন যোগ ছিল না- দেশবাসীর অভাব-অভিযোগ 
কি, তা"রা জান্ত না । শিবাজীর ৪৪৫০৪৪১-এব একমাত্র কারণই তিনি দেশের 
অবস্থা সম্যক্রূপে সমুদয় জান্তেন। প্রতাপ যদিও রাঁজবংশজ-_-শিবাজীর 
ন্যায় তিনি জনসাধারণের অভাব-অস্বিধার বড়-একটা খবর রাখতেন না, 
নিজের অতঙ্কারের পরিপুষ্টিই মাত্র চাইতেন ;__তা” না-হ'লে ভাই শক্তসিংহ 
শত্রুদলভূক্ত হলেন কেন? মানসিংহের প্রতি দুর্ব্যবহার তা"'র অহঙ্কাব 
ও আভিজাত্যগর্ধের পরিচাষক নয় কি? তিনি যদি দেশের যথার্থ 
মঙ্গলকামীই হতেন তা"হ*লে অন্যান্ত রাজন্যবর্গের সহায়তায় দেশকে ছলে, 
বলে, কৌশলে যে-ভাবেই হউক স্বাধীন করতে পার্তেনই । আত্মপ্রতিষ্ঠা 
করতে গিয়েই সব নষ্ট কর্লেন। শিবাজী দেশের ছুঃখ প্রাণ দিয়ে 
বুঝেছিলেন, আর তাই তা” দূব কর্‌ৃতে কত কৌশলই না অবলম্বন করেছিলেন ! 
একটা বিপুল মঙ্গলের জন্য যদি সামান্য 1০8] 709808-ও ৪0০৮ করতে 
হয়, তা*ও ভাল। একটা পেঁয়াজ খেলে যদি কখনও বিশেষ মঙ্গল হয় 
-কোন কঠিন রোগ সেরে যায়, তা” করা ভাল নয় কি? না হয় তা*র জন্য 
দশ দিন কষ্ট পে'তে হ'বে।” 


একদিন অপরাহ্রে সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন, তখন 
বিদেশাগত জনৈক শিষ্য প্রশ্ন করিলেন,__“আচ্ছা, কুলকুগুলিনী কি এবং 
তাহার স্থানই বা কোথায়? এ সম্বন্ধে দয়া করিয়া বুঝাইয়া দিন।” 
শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরে বলিতে লাগিলেন--”30178] ০০; একটা নলের 
মতন,--8910 দিয়ে ভরা, তা'র 19৪2 900 শেষ হয়েছে মুলাধারে, 
সেটাও 2510 দিয়ে ভর্তি; এর 90709 800. 097.979911877-এ গিয়ে শেষ 
ইহ,য়েছে, এর ঘাটে ঘাটে 70০:৮০৪-এর গুচ্ছ জড়িয়ে আছে, একে ইংরেজীতে 
€818110 বলে। এইরকম অনেক ঘাট আছে। 7১678] €1800-এ 
নামের কম্পন তুল্লে কিংবা 69:91)91187-এর 99৮%৪-এ নামের কম্পন 
তুল্লে এ মুলাধারে যে £51 আছে তার ভিতর একটা ₹17207- 
এব স্ষ্টি হয়। এই কম্পন আস্তে আন্তে &০১-কে এবং তা ভিতব 
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দিয়ে 0169906 0676785 বা ৪511£1182-কে আন্দোলিত করতে থাকে 
এবং এরই অন্রপাতে ০০:6)৩]] এা।-এর কোষগুলি যা ৪0709] ০০:0-এর 
কাছাকাছি অবস্থিত তা? 9195610 ও 8911516159 হ'তে থাকে । তারপর 
দুরের কোষগুলি ৮১ 371009607. 807016%৪ হয়ে পড়ে। এর ফলে 
0781281 69]1]4 11107 2290 91161 হতে থাকে, লক্ষ স্ক্ পাড় গ্রহণ 
কর্‌তে লক্গম হয। জগংটাও এ 07817 ৫9118-এব 20011860106 ও 
০০-07৫010006101, অন্ুষাধী বোধ ভ'তে থাকে । একটা সামজ্জস্ত, সমাধান ও 
প্রতীতির ভিতর দিয়ে জীবন চল্তে থাকে-_11)010766 1)6607717)8-এর 
পথে। যে 1%5০7-এর কোষগুলি 9০৬০101)0 হ'তে থাকে 81)1178] ৫০:৭-এর 
ভিতর £৪1)]18গুলি তদনুষায়ী ফুটে উঠতে থাকে আর তেমন তেমন 
দর্শন, জ্ঞান ও আনন্দ বোধ হয়। নাম করুলে ষে তাপের স্থষ্টি হয় 
তাই জ্যোতিঃরূপে প্রতিভাত তয়। আর 10097 602101)09110]7, বা 
80305000001-এর দরুণ যে কম্পনের স্থষ্টি হয় তা'কেই শব্দ বা নাদ বলে, 
আর 87908] 6০:৭-এর ভিতর যে স্থড়-স্থড়ে আনন্দ অন্থভূত হয় 
৮19786201) যাতায়াতের দরুণ, তাকেই কুলকুগুলিনীর জাগরণ বলে। 
স্বা।০1০ 1)0:5০-85809হ0-কে 90070] করা যায়, যদি ০০০০11017)-এর 
991]9গুলি [07১40 80398190 ও ০০-০1'01708099. হয়, এমন কি এতে 
মৃত্যুকেও জয় কবা যায়|” 


আর একদিন গোপীদিগের ও কুকিণীর কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। 
শ্ীশ্রাঠাকুর বলিতেছেন,_“রুক্সিণি নারীজাতির আদর্শস্থানীয়া, রুক্মিণী 
আদর্শ বধৃ-_শ্রীকের সহ্ধন্সিণী, কাজেই সহকম্মিণিও। শ্রীকষ্ণকে তিনি 
সময়োচিত সাহাষ্য ক'চ্ছেন, তা'কে শক্রর সঙ্গে যুদ্ধে প্ররোচিত কণ'চ্ছেন, 
নিজে রথ চালাচ্ছেন, যুদ্ধ-পরিচালনার 2187, ক'চ্ছেন ;__আবার সঙ্গে সঙ্গে 
উভয় পক্ষের আহত সৈন্যদের জন্য 81771)918:709 পাঠাচ্ছেন,__কারণ সেখানে 
তিনি সবারই মা। রুক্সিণী যেন সব দিক দিয়েই শ্রীকষ্ের 1):817 ছিলেন । 
দুর্ববাার মত কোপনস্থভাব মুনির কত বড় ছুরভিসন্ধি রুক্সিণীদেবীর কাছে 
বার্থ হয়ে গিয়েছিল! রুল্সিণী বাশুবিকই সতী-শিরোমণি, তা*র সব 
বৃত্তিগুলিই ছিল খ্রীকুষ্ণের যা-কিছুকে পোষণ, রক্ষণ ও বদ্ধনপর হয়েই । 

“গোপীদিগের ভাবও কিন্তু বেশ! তাস্রা কুক্সিণীর মত শ্রীকৃষ্ণকে 
£0]ঠি। করার ধার বড়-একটা ধারৃত না বটে--9:13057097)৮ই তা'দের 
জীবনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। চাতক চেয়ে থাকে দিনরাত মেঘের পানে 
আকুলনেত্রে- 918) করার বুদ্ধি-টুদ্ধি তা”র 'নেইকো, আবার মেঘের জল 


৫ 
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ছাড়া অন্য জলে তা'র তৃষ্জা-নিবারণেরও আকাঙ্ষা নেই। অন্ত পাখীবা 
খাল-বিল্ের জলও পান করে, তাদের চেয়ে চাতক ত' অনেক ভাল । 
91)1051789176-এর বুদ্ধি [)7০125106901 থাকলেও গো পীর! ত: শ্রীকঞফাকেই 9005 
করৃতে চাইত! এই 6110567-এর বুদ্ধি নিয়ে এসেও তা'রা কালে 
শ্রীকষেই অঙ্গরক্ত হয়ে পাড়েছিল। গোপীর। ছিল শ্রীকঞ্ণের সহান্ুচারিণী। 
প্রত্যেকেই কোন বুত্তি-বিশেষের ভিতর দিয়! তা"রা শ্রীরঞ্জে আপ্রাণ অনুরক্ত 
হ,য়েছিল-_শ্ীরঞ্₹উপভোগ ছিল তা'দের জীবনের একট। অদম্য তৃষ্ণা । 
তাই তা'রা তগদের বৃত্তিমাফিক বাদে শ্রীরুষ্ণকে সাধারণতঃ উপভোগ কর্‌তে 
পার্ত না--উপছোগেরও খাকৃতি হ'ত। তা*দের-শ্রীরুষ্ণের মতন করেই 
তা'রা শ্রীরুষ্ণকে চাইত--বৃততি-নিঃন্নাবী আসক্তির অশেষ ও আপ্রাণ টানে 
তা"রা তেমনি ক'রেই শ্রীকুষ্ণকে বেধে ফেলেছিল আর েইজন্যই তাদের 
বর্ধন তেমনতরই হয়েছিল ।” 


সেদিন বিকাল বেল! শ্রীশ্রীঠাকুর বিনতি-পাঠের পব একখানা বেঞ্চিতে 
বসিয়। আছেন । তাহাকে ঘিরিয়া অনেকেই আছেন । “[08617৫68৮ বিষয়ে 
প্রশ্ন উঠিয়াছে, তিনি বলিতেছেন,___“1ঃ900065 ছুই রকমের-017901)01- 
(1010700 ও 60199. (0717007016101060 1078611)01- যা; আমরা পূর্ব” 
পুরুষের কাছ থেকে 1)0:90105 হিসাবে পেয়েছি । এ কিন্তু বদ্লাবার নয়। 
যদি 05170101007 অন্ধুকৃল না হয় তবে এনকম 11181701গুলি 0০020777111 
অবস্থায় ভিতবে ধিকিধিকি জল্তে থাকে । অন্তকৃল আবহাওয়া পে*লেই 
আবার জীবন পেয়ে লাফিয়ে ওঠে । আর 2৫91700 171801019 যা” তা, 
এই জীবনেই পারিপাশ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দ্িষে %০৫017) করা 
যাচ্ছে, তা*র উপর পারিপাশ্থিকের ছাপ খুব বেশী। যদি 901)9710] 
[3610₹9-এর প্রতি একান্ত টান থাকে এবং এই একান্ত টানের দরুণ 
80091516100, হয়, তবে তা” 11019০0-কে স্পর্শ করুবেই এবং 17861066 হয়ে 
জীবনে গ্রথিত থাকৃবেই । এই রকমের ৪০০01916020গলি 10076 
26067861070-এ 68080716690 হয়ে বংশকে আ1)0184819 619%869 করবেই | 
কিন্তু উষ্টপ্রাণতা বাদ দিয়ে যদি জীবনে কিছু অজ্জন করা যায় তবে তা, 
1)07091তে পর্যবসিত হবে না। কতকগুলি অজ্ঞানের বোঝা হয়ে 
জীবনকে কর্বে ছুব্বিসহ! এরকম শেখাকে 1611008 বলাই ভাল ! 
এই 19619016875 10786100/-কে 1£0079 করে কোন প্রকার ০510, বা 
800986107, হ'তে পাবে না। এমন-কি মানুষের 9০56100760% হয এই 
1797901687 1096209মাফিক | এর বাইরে সাধারণতঃ কারও যাওয়ার 
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উপায় নাই! এই হিসাবে আমাদের £:০স(1) 07006661081000 হয়ে 
মাছে। আর যা'-কিছু এই 1166-এ &909179 করা যায়) তা এই 1797৩016825 
11811006এর উপর দাঁড়িয়েই ওরই রকমে । তবে যদি 19981-এ 
110801)00. হওয়া যাস এবং এই 86501070606-এর ভিতর দিয়া 71816 
0010006 850 10910951007 1010800 হয়) তবে নৃতন নৃতন 108087)01, 
40৮ করানো যায়ি। নান্যঃ পন্থা বিচ্যতেহয়নায় | 

“সমাজে যাদের 90105 বলে, তা'দের কিন্তু £:০ঘ 1]. ঠিকভাবে 
মোটেই ভয় না। £০185 দেখায় 11719710705 90701)19৬-এর খেলা 
নিজেদের জীবনে! হম্বত কারো”পব ভয়ানক আক্রোশ আছে কিন্বা কোথায়ও 
কারো কাছ থেকে অনাদর, অবমাননা বা ঘ্বণা পে'য়েছে,--এই আক্রোশে 
দে হ'ঘে উঠল অদ্ভুত কক্্া, দিনরাত গবেষণারত বৈজ্ঞানিক বা কঠোর 
(দেশপ্রেমিক বা সমাজ-সংস্কারক | 110010007100953 80615105-র দরুণ অনেক 
কিছু ক'রে গেল, অনেক কিছু শি'খে গেল, কিন্তু এ 10107102115 459100)55 
যখনই ৪8119760 ভয়ে যাবে, তখনই 8৫৮৮6 কমে যা'বে-জীবনটা 
হয়ে যাবে একটা শৃহ্য। 

“0:918108-রা যা” জীবনে পেয়েছে বা জেনেছে তা? 17956 £9067%61010-এ 
কখনও 08108771699 হবে না। 9০১-র মধ্যে একটা (80509 হ'লে 
বেমন হয়, £90104-এর £:০%)-৪ তেমনি 81010681009, সাধারণতঃ 
মান্ষ পারিপাশ্বিকের ছাপ পড়ার দরুণ তা*র যে কি 1050110৮ তা” সে 
জানতে পারে না। তা'কে বিভিন্ন ০০7001৩$-এর ভিতর দিয়ে অনেকটা 
তা'রই বুদ্ধিমাফিক চল্তে হয়। এই রকম কর্‌্তে করতে একটা 
অশান্তির স্থষ্টি হয়--কিছুতেই যেন মনে তৃপ্তি আসে না। শেষটায় 
গিষে 1703019/-এর গায়ে হাত পড়ে, আর অমনি সে 66006200091) 
890৪ হ'য়ে ওঠে । যদি কাউকে কিছু দিতে হয় এই 80907011101,00 
11130:)0/-এর সঙ্গে মিশ্‌ খাইয়ে । তবেই সে তা" গ্রহণ করে। নড়বা 
170090810107-এর ঠেলায় বিদ্রোহী হ'য়ে দাড়ায়। কিন্তু স্ব-ধশ্মের সঙ্গে 
যোগ রেখে যদি কিছু দেওয়া যায়, তবে তা' অনায়াসে গ্রহণ করুতে 
পারে। যাজনের সময় এদিকে আমাদের তীব্র দৃষ্টি রাখার দরকার । 
আধ্াদের বর্ণাশম ধন্ম এই £89৮1১০৮এর উপর গড়ে উঠেছে! 
এর ভিতর বিন্দুমাত্র 11:90. নাই, আছে 919%8100-এর 1৪ঘ-কে একটা 
[)74৫01681 সামাজিক 90879 দেওয়া !” 


৩৮৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুুকৃূলচন্জর 


আর এক দিনের কথা। জন্ধা হইয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্গিধানে 
অনেকে উপবিষ্ট । একজন প্রশ্ব করিলেন--আমরা জন্মাই বা! কি করে, 
আবার মরিই বাকি ক'রে ?” 

তিনি বলিতেছেন--“আমরা! যখন মরি, একটা ০0:01919-এব 
স৪০:-01010 00007)8700)৮এর ভিতর ০2 হই, তখন আমরা অন্যান্ 
9010])]6-এর হাত থেকে রক্ষণ পাই । এই জন্ত মরণের সময় আমরা 
ছোট-খাটো! ৫০22916স্-এর ভাত থেকে রেহাই পেয়ে একটা বিশেষ 
কোন ০07051919স-এর বাঝ্স-বন্দী ভয়ে ০ হই 1” প্রশ্ধ করা হইল, এ 
9010]১16% কেমন? তিনি বলিলেন--“ধকুন কাঠালের মতন! ভিতরের 
ডষড়ো হ'ল 9০020219স্-এর মধ্যে 10917)60 আর কোঁষগুলি হ'ল 
ছোট-খাটো! 81201187 ০010019595 যাঁনাকি 10811 90201)19-এর মধো 
108/11)96-কে আশ্রয় ক'রে বা ৪1)0০৮৮ করে আছে। 00201স-এন 
মধ্যে ষে £0968)96 আছে তার আছে একটা ০৭192, যাঁর জন্তা সে 
ভালতে বা মন্দতে আসক্ত হচ্ছে। প্রত্যেকের 177911706-এর গায় যখন 
হাত পড়ে, তখন সে হয়ে ওঠে (79006090708, 111)190 যখন তাতে 
1168:90 হয় তখন এই 10861700-ই একটা ৪91)07107-17801006-এ 
পরিণত হয়। এই ০০020019স্-মাফিক আমাদের শরীর ও মন হয়, 
691006095ও তেমন তেমন £:০% করে । এইজন্যই প্রত্যেকের চেহারা 
তা*র কাছে সব চেয়ে সুন্দর। আর চেহারা দেখলেই বলে দেওয়া যায় 
কার কি ০০0701)19য বা 17)8611)01. যে-৫০07000165 নিয়ে মানুষ জন্মে, তা, 
৪0190 হয়ে গেলে সে মরে যায়। মরে যাওয়ার সময় যদি সে ইষ্টপ্রাণ 
ভাবের মধ্যে ০ হয়, তবে সে ইষ্টের একটা চ০0 ০:01 1০90 
হয়ে জন্মায় । সে জন্মে শুধু ইষ্টকে £181 করার জন্য, নিজের কাজ তা"র 
কিছুই থাকে না 1” 

একজন কহিলেন---"ইষ্টকে আশ্রয় ক'রে আমাদের 1$£6-8]82) বেড়ে 
যায় কি?” তিনি বলিলেন--্যদি 10800 1168%760. হয়, তবে 1166-81987 
বেড়ে যায়। তবে সমস্ত শেষ ক'রে যদি কেউ আসে, তখন ০০01: 
11)190 থাকা সত্বেও 99৪], 0:০০ কর প্রায়ই পারা যায় না! 
এ অবস্থায় ৮10) ৪0006 0০0৫: 8700. 2097/98 নিয়ে ফিরে আসাই 
সাধকের পক্ষে উপকারী । নতুবা যাদের ৪7০0৫ 0090 আছে তা*র! 
যদি ঠিক ঠিক মত এখানকার সঃ11-মাফিক কাজ করে তবে ৪1088 0: 1116 
70701010890 হয় বলেই আমার ধারণা । সবাই তো তাদের ০0100163 
অনুযায়ীই চলে। সত্যি কথা যে আমি আপনাদের কাউকে বল্‌্তে ভরসা 
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পাই না। তাহলে সামলানো দায় হ'য়ে ওঠে! আগেকার দিনে সবাই 
মমন নাম, ধ্যান ও কন্ম করতো, আপনারা যদি তেমন মন নিয়ে লেগে 
মন, তবে এ মৃত্যু-স্রোতকে অনায়াসে রোধ কর্‌ৃতে পারেন! এখন 
সাপনারা যেমন চলেছেন আর একটু 8%07090515 চল্লেই ৪)৫0988 
অনিবাধ্য হয়ে পড়বে । তবে আমি ৪06988-811076 বুঝি না। 
আমি আজীবন ৪0081০ ক'রে আস্ছি 9১৮৮১-এর হাত থেকে 
বাচবার ও বাচাবার জন্য, তা” ফল যা" হয় হোক, আপনার! আমার 
সহায হ'ন।” * * * আবার বলিতেছেন-_“নিতান্ত দুন্কতকারীও- হোক্‌ 
নাকেন সে দন্থা, প্রতারক, যাতাল--*০০77906 11001909 যদি তার 
থাকে আর মাল-মশলা মঙ্কুত থাকে, তবে সে একদিন দশ্থ্য রত্বাকরের 
মতন মৃহষি বাল্সিকীতে পরিবর্তিত হ*বে ।” 


একদিন (১০ই এপ্রিল ১৯৩৬ সন) বিনতি-পাঠের পর শ্রশ্রীঠাকুর 
মাতমন্দিরের উত্তর ধারেব বারান্দায় অর্ধশায়িত। তাহার কাছে অনেকে 
বঙলিযা আছেন । বাহিরে বৃষ্টিপাত হইতেছে । সঙ্ঘভ্রাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
শরংচন্দ্র ভালদার মহাশয় বাগেরহাট হুইতে কয়েকটি প্রশ্ন পাঠাইয়াছেন । 
প্রশ্ন গুলি 27106০0৮৮02 03501860 কি? মানতষের উৎপত্তি কি 
ভাবে হইল? তাহার পিতামাতার স্ব্ূপই বাকি? অমরত্ব ও স্মৃতিবাশী 
চেতন। কাহাকে বলে ?- 

প্রশ্ন গুলির উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন-- দাহ, 009 2700 %0 079 
(7098 8180. 77017) 1176 093 10 606 019০--এই যে 0০106-এর ক্রম- 
বিবর্তন একেই ০%০1101) বলে 1 অর্থাৎ 0917)৮-এর 9008] 1990:70178-কে 
০৮০1/107. বলে! বৈষ্ণব-শাস্ত্রে একেই বলেছে ভক্ত ও ভগবানের 
নিত্যলীলা! এই ৪85০1900 চ*লেছে 10০50170 বা 00517001097) 
মে 8%050]098 দিচ্ছে 19108-এর উপর তার দরুণ! জীব তার 
01)51701)10910-কে 6018601১ 1087)17051806 ও 07090681015 1081089 
করতে চেষ্টা করছে হ্টির আদি থেকে, কারণ এই 90৮1001791)-ই দিচ্ছে 
তাকে পদে পর্দে আঘাত এবং এর ফলেই হচ্ছে জীবের 29110701 
070£7993 0৮/৮705 ৪৪0০70৮ 09010178, সমস্ত জীবই অনবরত এই 
91206819 করুছে উ০%1:001890-কে বশে আনার জন্য । এই ৪80758619 
করার জন্য তাদের শরীর ও মনের একটা পরিবর্তন আস্ছে যার ফলে বেঁচে 
থাকৃতে থাকৃতেই তাদের ৪7১0987877০৪-এর একটা 1১811819 পরিবর্তন 
দেখা যাচ্ছে । এই পরিবর্তন পরিফ্ষার হ'য়ে ফুটে উঠেছে তাদের 
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993997996৪-দের ভিতর দিয়ে । কোন 708710018 90517000091) 
7080889 করতে হ'লে শারীরিক বিধানের ভিতর যে যে পরিবর্তন দরকাব 
সেখানে তেমন পরিবর্তন সবটাই দেখ! দিয়েছে এবং মনেরও পরিবর্ধন এসেছে 
এ অনপাতে। পূর্বতন যা'রাঁ 5708616 ক'রে ক'রে য'বে গেল হয়ত 
তাদের জীবন 6051:021776106-কে ০022001 কবতে তেমনভাবে সক্ষম হ'ল 
না-_তা*্রা তাদের এ মনের অবস্থা নিয়ে জন্মাল ৭9890700813 হযে । 
9019769 এ আগের-টুকু স্বীকার করে। কিন্তু বর্ণাশ্রমধন্্ী আযোরা 
জন্মান্তর-বাদ স্বীকার ক'রে এ জিনিসটাকে আরও ফুটিয়ে তুল্‌তে চেয়েছেন ! 
এই ক্রমবিবর্তনের ধারা চল্‌্তে চল্‌্তে এক ৪19£৫-এ ৪&০০-7080-এ পৌছেছে । 
এর পনের থাকেই মানুষের স্থষ্টি। এমন-কি এখনও অনেক মান্তষের &০০-এব 
মত মুখ দেখা যায়, গায়ে লোমও ঠিক পশুর মতন ! স্ষ্টি একই সময়ে হয়নি 
বলে এবং এখনও সমানভাবে চল্ছে ব'লে জীবের মধ্যে কতকগুলি 
মানষ-অবস্থায় এসে পৌছে গেছে, কতক মান্ুষ-অবস্থার দিকে চল্ছে, 
কতক 62210750177)0 ৪৮৪৪৪-এ এখনও আছে । মান্গষ আমর] আন্তে আস্তে 
এই ০0191102-এর ফলে ৪০১৪7-7781-এ পরিবন্তিত হচ্ছি 1” 

অমরত্ব সম্বদ্ধে বলিলেন,_“আমি চাই আমি ফেন, বোধ হয় সবাই 
চায় স্বতিবাহী চেতনা নিয়ে 09৫001718-এর দিকে এস্তারভাবে 70888 
করতে । তা" এই জীবনকে 61608]]5 0101006 করে যদি হয় তা” হোক 
বা একেরই বিভিন্ন শরীরের ভিতর দিয়ে হয় হোক । এই শরীরটাকে বা 
আপনার এই বর্তমান ৪০1-টাকে 1050166]5 002010708% ক'রে ষদি এই 
স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে থাকতে পারেন ভাল, অথবা বার বার কবে যদি 
ক্লাস্‌তে হয়, তাতেও আপত্তি নাই যদি এই শ্মতিবাহী চেতনা আপনার মধ্যে 
89 ৪, 9077117)00179 051)61107100 লেগে থাকে |” 

একজন প্রশ্ন করিলেন-_-"এই স্বৃতিবাহী চেতনা থাকা মানেই তো এই 
স্থখ-ছুঃখের অন্তভূতিব রাজোর পরিধি বৃদ্ধি ক'রে সমস্ত ছুনিয়াকে এবং 
ছুনিযার প্রতি-প্রত্যেককে জানা এবং তাদের সঙ্গে 81811078177) 
08680]19) করা । তা'তে সখ যেমন বেডে যাবে, ছুঃখও তেমনিভাবে 
বেড়ে যা'বে। তা'তে আর লাভ কি হল ?” 

প্ীপ্ীঠাকুর বলিলেন__“ঠা, সখও যেমন বেড়ে যাবে, ছঃখও এ 
[)01)0:007-এ বেডে যা”বে সত্য, কিন্তু ছুঃখ ত” আমায় কষ্ট দিতে পারবে 
না। এই সমস্ত দুঃখের স্মৃতি ৫যা06792060 হয়ে আমাকে 10৫৫028108-এব 
পথে সাহায্য করুবে। কারণ নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান বাদ দিয়ে ত' চলাই 
নেই। আমার যত-কিছু চল্নাঁ যা জীবনের পর জীবন বেয়ে বর্তমান 
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অবস্থায় এসে পৌছেছে-_-তা'তো! ঘটনা-পরম্পরাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সামঞ্জস্য 
কারে, সমাধ।ন ক'রে কতকগুলি 0198301/% 9210911978993 হয়ে আমার 
বন্তমান আমিকে ব! জীবনকে সব দিক দিয়ে 97101) ক'রে তৃল্ছে! স্কতরাং 
দুঃখের স্থৃতিও আমার কাছে দুঃখের নয়কো, বরং আনন্দের খনি । এই দেহ 
নিয়েই যদি জীবের অমর্ত্ব-লাভ সম্ভব হয়, তবে অমরত্বলাভের সঙ্গে সঙ্গে 
1090109 [১054911111628 তা'র চোখের সাম্নে ভেসে উঠবে এবং নৃতন 
নৃতন জগ২ও তা'র ০30৪:107)০০-এ ধরা পড়বে যাকে ০৫-%1056%7 অর্থাৎ 
চিরকাল ধরে 9010৩ করে কারেও সে কখনও 9158056 করুতে 
পারুবে না ।” 


জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রঠাকুরকে একদিন বলিলেন--ঠাকুর, সংসারে কত জনকে 
ত” কত রকম করতে দেখি, সবাই বলে কর্তব্য করৃছে, আমার যে কর্তব্য 
কি তা" ত' ঠিক পাই ন1?” শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তরে বলিলেন_-"তোমার লক্ষা কি 
আগে বল। তবে ত” বলে দিতে পাবি তোমার কর্তবা কি। লক্ষ্য যদি 
তোমার চুরি করা হয়, তাহ'লে চুরি করতে গেলে যা" করা দরকার 
তাই তোমার ক্ব্য।ঃ তোমার লক্ষ্য যদি সংসার হয়, তবে ভালভাবে 
সংসার করতে গেলে যা” যা" করা প্রয়োজন তাই তখন তোমার কর্তব্য ; 
আবার তোমার লক্ষ্য যদি হয় ভগবান-লাভ, তাহ'লে তাকে পেতে 
হ'লে যা করা উচিত তাই তোমার কর্তব্য । বল লক্ষ্মী, তোমার লক্ষ্য কি? 
আগে লক্ষ্য স্থির কর, লক্ষ্য স্থির হ'লে সেই লক্ষ্যেতে পৌছাবার জন্য যা" করা 
আবশ্যক, জেনো তাই সেই ব্যক্তির পক্ষে কর্তব্য |” 


শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যহ সংসঙ্গের কন্ম-প্রতিষ্ঠানগুলি ঘুরিয়! ঘুরিয়! সর্বব-বিভাগীয় 
কাধ স্বয়ং পযাবেক্ষণ করতঃ সমুদয় ব্যাপারের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। 
দিনের বেলায় আহারাদি করিতে কোন কোন দিন একটাও বাজিয়া যায়, 
রাজ্রেও অনেক দিনই বারটার পূর্বে নিদ্র। যাইতে পারেন না,_ তারপর 
কাহারও কোন গোপনীয় কথা থাকিলে তাহা শুনিতে শুনিতে সে রাত্রে 
ঘুমাইবারহই আব সময পান না। এই বিশ্রামভীন কাধ্যক্রম যেদন সুস্থ 
শরীরে তেমনি অন্থস্থতার মধ্যে তাহাকে নিষধত চালাইতে হইতেছে । 
এজন্য কেহ কোন দিন এক মুহ্ৃর্তের জন্য বিন্দুমাত্র বিরক্তি তাহাতে লক্ষা 
কেন নাই । কতবার তাহার গুরুতর পীড়ার সময় দেখিয়াছি, চিকিৎসকের 
পরামর্শমত তাহাকে লোকসঙ্গ হইতে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে কাহাকেও 
তাহার কাছে যাইতে নিষেধ করা হইলে তিনি কত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া- 
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ছেন! রোগ-স্ত্রণায় যখন ছটফট করিতে থাকেন এমন অবস্থায়ও 
পরের অভাব, অভিযোগ, ব্যথা! দূর করিবার তাহার কি আকুলি বিকুলি 
তাহা যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারাই জানেন। 


শিষ্য, আগন্তক, অতিথি--যখনই যিনি আশ্রমে উপস্থিত হন- হাসি, 
উপদেশ, সান্ত্বনা কত-না-প্রকারে তিনি তাহাদিগকে আশা-উদ্দীপনায় 
অনুপ্রাণিত করিয়া থাকেন! তাহার অমায়িক ব্যবহাবের কাছে পরিচিত 
অপরিচিত বলিয়া কোন বিচাব নাই । প্রত্যেকেই যেন তাহার কত আপন-- 
কতদিনের পরমান্মীয়! নবাগত কেহ আসিলে নিতান্ত প্রাণপ্রিয় শ্রহদের 
মত সন্সেহে তাহার গল! জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ 
করেন। ধাহারাই তাহার সংস্পর্শে আসিযাছেন, তাভাব সহিত প্রথম- 
পরিচয়-মুহূর্ণের সেই অপূর্ব প্লীতিপৃর্ণ বাবহার ও ম্ুমপুর “দাদা” সঙ্গোধনটা 
জীবনে কোনদিন ভুলিতে পাবিবেন না । নানা পর্ধোপলক্ষে দেশবিদেশের 
সৎসঙ্গী ভ্রাতিগণ, মাতৃরন্দ ও আগন্তক-অভ্যাগতগণের কলকোলাহলে সারা 
আশ্রম মুখরিত হয। শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই কয়দিন একমুহ্র্তও অবসর থাঁকে 
না। সকলে তাহাব চবণপ্রান্ছে তাহাদের স্ব-স্ব বাথা, বেদনা, অবসাদ ও 
নৈরাশ্টের কথা নিঃসঙ্কোচে প্রাণ খুলিষা নিবেদন করেন $ আব তাহার 
শ্রীমুখনিঃস্থত অমূল্য উপদেশ-বাণী লাভ করিয়া তৃপ্প, আনন্দিত ও উদ্বদ্ধ 
হইযাঁ গুভে গমন করেন। এইভাবে কতকাল ধরিষা নিতা তিনি 
সহম্র সশ্ নরনারীব সেবা করিয়া তাহাদের অন্তর-রাজযে অধিষ্ঠিত 
হইয়াছেন । 


অপবেব দুঃখ তিনি কতখানি সত্যিকারের হৃদয় দ্যা অন্গভব করেন, 
তাহা কাহারও যেকোন বাথা, দৈন্য ও অভাব-অভিযোগ লইয়া তাহাব সম্মথে 
ঈাড়াইলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। শুধুর্ফাকি কথা বলিয়া বা মৌখিক 
সহানুভূতি দেখাইয়াই তিনি ক্গান্ত হন না। যাহাতে বিপন্ন ব্যক্তির 
ব্যথা-বেদনার আশ্ড প্রতীকাৰ কবিতে পারেন তজ্জন্ত তিনি প্রাণপণ চেষ্টা 
কাজে লাগিয়া যান। প্রত্যহ প্রকাশ্টে ও গোপনে কত জনকে যে তিনি 
অন্ন, বন্ধ, অর্থ, খাগ্ঠ, উষধ, পথ্য ও নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দ্বারা সাহায্য 
করতঃ বাচাইয়! রাখিয়াছেন তাহার অবধি নাই । কাহারও. ছুঃখ দেখিলে 
তিনি কেমন অভিভূত হইয়া! পড়েন, সে সম্বন্ধে অনেক দ্রিনের একটা ঘটনা 
বলিতেছি। ১৯৩০ সনের গ্রীষ্মাবকাশ, ৬ই জোষ্ঠ বেলা প্রায় দশ ঘটিকা । 
্রীশ্রঠাকুর তৎকালীন লাইব্রেরী-ঘরের সম্মুখে বাবলা-তলায় আসিয়া 
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দাড়াইয়াছেন, জীর্ণবেশধারী এক ভিক্ষুক নিতাস্ত করুণকণ্ে তাহার নিকট 
একখানা কাপড় চাহিয়াছে। শ্রীশ্রঠাকুর অমনি ভিক্ষুকের গাত্রস্থ ছিন্ন মলিন 
দুর্গন্ধযুক্ত বন্বখণ্ড লইযা পরিধান করিলেন এবং নিজের পরিধেয় জুন্দর 
পরিচ্ছন্ন বন্বধানি তাহার হস্তে প্রদান করিলেন। ভিক্ষুক শ্রীশ্রঠাকুরের 
কীঙি দেখিযা অবাক হইয়া রহিল, তাহার বাক্যক্ষপ্তি হইতেছিল না; 
সে বলিল_-“না, নাঁ_এবকম ক'রে ভ্যাঙট] হয়ে আপনাকে কাপড় দিতে 
বলি নাই |” বিন্ময়াবিষ্ট দবিদ্র ভিক্ষক আর কিছু বলিতে পাবিল না। 
নির্বাক হইয়া কিছুক্ষণ দাড়াইয়া থাকিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল! দয়ার এবপ 
বাস্তব কাহিনী তীাহান্র জীবনে নিত্যই কত ঘটিতেছে ! 


কিছুদিন পূর্বের ঘটনা । নই এপ্রিল ১৯৩৭ সন। সকালবেলা 
বিনতি-পাঠের পব শ্রীশ্রীঠাকুর ফিলান্থপি কাধ্যালযের সম্মথে একখানা 
চেষারে উপবিষ্ট, নিকটে একটী ভাই দণ্খায়মান | অনেক দিনের শিশ্ত তিনি । 
পূর্বে প্রা পঞ্চাশ মাট হাজাব টাকার মালিক ছিলেন, বুদ্ধির দোষে সব 
ভারাইযা, এখন ছেলেমেয়ে লইয়া! শ্রশ্রীঠাকুরেব আশ্রয়ে আসিয়া উপস্থিত 
তইযাছেন। শ্রীশ্নীঠাকুর একটী ভাইকে ডাকিযা বলিলেন,__"দেখুন দাদা, 
মান্তষের যে কখন কি অবস্থা হয় বলা যাম না । এর এক সময় কত টাক1-কড়ি 
ছিল, সবই কপালের ফেবে হারিয়েছে, বউ মারা গিয়েছে কয়েক মাস হল, 
ছেলেপুলে বোগে শধাগত। আপনারা কয় জনে মিলে এর জন্য একটা 
ফগ্ডের বাবস্থা করুন। প্রত্যেকের কাছ থেকে ৫২ টাকা ক'রে নিন্‌। 
আপনি ব্রঙ্গদেশে এবং অন্টেবা এদেশে চেষ্টা ককুন। এই টাকা ছার 
তা'কে একটা বাবসা জুড়ে দিতে পার্লে খুবই ভাল হয়।” শ্রীশ্রীঠাকুর 
এই সকল কথা নিকটে উপবিষ্ট আর একটী ভাইকেও বুঝাইয়া বলিলেন। 
তাহাতে সেই ভাইটী বলিলেন,-“ব্যবসাটা আশ্রমেই আপনার 170 
৪0০1%19107-এ ক'রে দিতে পারলে বোধ হয় এর বেশী সুবিধা 
তত ।৮ এই কথা শুনিবা মাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর একট বিমর্মভাবে বলিলেন,_“না, 
তা, ভাল না, এত টাকার মালিক একদিন ছিল এ, এখন হয়ে গিয়েছে 
একেবারে নিঃস্ব, একটা 17167008105 0201016য লেগেই আছে । এখানে 
এসে পদে পদে এত লোকের মধ্যে কাজ কর্‌তে গেলে এই ০0201)10%-এ 
লাগবে আঘাত--আর পাঠ্বে বেদনা । তা*র চাইতে দূরে গিয়ে আপাতৃতঃ 
কাজ করা ভাল। তারপর সময় হ'লে বা স্থবিধা পেলে এখানে আসতে 
পাবুবে।” মানুষের কতটুকু মন বুঝিয়াই না তিনি চলিয়া থাকেন! 


৩৯৪ আশ্রাঠাকুর অনুকূলচন্্ 


পারিপাশ্থিক, শিষু, পরিজন সবারই জন্য কতটুকু তিনি ভাবেন, একদিনের 
তাহার সামান্য ছুইটী কথায় তাহার একটু আভাস দিতেছি । জননীদেবীর 
অস্থখের সময় তাহার চিকিৎসার জন্ত কলিকাতা হইতে হোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুণেন্‌ বাবু আশ্রমে আসিয়াছেন। তাহার সহিত একদিন 
বিকালে পদ্মার ধারে শ্লিইঠ:৭ৈ” নানা বিষয়ে কথাবার্ত। হইতেছিল। 
কথাপ্রসঙ্গে ভাক্তারবাবু বলিলেন--“আপনি প্রায়শঃ ফেরেঞ্জাইটিনে ষেমন 
ভোগেন তা'তে আপনার পক্ষে “সংসঙ্গ ভবনের” দ্বিতলে বান করিলে 
ভাল হয়।” শ্রীশ্রঠাকুর মু হাস্ত করিয়। উত্তর করিলেন,_-“ডাক্তারবাবু, 
আমার পক্ষে উপর-তলায় ওখানে 19017097015 থাকা একটু মুক্কিল। 
আমার মনে হয়, আমাকে যাঁরা থিবে আছে তা'র1! নিতাণ্ত শিশু, খুবই 
অসহায়। আমি সব সময় তাদের মধ্যে না থাকলে ঝড়ে, ভূমিকম্পে বা 
অন্ত কোন আকন্মিক বিপদপাতে তা'রা না-জানি কত 1)617)105১ হ'ষে 
পড়বে। কতগুলি বিষযে আমার যেন কেমন-একটা 2097৮0081)088 আছে । 
মাঝে মাঝে আমার মনে উঠে, যেন কত বন্দুকধারী শিকারী কতকগুলি নিরীহ 
প্রাণীকে বধ করতে ছু'টেছে, আর তা*দের পরিত্রাহি চীৎকার এসে আমার 
বুকে শেলের মত বিধছে। এ এমনি সত্যি কলে বোধ হয় আমার কাছে 
যে, এতে আমাকে ভীষণ কষ্ট দেয়! যাদের দিয়ে আমি, এবং যা"রা 
আখার মুখের দিকে চেযে আছে, তাশদিগকে একটু অস্বস্তির ভিতব 
রেখে যেন আমার কিছুতেই শান্তি আসে না। তাদের কোন প্রকারে 
এতটুকু কষ্ট হ'লে যেন আমার বুকে সে কষ্ট ভীষণভাবে লাগে । কখন 
তাদের কোন্‌ বিপদ ঘটে সর্বদা এই আশঙ্কাই আমার প্রাণে জাগে। 
আমার নিজের কথা ভাব ব কখন ?” 


শ্রীশ্রীঠাকুর কাহাকেও নিজের থেকে পৃথক ভাবিতে পারেন না। 
প্রত্যেকের ব্ক্তিগত কণ্ঠকে তিনি নিজেরই কষ্ট বলিয়া অন্তরের সহিত 
বোধ করেন, এবং তাহা দূর করিতে অস্থির হইয়া পড়েন। প্রসঙ্গক্রমে 
একদিন বলিতেছিলেন--“নিজের জন্য যেন কিছু করতে পারি না, নিজের 
জন্য কিছু ভাবতে পারি না। আলাহিদা আমার একটা উন্নতি, স্ুখ- 
শ্বচ্ছন্দতা- ইত্যাদি ধারণা মাথায় আসে না। কোন অবস্থায়ই ছুনিয় 
হইতে পৃথকভাবে আমার স্বতন্ত্র একটা অন্তিত্ববেধ এবং তার 
জন্য কিছু করা এই বুদ্ধি আন্তে পারি না” আর একদিন কথায় 
কথায় বলিয়াছিলেন-__“আপনাদের আমার মনে হয়, আমারই মাংসের দলা । 
মাঝে মাঝে অভিমান হয় আপনাদের ভাব দেখে কিন্তু তা'তে যেন আরও 
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বেশী যুক্ত হঃয়ে পড়ি, সহানুভূতি আসে বলে । আমার মন মামার হাত-পাকে 
যেমন ক'রে খাটায় আপনাদের৪ তেমনি ভাবে খাটিয়ে কষ্ট দিতে ইচ্ছা 
হয়। আপনাদের আমি আমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পাবি না, তাই 
ত' কেউ আমাকে না-চাইলেও তাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব |” 


কাহার৪ শবীর অন্ুস্থ হইলে শ্রীপ্রীঠাকুরের কি ছট্ফটানি! প্রতি 
মুহূর্তে সংবাদ লইতে থাকেন, রোগী কেমন আছে। কাহারও গীডার 
সময় আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ওষধ-নির্বাচনে রাত্রিদিন কত বাস্ত 
থাকেন, ওঁধধ ও পথের জন্য কত অযচ্ছল অর্থবায করেন। বোণী যে 
পর্যান্ত সম্পূর্ণরূপে সাবিয়া না উঠে তিনি কেমন পাগলের মত থাকেন-- 
তাহা শত শত সহশ্ম সহন্ন ঘটনায় সর্বদা সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছেন । 
একবার জনৈক সঙ্ঘভ্রাতা অসুস্থ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাভার জন্য কলিকাতা 
হইতে “অক্সিজেন জেনারেটার আনিতে বলেন । ষে ব্যক্তির উপর অর্থাদি- 
ব্যয়ের ভার ছিল, তিনি তখন অর্থে অসচ্ছলতার দরুণ বলিয়াছিলেন,-- 
অক্সিজেন জেনারেটার* আনিতে ৮০1৯০, টাক1 লাগিবে, এত টাকা বায় 
করিয়া ইহা আনিয়া কি দরকার? শুনিবামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর বিচলিতকগে 
বলিয়া উঠিলেন--“বলেন কি, পাঁচশত টাক1 লাগিলেও যে তাহা আনিতেই 
হইবে,--প্রাণের কাছে অর্থ কোন্‌ ছার 1” 


আশ্রমবাসী একটী মহিলা সম্ভান-প্রসবান্তে মবণাপন্ন অনুস্থ হইয়া পডেন । 
শধ্যাগত-অবস্থাধ পাচ ছয়দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন। এই কয়দিন 
পাবন! ও কুষ্টিয়ার বহু লব্বপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার আনাইয়া, প্রত্যহ কলিকাতা হইতে 
ওঁধধপত্র সরবরাহ করিয়া এবং নিজে সর্দনণ অক্লাস্ত পক্শ্রিম করতঃ 
চিকিৎসা সম্বন্গে ডাক্তারগণকে উপদেশ দি শ্রীশ্রীঠাকুব কি ভাবে তাহার 
চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহ! স্মরণ করিলে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতে হয। 
সংসক্গ-কন্ধ্াদিগের তখনও ছুইবেল! আহাবেৰ সংস্থান ভয় নাই । এমতাবস্তাষ 
শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা! করিয়া অর্গ সংগ্রহ কবতঃ চারি শতাধিক 
টাকা এই চিকিৎসা-বাপাবে বায় করিয়াছিলেন । বোগীমাত্রকেই সত্ব সুস্থ 
করিয়া তুলিবার জন্য কত পরিশ্রম এবং ছুশ্চিন্তাই যে তিনি কবিষা 
থাকেন, তাহা না দেখিলে ধারণ করা অসম্ভব । 


দবদী-তিনি অতীক্টরিয় ভূমিতে বিচরণ করিয়াও সর্বক্ষণ কত অসংখা 
লোকের কত রকমে সাহায্য করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই । বহুজনের 


৩৯৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্ত্র 


প্রত্াক্ষ-অন্ুভূত সে-সমুদ্য় অসংখ্য ঘটনাবলীর বর্ণনা পাঠকসাধারণের 
নিকট অলৌকিক বলিয়া অনাদৃূত হইতে পারে মনে করিয়া, ইচ্ছাপুর্ববকই 
এ-গ্রন্থে এতাদৃশ আলোচনায় সম্পূর্ণরূপে ক্ষান্ত রহিয়াছি। বস্ততঃ অলৌকিক 
বলিয়া! কিন্ত জগতে কিছুই নাই | 'কোন বিষয়ের কারণ জানা না থাকিলেই 
তাহা লোকের নিকট অলৌকিক বলিষা গণ্য হয়। যাহোক, কথায় 
কথাষ একদিনের একটা ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দান করিতেছি, আশা 
কবি পাঠকবর্গ তাহার যখার্থ মন্ম উপপন্ধি করিবেন। গভীর রাত্রি। 
অবিশ্রান্ত বুষ্টি পড়িতেছে। শ্রীশ্রীটাকুর তাহার খডের বড় ঘরখানিতে 
তক্তপোষে উপবিষ্ক হইয়া একরূপ আবেশেব সঙ্গেই সেদিন নানা বিষয়ে 
কথাবান্তী বলিতেছিলেন। কথাগুলির ভাব, ভঙ্গী ও ভাষা এমনই জীবনীয় 
যে, উপস্থিত সকলে মন্ত্মুগ্ধের মত তাহা শুনিয়া যাইতেছিলেন। সময 
ময় অন্ভূত বিষয়গুলি ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত ভাষা যেন শ্রীশ্রীঠাকুর নিতাস্ত 
ব্যাকুলতার সহিত এবং বিশেষ চেষ্টাপূর্বক খুঁজিয়া লইয়া প্রকাশ করিতে- 
ছিলেন। তা'র একটা কথার ধরণ বিচ্ছিন্নভাবে এখনও একটু একটু মনে পড়ে । 
কথাপ্রসঙ্গে প্রপ্রঠাকুর হঠাৎ যেন বলিয়া উঠিলেন--“কেমন হয় জানেন? যেমন 
[61710 71010600127 &1১:81000760 91 0])6 10110-09118--* বলিতে 
বলিতে শ্রাশ্রীঠাকুর কথার মাঝখানে হঠাৎ থামিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরেই 
বলিলেন,_-"হা» কি-না বল্ছিলাম কেন্রদা ?” কৃষ্ণা পূর্বোক্ত কথার যোগন্ত্ 
ধবাইধা দ্যা জিজ্ঞাসা করিলেন--“আপনি এমন তন্ময় হয়ে কথা বলে 
যাচ্ছিলেন, হঠাখ মাঝখানে এরূপ অন্যমনস্কতার কারণ কি?” তখন 
শ্রশ্রঠাকুর অপূর্ববাধুষ্য-মণ্ডিত প্রশান্তবদনে মৃছুহান্তে বলিলেন__ “আসন- 
টলার কথা শুনেছেন?” কৃষ্ণদা বলিলেন “সে কেমন ?” শ্রীশ্রীঠাকুর 
বলিলেন--“শুনেন নাই সেই শ্রীরুষ্ণের কথা! সমস্ত দিনের কর্মের অবসানে 
সবে তখন অপরাঞ্ণ সময়ে অন্নগ্রহণ করতে বসেছেন, রুক্সিণীদেবী পাখা লইয়া 
বাতাস ক'চ্ছেন, প্রথম গ্রাস অন্ন মুখে দিতে যা'বেন, এমন সময় বলেন__ 
“আর বুঝি আমার খাওয়া হল না, আমার যে ডাক প'ড়েছে। তাড়াতাড়ি 
অন্ন পরিত্যাগ করে তিনি গৃহ হ'তে বহির্গত হ'লেন। সেদিন পঞ্চ- 
পাগুবের মহা দুর্দিন, দুর্বাসার অভিশাপে কারও রক্ষা পাবার উপায় 
নাই । বিপদ বুঝে দ্রৌপদী আর্তকগ্জে বিপদ-বারণের নাম স্মরণ কর্‌তে 
লাগলেন সে আকুল-আহ্বান তাকে চঞ্চল কবে তুল্ল। তিনি মুখের 
গ্রাস ফে'লে তখনই সে স্থানে এসে উপস্থিত হলেন ।” কৃষ্ণদ! প্রশ্ন কবিলেন-- 
“এখানে কিসে আপনাকে অন্যমনস্ক করুল।” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন__ 
“এক বিধবা মা বাড়ীতে এক থাকেন, এক দুর্বৃত্ত তা"রই অপেক্ষায় 


চরিত্রাখ্যান ৩৯৭ 


সমস্ত রাত্রি সেই বাড়ীতে প্রবেশ করে ছিল। মা-টী প্রম্সাব করতে 
উঠেছিলেন, এই ঘোর দুর্যোগের স্বযোগ নিয়ে লোকটা মা-টাকে টেনে 
নিয়ে যা*চ্ছিল। দেখলাম কি লোকটার 77701-60 কাচা-পাকা দাড়ি, 
চক্ষে সোণার চশমা, মা-টী ব্যাকুলকঠে সাহাযোর জন্য চীৎকার কণচ্ছিল। 
যখন গেলাম তখনই মায়ের হাত ছে'ডে দিয়ে লোকটা! উর্ধাশ্বাসে ছুটে 
পালিয়ে 'গেল। সোশার চশম! একট কাণে ঝুল্ছে, একটা কোথায প'ড়ে 
গেছে, 3811)-এর চাদ্রখানা একটা কাটা-গাছের গায় খানিকটা ছি'ডে 
রইল, আব পায়ের লপেটা জুতো একখানা কাদার আটকে রইল,'-. -পালিষে 
গেল কেদ|1” কৃষ্ণা তখন জিজ্ঞাপা কল্পিলেন--এই ০0113 01 
৪৮৪78 কি সব আপনার নজরে আছে £ নজব থাক] কি সম্ভব? কারণ 
91701011109071815-ই ত' বনৃ-সংখ্যক ৫৮018 ঘটিধা য|ইতেছে, তাহা 
আপনার দৃষ্টিগোচরে থাকা সম্ভব কি ভাবে ?” শ্রীশ্রীঠাকুণ বলিলেন_-“কোন 
৪৪8৮ই ৪1)911817600915 হচ্ছে না। একটা ৪%617/-এবু ৪1020112111 
1১67100-এ আর একটা! ০৮০01-এর ৫1১808107, তা'র 8821) 000100- 
এর মধ্যে আর একটার 6198103100১, এইভাবে তা0]৭ 0? ০718 
চল্ছে। যাহা আপাতদৃষ্টিতে 877)011270000$ বলিষা বোধ হয় তা” কিন্ত 
মোটেই ৪1200181)8008 নয়।” কৃষ্ণদা প্রশ্ন করিলেন__-“তা যদি হয 
তা*হ*লে বিশ্বের সকল ঘটনাই ত* আপনার জানার মধো রয়েছ । 
তবে বিশেষ ক'রে আসন-টলার মানে কি?” শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন__ 
“একটা সহজ উদ্দাহরণ দ্বিয়ে বল্ছি। ধরুন, আপনাতে আমাতে একট! 
ট্রেণের জানালার ধারে বসে গল্প করতে করতে যা"চ্ছি। আমাদের 
গল্পও চল্ছে সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দৃশ্যাবলী--সেগুলিও যে নজরে নাই 
তা+ নয়,-কিস্ত হঠাৎ রেলের লাইনের ধারেই একটা বাড়ীতে আগুন 
লেগেছে দেখা গেল, তখন কিন্তু আমাদের সমস্ত ৪৮9176107-টা এ 
দিকেই গিয়ে পণ্ড়েছে, গল্পও থেষে গিয়েছে । এই ছ্া০10. 01 ৪৮০:719- 
এর এক-একটা! ০৮০7, এ রকম বিশেষভাবে 860970600, 0৬৮ করে।” 


এই পরছুঃখকাতরতা যেমনি মন্ধস্তের প্রতি তেমনি ইতরপ্রাণী ও উদ্ছিদাির 
প্রতিও সমভাবে তিনি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আশ্রমের কুকুব-বিড়াল গুলি 
পর্যাস্ত অসুস্থ হইলে, রোগনির্ণয় করিয়। ইন্জেক্সন ও ওষধাদির বাবস্থা 
করত, যথীসম্ভব চিকিৎসাধীনে বাঁখিয়া, ইহাদিগকে সুস্থ করিয়া তুলিতে 
কত চেষ্টা করেন! কীটপতঙ্গ, পিগীলিকাদি মৃত্যুমুখে পড়িলে, ইহাদিগের 
গ্রাণরক্ষার জন্য কেমন অস্থির হইয়া পড়েন! তাহার সন্মুখে কেহ কোন 


৩৯৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্গকুলচন্দর 


জীবের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইলে বা দেহে সামান্ত আঘাত প্রদান 
করিলে তিনি মর্মান্তিক ব্যথা অঙ্কভব করেন এবং তাহার দুঃখে কাদিয়া 
আকুল হন। একদিনের একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি । ১৩২৬ সনের 
চত্র-সংক্রান্তি দিবসে আশ্রমের নিকটবত্তী শ্মশান-ভুমিতে এক তান্ত্রিক 
সাধক ছাগশিশ্ বলিদ্বারা পূজা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন । ছাগ- 
শিশুটার ক্রন্দন শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের কোমল প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। 
অসহায় প্রাণীটাকে বক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। 
শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত সন্াসীর নিকট গিয়! ছাগশিশুটাকে বলি না দিয়া অন্য 
উপচারে পূজা সম্পন্ন করিবার জন্য বিনীতভাবে কাতরকগে কত প্রার্থনা 
জানাইলেন। সন্নাসী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কন্ধশ ভাষায় তাহার মিনতিপূর্ণ 
করুণ আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। এমন সময় জননীদেবী তথায় উপস্থিত 
হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে হ্তধারণপূর্বক বাড়ী লইয়া গেলেন। মায়ের কথায় 
শ্রীশ্রীঠাকুর সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন সত্য, কিন্তু তাহার অস্তর- 
খান! নিদারুণ ব্যথায় পুডিয়া ছাই হইয়া যাইতেছিল। শ্রীশ্ীঠাকুর অসহা 
যন্ধণায় অস্থির হইযা উন্মত্তের মত সেইদিন অন্ধকার রাত্রিতে ইতস্ততঃ 
ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। তাহার সেই তীব্র মন্মবেদনা সহা করিতে 
ন| পারিয়া নফরচন্ত্র ঘোষ নামক জনৈক সঙ্ঘভ্রাতা ছাগশিশুটাকে উদ্ধার 
করিযা লইয়া আসেন। এমন সময় গ্রামবাসী অনেকেই এই ঘটন! জানিতে 
পারিম! শ্রীশ্রীঠাকুরের দুঃখে ব্যথিত হইয়া সেখানে আসিয়। উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। ষে ব্যক্তির জন্য এই পুজার অন্ষষ্ঠান করা হইয়াছিল তাহাকে 
সমুদ্বায় বিষ বুঝাইযা বলিয়া সন্তষ্ট করতঃ ছাগশিশুব মৃল্যাপেক্ষা কিঞ্চিং 
অধিক অর্থ দান কবিয়া বিদায় করা হইল। শ্রাশ্ীঠাকুব ছাগশিশুটাকে 
পাইয়া, ইহাকে কোলে লইয়া মুহুমুঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন, মনে হইল 
সম্তান-হারা মা যেন কত দিনের পর তাহার অঞ্চলের হারানিধিকে ফিরিয়া 
পাইয়াছেন। 


আর একটা ঘটনা বলিতেছি। ৮ই মাচ্চ ১৯২৪ সন। শ্রীশ্রীঠাকুর 
জননীদেবীর গৃহের বারান্দায় একখান! তক্তপোষের উপর বসিয়া ছিলেন। 
অল্প অল্প রৌন্র উঠিয়াছে, অল্প অল্প শীত আছে । অদূরে বিশাল পদ্মানদী 
এবং নিকটেই বিস্তত চর। নদীর গল কমিয়া গিয়াছে, মাঝে কতদূর 
প্রকাণ্ড খালের মত, তার পরেই নূতন চর পড়িয়াছে। ছুইটী চকাচকি 
পাখী উড়িয়া ষাইতেছিল, একজন নিষ্ঠুর শিকারী পাখী ছুইটাকে লক্ষ্য 
করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিল। গুলি ডানায় লাগিলেও পাখী ছুইটী উড়িয়া 
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গেল এবং অনতিদুরে চরে গিয়া বসিল। এই ঘটনা শ্রীন্ীঠাকুর এবং 
ধাহারা গৃহের জন্মুশে দাড়াইয়াছিলেন সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ 
করিল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও উৎকষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং 
চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন,_হায়! পাখী দু'্টীকে মারুছে 
বোধ হয়, আমি অসহায়, কি করতে পারি, আমার যে ফোন ক্ষমতাই 
নাই)”--এইরূপ বলিতে বলিতে গৃহের বাহিরে আসিলেন এবং কাতব- 
নঘনে চরের দিকে দৃষ্টি নিঞ্ছেপে করতঃ ব্যাকুলভাবে ছুটাছুটি করিতে 
লাগিলেন । ইতিমধ্যে পাখী ছুইটীর প্রতি নিষ্ঠুর শিকারী দ্বিতীয়বার গুলি 
কবিল, এরূপ শব শ্রুত হইল। উহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর অত্যন্ত অস্থির হয়া 
পড়িলেন এবং “হায়, হায, মরুল রে উঃ উঃ--* বলিতে বলিতে আত্বনাদ 
কবিয়া উঠিলেন এবং তাহারই নিজ বক্ষে যেন সেগুলি বিদ্ধ হইয়াছে 
এইরূপ তীব্র যন্ত্রণাবোধে ছট্ফটু করিতে লাগিলেন। তাহান মুখমণ্ডল 
রক্তিম আভা ধারণ করিল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, আহতের 
ন্যায় মাটীর উপর পড়িয়! গেলেন। 

আর একদিনের একটী ঘটনা । ্রতীঠাকুর নিজ বাড়ী হইতে কাশীপুর 
গ্রামের দিকে যাইতেছিলেন, সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন। তখন 
বর্ধাকাঁল। যাইতে যাইতে দেখিলেন রাস্তায় জলশোতে বহুসংখাক কীট 
ভাসিয! যাইতেছে । উহাতে শ্রিশ্ীঠাকুরের প্রাণে বড়ই ব্যথা ল/গিল। 
তিনি রাগ্তাষ দাঁড়াইয়া! অতি যত্বে কীটগুলিকে একটা একটী করিয়া 
মাটার উপর তুলিয়া দিতে লাগিলেন, আর সঙ্গীয় সবাইকে কাতরকণ্ঠে 
বাববার অন্বোধ করিয়া বলিতে লাগিলেন--প্দাদা। পোকাগুলিকে বাচিয়ে 
দিন না?” সকলে মিলিয়া বহুক্ষণ চেষ্টা করিয়! পোৌকাগুলিকে উদ্ধার 
করিলে, তিনি শাস্ত মনে পথ চলিতে লাগিলেন । প্রত্যেকেরই অন্থরে 
এই দয়াবৃত্তির উদ্বোধন করিবার জন্য তিনি বলিয়া থাকেন,__"্যতদ্দিন 
তোমার শবীরে ও মনে বাথা লাগে ততর্দিন তুমি একটা পিপীলিকা বও 
বাথা-নিরাকরণের দিকে চেষ্টা রেখো, আর তা” ষদি না কর, তোমার 
চাইতে হীন আর কে ?" 


আর একটী ব্াপারের কথা বলিতেছি। তখন বাশের মাচাং-এর 
পায়খানায় শ্রীশ্রঠাকুর পায়খানা! করিতেন । সেখানে ময়লার গামলায 
মনেক সময় গুবরে পোকা পড়িয়া থাকিত। শ্রীশ্রঠাকুর পায়খানা বসিয়াই 
সর্বপ্রথম নীচের দিকে চাহিয়া দেখিতেন, কোন গুবনে পোক। মাচ্ছে 
কি না। যেদিন পোকা রহিয়াছে দেখিতে পাইতেন, সেদিন আর 
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তাহার পায়খানা করা হইত না। অমনি নামিয়া আসিয়া পায়খানার 
পশ্চাৎ দিকে যাইয়া পোকাগুলিকে তুলিতে আর্ত করিতেন। সবগুলিকে 
উদ্ধার না করা পর্যান্ত তাহার অন্বন্তির ভাব কিছুতেই দূব হইত না। 
একে একে পোকাগুলি সব গামলা! হইতে তোলা হইলে পর তিনি 
তৈল মাখিয়া পদ্মায় সান সারিয়া গৃহে ফিরিতেন। যেদ্দিনই শ্রীশ্রীঠাকুর 
পায়খানা হইতে আসিয়া তৈল চাহিতেন, বুঝা যাইত সেদিন তিনি 
গুবরে পোকার উদ্ধার-সাধনে বাযাপৃত হইয়াছিলেন। একদিন কি বিষয়ে 
গুবরে পোকার কথা উঠিলে শ্রীপ্নীঠাকুর বড়ই স্বন্দন একটী উপদেশ 
দিয়াছিলেন। কথায় কথায় তাহা না বলিয়া পারিলাম না। শ্রীশ্রীঠাকুর 
বলিতেছিলেন--“দেখুন, ভগবান্‌ এই পোকাগুলোকে কত শক্তি দিয়েছেন, 
যখন উড়ে আসে, মনে হয় যেন একখানা এরোপ্লেন আস্ছে, আবার গায়ে 
এমন তৈলাক্ত পদার্থ দিয়েছেন যাতে কোন রকম ময়লা-মাটা না লাগতে 
পারে। কিন্ত যখন এরা গুয়ের গামলায় পড়ে তখন ভূলে যায় তা*দের 
গায়ের এত শক্তি, ভূলে যায় একটু ঝাড়। দিলেই ময়লাগুলে! সব খসে যায়। 
সেই গাম্লায় পড়ে হাবুডুবু খেয়ে মর্ুবে সে-ও স্বীকার, তবুও তা"র 
নিজের শক্তি ও সম্পদ সম্বন্ধে একটুও 901801008 হবে না। মান্ুযেরও 
কিন্তু সেই একই অবস্থা । সংসারে থেকে ছুঃখ-দৈন্যে বিব্রত হয়ে 
মান্ধষ ভূলে যায় যে, সে পরমপিতার সন্তান, শক্তির তনয়-_ইচ্ছা-করুলেই 
দুর্দশার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পে'তে পারে; কিন্ত মানুষ তা ভাবে না, 
নিজেকে অক্ষম ও দুর্বল ভেবেই সাবাড় হয়।” যাক্‌, যাহা বলিতেছিলাম। 


বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া আশ্রমের অনেক ঘরবাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে । 
সর্বদাই সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন, বৃক্ষা্দি যতদূর সম্ভব না কাটিয়! গৃহগুলি 
নিশ্শাণ করিতে শ্রীশ্রঠাকুর কত চেষ্টা করেন। ঘরের ফাকে ফাকে 
আনাচে-কানাচে বারান্দার ধারে যেখানে যে ভাবে যতদুর সম্ভব গাছ- 
গুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়া তিনি ঘরগুলি তুলিয়া থাকেন। কেহ তাহার 
অজ্ঞাতে কোন বৃক্ষার্দি ছেদন করিলে তিনি মর্শাস্তিক ব্যথা 'প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। ঝড়ে কোন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ভাঙ্গিয়া গেলে, 
শীশ্রীঠাকুর বুক্ষের সেই ক্ষতস্থানে মাটা, গোময়, খড় প্রভৃতি দ্বারা 
ব্যাপ্ডেজ বাধিয়া এবং তাহাতে নিয়মিত জলমেচ করিয়া ক্ষতস্থানটা 
নিরাময় করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিয়া থাকেন! বৃক্ষদেহস্থ 
ক্ষতটিকে যেন তিনি নিজ অঙ্গের ক্ষত বলিয়াই মনে করেন। একদিন 
কথায় কথায় বলিতেছিলেন--“এক সময় ধাতনকাঠি ভাঙ্গ বার সময় আমার 
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মনে হ'ত যেন সত্যি সত আমারই আঙ্গুলটাকে মটু করে ভেঙ্গে 
ফেললাম, তখন থেকে মাটি দিয়ে ঈীতন কর্তাম।” তাহার স্নায়ু এমনই 
হুক্ম ও সাড়াপ্রবণ যে তাহার সম্মূথে কেহ কোন বৃক্ষার্দি ছেদন করিলে 
বা ইহার শাখা, পত্র, পুষ্পা্দি ছিন্ন করিলে পর্্যস্ত তাহার প্রাণে ভীষণ 
ভাবে আঘাত করে। 


শিশু, যুবক, স্বী, পুরুষ সকলের প্রতি কেমন অগাধ আপ্রাণ তাহার 
ভালবাসা! পুত্রকন্তা আপন পিতামাতার নিকট যে আদর না পায়, 
স্ত্রী আপন স্বামীর নিকট যে মমতা না পায়, স্বামী নিজের স্ত্বীর নিকট 
যে যত্ব না পায়, প্রত্যেকে তাহার নিকট তাহা শতগুণ অধিক লাভ 
করিয়া থাকে । প্রত্যেকের অন্তরের সঙ্গে তাহার এমনই নিবিড় প্রেমের 
অটুট বন্ধন যে, আশ্রমবাসী বালক-বালিকারা সত্যই মনে করে পিতামাতা 
কাছে না থাঁকিলেও বরং তাহাদের চলিবে কিন্তু শ্রীশ্রাঠাকুর-ছাড়া! তাহাদের 
একদিনও চলিবে না; প্রত্যেকটা নারীর পারণা, শ্রীশ্রীঠাকুর-ভিন্ন তাহাদের 
দুঃখ বুঝিবার তেমন দরদী আর কেউ নাই; তেমনি প্রত্যেক পুরুষই 
ভাবেন, স্ত্রীপুত্র হইতে দূরে থাক! সম্ভব হইতে পারে কিন্ত শ্রীশ্রঠাকুর-ছাড়। 
এক নিমেষও চলা কল্পনারও অতীত !--তাহার মত আপনার জন যে এ 
দুনিয়ায় আর কেহই নাই।” প্রত্যেকেই যাহার যত গোপন-কথা, 
পাপপুণ্য, স্থখছুঃখ, মান-অপমান, বিপদ-আপদ, সন্দেহ-সমস্যা--মত-কিছু 
তাহার কাছে মনের কপাট উন্মুক্ত করিয়। প্রকাশ করিতেছেন। তিনিও 
তাহাদের স্ব-স্ব অভাব, চাহিদা ও অবস্থা বুঝিয়া প্রত্যেককে তাহার 
সমস্যা-নিচয়ের নিয়ন্ত্রণ, সামগ্তন্ত ও সমাধানের উপায় বলিয়া! দিতেছেন। 
তাহার সেবাযত্বে ব্যাধিগ্রস্ত নির্জীব দেহ ও মনে প্রাণের নব স্পন্দন অনুভব 
করিতেছে। পুত্র-শোকার্ত তাহার সঙ্গ করিয়া পুত্রশোক ভূলিতেছে, 
স্বাধীহীনা স্বামীর অভাব অল্লানবদনে সহা করিতেছে। প্রত্যেকের 
মর্্স্তদ ব্যথায় তিনি সমবেদনার স্মেহশীতল স্পর্শে শান্তির প্রলেপ 
দিতেছেন। 


ব্যক্তি-বিশেষের দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় তাহাদের 
গোপনীয় কত ঘটনায় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত অপূর্ব সমাধান-বাণী বাস্তবিকই 
রসহৃ-পূর্ণ, অতীব বিচিত্র এবং তাহা জীবন-চলনার অপূর্ব্ব পাথেয় ! 
সেই সমুদয় গুহা বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। স্থৃতরাং এ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা করিতে অক্ষম । যা'হোক, দুইজন ইষ্টভ্রাতার নিকট 


খত 
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শ্রুত, তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনের দুই একটী ঘটনা প্রসঙ্গক্রমে নিয়ে 
বিবৃত করিতেছি । যথা ঃ_- 

১৬ই মার্চ ১৯২৮ সন। শ্রীশ্রীঠাকুর আহারাদি সারিয়া শয়ন করিতে 
গিয়াছেন। একটী ভাই বাড়ীতে স্্ীর ব্যবহারে নিতান্ত মনঃংক্ষু্ হইয়া 
তাহাকে গিয়। বলিতেছেন--“ঠাকুর, আমার কথা কি বল্ব? তা'র 
ছুর্ব্যবহারে একেবারে জ্বালাতন হ্‌”য়ে গেলাম । স্ত্রীটা কিরূপ অরুতজ্ঞ, সে 
পরমানন্দে আহার নিদ্রা সম্পন্ন ক'চ্ছে, আমি কি খাচ্ছি, কোথায় আছি, 
একবার জিজ্ঞাপাও করে না। মনটা রোষে, ক্ষোভে বিষাক্ত হয়ে উঠে, 
মনে হয় উহাকে মার্তে মারুতে খুন করি বা নিজেই মরি” শ্রীশ্রীঠাকুর 
নিবিষ্টচিতে সমুদয় শুনিয়া বলিলেন--“আপনার পাবার আশা আছে 
বলে না-পাওয়াতে এই কষ্ট; অতএব পাস্বার আশা ত্যাগ করুন। 
অন্য লোককে পাবার আশা রহিত হয়ে যেমন অর্থ-সাহায্য করেন, 
সেইরূপ ভাবে উহাকেও প্রতিপালন করুন,-10019 7৪5৪7789 লউন | 
সক্রেটিস শ্ীর দুর্ব্যবহার যেমন অয্লানবদনে সহা করতেন, সেইরূপ 
করুন|” তিনি বলিলেন--“আমি ত পা*চ্ছি না, আমি সক্রেটিস নই, উহার 
ব্যবহারে আমি ছুইবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম, আপনার ডাক 
পড়ায় আমি চলে এসেছি, নতুবা কি করতাম জানি না।” শ্রীশ্রীঠাকুর 
বলিলেন,_“ঘ্বেষও একরূপ 8%007067) আপনি 10016167606 হয়ে 
থাকুন । 11701207027 থাকাই ভাল। বাপাস্ত করুলে এমন-কি পরপুরুষ 
করৃতে দেখলেও স্মনেক সময় 10016970 হ'য়ে থাকা ভাল ; ইহাতে অনেক 
স্থলে ভাল ফল দেখা গিয়েছে |” ভাইটী জীবন-চলনার একটা নির্দিষ্ট পথ 
পাইয়া! তদবধি তদন্যায়ী চলিতে লাগিলেন । 

আর 'এক জনের কথা। প্রথম জীবনে তাহার চরিত্রে নানা দোষ 
ছিল। যৌবনন্থলভ অত্যাচারের ফলে বিধ্বস্ত হইয়া এখন তিনি 
শ্রীপ্রীঠাকুরের আশ্রয়ে আছেন। তাহার পরিবারেও নানা অশাস্তি এবং 
কলহ-বিবাদ লাগিয়াই আছে। নিতান্ত অসহ্‌ হওয়ায় তিনি একদিন 
(৩১শে বৈশাখ ১৩৪৫ সন) শ্ীত্রীঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন । 
মনের ছুঃখে শ্রীশ্রীঠাকুরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাদিতে কাদিতে তিনি 
বলিতে লাগিলেন--ঠাকুর, আমি আর পারি না, আমার একটা ব্যবস্থা 
করুন। কতভাবে কত চেষ্টা করেছি, বাড়ীতে আমার কথা কেউ শুনে না। 
দ্বিবারাত্র এমন অগ্রাহ্ের ভাব, আর প্রতি বিষয়ে এমন ঝগড়া, বিবাদ ও 
অশান্তি আমি সহ কর্‌তে পারি না। সংসারের জালায় সঙ্ঘবের কাজকর্মও 
মন দিয়ে করৃতে পারি না। আপনাকে আর কত বিরক্ত করব? একবার 
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ভাবি, ছুঃখের প্রলাপ গাইতে আর আপনার নিকট আস্ব না, কিন্ত না 
এসেও যে পারি নাঃ এ ব্যর্থ ুর্বহ জীবনের কথা আর কা"র কাছেই বা 
কইব ?” শ্রীশ্রগাকুর একমনে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন--”তোকে কত 
বারই তঃ বলেছি, তুই কথা শুনিস্‌ না, তা”র কি করুব।” ভাইটা তখন 
হাউ হাউ করিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন,_“ঠাকুর, আর আমি অবাধ্য 
হব না, যেমনটা বল্বেন পালন করুতে প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব।” শ্রীশ্রীঠাকুর 
তখন তাহাকে একটা পেন্সিল ও এক টুকরা কাগজ আনিতে বলিলেন । 
কাগজখানার উপর শ্রশ্রীঠাকুর লিখিয়া দিলেন,__“মানুষের নিজ প্রবৃত্তিগুলির 
আকাঙ্সা-পূরণের টানের চাইতে ইষ্টে বা ঈপ্সিতে বেশী টান না থাকিলে 
অদৃষ্ট বা! সঞ্চিত কম্মফলের বিরুদ্ধে কিছুতেই কৃতকাধ্য হওয়া যায় না" 
তদবধি ভাইটা শ্রীশ্রীঠাকুরের দেওয়া এই অমূল্য বাণীটা স্থন্দর করিয়া 
বাধাইয়া,_-যাহাতে তাহা নিয়ত চক্ষে পড়ে এমনভাবে তাহাব গৃহে প্রাচীর- 
গাত্রে টানাইয়া রাখিয়াছেন, আর সর্বক্ষণ বাণীটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া 
দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করিতে কত চেষ্টাই না করিতেছেন! বলিতে 
কি, প্রাশ্রীঠাকুরের প্রতি অগাধ টানের ফলে তিনি এখন উচ্চ চরিত্র-সম্পদের 
অধিকারী হইয়! স্থখে আদর্শ গৃহস্থ-জীবন যাপন করিতেছেন। 


সবারই কতখানি হৃদয় তিনি অপিকার করিয়া আছেন, তাহা সময় 
সময় কাধ্য-ব্যপদ্দেশে তাহার আশ্রমত্যাগ-কালে বেশ উপলদ্ধি করা যায়। 
সে বিদায়দৃশ্য বড়ই মশ্মান্তিক, বড়ই করুণ! যাত্রার বহু পূর্ব হইতে দলে 
দলে নবধনারী আবালবৃদ্ধবনিতা তাহার চারিদিকে ভিড করিয়৷ থাকে। 
তাহাদের প্রিয়তমের অল্নকয়েক দিনের বিরহ-বাথায় সকলে যেন পাগল-প্রায়। 
সবাই অশ্রবিক্ষারিত ছলছল-নেত্রে প্রাণের দরদ-মাখান ব্যথার /শিহরণে 
'এক অভিনব আবহাওয়ার মধ্যে তাহাকে বিদায় দিতে বাধ্য হয়। তৎকালে 
মাশ্রমবাসীগণের নতজান্ত অভিবাদনে শুধু এই ভাবই লক্ষ্য করিবার থাকে 
যে, আজ বাংলাব এই নিভৃত পল্লীতে নানাঁদেশবালী সহশ্রাধিক অধিবাসীর 
মনের কোণ জুড়িয়া যে প্রেম, যে ইষ্টা্গপ্রাণতা, যে শ্রদ্ধা, যে নতি 
সম্পষ্ট প্রতিফলিত তাহ! এ যুগে সম্পূর্ণ অভিনব ব্যাপার । 

মাঝে মাঝে শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতা গমন করিয়া! থাকেন, তখনও ইহা 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তাহা গুভপদার্পণ-কালে সেখানে কি বিপুল 
সমারোহই না হইয়া থাকে! ট্রেণ ষ্টেশনে পৌছিবার বহু পূর্ব হইতেই 
সর ও উপকবর্তী স্থানসমূহের ভক্তমণ্ডলী দলে দলে প্ল্যাট্‌ফরমে উপস্থিত 
হইয়া থাকেন। দর্শনাকাজ্জী হর্যোৎফুল্ল জনতা অসীম উৎসাহের সহিত 
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তাহার অভ্যর্থনা করিতে অগ্রমর হন। অজঅ পুষ্পবৃষ্টি এবং অগণিত 
শঙ্খধবনি করিতে করিতে যখন সকলে এককালীন তাহার চরণে প্রণিপাত- 
পুর্ববক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন, তখন বাস্তবিকই এক অপূর্ব ব্যাপার 
ঘটিত হয়। ূ 


প্রতিটী মানুষের জন্য কি তাহার টান। কেহ আশ্রমে আসিলে অপরিসীম 
আনন্দে কেমন উংফুল্ল হইয়া উঠেন! আগন্তকগণের আহারাদি এবং 
বাসস্থানের সুবন্দোবস্তের জন্য কত ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন,-যথাযথ ব্যবস্থা 
না-হওয়া-পধ্যন্ত তাহার ছট্ফটানি এবং অশ্বস্তির ভাব কিছুতেই দূর 
হয় না। এ সম্বন্ধে একদিনের কথা বলিতেছি। ১৯২৩ সনের ২৬শে জুলাই, 
রাত্রি ১১ ঘটিকা । পল্মার ধারে বেদীর উপর শ্রীগ্রঠাকুর বসিয়া আছেন, 
পাশে আশ্রমবাসী কেহ কেহ উপবিষ্ট । কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিতেছিলেন-_ 
“সবাইকে ভালবাসতে হবে, যা'র। আমার তা*দের সবাইকে ভালবাসতে 
হসবে। তা'দের ভাল না৷ বেসে, সেবাষত্ব না ক'রে, শুধু আমাকে ভালবাসলে 
আমি সন্তুষ্ট নই। সকাল বেলা এখানে বসে থাকি, সম্মুখ দিয়ে স্টামার 
চ'লে ষায়। মনে মনে ভাবি এই বুঝি আমার প্রেমাম্পদ আস্ছে। 
আশাপথ পানে চেযে অপেক্ষায় বসে থাকি, যদি কেউ না আসে সেদিন 
প্রাণটা ছোট হ'য়ে যায়--সমস্ত দিন খা খা করে। যা'রা এখানে আসে 
তা'রা কত অশান্তি লযে, ক্লান্ত হয়ে আসে। আমার কর্তব্য তাদের 
সেবা করা, যত্ব করা, তাদের সমন্ত গ্লানি দূর ক'রে দেওয়া । তোমরা 
আমাকে ঠাকুর বানিয়েছ, সে-সমন্ত করতে দেও না। কাজেই আমার 
কাজ তোমাদের কর্তে হয়। যারা এখানে আস্বে তাদের যেন মনে 
হয় তা"র! বিদেশ থেকে বাড়ী এসেছে, তাদের এটা--আপন বাড়ী ।” 


শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্তে সেবার কথা অনেকেই জানেন । বহুকাল পূর্বের 
কথা। ভক্তেরা যখন আশ্রমে আমিতেন শ্রীশ্রীঠাকুর আানকালে সকলের 
শরীরে তৈলমর্দন করিয়া দিতেন, জলে নামিয়া! গামছা দ্বারা তাহাদের 
গাত্র মার্জনা করিয়া দিতেন, কখনও কখনও নিজহন্তে তামাক সাজিয়া 
তাহাদের ধূমপানের সাধ মিটাইয়াছেন, কখনও বা স্বহস্তে তাহাদের পা 
টিপিয়া পথভ্রমণজনিত ক্লান্তি দূর করিয়া দিয়াছেন। এইসকল কাধ্যে 
সকলে হাজার আপত্তি করিলেও তিনি কাহারও কথ শুনিতেন না। ভক্তরা 
পূর্বে প্রায়শঃ নৌকাযোগে আশ্রমে আসিতেন। দৈবদুর্বিপাকে রাস্ায় 
কোন অমঙ্গল ঘটে এই আশঙ্কায় শ্রীশ্রীঠাকুরের কি উৎকণ্ঠা ! ছুর্ভাবনায় 
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অস্থির হইয়া সৎসঙ্গ-বাড়ীর ঘাটে বর্ধাকালে ঝড়বৃষ্টির দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর 
প্রায়শঃই অধিক রাত্রি পধ্াস্ত লঞ্ঠন লইয়া অপেক্ষা করিতেন। যাত্রীদের নৌকা 
বাটে উপস্থিত হুইবামাত্র এক লক্ষে তাহাতে উঠিয়া প্রত্যেককে জড়াইয়া 
ধরিয়া মুখচুম্বন করতঃ কোলে উঠিয়া, পিঠে চড়িয়া আনন্দের আতিশধ্যে 
তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। 


বিদেশ হইতে কেহ তাহার কাছে আসিলে যেমনই তিনি আনন্দে 
অদীর হইয়া পড়েন, তেমনি কেহ তাহার নিকট হইতে দূরে যাইতে 
চাহিলে, তাহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে । নিতান্ত আপন-জন্র 
যত কত ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় তিনি অস্থির হইয়া পড়েন, সহজে 
কিছুতেই কাহাকেও কাছ-ছাড়া করিতে চাহেন না। কাহারও মাত্রার দিন 
নিকটবত্তী হইলে বলেন--“ঘতক্ষণ আপনারা আমার কাছে থাকেন, আমার 
দৃষ্টিব ভিতরে থাকেন, আমি যেন নিশ্চিন্ত থাকি; কোন অমঙ্গল হ'লে 
তা"র প্রতিকার করতে পারি, কিন্ত দূরে গেলে আশঙ্ক! হয় যি কোন 
বিপদাঁপদ ঘটে সময়োচিত তাহার যথাযথ 'প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে 
পার্ব না, তাই আপনাদের বিদায় দিতে এত দুশ্চিস্তা হয।” কাহাকেও 
বিদাষের অনুমতি দিতে হইলে তাহার কত ব্যথ! লাগে! বিষাদমাখা 
বদনে ছলছল-নেত্রে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়। থাকেন, দেখিলে 
অশ্রু সবরণ করিতে পারা যায় না। কাহারও প্রস্থান-সময়ে তাহার অন্তরে 
কিরূপ তীব্র যন্ত্রণা হয়, তংসন্বন্ধে নিয়ের উল্লিখিত প্রসঙ্গে কিঞ্ৎ আভাস 
পাওয়া যায়। ১৩২৯ সন, ১৯শে চৈত্র। সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর 
লাইব্রেরী ঘরের সম্মুখে ঘাসেব উপর বসিয়া আছেন। গুড্ফ্রাইডের ছুটার 
পর আজ অনেকেরই বিদায়ের পালা । ধাহারা আজই যাইবেন, তাহারা 
আপসিয়! শ্রীশ্রঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন । শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেছেন-_ 
“দ্যাখ, আমি ত্রিকুটার উপর উঠে 'প্রলয়ের গঞ্জন শুনেছি, কি ভীষণ সে 
গঞ্জন! যেন মহাপ্রলয় হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্ত তা'তে বুক কাপে নাই; 
কামের উল্লম্ষনে, ক্রোধের ভয়াল মুগ্তিতে বা লোভের তীব্র তাড়নায় কোনদিন 
এতটুকু টলি নাই, কিন্ত তোদের বিদায়ের কথা শুনলেই অবশ হয়ে পড়ি, 
সহ করতে পারি না, বুকটা যেন থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে ।” বলিতে 
বলিতে তাহার বদনমগ্ডল অপূর্ব আভায় দীপ্তিমান্‌ হইয়া উঠিল। সকলে 
লক্ষ্য করিলেন, তাহার প্রশস্ত ললাট দর্পণের মত চক্‌ চকু করিতেছে এবং 
ভ্রদ্বয়ের মধাবর্তী স্থান স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে ও তাহার মধ্যে উজ্জল তরল 
আলোক-স্রোতের আবর্তন খেলা করিতেছে । 


৪০৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্ 


তাহার এমনই কোমল প্রাণ, কাহারও ছুঃখ-কষ্ট দেখিলে, তিনি 
নিজেও সমব্যথী হইয়া তাহার সে বেদন। গভীরভাবে অনুভব করেন। 
কাহারও মৃত্যু দেখিলে তাহারও জীবন্মত অবস্থা হয়। তখন ঈহিঠাক্৫ 
সুস্থ রাখা এক মহা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে। ঈলিঠানুশ্েপ তৎকালীন 
অবস্থা দেখিয়! মৃতব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়ন্বজন পর্যন্ত নিজেদের 
নিদাক্ণ শোক তুলিয়া গিয়! শ্রীশ্রীঠাকুরকে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ করিতে 
অস্থির হইয়া পড়েন। একদিনের ঘটনা এখনও মনে পড়ে। ৪ঠা জুলাই 
১৯৩৬ সন। তপোবন বিদ্যালয়েব ভূতপূর্ধ প্রধান শিক্ষক ভূষণচন্দ্র নাথ 
মহাশয় দন্তরোগে অনেক দিন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মারা যান। 
সেদিনের শ্রীশ্রীঠাকুরের অবস্থা অবর্ণনীয় । স্বামীর শোকে রোরুগ্যমান। 
বিধবা! পত্বী শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত। আশ্রমবাসী অন্যান্য সকলে 
অশ্রমুখী হইয়া নীরবে অদূরে উপবিষ্ট । শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষাদমাখা মলিন 
মুখখানার দিকে দৃপ্িপাত করিলে অশ্রু সংববণ করা যায় না। মা-টীকে 
তিনি সান্বনা দিতে যাইতেছেন কিন্ কথা বলিবার সামর্থা নাই। চক্ষু 
দিয়া অবিশ্রান্তভাবে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু গড়াইযা গণগ্ডদেশ প্লাবিত 
করিতেছে_আর হাউ হাউ করিয়া বালকের ন্তায় ক্রন্দন করিয়া গগন 
বিদীর্ণ করিতেছেন। তাহার অশ্র-আপ্নত বিষঞ্জ বদনমণ্ডল-দর্শনে এবং 
মশ্মভেদী আর্তনাদ শুনিয়া মা-টাও চীৎকার কবিম্বা বলিতে লাগিলেন--"ও 
বাবা, তুমি এত কষ্ট সহা কর্বার জন্য কেন এলে? তোমার যে দুঃখের 
সীমা নাই । আমাদের পাপে যে তোমাকে পুডে মর্তে হসচ্ছে। 
তুমি আর কেঁদ না বাবা, তোমার চোখে জল দেখলে-_-তোমার এই 
বুক-ফাটা কান্না শুনলে আমি যে স্থির থাকৃতে পারি না।” 


মৃত্যু দেখিলে তিনি কেমন বিচলিত হন, নিয়ের উদ্ধৃত একখান! চিঠিতে 
তাহার একটু ্মাভাদ পাওয়া যায়। জনৈক সঙ্গন্ত্রতাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর 
লিখিতেছেন--“তোর কয়খানা চিঠিই পেয়েছি, কিন্ু নানা বকম বুকফাটা! 
ব্যথার ভিতরে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম তাই কিছুই লিখতে পারি নাই । 
কানাই 91801811 £০5৪:-এ মারা গেল। কবিরাজরদ্দের বাড়ীব _-র স্ী 
ছেলে-হ'তে মারা গেল, আবার বালুরঘাট থেকে একজন তার ২৫।২৬ দ্রিনের 
টাইফয়েড গ্রস্ত ৫1৬ বংসবের একমাত্র সম্ভান নিয়ে এল, একটু ভালও বোধ 
হ*ল- কিন্ত হঠাৎ মারা গেল, নানা রকম ঝষ্টে প্রাণটা যেন কেমন হ"্যে 
গেছে। মানুষ যতদদিন-না মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পার্ছে ততদিন তা'ব 
জন্মই বৃথা” 
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আর একটা ভাইকে তাহার পুত্রবিয়োগে সান্বনা দিয়া যে চিঠি দিয়াছেন 
তাহাতে লিখিতেছেন-_ 

দাদা আমার! আমি মৃত্যুকে রোধ কবৃতে পাবি নাই_-তবে চেষ্টা 
করি, নিম্তারের উপাষ যা" পেয়েছি বুঝেছি__যা? তিনি জানিয়েছেন-_-তা; 
প্রাণপণে আপনাদের জানাতে চেষ্টা করি__তা” যতদূর সম্ভব সতর্কভাবেই | 

“দাদা! আমি নিজেই জরামরণশীল,_-এখনও কি ক'রে ম্রণকে শুন 
কর্ব, নিঃশেষ কর্ব-_তী*র দয়ায় এ দান পাওয়ার উপযুক্ত ত*তে বোধ হয় 
পারিনি--তবে যতদ্দিন থাকি, চেষ্টা কর্ব, প্রার্থনা করুব--েতে |” 

“মরণ” কথাটি তাহার মনে এমন অস্বচ্ছন্দ ভাবের সৃষ্টি করে যে, কেহ 
কাহাকেও “মর” বলিয়। গালি দিলে পযন্ত তিনি তাহা সহা করিতে পারেন 
না। মৃত্যুকে রোধ করিয়|! সকলকে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দেওয়! যায় কি 
করিয়া, ইহাই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কত কাল পূর্বের কথা! 
সৎসঙ্গে তখনও কর্ম প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয় নাই । “অমিয়বাণীর+ সঙ্কলয়িতা 
লিখিতেছেন--"আজ ১৩২৫ সন, ২৮শে পৌষ রবিবার । গতবাত্রে আশ্রমে 
এসেছি । সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর বল্ছেন_-“দেখুন জগতে এই যে রোগযন্ত্রণা, 
এত অকালমৃত্যু, এ নিরাকরণের একটা উপায় করুতে পারেন? এর জন্য 
আপনাদের প্রাণ কাদে না? এর জন্য আপনারা কেউ চেষ্টা কবৃতে পারেন 
না? * * * * যদি অকাল মৃত্যু নিবারণ কর! যায তবে ধান্মি ৪, 
অধার্মিক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই এতে উপরুত হ'বে। * * *1” 
এই দীর্ঘকাল যাবত কি আপ্রাণ চেষ্টাই না তিনি করিতেছেন, মান্ধকে মরণেব 
হাত হইতে বাচাইতে-_আর এজন্য তাহার কতই-ন1| আকুলি বিকুলি ! 


সকলের সঙ্গেই শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদা সহান্ুভৃতিপূণ ব্যবহার করিষা থাকেন। 
কেহ গুরুতর অন্যায় করিলেও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। 
অন্যায়কারীকে পাপের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহার 
প্রাণান্ত চেষ্টার বিরাম নাই । তিনি কাহারও অন্যায়ের জন্য শাস্তি দেন না, 
কিন্ত নিজে অক্লানবদনে সমস্ত দৌষক্রটী সহা করিয়া! লইয়া তাহাদের আত্মশুদ্ধির 
যথাযথ ব্যবস্থা করেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, ছুক্কৃতকারীদিগকে 
নিয়াই তিনি সমধিক ব্যস্ত থাকেন। যে যত নীচ, অঘন্য এবং হীনই 
হউক্‌ না কেন, প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ করিয়া আস্তে আন্তে তাহার চরিত্রের 
একটা আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিতে কত পরিশ্রম করেন! জনৈক সঙ্ঘ- 
ভ্রাতা একদিন শ্রশ্রীঠাকুরকে বলিতেছিলেন- “লোকের অপরাধ দেখলে 
আমাদের ত' ঘ্বণা হয়, সহাম্ভৃতি হারা'য়ে ফেলি, কিন্ত আপনাকে ত” কোনদিন 


৪০৮ রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্জ 


মোটেই বিরক্ত হ'তে দেখি না। মহা অন্যায় কাধ্য করেও কেহ আপনার 
নিকট এসে দোষ স্বীকার করলে, আপনি তৎক্ষণাৎ তা'কে ক্ষমা করেন । 
অন্যায়কারীকে আপনি ত' কোন দিনই শাস্তি দেন না, বরং তা”দিগকে 
আরও অধিক যত্ব করেন, এ কি ক'রে সম্ভব হয়?” শ্রীশ্রীঠাকুর তদুত্তবে 
বলিলেন--“আপনারা লোকের যতটুকু দোষ দেখেন আমি তা”র চেয়ে শতগুণ 
অধিক দোষ দেখি, তা”ছাড়া তা"রা কেন এই অন্তায় করেছে সঙ্গে সঙ্গে 
তা'ও দেখতে পাই-_-তাই তাদের প্রতি বিরক্তি মোটেই আসে না বরং 
সংশোধনের বুদ্ধি আসে । যে-যে অবস্থা-বিপর্যায়ের মধ্যে পড়ে তারা 
সেই সকল দোঁধক্রুটা কর্তে বাধ্য হযেছে, তা" যথাষথ নিয়ন্ত্রিত ক'রে, 
ষে-পর্য্স্ত-না তা*দিগকে স্থস্থ মানবে পরিণত কবরুতে পারি, মনে কিছুতেই 
শান্তি পাঁই না।” তেমনি আর একদিন বলিতেছিলেন-_“অন্যায়কাঁরীদের যে 
আমি ছাড়তে পারি না । যে আমাকে যে পথ দেয় লেই পথ দিয়েই আমাকে 
তা'র মধ্যে ঢুকৃতে হবে, কাউকেই যে ছাড়ার উপায় নাই । অন্তায়- 
কারীদের ছেড়ে দিলে ছুনিয়ার সবাইকেই যে ছাড়তে হয়-_তা'হ'লে 
আমি কাকে নিয়ে থাকব, সবাই ত” সংসারে কমবেশী অপরাধী | আপনারা 
সবাই ত' দিন-রাত্তিরই ভূল করেন। আমি ত' তা" ব'লে কা'বও উপর 
বিরক্ত হ'তে পারি না কা'কেও যে ত্যাগ করতে পারি না, সবাইকে নিয়েই 
যে চল্তে হ'বে।” 

এ সম্বন্ধে একটী ঘটনা । কলিকাতায় হরিতকী বাগান লেনের বাড়ীতে 
একদিন পুণ মাতাল অবস্থায় স্থপ্রসিদ্ধ কথক ৬হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিবত্ব 
মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আনিয়া! উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে 
বসিয়া নেশার ঝৌঁকে তিনি অনর্গল কত অসংবদ্ধ প্রলাপ বকিয়া াইতেছেন ! 
শরীপ্রীঠাকুর তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ম্বহু হাস্য করিতেছেন এবং নিবিষ্ট 
মনে সমুদয় শুনিতেছেন | কিছুক্ষণ পরে কবি বলিলেন__ “ঠাকুর, এইমাত্র আমি 
মদ খেয়ে এলাম, এখনও পধ্যস্ত আমার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বাহির হচ্ছে, 
কৈ আপনি ত* আমায় ঘ্বণা কচচ্ছেন না?” শ্রীশ্রঠাকুর সন্গেহে মধুরকণ্ঠে 
বলিলেন, “আমার একটা আঙ্গুলে যদ্দি ব্যথা থাকে দাদা, তবে তা সারাবার 
জন্যই চেষ্টা করি, সেটাকে কি আমরা বাদ দিয়ে থাকৃতে পারি ?” 

আর একদিন কবিবর শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে বসিয়া বলিতেছেন, 
_ “ঠাকুর, আমার বড় একটা বদ অভ্যাস--আমি মদ খাঁই।” শ্রীশ্রীঠাকুর 
শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন,__“যা”হোক, আপনার কথা শুনে আজ আমি আশ্বস্ত 
হলাম! আপনি মদদ খান ক্ষতি নাই, কিন্ত লক্ষ্য রাখবেন দাদা, মদে 
যেন আপনাকে না খায়।” 


চরিত্রাখ্যান ৪০৯ 


প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিতেছি যে, কবিবর সংসঙ্গে আসিয়া দীর্ঘকাল 
প্রপ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিয়াছিলেন । সংসঙ্গে থাকিয়াও বহুদিন তিনি মগ্ভয 
পান করিয়াছিলেন। দেখিয়াছি, আশ্রমেব দারুণ অর্থাভাবের মধোও 
শ্ীক্লীঠাকুর প্রত্যহ তীহার জন্য পাবনা হইতে মদ খরিদ করাইয়! আনিতেন, 
কিন্ত তাহাকে মদ ছাড়িতে একদিনও জোর করেন নাই। কবিবর 
শ্রীশ্রীঠাকুরের ন্রেহমাখা সহানুভৃতিপূণ আচরণে নিতান্তই অভিভূত হইউতেন 
কিন্তু চিরাভ্যন্ত এই পাঁপপ্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া এক-এক দিন 
শত বুশ্চিক-দংশনের তীব্র জ্বালায় অস্থির হইয়া! পড়িতেন। কতদিন কত 
দ্রসংকল্প করিতেন--প্রাণান্তেও আর মদ স্পর্শ করিবেন না, কিন্তু অধিক 
দিন সে প্রতিজ্ঞা স্থায়ী হইত না। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই 
আবার মগ্যপান আবস্ভ করিতেন আবাব ছাড়িতেন--মাবার পধরিতেন। 
এই ভাবে দীর্ঘকাল অবিরাম তীব্র চেষ্টার ফলে শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়ায় 
অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরূপেই মগ্যপান ত্যাগ করিযাছিলেন। তাহাকে 
প্ররৃতিস্থ এবং কাধ্যোপযোগী করিবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কি প্রাণাস্ত 
পরিশম গিয়াছে এবং কতদিন কত বাপারে তাহাকে কত অসহ্য যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা ধাহাবা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহারাই 
বলিতে পারেন। সে সকল ঘটন! ঘথাষথ বিবৃত করিলে, একটা দীর্ঘ 
আখ্যায়িকায় পরিণত হইবে, কাজেই সে আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম । 


অন্তায়কারীকে সম্মেহে ক্ষমা করিষা কি ভাবে তিনি চরিত্র সংশোধন 
করেন তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্তের অভাব নাই । এখানে দুইটি ঘটনার সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিতেছি £__ 

অনেক দিনের কথা। একবার আশ্রমে হঠাং অনেকের জিনিসপত্র 
চুরি যাইতে লাগিল। আজ একজনের ঘড়ি পাওয়া যায় নাঁ_কাল আর 
একজনের কাপড় হারাইয়া গিয়াছে--একদ্িন কোন ব্যক্তির পকেট হইতে 
পয়সার থলেটা নাই"**...ইত্যার্দি। সকলেই উদ্যস্ত হইয়া উঠিল। সপ্তাহ 
যাইতে না যাইতেই একদিন ভোরবেলায় দেখা গেল এক যুবক প্রকাণ্ড 
একটা পুটুলী লইয়া আশ্রম হইতে বাহিরে যাইতেছে । পথিমধ্যে জনৈক 
আশ্রমবাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি যুবকের গতিবিধি 
সন্দেহ করিয়া! তাহার বৌচ.কাটা খুলিলেন। আশ্চর্যের বিষয় তাহাতে 
এতদিনের অপহৃত সমুদয় দ্রব্ই পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে আরও অনেকে 
সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি তল, কেহ কেহ 
যুবককে প্রহারও করিলেন । ঘটনাচক্রে এই সময় কোথা হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরও 
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সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল বিষয় আস্তোপাস্ত শুনিয়া! তিনি 
সধত্বে নিজহস্তে লোকটার গায়ের ধৃলা ঝাড়িয়া দিলেন এবং তাহাকে 
আপন কক্ষে লইয়া গিয়া মিষ্ট কথায় কত আদর করিয়া চুরি করিবাব 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

শ্শ্রীঠাকুবের সহানুভূতিপূর্ণ কোমল ব্যবহারে যুবকটীর অস্তঃকরণ 
আত্মকৃত অপরাধের তীব্র অন্শোচনায় দগ্ধ হইতেছিল, তাহার চক্ষু হইতে 
অবিরল ধারে অশ্রু পড়িতেছিল। কাঁদিতে কাদতে সে বলিল--”বাবা, 
আমার মা বড়ই দুঃখিনী। তা'র দুর্দশা দূর করুব বলে প্রতিজ্ঞা 
ক'রে বাড়ী থে'কে বা'র হ'য়েছিলাম। আমাদের জীর্ণ ঘরখানা মেরামতের 
প্রয়োজন । মাযেব কাপড় নাই, আমারও কাপড় নাই--অন্নেরও সংস্থান 
নাই-_এই জন্যই এই কুকম্ম ক'রেছি।» শ্রীশ্রঠাকুর সন্েহে তাহার গায় হাত 
বোলাইয়া বলিতে লাগিলেন, “বাবা, তুমি আমায় আগে বল নাই কেন? 
তা'হ'লে এত লাঞ্ধনা ভোগ কর্তে হত না, আর এমন নীচ বৃত্তিও 
অবলম্বন করতে হ"ত না।” এই বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রমবাসী সকলকে 
ডাকিয়া যাহার যাহা-কিছু ভাল জুতা, জামা, কাপড় ছিল তাহাদিগের 
নিকট হইতে চাহিযা লইয়া যুবকটাকে পরাইয়া দিলেন; তাহার মায়ের 
জন্য একজোড়া নৃতন কাপড় খরিদ করিয়া আনিলেন এবং নিজেই ভিক্ষা 
করিয়া চল্লিশটা টাকা সংগ্রভ করিয়া! তাহার হাতে দিলেন; অপহৃত 
ভ্রব্যার্দিও সমুদ্ঘয়ই তাহাকে দান করিলেন। যুবক অবাক বিস্ময়ে 
শ্রশ্রীাকুবেব দিকে একদুষ্টে তাকাইয়া রহিল, অবশেষে তাহার চরণে 
লুটাইয়া৷ পড়িয়া ফুপাইয! ফু'পাইয়া কাদিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল-_ 
“বাবা, আমি এমন অপকম্ম ক'রেছি আমার কি উপায় হ'বে? আমায় 
রক্ষা করুন।” 

আর একটী ছেলের কথা । তখন শ্রীশ্রীঠাকুর কলিকাতায় হরিতকী 
বাগান লেনের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। জনৈক ভক্ত গ্রশ্রীঠাকুরকে 
৮০২ মুল্যের একটী ঘড়ি উপহার দেন। ছুই তিন দিন পরে একদিন 
দেখা গেল ঘড়িটা নাই। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে প্রাতঃকালে এক 
ভদ্রলোক তাহার চৌদ্দ পনর বৎসরের এক পুত্রকে সঙ্গে লইয়! শ্রীপ্রীঠাকুরের 
কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ছেলেটা রোরুগ্যমান, হাতে সেই 
ঘড়িটা। বালক ঘড়িটা শ্রীশ্রীঠাকুরের পাষের কাছে বাখিয়া কাদিতে 
লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সন্গেহে তাহাকে কোলের কাছে বসাইয়া 
কত আদর করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন--“বাবা, ঘড়িটা 
তুমি নাও, ভাল ক'রে লেখাপড়া ক'রো, এই ঘড়িটা তোমায় আমি 
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দিলাম। আহা! তোমাব বাবা না-জানি তোমায় কত মেরেছেন, 
কত তিরস্কার ক'রেছেন।' বাছা, তুমি জীবনে এমন অন্ঠায় কাজ আর 
ক'রো! না।” এই বলিয়া তিনি ঘড়িটা বালকের পকেটে রাখিয়া দিলেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট শাসনের পরিবর্তে উপচৌকন পাইয়া বালকটা হযে ও 
বিষাদে মুহামান্‌ হইয়া পড়িযাছিল, কিছুতেই সে তাহার বুকফাটা ক্রন্দন 
থামাইতে পারিতেছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মাথা রাখিয়া কেবলই 
সে রোদন করিতে লাগিল। শ্রীশীঠাকুর তাহাকে কত বুঝাইলেন, কিন্থু 
সে কিছুতেই ঘড়ি লইতে স্বীকৃত হয় না। তখন শ্রীশ্রীঠাকুর তাহার গাষ 
হাত বুলাইয়া এবং কাছে বসাইয়া আদর করিয়া মিষ্টান্নাদি খাঁওয়াটয়া, 
কোন বকমে শাস্ত করিলেন। তারপর ঘড়িটা তাহার নিকট রাখিয়া 
ইহার সদ্বাবহার করিতে বলিয়া দিলেন। জীবনে কোনদিন প্রাণান্তেও 
এপ অপকর্শ না করে এবং পিতার মনে দুঃখ না৷ দেয় ইত্যার্দি নানা 
উপদেশ দিয়া অবশেষে তিনি তাহাকে বাড়ী পাঠাউষা দিলেন। ছেলেটার 
মুখে গ্লানির পরিবর্তে পবিত্রতার উজ্জল আভা! ফটিয়া উঠিল । 


অন্যের কু তিনি কখনও দেখিতে জানেন না। 'প্রতোকের ভালটকুই 
তাহার সম্মুখে বিশেষ উজ্জল কবিষা! ধবিম্না, ভালবাস] দেখাইয়া এবং প্রশংসা 
করিয়া তাহাকে আরও উন্নত করিবার চেষ্টা করেন । কেহ কাহারও দে।ব 
দেখিলে তিনি যেমনি খুবই ব্যথিত এবং অসম্তষ্ঠ হন, তেমনি একে অন্যের 
সংগুণের প্রশংসা করিলে তাহার বুকখানা দশ হাত ফুলিয়া উঠে। কোন 
কুলোকের সম্বন্ধে তাহার নিকট কিছু বলিলে তিনি বলিয়া থাকেন-_ 
"আমাকে দিনের মধ্যে দশ বার ভক্তিভাবে প্রণাম করে, ভালবাসে সেও 
আমার ঘা, আর যদ্দি কেউ আমার নিন্দা করে, গালাগালি করে, এমন কি 
শত্রুতা করে,_সেও আমার তা"; ববং হুষ্টের প্রতি আমার কর্তব্য ও 
দায়িত্ব আরও বেশী। আপনারা কি এখানে সাধুর সঙ্গে ফন্তি করতে 
এসেছেন, না পাপীর উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতে এসেছেন, মহা মহা 
দুক্কৃতকারীদের যদি প্রেমের সহিত বুকে টেনে নিয়ে সংশোধন কর্তে 
না পারেন, তবে আব হ'লো কি? কত লোক কত জঘন্য কাজ ক'রে, কত 
নিকৃষ্ট জীবন নিয়ে এখানে আসে । সে সমস্ত জেনেও আমি কি তা"দেব 
স্বপা করুতে পারি? তাতে কি ওদের মঙ্গল করা যায়? পাপীকে দ্বণা 
না ক'রে প্রেমের দ্বারা সংশোধন করাই যে ধশ্ম।” শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বিশেষ 
করিয়া সবাইকে এই সাবধান-বাণী জানাইতেছেন-__“তূমি দোষ বা অন্যাযকে 
তাচ্ছীল্য করিও-__কিস্তু দোষী বা অন্তায়কারীকে দ্বণ| কবিও না; তা যদি 
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কর দেখিবে যেমন করিয়া ঘ্বণা করিয়াছ, যেমন করিয়া অন্তায়কারীকে 
অপদস্থ করিয়াছ, সেইগুলি মু্তিমান হইয়া, তোমাকে আগলাইয়া ধরিয়া 
সেই সেই রকমে অপদস্থ, হাস্তাম্পদ, নির্যাতিত ও খ্বণিত করিয়া তুলিবে 7; 
ভাব ও ব্যবহারে সাবধান হও ।” 


আশ্রমের কন্মীদিগের মধ্যে কখনও পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ ঘটিয়! মারামাবি 
হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর নিদারুণ মনোব্যথায় কি ভীষণ কুদ্রমুদ্তি ধারণ করেন তাহা 
বলিবার নয়। কোন কারণে এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার উপর হাত তুলিয়াছেন 
শুনিলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের মশ্মদাহ উপস্থিত হয়, সে তীব্র জ্বালা অন্ত কোন ভাবে 
প্রকাশ করিতে না পারিয়! শ্রীশ্রীঠাক্ুব নিজের উপরেই এমন কঠোরতম 
শান্তি প্রয়োগ করিতে থাকেন ষে, তাহা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়। 
কতদিন এইরূপ কত অসংখ/ ঘটনায় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বহন্তে নিজেকে নিজে নিন্ম 
প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া অসহ্‌ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, সে সকল দৃষ্টান্তেব 
অভাব নাই। অন্যের অপরাধের জন্য তাহার নিজের এইরূপ শান্তি গ্রহণের 
কারণ জিজ্ঞাসা করায় একদিন কথায় কথায় বলিয়াছিলেন-_-“যখন কা'রও 
কথা ভাবি, তার মধ্যে এবং আমার মধ্যে কোনই তফাৎ দেখতে পাই না, 
তা"কে “আমি” বলেই বোধ করি, তা”র ক্রটী-বিচ্যুতিগুলিও আমারই 
আত্মক্ৃত অপরাধ ব'লে গণ্য হয়, কাজেই শান্তিটাও তাকে না দিয়ে নিজেরই 
নিতে ইচ্ছা হয় ।” 


প্রতোকের উন্নতির জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর দিবারাত্র কত চেষ্টাই না করিতেছেন ! 
সকলেই যাহাতে জয়, যশ, এশ্বধয ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হইতে পাবেন, 
নিয়ত ইতাই তাহার অন্তরের একমাত্র কামনা । প্রত্যেকের বিদ্যা, বুদ্ধি 
চিত্ববৃতি ও পারিবারিক অবস্থা অনুশীলন করতঃ তাহাকে স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যান্থুসারে 
তিনি পরিচালনা করিয়া থাকেন। পারিপাশ্বিক সবাই এইভাবে নিত্য 
নৃতনরূপে তাহার সঙ্গ ও সান্নিধ্যে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া পরম সার্থকতার 
অধিকারী হইতেছেন। কত মনীষী, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, 
দার্শনিক, সামাজিক, স্বদেশ-প্রেমিক তাহার সংস্পর্শে আসিয়া অপূর্বব চেতনা 
লাভ করিতেছেন,_তীহার্দের বোধরাজির মধ্যে এমন একটা সামগ্রস্তের 
স্থষ্টি হইতেছে, যাহার ফলে স্ব-স্ব সংস্কার ও বৃত্তি অন্ঠযায়ী প্রতোকে বিভিন্ন 
কর্মে অপূর্ব নৈপুণ্য ও দক্ষতা! অর্জন করিতেছেন। প্রতোকের ন্খ-সমৃদ্ধির 
জন্য দ্দিবারান্ত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের কতই না উৎকণ্া! একটা ভাইকে একদিন 
বলিতেছিলেন-__”তোবা ষে আমার কত আশার মাঁণিক, হয়ত তা” তোর! 
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জানিস না! তোদের ব্যর্থতা যেমন আমার মনকে শ্বশানে পরিণত করে-_ 
সার্থকতায় তেমনি স্বর্গ ও সমৃদ্ধি এনে দেয়। আমি কাতর চঙ্গে__ আশার 
আশ্বাসে চেয়ে আছি তোদের পানে_দেখব আর পাব ব'লে যেমন 
চাই তেমনি করে । তোদের সেবা, তোদের ব্যবহার--তোদের বলা, 
চলা-তোদের কশ্মকুশলতার কথা শুনলে আমি যেন পাঁচ হাত হয়ে পড়ি। 
তোদের সার্থকতা দেখলে, তোদের উন্নতি দেখলে আমার মনটা যেন 
আনন্দে নৃত্য কর্‌তে থাকে, কবে তোরা! প্রতোকে দশজনের একজন হবি-- 
দশের বোঝা বহন কর্বার যোগ্য হ'বি--দিনরাত্রি শুধু এই চিন্তাই করি।” 


মাতৃজাতির উপরে শ্রীশ্রঠাকুরের কি অপরিসীম শ্রদ্ধা! নারীর অমধ্যাদ 
তিনি বিন্দুমাত্রও সন্থ করিতে পারেন না। তিনি বলেন,_“ষে মা! লাঞ্ছিতা, 
অবমানিতা--তীা'র গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে এ লাঞ্ছনা ও 
অবমাননার ছাপ নিয়েই ভূমিষ্ঠ হবে, ফলে দেশ দূর্বলদেহ হীনবৃত্তিসম্পন্ 
সন্তানে পূর্ণ হ'য়ে উঠবে, জাতি ছারখারে যাবে । মা-ই ত' এ ছুনিয়ার 
সব-কিছু । মায়ের সন্তান হ'য়ে মাতৃজাতির দুঃখ বা অবমানন! সহ কর্‌ব 
কেমন ক'রে ?” নারীমাত্রেরই এতটুকু ব্যথা, দৈম্ত, অবসাদ তাহার প্রাণে 
শেলের মত বিদ্ধ হয়। তাই মাতৃজাতিকে উন্নত করিবার জন্য তিনি কত 
কষ্টই না করিয়া থাকেন! আশ্রমবাপী শত শত মায়েরা দিবারাত্র প্রত্যেকের 
পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কত খুটিনাটা বিষয় লইয়া তাহাকে উদ্যন্ত করিয়া 
থাকেন! অসীম ধেধ্যের সঙ্গে তিনি সবারই কথা সর্বদা মনোযোগ 
সহকারে শুনিয়া যাইতেছেন এবং যথাযথ সময়োচিত উপদেশ ও সাহায্য 
দান করিয়া তাহাদিগকে তৃপ্ত ও শান্ত করিয়া বিদায় করিতেছেন। এজন্য 
কতদিন কত বিনিত্র রজনী তাহাকে যাপন করিতে হয়, কত অরুাস্ত 
পরিশ্রম করিতে হয় তাহার অবধি নাই। আশ্চধ্যের বিষয়, এই সকল 
অকিঞ্চিংকির ও অগ্রীতিকর ব্যাপারে তাহার বিরক্তি বা অবহেলার বিন্দুমাত্ত 
চিহও লক্ষ্য করা যায় না__অপূর্বব সহিষুতার সহিত কতকাল ধরিয়া এমনি 
ভাবেই অন্যের দুঃখের প্রলাপ তিনি শুনিয়া যাইতেছেন। 

মেয়েরা যাহাতে স্বামী-ভক্তি ও সন্তান-প্রতিপালন শিক্ষা করিতে পানে, 
পরিবার, পরিজন ও প্রতিবেশীর প্রতি সহাম্ুভৃতিপূর্ণ সরল ব্যবহার 
প্রদর্শন করতঃ শাস্তি ও শৃঙ্খলার সহিত স্থখে সংসার করিতে পারে, 
প্রত্যেকে ইটস্বার্থপরায়ণ হইয়া নান! শিল্পত্রতের অনুষ্ঠান করতঃ আথিক 
সচ্ছলতার সহিত পারিপাখ্িকের সেবায় ব্রতী হইতে পারে, কুমারীরা! যাহাতে 
পুরুষের উচ্চ বর্ণ, বংশ, প্রতিষ্ঠা ও ইষ্টপ্রাণতায় মুগ্ধ হুইয়! যথোপযুক্তভাবে যোগ্য 
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বরকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে-_ইত্যাদ্দি নারীজাতির সর্ববিধ কল্যাণের 
জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদা গল্প, আলাপ, আলোচনা, সাহায্য, সহানুভূতি, উপদেশ- 
প্রদান, কুটিরশিল্পের প্রবর্তন প্রভৃতি নানা উপায়ে কি অপরিসীম ধৈধ্যের 
সঙ্গে নিয়ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত তইতে হয়। 

শ্রীপ্রঠাকুর মাতৃ-নামে অস্থির। তিনি বলেন--"নারীকে মাতৃভাবে 
উপভোগ করার মত স্থখ আর কিছুতেই নাই | “মা” মন্ত্রটী কি জাগ্রত। 
“মা” ব'লে ডাকলেই যেন নারীর নারীত্ব মুক্তি পেয়ে অবাধ হয় আমাদের 
কাছে। ছোট ছোট মেয়েগুলিকে মা” ঝলে ডাকৃলে তা'রা কত খুসী হয়! 
তাঃদের “মা বলে কোলে নিয়ে দেখেছি, যেন নিজের অহঙ্কার সব ভুলে 
যাই, একদিন যে শিশুটী ছিলাম তাই যেন হয়ে যাওয়া যায়। “মা, 
বলে কিছুক্ষণ ভাকুলেই মনটা ভারী থাকলে তা” যেন কত হাল্কা 
হয়ে যায় 1” শ্রীশ্রীঠাকুর কোন রষণীকে যখন “মা; বলিয়া সম্বোধন করেন, 
নিজের মায়েব প্রতি সন্তানের যেমন-যেমন ভাব-_তাহা এত গভীর ও 
পরিপূর্ণভাবে সকল সত্ব! দিষা তিনি বোধ করেন, যেন তখন তিনি 
সেই মাটীর নিকট সত্যিকারের তারই সম্ভানটা হইয়া পড়িয়াছেন, সেই 
মা-টাকে নিজেরই গঠধারিণী জননী-ছাড়া আর-কিছু ভাবিতে পারেন না, 
আর তীহার চালচলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারের প্রতিটী-ব্যাপারে যেন 
তাহা প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত, স্পষ্ট ও জলন্ত হইয়া উঠে। 


মুক্তকগে অন্তের প্রশংসা কবা শ্রীশ্রীঠাকুরের একটী অদ্ভূত স্বভাবসিদব 
গ্ুণ। শিশু, যুবক, নর-নারী যিনি যখনই যাহাঁকিছু আনিয়া তাহাকে 
উপটৌকন দেন, তিনি যেন আহলাদে আট-খানা হইয়া পড়েন। ক্ষুদ্র শিশু 
কত-কিছু অকিঞ্চিংকর তুচ্ছ দ্রব্যাদি জোড়াতালি দিয়া খেলার সামগ্রী তৈয়ার 
করিয়া তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছে, তাহাদের শিশু-রাজ্োের কত অবান্তর 
কথা অনর্গল বলিয়া যাইতেছে--তিনি কেমন মনোযোগ ও ধেধ্যের সহিত 
সকল কথা শুনি যাইতেছেন, আবার তাহাদের ভাষায় তাহাদেরই মতন 
করি! কত গল্প করিয়া তাহাদিগকে আনন্দে উৎফুল্প করিয়া তুলিতেছেন 
ছোট ছোট বালক-বালিকার! নিজ-নিজ বাগানের ফুল, ফল, শাকসন্জ 
তুলিয়৷ আনিয়া! তাহাকে উপহার দিতেছে, তিনি কত খুসী হইয়া তাহাদ্িগবে 
উৎসাহিত কবিতেছেন। কোন ব্যক্তি শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যবহারের জন 
বা প্রতিষ্ঠানের কোন বিভাগের কাধ্যের প্রয়োজনীয় কোন জিনিসপত 
আনিয়াছেন, তাহা দেখিয়া ্রীপ্রীঠাকুরের কি স্ফন্তি! কোন মহিল 
খাদ্যদ্রব্য তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন- শ্রীশ্রীঠাকুর আহার করিয়া কত খুঈ 


চরিত্রাখ্যান ৪১৫ 


*ন, তাহার কত সুখ্যাতি করেন! বৈজ্ঞানিক আসিযা তদীয় গবেষণা- 
কারধ্যের ফলের বিষয় তাহাকে সংবাদ দিতেছেন, কবি আসিয়া 
তাহার স্বরচিত কাব্য পড়িয়া শ্ুনাঈতেছেন, কারখানার মিন্সি আসিয়া 
তদীঘ আরন্ধ কর্মের কৃতকাধ্যতার কথা বলিতেছেন । তীতাদেব প্রতোকেপ 
সেদান যত ক্ষুত্ব, যত অকিঞ্চিংকরই হউক ন। কেন, শ্রীত্রীঠাকুবের যেন 
মানন্দ ধরে'না! কন্মীর! প্রত্যেকে স্ব-স্ব কাধো অচিনেই যে বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় দিয়া ষশন্থী হইবেন ইত্যাদি কত প্রশংসার কথ। বলিম্না তাহাদিগকে 
কেমন অনুপ্রাণিত ও উদ্বদ্ধ করেন! প্রচারকামা-রত কোন কম্মীকে 
বলিতেছেন--”“এ কালে বিবেকানন্দের মত্ত ভীমকর্শা হবে।” কাহাকেও 
বলিতেছেন--“তোর যেমন তীক্ষি বুদ্ধি এবং উদ্াব প্রাণ, একটু চেষ্টা 
কর্‌লেই একদিন তুই অনায়াসে দাশদার (দেশবন্ধব ) মত নেতা হ'তে 
পারিস্‌।” আবার কাহারও সম্বন্ধে বলিতেছেন_-"আপনাব এত গুণ, এই 
সামান্য দোষটুকু যদি না থাকৃত তাপ্ত'লে আপনিও একজন ছোটখাট 
হিটলার হয়ে উঠতে পারতেন” গুণমুগ্ধ তিনি এইভাবে সবাইকে 
অন্ধ্প্রাণিত করিয়া, সবাইকে বল-ভরস! দিয়া, সবারই প্রাণে আশাব প্রদীপ 
জালাইয়া-_তিনি চলিয়াছেন সবাইকে নিষা। 


অন্যের প্রশংসায় তিনি শতমুখ, কিন্তু নিজের 'প্রশংসাবাদ একবিন্দুণ 
সহ করিতে পারেন না। কেহ কোনদিন তীহার 'প্রশংসাব কথা কিছু 
বলিলে এত অস্বস্তি বোধ করিয়া থাকেন বলিবার নয়। অহবহঃই 
দেখিতে পাই, আগন্তক বাক্তিগণ আশ্রমেব কন্মপ্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন 
করিয়া শ্রী্রঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে যখনই বলিতে আরস্ত করেন-_- 
“আপনার প্রতিষ্ঠানগলি দেখিয়া-_” অমনি শ্রীশ্রীঠাকুর বাধাপ্রদান করিয়া 
নিকটে দর্তীয়মান কর্্মীদ্িগকে দেখাইয়া! বিনয়ের সঙ্গে বলিষা উঠেন__ 
“এই এরাই করেছেন কত কষ্ট ক'রে, আমি কিছু নই দাদা ।” কতদিন 
পূর্ব্বে দেশবন্ধকে আশ্রমে আপিবার জন্য যে পত্র খান! দিয়াছিলেন, তাহাতেও 
এই মর্শেই তিনি লিখিতেছেন-_”আপনি এলে সবাই সখী হবে। এঁদের 
বহু-কষ্টের 'প্রতিষ্ঠানগুলিও ধন্য হ'বে দাদা! কত নিন্দ1, কত কলঙ্ক, কত 
অনটন-অপবাদের পাহাড় ঠেলে, অরুতজ্ঞতার নদী সাঁতরিয়ে, এগুলি 
করেছেন এবা-_ আপনি এলে সার্থক হবে, আনন্দে উংফুল্প হ'য়ে উঠবে-_-বুকে 
আগুন চাপা দিয়ে কাজে লেগে যাবেন এরা বোধ হয় ।” 

বাহার একার চেষ্টায় বাংলার কোন্‌ স্ুদূরে এক নগণ্য পল্লীর বুকে একটী 
এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে, যিনি সহম্রাধিক নর-নারীকে মনের 


৪১৬ আঞাঠাকুর অন্ভুকুলচজ্ঞ 


এবং দেহের খাছ্য দিয়া প্রত্যহ প্রতিপালন করিতেছেন, ভারত-ব্যাপিয়া 
সহত্র সহম্ স্ত্রী-পুরুষ যাহাকে ইষজ্ঞানে নিয়ত শ্রদ্ধা ও পূজ! করিতেছেন, 
তাহার পোষাক-পতরিচ্ছদ, চাঁলচলন, কথাবার্তা, আচার-ব্যবহারে তাহা 
বুঝিবার কাহারও বিন্দুমাত্র সাধ্য নাই। আভরণ-সম্বল একখানি সাদ] 
ধবধবে উপবীত, পরণে একখানা সরুপাড় সাদা ধুতি, পায়ে এক জোড়া 
কাল চটিজুতা, সর্বদা অনাবৃত দেহ-_মাত্র শীতকালে কোন কোন দিন গায়ে 
একখানা লংরুথের ফতুয়া ও উত্তরীয়। দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সর্বক্ষণ 
সকলের সমক্ষে রহিয়াছেন, রাত্রিতেও ঘরের বাহিরে পন্মাতীরে উন্মুক্ত 
আকাশের নীচে শয়ন করিয়া থাকেন । সর্বক্ষণ সকলের মধ্যে থাকিয়া সকল 
কাধ্যের তত্বাবধান করিতেছেন । যিনি যখন 'এামিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব প্রয়োজন মিটাইয়! লইতেছেন। অবসর তাহার 
একটুও নাই, তবুও তিনি সকল সময় সবারই পক্ষে অতিশয় সহজ-প্রাপ্য । 
সবারই পুজা--সবারই শদ্ধেয় তিনি, কিন্তু কেহ কোনদিন শুনে নাই 
কাহাকেও হুকুম করিয়া তিনি কোন কাজ করাইয়াছেন। কখনও কিছু করার 
প্রয়োজন হইলে, কগ্মীকে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কাধ্যের যুক্তিবুদ্ধি সঙ্গন্ধে 
বিশেষভাবে আলোচনা করতঃ তাহার মনে একাজ করার প্রবৃত্তি এবং 
আবশ্তকতা-বোধ জাগাইয়া তুলেন এবং “লক্ষী আমার,” “যাহ আমার” 
“ধন আমার” ইত্যাদি প্রিয়-সম্বোধনে তাহাকে এমন কোমলকণ্ঠে আব্বারের 
সঙ্গে কাষা-সম্পাদনের জন্থ অনুরোধ করেন-_-কাজটা সে করিলে তিনি যেন 
কত ক্ৃতার্থ হইবেন! তাহার মধুর, প্রাণম্পর্শী, অমিয় আহ্বান শুনিবামাত্র 
কম্মীদের মনে বিছ্যুংপ্রবাহ খেলিতে থাকে-কাজটা স্থসম্পন্ন করিবার জন্য 
কি বিপুল উৎসাহ এবং আগ্রহের সহিতই ন! সে অগ্রসর হয় ! 


তেমনি এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটে তিনি যখন ভিক্ষায় বাহির হন। প্রতিষ্ঠান 
গড়িবার এবং আশ্রমবাসী নর-নারীর ভরণপোঁষণের বিপুল ব্যয়ভার শ্রীশ্রীঠাকুর 
ভিক্ষাদ্বারাই দীর্ঘকাল যাবত নির্বাহ করিয়া আমিতেছেন। ভিক্ষা যা্রা 
করিবার তাহার কি স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব ক্ষমত| না দেখিলে তাহা কেহ 
বুঝিতে পারিবে না। ছলছল-নেত্রে কি করুণ চাহনি-__কি দরদ-মাখা ব্যথার 
কাছুনি-_কি প্রাণ-জুড়ান মন-ভোলান মধুর সম্ভাষণ ! সে মর্শম্পর্শী কোমল- 
করুণ আকুতিমাখা প্রার্থনা মানুষের অন্তরের অন্ত:স্থলে গিয়া পৌছে, শুনিবামাত্র 
তাহার আকাজ্ষা পূরণের জন্ত সবারই মনে কি তীব্র আকুলতা আসে ! 
তাহাকে দিয়া সকলে কি স্থখ, কি তৃপ্তিই না পায়! তাহার চাওয়ার পরিমিত 
অর্থ সংগৃহীত না হওয়া পধ্যস্ত সকলের শশব্যন্ত ছুটাছুটির বিরাম থাকে না,২_ 
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চরিত্রাখ্যান ৪১৭ 


কিছুতেই তাহারা সোয়ান্তি পায় না। সবারই উদরের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের এই 
'বিবাট ক্ষুধার নিত্য আহাধ্য যোগাইতেছেন ভাহারই চবণাশ্রিতা কতকগুলি 
দরিদ্রা রমণী আর অভাবগ্রস্ত গুটিকয়েক ভাই। শ্রীযুক্ত সরলাদেবী 
চৌধুরাণী “স্ৎসঙ্গের* কথা আলোচনা-প্রসঙ্গে একস্থানে এ-সম্বন্ধে লিখিতেছেন-- 

৭ * * * আঅমবাসিনী একটা দীনদরিদ্রা নারী আসিল। লোকের 
কাজ করিয়া ' তাহাদের কিছু কিছু দানে তাহার নিজের ও একটা কন্সাৰ 
দিনপাত হয়। সে বলিল-_-“আজ দরিদ্রনাবায়ণের সেবা হবে, ঠাকুব আশ্রমে 
ভিক্ষে কর্তে বেরিয়েছেন। আমার কছে এসে ভিক্ষে চাইলেন-_ শান্তিব মা, 
ভিক্ষা দে। আমার কি আছে যে দে'ব? ঠাকুর তা” জানেন, তবু শুনলেন না, 
বলেন--দিতেই হবে তোকে, তুই নিজেব জন্য ভিক্ষে করিস্‌ ধোজ, অজ 
দবিদ্রনাবায়ণেব জন্য ভিক্ষে চে'য়ে এনে আমায় ভিক্ষে দে। এ ঠাকুরের 
লীলা, আমি ভিথাবিণী, আমার কাছেও ভিক্ষে নেবেন। তই কি করি, 
ঠাকুরকে ভিক্ষা দেবার তবে আমিও দ্বাবে দ্বারে ভিক্ষা চাইতে বেধিষেছি।” 
মাননীষা লেখিকা অতঃপর মন্তবা কবিতেছেন__ 

“ঘ”র দাবিপ্র্য সম্বন্ধে চেতন শুধু নিজেতেই আবদ্ধ ছিল, ভান আম্মা 
মাঙ্গ সেই সন্কীর্তাব গন্ডভী ছাভাইয়া একটুখানি প্রনাবতার দিকে প্রথম 
পদক্ষেপ কবিল।” 

প্রাণের কত কাতিব নিবেদন জানাইযা, অস্থরেব কি মেহকরুণ মন্মবেদন? 
জ্ঞাপন কবতঃ, কত নেব কত অভাব ও চাহিদা-পরিপূৃরণের জন্য, দীন 
ভিক্ষুকের মত, ভিক্ষাব ঝুলি কাধে লইয়া প্রিষজনের দ্বানে তিনি উপস্থিত 
হন, তাহারই একখানা ছবি দেখিতে পাই নিয়ে উদ্ধৃত চিঠিখানায় | যথা £-- 

“ওরে তোর কি এমনতর কেউ নেই যার কাছে-__ভিক্ষুক আমি-_তুই 
মামা গলায় বেঁধে দীনের মত করজোড়ে দাড়ালে,__চাওয়ার ভাবে অবনত 
য়ে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'বে চাইলে-_তার দেওয়ার আকুতি থর-থর ক'বে কেঁপে 
তোকে আলিঙ্গন করে ? 

'্যাখ রে গ্ভাখ আমায় নিয়ে দাড়া, কে আছে তোব_নে রে নে 
একবার তা"র সাড়া নে, আর বল্‌ আমার তাঁকে কি তোমার রক্রু-জলকর| 
ক্ুক্িবারণের উপার্জন থেকে কিছু দেবে না ?--তোমার গলগ্রহ ত* অনেকেই 
'আছে, কেবল আমার সে-ই কি বঞ্চিত হ'বে? সে যে চায় তোমারই ক্ষুধার 
যতন- দাও, তুমি যদি খাও তী'কে নাদিয়ে খেয়ো না” আরও বলিস্‌ 
এ-দানটা যেন তোমার যতদিন খাওয়া থাকে ততদিন ধরে সে পায়। 
তোমার থাকা-খাওয়া যেন চিরদিন থাকে--তা”র পাওয়াও যেন তোমার 
কাছে চিরদিন থাকে । 


৭ 


৪১৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্র 


“নিয়ে চল্‌ আমায় সেই মহানের কাছে, তোর আর্তচক্ষ, বেদনার বাণী 
উা'কে পূজা করুক্‌৮_এ দৃপ্ত ক্ষুধার নিবৃত্তি হোক তীর দানে, আব 
ভগবানের আশীর্বাদ তা”র উপর পুষ্পবুষ্টির মতন অবিরল ধারাঁয় সিক্ত কনে 
তুলুক-ফুল্প ক'রে তুলুক ৷” 

এই ভিক্ষা চাহিবার উপলক্ষে কি মহত শিক্ষা দান করিয়া তিনি 
সকলকে প্রকৃত মন্তষ্যত্বের অধিকারী করিয়া তোলেন, নিমের আলোচনায় 
তাহারই একটু পরিচয় দিতেছি £__ 

একদিন সকালে তিনি অর্থ-সংগ্রহে বাহির হইয়াছেন, প্রায় দুইশত 
টাকার দরকার, ডিস্পেন্সারীর ওঁষধের ভি: পিঃ রাখিতে হইবে । প্রত্যেকের 
নিকট হইতে হাত পাতিয়া টাকা নিতেছেন আর বলিতেছেন--টাকার মতন 
প্রেমের পরখ. আর নেই! আদর্শে কে কতখানি যুক্ত তা এই দেওয়ার 
ভিতর দিয়ে বেশ বোঝা যায়। মুখে মুখে ইষ্টপ্রাণতার গান গাওয়া খুব 
সোজা । তাতে কোন 1191%০৪-এর 0002, 80010 নেই । 39179015 
6৮০৭ দ্দিয়ে যা+কিছু £961111% আমাদের ভিতরে হোক না কেন, যদি 
তদন্ুযায়ী 20108 01191 না হয় তবে 1১717-ট1 কতকগুলি 6০০ ৮/181168 
দ্রিয়ে ভবা হয়। তার ফলে জীবনটা কতকগুলি 11)0981708-এবর বোঝায় 
ভাবাক্রান্ত হয়ে ছুব্বিসহ হয়-_মান্থৃষ 1121)08096198] 8210. 11020175810 
হয়ে পড়ে। যখনই কোন ভাল ইচ্ছা ভিতরে জাগবে তখনই কাজে তা'ৰ 
8)7635101) দিতে চেষ্টা করতে হ'বে। তা"হ*লেই তা" 171)1-এ পরিণত 
হ'বে। 4১669৮] $19-এ না গিয়ে বাড়ী বসে বসে কাজের 7018, আটা 
কাজ পণ্ড হওয়ার উপায়। কাঙ্গ করতে কর্তে বুদ্ধি জু”টে যা'বে। শুধু 
117১ আট্‌লে ভয় পাওয়ারই কথা। কিন্তু 9010-এ নে"মে অবস্থান্যায়ী 
ব্যবস্থা ক'রে ক'রে অগ্রসর হ'লে কাজ প্রায়ই পণ্ড হয় না, মনের সাহসও 
বাড়ে, 1:00 19850? 90992197700 10 £08697 93010)91০1199-এ মানুষ 
ঝাপিয়ে পড়তে শে'খে, তখন তা'র কাঁজ কর্‌তে বিশেষ ভয় হয় না।” 


তাহার ন্যায় এমন আশাবাদী খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। শত 
ছুঃখ, দৈম্য, ঝঞ্ধা তাহার মনে বিশ্মাত্র নিরাশার রেখাপাত কবিতে 
পাবে না। বাল্যাবধি কতকাধ্যতা-লাভের উজ্জ্বল আশা! এবং জলন্ত বিশ্বাস 
লইয়াই তিনি জীবনপথে চলিয়াছেন। ৬রজনীকাস্ত সেনের রচিত “কেন 
বঞ্চিত হ'ব চরণে” গানটা শ্রীশ্রীঠাকুরবকে প্রায়শঃ গাহিতে শুনিয়াছি। 
কিস্ত কখনও তিনি “পাব জীবনে না হয় মরণে” গানের এই চরণটী গাহিতে 
পারেন নাই, ইহার পরিবর্তে তিনি নৃতন পদ যোজনা করিষা গাহিয়! থাকেন, 
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.-“পাঁব জীবনে, এই জীবনে” “না” কথাটা উচ্চারণ করিতেও যেন 
হার কত কষ্ট ! উক্ত প্রসঙ্গে শীশ্রাঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন,_-"আমর। 
মফলেই অম্বতের পুত্র, অনন্ত জীবনের অধিকারী, এই জীবনেই আমাদিগকে 
,সই অমুতের সন্ধান পেতে হ'বে। এ জীবনে না হ'লে অন্ত জীবনে 
পা'ব এরূপ ভাবতে আমার ভাল লাগে না--আমার যেন এক মুহূর্ত দেরী 
সইতে ইচ্ছা করে না।” 


চিব-শুভদরশী তিনি । হয় না, জানি না, পারি নাঁ ইত্যাদি “না”-সচক কথা 
শুনিতে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন 
-”আমার এখনও অনেক কাজ কর্বার বাকী আছে, আপনারা সকলে 
সেগ্তলি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলুন-_না কর্‌লে তা”্র জন্য কিন্ত আপনারাই 
পায়ী। হ্”চ্ছে না, হ"চ্ছে না,_-এ ভাবটা আমি আদৌ পছন্দ কবি না। আমি 
নিজে অমন করে কখনও 81700. হই নাই । যে-ট। যনে হযেছে কর্ব, 
যে-টা ভাল ব'লে মনে করেছি, সে-্টা করেছি তবে ছেড়েছি । যদি দরকার 
হয় মনে করি, তাস্হ'লে এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে তুফান উ'ঠেছে এমতাবস্থায় 
এই পল্মানদীও সীাতরায়ে পার হয়ে তে পাবি । এমনও ভ'য়েছে গরম বালিতে 
পাধে ফোস্কা পড়েছে তবুও তা'রই উপর দিযে চলে গিষেছি, কোনদিকে 
ভ্রক্ষেপ করি নাই।” সংসঙ্গের প্রেস, কারখানা, গৃহনিম্মাণ-বিভাগ যেখানেই 
যখন কোন কাজ চলিতে থাকে, দেখিয়াছি কাজটা সম্পৃণরূপে সর্বাঙগস্ন্দরভাবে 
সম্পন্ন না-ভওয়া-পধ্যন্ত তিনি কত উৎকণ্ঠা ও অস্বস্তি বোধ করেন। কর্শস্থান 
ছাড়িযা এক পাও নড়িতে চাহেন না, যে কযদিন জোরে কাজ চলে শ্রীশ্রঠাকুর 
আহার, নিজ্ঞা, বিশ্রামাদি প্রতাহ সেই কশ্মস্থলেই সম্পন্ন করিয়া থাকেন । প্রকাণ্ড 
বাখশবন ও জঙ্গল পরিষ্কার করিষা বিরাট 'প্যাণ্ডেল' তৈয়ারী, সৎসঙ্গের নানা 
প্রতিষ্ঠানের জন্য অসংখ্য গৃহাদি-নিশ্বাণ, কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ওষধ-প্রস্তত, 
বিজ্ঞানের গবেষণাকার্্য, গ্রন্থরাঙ্গির বাণী-প্রদ[ন ইত্যাদি শত শত ব্যাপারে 
ভার এই ক্লান্তিহীন, বিশ্রামহীন, অটুট ধৈধ্য সকলে নিত্য প্রত্যক্ষ 
করিযাঁছেন। এখনও মনে পড়ে সে কথা।__প্রতিষ্ঠানের জন্য ইট কাটিবার সময় 
আশ্রমের সম্মুখে পদ্মার চরে ভীষণ শীতের কষমাস ্রীত্রীঠাকুর সারারাত জাগিয়। 
খাকিয়া কি ভাবে সেই বিরাট যজ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন ! সেই-সময়ের 
অফুরস্ত কন্ম-প্র্রবণের দৃশ্ঠটা আজও যেন চক্ষের সমক্ষে ভাসিতেছে। কোথাও 
এাটা-কাট। হইতেছে, কোথাও কাদা-প্রস্তত হইতেছে, কয়েকদল কর্মী সেই কাদা 
বহন করিয়া যথাস্থানে নিয়া াইতেছেন, কেহ্‌-কেহ ইট প্রস্তত করিতেছেন, 
অপরেরা তাহা চত্বরে সাজাইয়া রাখিতেছেন | সন্ধ্যা হইতে ভোর পধ্যস্ত 
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বৈছ্যতিক আলোর সাহায্যে এই ভাবে এক-টানা কাজ চলিয়াছে। কক্ষে 
সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরও বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন, রাত্রির আহারাদি ভিনি 
মাঠেই সম্পন্ন করিয়াছেন। পরদিন মধ্যাহ্ছের রৌপ্রে পূর্ববাজ্রের-তৈয়ারী ইট 
শুকাইয়াছে। বিকালে ইট গাদা করিয়া রাখিয়া প্রাঙ্গন পরিষ্কার ক 
হইয়াছে । আবার সন্ধ্যায় কম্মোংপব আরম্ভ হইয়] সারারাত্র চলিয়াছে 
এইভাবে দিনের পর দিন কাজ চালাইয়! তিনমাসে ছুইটী প্রকাণ্ড পাজ। 
কয়েক লক্ষ ইট তৈয়ারীর কাজ শেষ হইয়াছে । মাটা-কাটা! এবং কাদা-প্রস্ব 
প্রভৃতি অধিকতব শ্রনসাধ্য কাখ্য পুরুষ কন্মার! করিয়াছেন, অবশিষ্ট কাধ 
মায়েদের দ্বারাই সম্পন্ন হইযাছে। সপ্ধ্যাব প্রার্থন! শ্রীশ্রীঠাকুরকে লইযা শ্বীপুরু 
সকলে মিলিয়া সেই প্রান্তরেই সমাপন করিয়াছেন । কম্মিগণ কাদ1-মাটা 
মাথা শরীরে কেহ-ব। কোদালী কেহ-বা ঝোড়া হাতে লইয়| কর্মানিব 
অবস্থায় যে যেখানে যে অবস্থা থাকিতেন, গ্গ্রঠাকুরের বিনতি-পাঠে: 
সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ যোগদান করিয়া মঙ্গলাচরণান্তে ধ্যাননিরত হইতেন 
যথারীতি প্রার্থনা সমাপ্ু হইলে পুনরায় যে যাহার কাজে লাগিয়া যাইতেন 
যে কয়মাস কাজ চলিয়াছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যহ সারারাত্রি একবার এখাতে 
একবার সেখানে- সর্বত্র থুরিয়া ঘুরিয় কম্মীদিগের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদ্দিগত 
কর্তব্য-সম্পাদনে উৎসাহ ও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কত ক্ষন্তির গঃ 
করিয়াছেন । আশ্রমবাসী বালক, বৃদ্ধ, যুবা, শ্বীপুরুষ সকলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত 
মেই কম্ম-মহোৎসবে যে বিপুল আনন্দ ভোগ করিষাছেন তাহা প্রত্েণ 
চিরকাল স্মরণ করিয়! তৃপ্তিলাভ করিবেন । 


দুব্ধহ, কষ্টসাধ্য, বিপদ-সঙ্কুল, সমস্যাপূৃর্ণ কোন কঠিন কাষ্য সম্মূখে উপস্থিত 
হইলে, ভয় বলিষ! তিনি কিছু বোধ করেন না। তখন তাহার কম্মশক্তি 
বুদ্ধিবৃত্তি আরও শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভীতি, অবসাদ বা অধৈধ্যের বিন্দু 
মাত্র অবকাশ মুহূর্তের জন্য তাহার নিকট ভিষ্িতে পারে না। বিপুল বিক্রে 
তুমুল উদ্ভমের সহিত দে-কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি উঠিয়া-পড়িয 
লাগিয়া! যান, আর তাহা সম্পন্ন না-হওয়া-পর্ান্ত তাহার তিলার্ধও বিআম থাবে 
না। পাবনায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার সময় এবং সৎসঙ্গের জমি-“একোয়ার' 
ব্যাপারে যে ভীষণ অরাজকতার স্থষ্টি হইয়াছিল, তখন শ্রীশ্রীঠাকুর বি 
'অপূর্বব সাহস, বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে আশ্রমবাপী সকলের ধন-প্রাণ ও মান-সন্ত্র 
রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা কেহ কোনদিন তুলিতে পারিবে না। 

এই প্রসঙ্গে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি £-_ 

বহুদিনের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুরের তখন যৌবনের প্রারস্ভ। রাজদ্রোই 
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প্তদমিতির ছুইটী ষড়যস্ত্রকারী যুবক লী্রীঠাকুরকে তাহাদের দলভুক্ত করিবার 
উদ্দেন্যে একদিন তাহাকে পদ্মার চরে লইয়া যায়। তখন সন্ধ্যা উত্ভীণ 
হইপাছে, জ্যোত্ন্না উঠিয়াছে, সর্বত্র গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজমান । এমন সময় 
চরের মধাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিপ্লবপন্থী যুবক ছুইটার একজন 'একটী 
রঙলভার ও অন্তজন একটা স্ৃতীক্ষ শাণিত ছোরা উত্তোলন করিয়া বলিল-__ 
'ভামি বদি আমাদের দলে যোগদানের শপথ গ্রহণ ক'রে নাম দস্তখত না কর, 
তাহলে এই মুহূর্তে তোমায় হত্যা কর্ব।” জীবনমরণ-সমন্সার এই 
ভীষণ সন্কট-মুহূর্তে তাহার মনে বিন্দুমাত্র ভীতির উদয় হইল না। এই 
অবস্থায় তিনি তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হো হো করিয়া এমন এক 
অপূর্ব উচ্চ তাচ্ছালোোর হাসি হাসিলেন, যুবক ছুইটী তাহার সেই ভৈরব বিকট 
অট-হাস্য শুনিয়। ভীত ও সঙ্কৃচিত হইয়া থর থর করিয়! কাপিতে লাগিল। অগ্থ 
দুইটা তৎক্ষণাৎ তাহাদের হস্তচ্যুত হুইয়! ভূপতিত হইল । শ্রীশ্রীঠাকুর ভাহা তুলিয়া 
নয়া গন্ভীরকগে বলিলেন_-পদেখ, আমারও একটী দল আছে, তাহা অতি 
বিত্র ও নিশ্মল ; ধর্ম ও সংকশ্মই তাহার উদ্দেশ্য --তোমরা যদি তাহাতে 
যাগনান কর, আমিও তোমাদের কথা বুঝতে চেষ্টা কর্ব।” যুবক ছুইটা 
[পিল--“আমরা এ বিষয়ে বিবেচনা ক'রে পরে সাক্ষাৎ কর্ব।” এই বলিয়া 
চলিয়া গেল -_-বল৷ বাহুল্য ইহারা আর কোন দিন তাহার নিকট আসে নাই । 


সকল ধন্মকে তিনি সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন এবং সকল 
প্রেরিত ও অবতার পুরুষকে তিনি অন্তরের সহিত অশেষ ভক্তি প্রদর্শন 
করেন। একদিন (১৪ই জুলাই ১৯৩৬ সন) বিকাল বেলা কয়েকজন 
মুসলমান ভদ্রলোক আশ্রম দেখিতে আলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা 
বলিতেছেন । তাহাদের মধ্যে একজন কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করেন,__ 
তিনি প্রথ্থ করিলেন, -'আচ্ছা এখানে কি হিন্দু-মুসলমান ব'লে কোন 
ভেদ আছে?” শ্রীত্রীঠাকুর উত্তরে বলিলেন,_-”ও সব ভেদবুদ্ধি এখানে 
কিছুই নাই। ও-সব ভেদ ত" মানুষের তৈরী-করা, আসলে ত” ওর অস্তিত্ব 
কিছুই নাই। ষা'রা এক খোদা এক পরমপিতাকে মানে না, তা'রাই এ 
সব ভেদ মানে এবং তা? নিয়ে গোলমাল করে। প্ররুত ধাম্মিক ফে, সে 
সকল ধশ্ম এবং সকল ধন্মপ্রবর্তককেই প্রগা় শ্রদ্ধা ক'রে থাকে । একজন 
তার পিতাকে কত শ্রদ্ধা করে, কত ভালবাসে! আমি ষদি তার পিতাকে 
অবমাননা ক'রে কথা বলি এবং আমার নিজের পিতাকে তার কাছে 
বড় বলে প্রতিপন্ন করুতে যাই তবে কি তা*র মনে আঘাত লাগবে না? 
পবিত্র কোরাণেই ত' আছে--অতীতকালের মহাপুরুষদিগের প্রতি সম্মান 


৪২২ রীপ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্দ্ 


প্রদর্শন করতে হ'বে। এমন-কি ষে সকল মহাপুরুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
কালে আস্বেন তাদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের কথা কোরাণে উল্লেখ 
আছে। আজ আমর হিন্দু-মুসলমান উভয়ই আপন আপন আদর্শ ভুলে 
কি কামড়া-কামূড়িই-না কর্ছি! তারই ফলে এই বিভেদের স্থৃ্ি 
হয়েছে, বস্ততঃ কিন্ত সকল দেশের সকল জাতির সকল ধর্মের মহাপুরুষগণই 
মানবমাত্রেরই নমস্ত, পূজা এবং পরম শ্রদ্ধার পাত্র ।” 


তাহার আচরণ দেখিয়া লোকে তাহাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবকে কি ভাবে 
পুজা করিতে হয় তাহাই শিক্ষা পান। তাহার উদার বাণীসমূহ পাঠ 
করিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোক তততং ধশ্মমতের তথ! প্রচলিত অন্তান্ত 
মতবাদের প্রকৃত ব্যাখ্যা অতি স্থন্দর ও সহজভাবে হৃাদয়ঙম করিয়া 
তাহা যথাষথ অনুসরণ করিবার স্থসন্কেত লাভ করেন, এবং ভেদবুদ্ধি ভূলিয়া 
পরস্পরে পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হন। হিন্দুগণ তাহাকে আধ্যসভ্যতাব 
মূর্ত আদর্শ-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। অষ্টরেলিয়াবাপী কতিপয় সমন্্রাস্ত 
ভদ্রমহোদয় “সৎসঙ্গ' পরিদর্শন করিয়া সেদিন মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন-__ 
“যদি এই মুহুর্তে যীশুর আবির্ভাব হইত তবে তিনিও ঠিক ঠিক শ্রীশ্রীঠাকুব 
অনুকূলচন্ত্রের প্রবপ্তিত কর্মপ্রণালী অন্সারেই মানবজাতির সেবা করিতেন 
স্থানীয় খৃষ্টান মিশনারীগণ এবং সৎসঙ্গের পরিদর্শনকারী বহু বিশিষ্ট ইউরো গীয 
শ্ীশ্রীঠাকুরকে ধশ্মের অবতার বলিয়া অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়! থাকেন। 
শ্রশ্রীঠাকুরের প্রতি মুসলমান জনসাধারণেরও অপরিসীম শ্রদ্ধা। এখানে 
তংসন্বন্ধে একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । ১৩৩৭ সনের কথা । শ্রীশ্রীঠাকুরেব 
দীর্ঘকালব্যাপী গীড়াবশতঃ* পূর্ববর্তী দুই বৎসর আশ্রমে তাহার জন্মোৎসবের 


* এগার বৎসর পূর্বের ঘটন! | শ্রীপ্নীঠাকুর খড়ম পায়ে দিয়া হাটিতে গিয়া একদিল 
ক্ঠাৎ পড়িয়া ষান। ইহাতে তাহার পা মচ্কিয়া যায়। অনেক দিন নানাপ্রকা: 
গুঁষধপত্র ব্যবহার করারও তাহা আরোগা হইল না। আন্তে আন্তে তাহার চলৎশতি 
বন্ধ হয়। ক্রমে পায়ের ফুলা1 ও বেদন! বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে হর হুইয় 
তাহা! ১০৪৭০1১০৪১০ পধ্যন্ত উঠে। পরে দেখা গেল স্ফীত স্থান পাকিরাছে। অবস্থা দিন দি: 
আশঙ্কাজনক হওয়ায় কুভিয়ার গুবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মগ্ুল মহাশয়কে 
আন্ান্ন হইল | তিনি রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাকে অন্তিবিলঘ্ঘে কলিকাত 
লইয়! যাইবার পরামর্শ দ্িলেন। তাহার উপদেশানুসার়ে ১৩৩৫ জনের ১লা জো! 
প্প্রীঠাকুরকে কলিকাতা লইয়। যাওয়া হয়। সেখানে মেডিক্যাল কলেজের সর্ধবপ্রধান 
অগ্্রটিকিৎসক 1). 0০70597-কে দেখান হয় । গ্রীপ্রীঠাকুরের পায়ের গাইট হইতে হাটু 
পর্য্যন্ত ভীষণভাবে ফুলিয়া! এরূপ বিবর্ণ হইয়! গিক্সাছিল যে কয়েকজন বিখ্যাত অন্ত্র-চিকিৎসব 


চরিত্রাখ্যান ৪২৩ 


আয়োজন হয় নাই। সে-বৎসর স্থানীয় মুনলমানগণ নিজের অর্থ সংগ্রহ 
করতঃ তাহার শুভ জন্মোৎসব-অন্ুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছিলেন । এতছুপলক্ষে 
তাহারা ষে নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার 
করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল | যথা £__“আগাী ৩০শে 
ভাত্র মঙ্গলবার শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শুভ জন্মদিবল। এ তারিখ 
হইতে কতিপয় দিবসের জণ্ত আমরা তদীয় জন্মভূমি হিমাইতপুব গ্রামে 
আনন্দোংসবের আয়োজন করিয়াছি । তাহার নিকট হইতে আমরা শোকে 
সান্বনা, হঃখে সমবেদনা, রোগে শুশ্রষা ও চিকিৎসা, বিপন্ন হইলে সাহায্য 
ও সহানুভূতি পাইয়া থাকি। তিনি আমাদের শ্বজাতীয় ভাতা না হইলেও 
স্বকীয় ভ্রাতাপেক্ষাও অধিক স্েহপবায়ণ; তিনি হিন্দুসমাজে জন্সগ্রহণ 
করিলেও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্তার বহু উর্দে থকিয়৷ 'প্রতোককে স্বধর্ধে 
আস্থাবান্‌ হইয়া ধর্মের প্রকৃত আচার-অনুষ্ঠানে আত্মোননমূনে উৎসাহিত 
করেন। তিনি স্বীয় জন্মভূমির শিক্ষা দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের উন্নতির জন্য 
বহু সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা । * * * * তাহার অপার গুণগ্রাম স্বরণ 
করতঃ তদীয় গুণমুগ্ধ আমরা! এই অনুষ্ঠানের আয়োদ্রন করিয়াছি।* 


ইষ্টম্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ঠে কশ্মতৎপর হওয়ার জন্য তিনি সর্ধদ! সকলকে 
উৎসাহিত করিয়া থাকেন। শ্রীশ্রঠাকুর 'প্রায়শঃই উপদেশছলে বলিয়া থাকেন 
_-কর্মে গতি, ধন্মে প্রাপ্তি এবং ভক্তিতে স্থিতি ।” একদিন ১৯৩০ সনের 
২৪শে এপ্রিল সকালবেলা অনেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন, এমন 
*হাকে 71911880% (01701 বলিয়া! ধারণ! করিয়াছিলেন এবং পায়ের কিয়দংশ কাটিয়! 
ফেলিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন | সৌভাগ্যক্রমে ঈ/ইঈাঠাণুরকে তখন স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক 
টকিৎসক 707. 087)8/-এর তত্বাবধানে রাখা হুইয়াছিল। তাহার একশাত্রা এষধ 
স্ত্রশক্ষির ম্যায় কার্য করিয়াছিল-- নতুবা! কি অবস্থা! ঘটিত তাহা কল্পনাও কর৷। যায় 
711 70. ০১8:-এর চিকিৎসায় প্রী্ীঠাকুর ক্রমশঃই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতে 
ন[গিলেন। তাহার জ্বর কমিয়া গেল, ঘাও ভরিয়া আসিতে ল।গিল। তখন প্ঞ্রীঠাকার 
ক্লাতীরে আশ্রমের মুক্ত বাধূতে আসিয়া থাকিবার জন্য অস্থির হইয়া] পড়িলেন | অবশেষে 
টকিৎসকগণের পরামর্শমত ১১ই শ্রাবণ (১৩৩৫ সন) তিনি আশ্রনে প্রত্যাগমন করেন। 
ওদবধি জ্বর কমিতে কমিতে একেবারে ছাড়িয়। গেল, সাধারণ শ্বাস্থ্যও বেশ উন্নতিলাভ 
করিল, কিন্ত পায়ের ফুল! ও ঘা যাহা সামান্য অবশিষ্ট রহিল তাহা! কিছুতেই সারিতে 
শহিল লা | এক্জন্য নানারকম চিকিৎসা এবং ওষধ-প্রয়োগ একেবারেই ব্যর্থ হইল । 
নবশেষে বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন ঘায়ের ভিতর হইতে খুব ছোট একখণ্ড অস্থি 
শৃহির হইয়া আসে। ইহার পরে কিছুদিন মধ্যেই ফুল! এবং ঘ! সম্পূর্ণরূপে সারিয়! উঠে, 
ইত্রীঠাকুরও তদবধি শ্বচ্ছন্দে চলাফের! করিতে সক্ষম হন। 


৪২৪ ্রীপ্রীঠাকুর অনুকূলচন্্ 


সময় একখান! গীতা খুলিয়া, “যজ্ঞার্থ কুরু কন্মাণি”-_-এই কথা কয়টা পড়িষা। 
নিজেই ইহার ব্যাখ্যাদান-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন,-_“যজ্ঞ মানে সেবা । তুমি 
যদি পারিপাশ্থিকের সেবা কর, তারাও তোমাকে সেবা দিবে । যাহাতে 
09108 800. 1১9৫0701106 80901978090. হয় অর্থাৎ জীবন ও বুদ্ধি অধিকতর 
সম্বেগশালী হয় তাহাই সেবা আর তাহাই সৎকম্ম। তুমি যদি 6:23707- 
[89176-এর বৃদ্ধি ও পুিসাধ ন কর, 620৮1702018)0116- ভোমার বুদ্ধি 
ও পুষ্টিসাধন কর্বে। কনা করুতে কর্তেই ব্রন্মে পৌছান যায়, কন্ম 
না কর্লে জীবনধারণ করাই যে কঠিন। আবার দেখুন, কম্ম না 
করুলে সংস্কার দূর হবে কি কবে? তবে সব কম্মই যে ভাল তা" নষ। 
আদর্শের প্রীতার্থে যা করা যাঁয় তা সংকশ্ম, নতবা অন্য কম্মে বন্ধন 
আনে। আদর্শের জন্য যা” করা যায় তাতে আর কোন নৃতন সংস্কারের 
স্থষ্টি হয় না। কারণ তা'তে জীবনের যাঁকিছু অভিজ্ঞতা তা” আদর্শের সঙ্গে 
যুক্ত থাকার দরুণ সার্থক হয়ে উঠে । শ্রীকুষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়েও কশ্‌ 
করৃতেন-_যুদ্ধ করতেন, রাজ্যপালন কর্তেন। ভগবানকে চাই অথচ 
&95165 মানি না--এমন &60:65০৩ থাক্‌লে কিন্ত কখনই ভগবান্‌ মিলে ন! 
তা'তে মানুষ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে পড়ে, 1101%1008] বা জাতি হিসাবে ধ্বংসপ্রাহ 
হয়। বিয়ে না ক'রে কাম সাধন কব্‌ূলে যেমন ধ্বংস ও মৃত্যু অনিবাধ, 
হয়ে উঠে, কিন্তু সতী স্ত্রীর সঙ্গে কান সাধন করলে প্রেম ও রস উথলে 
উঠে, তেমনি প্রেমের বৃদ্ধি ও স্থিতির জন্য ক্ষেত্র চাই, সদ্গুরু চাই, আহ 
তা"র প্রীতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য কর্ম করা চাই ।” 


কতদিনের কথা! পগ্মাতীরে ছোট ছোট ভাটিবনের মধ্যে এখা 
সেখানে সামান্ত-বিস্তৃত পরিদ্কৃত স্থান-_ প্রীশ্রাঠাকুর কত সকাল-সন্ধ্যায় তথা 
একাকী পাদচারণা করিতেন--কতদ্দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়! যাইত--_চারিদিব 
নিম্তব্, শুধু বিলীরব শুনা যাইত__আকাশের বুক-চিরে এক অপুর্বব আভাযুত 
আলোকের বিচ্ছ,রণ নামিয়া৷ আসিযা আকাশ, বাতাস ও পদ্মানদীর জল যেন 
আনন্দে উচ্ছল করিয়া তুলিত। সেই আলোক-সম্পাতে তাহার সর্ববাঙজ এব 
অপূর্ব অমৃত-ধারায় আাত হইতে থাকিত। দিগন্ত-বিসপী প্রাস্তরের দিবে 
স্থির উদাস দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মানবের মুক্তি-কামনায় তিনি কত কি ভাবিতেন 
আর তাহা মূর্ত করিয়া তুলিতে তাহার প্রাণের মধ্যে কত উৎকঠা, কত 
আকাজ্ষা তোলপাড় করিত ! 

দেখিতে দেখিতে শ্রত্রীঠাকুর তাহার পদ্মাতীরস্থ এই পল্লীগৃহে লোক- 
হিতৈষণা ও সেবার যে তীর্ঘক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন তাহা বাংলায় অভূতপূর্ব 


চরিত্রাখ্যান ৪২৫ 


“ধনী আসিয়া তাহার সংস্পর্শে ধনমন্ততা দ্র করিতে পারে, নিধ'শ আসিয়া 
তাহাব সংস্পর্শে দেন্য ও দারিদ্রা-দোষহীন হইয়! উঠে, রোগী আসিয়া তাহার 
নংস্পর্শে ও সেবায় সুস্থ নিরাময় হইয়া উঠে। শোকমগ্ন তাহার প্রেমময় 
সভানভূতি-উচ্ছল ব্যবহারে আনন্দময় হইয়া উঠে, অবসন্গের হতাশ মনে 
তাহার অন্কম্পী ব্যবহারে আশার লহর খেলিতে থাকে, বৃদ্ধ আসিয়া পায় 
নৃতন জীবনের আশা-উদ্দীপনাময় অপুর্ব ভরস! ৷ এই দীর্ঘ পচিশ বৎসর বিয়া 
তিনি প্রতি-প্রতোককে এমনই করিয়! স্বার্থে, আনন্দে, ভরসাষ, উদ্দীপনায় 
নিরাময় করিয়া জীবন্ত ও কশ্মকুশল করিয়া তুলিতেছেন ! সহজ্র সহশ্র নবনাবী 
যুবক বুদ্ধ আজ তাহার ব্যক্তিগত সেবার সংস্পর্শে নূতন জীবনের আন্বাদ পাইয়া 
নিজ নিজ সামর্থ্যকে সঞ্তীবিত করিয়া তাহার সেবার পরমতীর্থক্ষেত্রকে 
দেশব্যাপী করিয়া তুলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বিচিত্র সেবায় সর্ধদেশকে, দেশের 
প্রতি-প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে শ্রী ও সম্বদ্ধিতে নতন জীবনে উদ্দিন্ন কবিষা 
তুলিতে কন্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন ।” 


ধাহারাই শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গ করিয়াছেন, তাহারা উপলব্ধি করিয়াছেন__ 
তাহাতে কি মিষ্টতা, কি মৃদৃতা, কি অসাধারণ তাহার মেধা, কি তাহার 
ধশ্মপ্রাণতা, কত গভীর তাহার প্রেম, কি তাহার সেবাপাটুত্ব, কি তাহার 
প্রাণজ্ুড়ান, মন্মান্তিক-দুঃখ-ভুলানো বাণী! অবস্থা-বিশেষে মান্য কি ভাবে 
চলিবে, কেমন দরদপূর্ণ ব্যবহারে তাহা! তিনি হাতে-কলমে প্রত্যহ সকলকে 
শিক্ষা দিতেছেন। তাহার সারিধ্যলাভ করিয়া কত অবৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক 
হইয়াছে, মূর্খ পণ্ডিত হইয়াছে, হতাশা! মানব আশার উজ্জল আলোকবপ্তিকাব 
সন্ধান পাইয়াছে, পশুমানব দেবমানবে পরিণত হইয়াছে! তাহার অবিরাম 
চেষ্টায় হিংন্রশ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ-অরণাপূর্ণ একটা নগণ্য গণডগ্রাম আজ সহতশ্রাধিক 
মানবের স্থায়ী বাসভূমিতে পরিখত হইয়া ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য বিজ্ঞান, 
শিল্প, বাণিজ্য, প্রভৃতি মানবসভ্যতার এক আদর্শ কেন্দ্রে পরিগণিত হইতে 
চলিয়াছে। ফাঁকা আন্দোলনের হৈ-চৈে এবং অর্থপ্রাচধ্যের মধ্যে থাকিয়া 
কিংবা কৃটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি এ-সকল কিছুই করেন নাট। 
বাল্যাবধি প্রচণ্ড কর্মশক্তি, অফ্কুরস্ত ভালবাসা ও সহাভূতির অন্তর লইয়া! 
এই দীন পল্লীর অবসাদগ্রস্ত প্রাণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে স্বীয় অপূর্বব 
সেবামাহাত্ম্যে সকলের হৃদয় জয় করিয়া আজ তিনি এই অপার রুতকাধাতা 
লাভ করিয়াছেন । সহত্র লোকের মন বুঝিয়া সকলকে প্রয়োজনমত সর্বপ্রকারে 
তুষ্ট করিবার তাহার অপূর্বব শক্তি, সবারই দক্জে অবাধ গতিতে চলিবার 
তাহার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা, সর্ববজীবে সমদৃষ্টি, তাহার জানের গভীরতা, 


৪২৬ ীপ্রীঠাকুর অন্ধুকৃলচনদ 


তাহার সমবেদনা, তাহার মহজ সরল চলার ভঙ্গী প্রভৃতি তাহার অনাবিল, 
পরিশুত্র, শুচিতাপৃণণ, অপাধিব চরিত্র-সম্পদই তাহার এই বিরাট কৃতকার্ধযতা. 
লাভের একমাত্র কারণ। 


দেশ-বিদেশের কত লোক নিত্য তাহার সংস্পর্শে আসিতেছেন। 
আগন্তকের! কেই বলেন--"তিনি 'লেনিন্‌- কিন্তু 'লেনিনে'র নিষ্টর হত্যা এবং 
স্বণা তাহাতে নাই”) কেহ বলেন-“তিনি অহিংস 'মুসোলিনী'_-জাতির 
পুনর্গঠনের জন্য তাহার সমাজ-বিধান কেমন সামগ্রস্ত এবং শৃহ্খলাপূর্ণ* ; কেহ 
বলেন_-“তাহাব মতবাদে 'বর্গপন্? এবং “অয়কেনের'-এর অদ্ভূত সমন্বয় 
রহিয়াছে”; কেহ বলেন--“র্শনে তিনি পিথাগোরাম্” ; কেহ বলেন-_ 
“সক্রেটিসের মত তাহার আশ্চর্য কথোপকথন-শক্তি” ; কেহ তাহাকে 'ম্থইডেন্‌ 
বাগের, সহিত তুলন! করেন; কেহ তাহাকে “হিটলারের, মত সমাজ ও 
ধর্শনেতা বলিষা মনে কবেন-কিস্ত তাহাতে রক্তপাতের স্পৃহা নাই-_ 
ভূপর্ধযটকগণ তাহার আশ্রমকে--“আত্মোন্নতি এবং আত্মমং্যমের স্থন্দর 
ক্ষেত্র-_যাহা পৃথিবীতে আর কোথাও নাই”_-এরূপ মনে করেন। 


শ্রীশ্রীঠাকুর বাক্তি, সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য এযাবংকাল যাহা যাহা 
বলিয়া আসিয়াছেন, লোকশিক্ষার ক্ধন্য তাহার প্রত্যেকটি স্বীয় ব্যক্তিগত 
জীবনেও পুষথানুপুত্থরূপে প্রতিপালন করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া যাইতেছেন। 
প্রাতরুথান, মলমৃত্রেব বেগ ধারণ না করা, পবিত্র শুচিতার সহিত পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন থাকা, মিতাহার, স্বল্পনিদ্রা প্রভৃতি শবীরপালনের অতি সাধারণ 
খুঁটিনাটি নিয়মপালন হইতে আরম্ভ করিয়া পারিপাস্থিক গ্রতি-প্রত্যেকের জীবন 
ও বৃদ্ধির জন্য স্বীয় জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে অন্ুন্ধিংস্থ কর্শতৎপর সেবা, 
পারিবারিক জীবনে আদর্শ পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, পিতা, প্রভূ ও প্রতিবেশীর 
ব্যবহ!র। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির গঠনমূলক আদর্শ কর্ণ- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপন, জনমঙ্গল ও উদ্বর্দনকারী গ্রাণবান্‌ জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টি, 
স্বীয় জীবনের কন্ম ও দৃষ্টান্তদ্বারা সমাজসংস্কার সাধন ও অনুলোম অসবর্ণ 
বিবাভাদি প্রবর্তন, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে দীক্ষাদ্দান, কলাণকর কিছু মনে উদ্দিত 
হওয়ামাত্র কালবিলন্ব ন! করিয়া তনুহূর্তে তাহা কাধ্যে পরিণত করা, বাক্তি, 
সম্প্রদায় ও জাতিগত সর্ধসমন্তা ও বিরোঁধ-মীমাংসার জন্য নিঙ্গের জীবন- 
চল্নায় সর্ধধন্ম ও মতবাদের একমাত্র পূর্ণ পরিপূরণের বাস্তব প্রকাশ-_ 
ইত্যাদি শত শত সহআ্র সহ ব্যাপারে তাহার প্রচারিত বাণী ও অনুষ্ঠিত কর্মের 
অদ্ভূত সামধশ্ লক্ষ্য করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। তাহার দৈনন্দিন জীবনের 
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আচরণে কোথাও এই অপূর্ব সমন্বয়ের বিন্দু পরিমাণ বাতিক্রম কেহ কোন 
দিন আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও দেখিতে পাইবে না। 


প্রসঙ্ক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বভাবগত রুচি ও অভ্যাসে বিষযে কতিপয 
বৈশিষ্ট্যের কথা নিয়ে উল্লেখ কর! যাইতেছে 1-__ 

কোন কাধ্য-_স্ষুদ্রই হউক আর বৃহতই হউক- _দর্বাঙ্গস্থন্দর ও নিখুত 
ভাবে সম্পন্ন না-হওয়াস্পর্যস্ত শ্রপ্রীঠাকুরের তাহা মনঃপৃত হয় ন|। বিছানায় 
চাদরখানা পাতিতে হইবে বা খাটের উপর ম্শারীটা টানাইতে হইবে 
তাহাও কোন স্থানে একটু টিলা বা কোনদিকে সামান্ঠ উচ্‌, নীচ, বু্চিত বা 
অসমান হইলে তাহার অন্বন্তি বোধ হয়--শৃঙ্খলা, সামঞ্জন্য এবং সমতার 
অভাব তাহাকে ভীষণভাবে পীড়া দান করে। সামান্য তামাক-সাজ। 
হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক-গবেষণ! প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের 
ছোটবড় সকল ব্যাপাবেই লক্ষ্য করিয়াছি পরিক্ষার-পরিচ্ছন্ন, মাজ্জিতরুচি- 
সম্পন্ন ও ছিম্ছাম্‌ কাজ তিনি সবিশেষ পছন্দ করেন। শুচিতা-জ্ঞান 
তাহার অসাধারণ। নিজের বা অন্তের শরীরের কোথাও সামান্ত একটু 
ময়লা লাগিলে, কোন কারণে নাকে বা মুখে হাত দ্দিলে, কোন-কিছু 
অপবিত্র দ্রব্য হস্ডঘার] স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ জলঘারা সে-স্থান ধৌত করা, 
কোন স্থানে নোংরা কিছু চক্ষে পড়িলে তনুহূর্তে তাহ পরিষ্কার করাশ--- 
তাহার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস। প্রত্যেকেরই পোষাক-পরিচ্ছদ ও গৃহসজ্জাদি 
যথাষথ পরিপাঁটা, স্থবিন্যস্ত, শুদ্ধ ও নিশ্মল দেখিতে তিনি খুবই ভালবাসেন । 
কাহারও গৃহে বা প্রাঙ্গনে ময়লা, দুন্ধ, অপরিষার, আবজ্জনা বা কোনপ্রকার 
অপবিভ্রতা দশন করিলে তাহার মনে যারপরনাই অন্বচ্ছন্দ ভাবের স্ষ্টি হয। 
আশ্রমবাসী নরনারী সকলেই যাহাতে স্থরুচিসম্পন্ন হইয়া দৈহিক ও 
মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করতঃ: পবিভ্রভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন এজন্য 
তিনি সর্বক্ষণ নিজের আচরণ দ্বারা শিক্ষা দিতে কতই না চেষ্টা করিয়া 
থাকেন! 


যে-কোন প্রয়োজনে যখনই শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরদরজা, আসবাবপত্র বা কোন 
নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তত করান, তাহা যতদুর সম্ভব সাধ্যমত উৎকৃষ্ট 
উপকরণঘ্ধার1 সর্ধোত্বমভাবে তৈয়ারের বাবস্থা করিয়া থাকেন। দায়-সারা- 
ভাবে কোন জিনিষ তৈয়ার করা-_তাহ। যেজন্তই হউক বা ষতদিনের জন্যই 
হউক-_তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। আবার কোন-কিছু যথেষ্ট 
পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়৷ অতি সুন্দরভাবে প্রস্তত করিলেও অধিক দিন তিনি 
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সে ভ্রব্য ব্যবহার করেন না, কিছুকাল পরেই সম্পূর্ণ উত্রুষ্ট অবস্থায় 
থাকিতেই তাহা পরিত্যাগ করেন; আবার যে জিনিস একবার ব্যবহার 
করিয়া ছাড়িয়া দেন তাহা যথেষ্ট মূলাবান্‌ ও নিতান্ত প্রিয় হইলেও 
কোনদিন ঘুণাক্ষরেও তৎ্প্রতি' আর দৃষ্টিপাত করেন না। কোন একস্থানে 
একই গৃহে দীর্ঘকাল বাদ করা তাহার প্ররুতি-বিরুদ্ধ। প্রায়শঃ স্থান 
পরিবর্তন করিয়া থাকিতে তিনি খুবই ভাল বাসেন। এই সকল ব্যাপারে 
কাধ্যসম্পাদনে ত্বাহার চৌকষ, পছন্দসই ও অভিজ্ঞ রুচি, ভোগে নিপ্সিপ্ততা, 
ত্যাগে নিস্পৃহতা এবং একঘেয়ে গতাষ্চগতিক জীবনের পরিবর্তে চিরনৃতন 
বৈচিত্র্ে তৃপ্থিবোধ প্রভৃতি উন্নত মনোবৃত্তির উত্রুষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
স্থক্মভাবে তাহার কাধ্যকলাপ লক্ষ্য করিলে কত ঘটনায় তাহার চরিত্রে এরূপ 
কত অসংখ্য উৎকষ্ট গুণাবলীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বলিবার 
নয়। স্থানাভাববশতঃ আমর। এসন্বন্ধে আর দুই একটা মাত্র প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করতঃ আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। 


কন্মনিরত অবস্থায় চলমান কিছু দেখিতে শ্রীশ্রীঠাকুব খুবই তৃপ্তি পান। 
অচল, গতিহীন, নিথর কিছু তাহার মনে অবসাদের কৃষ্টি করে। তাই 
উষ্জিনের কল-কজ! চালাইয়! কেহ কোন শিল্পজাত ত্রব্যাদি উৎপাদন করিলে 
তিনি খুবই আরাম বোধ করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কারখানার যন্ত্রপাঁতিগুলিকে 
কত ভালবাসেন বলিবার নয় । কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিতেছিলেন- “07810, 
81811, ৮1169] প্রভৃতি নিয়া সমগ্র যন্্টা যখন কাজ করে তখন আমার 
মনে হয় আমারই কোন প্রেয়সী ষেন নড়াচড়া করছে, তারই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
_হাত, পা মস্তক, দন্তপাটী যেন যন্বটার বিভিন্ন অংশে ্ুস্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে, 
আর তা" দ্রেখে আমার এমনই তৃপ্তিবোধ হয় যে, যন্ত্রটীকে আমারই 
সেই প্রিয়ের একটী সচল জীবস্ত মুণ্তি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না ।” 


সর্বক্ষণ মুক্ত হাওয়ায় থাকিতে তিনি খুব পছন্দ করেন। আবদ্ধ গৃহে 
বাস করিতে হইলে তাহার প্রাণ যেন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। দিনের বেলায় 
অধিকাংশ সময় কখনও গৃহের বারান্দায়, কখনও বুক্ষতলে, কখনও বাহিরে 
ঘরের ছায়ায়, কখনও শ্ামল অঙ্গনে থাকিয়া অতিবাহিত করেন, রাতেও 
দিগন্ত-বিস্তৃত পদ্মার ধারে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তাহার শয়নের ব্যবস্থা । 
একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর কথায় কথায় বলিতেছিলেন_ “ছোটবেলা থেকেই 
ভাবতাম, আমি যেন তারার বিছানায় শুয়ে থাকি, তারার বালিশ মাথায় 
দিই; সেই অবধি আমার কেমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে, বিছানায় 


চরত্রাখ্যান ৪২৯ 


শুয়ে যদি আকাশে তারার দিকে চেয়ে থাকৃতে না পারি আমার কিছুতেই 
ঘুম আসে না)” 


এইবার আমরা শ্রশ্রঠাকুরের জীবন-চলনার পণমসতা, সর্ববপ্রধান 
বিশেষত্ব সন্বদ্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিয়া বণ্তমান অধা।যের 
বক্তব্য সমাপ্ত করিব । 

শ্ীপ্রাঠাকুরের দৈনন্দিন জীবনের প্রতোকটা কাযোর কারণ-ছুভ্রটার দিকে 
মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওযা যায়, তাহাবৰ সমগ্র 
জীবনের এই অফুরন্ত কর্ম-প্রশ্রবণের মূল উৎস ছিলেশ তাহার জননীদেবী। 
জননীকে খুসী করা, তাহাকে তৃপ্ত করা-ইহাই ছিল শাভার একমাত্র 
সাধনা । শৈশবের ছুরন্তপনা, বাল্যের খেলাধুলা, গুলে পাঠ্যাবস্থায় লিখিত 
কবিতায় মায়ের প্রতি তাহার যে প্রগাঢ় টানের বৃম্প্ট পণ্চিখ পাণয়। 
যায়, তাহাই পরিণত বয়স পধ্ান্ত তাহাব সকল ক।ধ্য নিয্প্িত কবিয়াছে 
দেখিতে পাই । এক-কথায় বলিতে গেলে, শ্রশ্রীঠাকুরে৭ অপুব্দ জীবন- 
মাহাত্মের একমাত্র অন্তনিহিত কারণ, তাহাব আসাধ।পণ মাতড। 
তাহার বাল্যের মধুময় প্রেমিক-চরিত্রত যৌবনের উদ্দাম-কম্মোদ্দীপনা_ 
জীবনব্যাগী পারিপার্ধিকের সেবায় প্রাণশক্তিব যত-কিছু অপুর্ব শীলা 
সবই মাকে কেন্দ্র করিয়াই সার্থক ভইয়] উঠিযাছে। মাই ছিলেন তাশ্ার 
জীবন-চলনার আদর্শ মূর্ত প্রতীক, মার ভিতপেই তিনি রক্তমাংসসম্কুল 
ইষ্টের জীবন্ত বিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিতেন। তাহার গুরু কে” জিজ্ঞাসা করায় 
একদিন তিনি বলিতেছিলেন--“সরকার সাহেবই আমার গুরু । খায়ের 
গুরু হুজুর মহারাজকেও ছোটবেলা অবধি খুবই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। 
তাপ্দের কাউকে আমি কখনও দেখি নাই, 'এজন্য মনে কখনও কখনও 
খুবই কষ্ট হয়, তখনই মায়ের দিকে তাকিয়ে শান্তি পাই। আমাৰ 
মা-ই যেন সরকার সাহেব, হুজুব মহারাজ ও অন্যন্ত মভাপুকষের 
প্রতীক- মা-ই আমার আদর্শ ।” 


শরীপ্রঠাকুর সারাজীবন প্রত্যেকটা খুটিনাটি ব্যাপারে জননী দেবীকে 
যেরূপ যান্ত করিয়া চলিয়াছেন, নিতা-নৈমিত্তিক প্রতি-ব্যাপারে 
ষে অপূর্ব শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন তাহা পরম উপভোগ ও 
শিক্ষার সামগ্রী। কত দিনের কত ঘটনায় তাহার এই অলৌকিক 
মাতৃনিষ্ঠার অপূর্ধব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি-_-এ জীবনে 
তাহা কোন দ্দিন ভুলিতে পারিব না। প্রতিবংসর নববর্ষ, দোলযাক্রা, 


৪৩ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্ত্র 


বিজযাদশমী প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে শ্রীশ্রীঠাকুরের জননীদেবীকে 
প্রণাম করিবার দৃশ্যটী এখনও চক্ষে লাগিয়া আছে। বিজয়াদশমী দিবসের 
কথাই বলিতেছি। আশ্রমের পার্খেই পল্মানদীর ধারে নিকটবত্তী গ্রাম- 
সমূহের কত প্রতিমা আনীত হইয়াছে, তীরে মেলা বসিয়াছে। সন্ধ্যা 
উত্তীর্ণ হইলে কখন নিরঞ্জন হইবে, কখন শ্রীশ্রীঠাকুর জননীদেবীকে 
প্রণাম করিবেন, কখন সহম্র সহম্্ আশ্রমবাসী মাতৃদেবী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের 
চরণ বন্দনা করিষা পবম্পবে স্সেহ।লিঙ্গনের উদ্দাম আনন্দে মাতিয়া 
উঠিবে-_এজন্ত সকলে কতই না ব্যগ্র! একে একে যখন সব কয়টা 
প্রভিমারই বিসঙ্জন ভইযা গেল, তখন জননীদেবী তাহার 'প্রাণাধিক 
সম্ভানগণকে আশীর্বাদ করিতে ধান্তছুর্বাহন্তে পদ্মার ধাঁবে গৃহের বারান্দায় 
বসিধাছেন। শ্রীশ্ীঠাকুর ভক্তমগ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া মাতচরণ বন্দনা 
করিতে আসিলেন। মাতসমীপে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুর নতজান্ত হইয়া 
তাহার পাদমূলে স্বীম মস্তক লুগ্ঠিত করিয়। লক্ষ লক্ষ বার তাহাকে প্রণাম 
কবিতেছেন--অগণিত বার প্রণাম কবিয়াও যেন তাহ।র সাধ মিটিতেছে না। 
শীীঠাকুর ভাববিহ্বলেব মত কখনও মায়ের চরণোপবি মস্তক স্থাপন 
করিযা ছুই হস্তে পদধূলি লই সর্বান্দে মাখিতেছেন, কখনও মায়ের 
চরণ দ্ুইটী দিয়া নিজের মস্তক অসংখ্যবার বোলাইযা দ্রিতেছেন, আবার 
কখন বা পুলকাশ্রসিক্ত-বদনে জননীদেবীর পদকমল মুন্ু'মুছঃ চম্বন করিয়া 
আনন্দে আতিশধো অধীর হইতেছে! এইভাবে ভক্কি-আপ্ন,ত-হৃদয়ে 
মাতৃচবণ-বন্দনান তীহার অন্যান অর্দঘন্টা কাটিয়া যাইত। সে স্বর্গীয় 
দা ভাষাম প্রকাশ কর! অসম্ভব! ধাহাদের স্বচক্ষে তাহা দেখিবার সৌভাগা 
ঘটয়াছে, তাহাবাই শুধু উহার অপূর্বব মাধুষ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইয়াছেন ! 


এমন মাতৃগত-প্রাণ সম্ভান কেহ কখনও দেখিয়াছেন কি না জানি না। 
শ্রী্নীঠাকুব যখন পঞ্চাশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন তখনও দেখিয়াছি, নিতাস্ত 
শিশুর মত সর্বক্ষণ মায়ের কোলের কাছে থাকিতে ভালবাদিতেন, মা 
কাছে বপিবা অন্নব্যগ্তন মাখিয়া না দিলে তাহার আহারে তৃপ্তি হইত না, 
মায়ের হাতের রান্না না খাইলে তাহার পেট ভরিত না, একদণ্ড মা-ছাড়া 
হইলেই যেন হাপিয়া উঠিতেন--মাকে যেন নিমেষে হারাইয়া ফেলিতেন। 
জননীদেবীর জীবিত-সময়ে প্রায়শঃ শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধলিতে শুনিয়াছি,_ 
“মা-ই যেন আমার জীবস্ব । মনে হয়, মান! থাকলে এ দুনিয়ায় থাকৃতেও 
পার্ব না, তাই মার জন্য এত ব্যস্ত হই, মার কাছ ছে'ড়ে বেশীদিন থাকা 
আমার পক্ষে মুক্ধিল।” মা-ছাড়া নিজের অস্তিত্ব তিনি যেন কল্পনায়ও আনিতে 
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পারিতেন না, তাই মা একটু দূরে গেলে বা মার শরীর অন্বস্থ হইলে 
তাহার প্রাণান্ত কষ্ট হইত। একবার জননীদেবীর চম্মরোগ হওয়ায়, রন" ও 
প্রশ্নাব পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কয়েক দ্রিনেন জন্য তাহাকে কলিকাতা 
পাঠান হইয়াছিল। মার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কেন উৎকষ্ঠিত হন, সেই সমযের 
একখানা চিঠিতে তাহার একটু পরিচয় পাওয়া মায়। শ্রীশ্্ীঠাকুব সঙ্ঘভ্রাত 
ঠাঃ প্ারীমোহন নন্দীকে লিখিতেছেন-_“আমার যিনি ধন্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
_-তী"রই সেবার ভার তোমার উপর দিয়েছি--প্রার্থন| করি পবম পিতার 
কাছে--তৃমি যেন তাকে আরোগ্য ক'রে, চিরজীবী ক'রে এনে, আমার পর্ণ 
পজার ঘরখানা কর্মে, জ্ঞানে, প্রেমে আলোকিত ক'বে দিতে পার--আমি 
দিন গুণি আর পথ-চেয়ে থাকি--সে কবে-_পিতা। আর কত দিন। বেজ 
যেন তোমাদের দুশ্চিস্তাহর] একখানা ক'রে চিঠি পাই- আমার এই দীন 
অন্রোধ বক্ষা করতে কি ক্রুটী করবে ভাই ?” 


ছুই বৎসর পূর্বের কথা। কলিকাতা অবস্থানকালীন জননীদেবী 
মব্ণাপন্ন অন্ুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রঠাকুব তখন আহাব নিদ্রা 
পরিতাগ করিষা বালকের ন্যায় সর্বদা রোদন করিতেন, যাহাঁকেই সন্মথে 
দেখিতেন, জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতেন, আব বলিতেন, “আমাৰ 
মা বুঝি বাচিবেন না, মাকে আপনার] বাচাইয়া তুলুন।” যতদিন মাযেব 
অন্খ ছিল শ্রীপ্রীঠাকুব সর্বক্ষণ উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেন? খাস, 
পানীয় ও ব্যবহাবের কোন ভাল জিনিস স্পর্শ করিতেন না, উদব পূণ কবিষা 
একদিনও আহার করিতেন না। তখন তাহার সেই বিষাদমাথা মুখখান। 
দেখিষা তাহার নিকট যাইতে বা তাহার সহিত কোঁন বিষয়ে একটা কথা 
বলিবার পধ্যন্ত কাহারও সাহসে কুলাইত না। তাহার সেই উৎকগা, সেক 
ছট্ফটানি, মুহুমুহুঃ দীর্ঘশবাসে বিনিব্ররজনী-যাপন-_সেই মন্্াস্তিক নিদারুণ 
অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন । 


শ্ীশ্রঠাকুরের প্রাণাদিক জীবনসর্বন্ব_-তাহার এ দ্বনিয়ার ধ্যান-ধারণাৰ 
যাহা-কিছু__সেই মাতৃদেবী আজ আর ইহধামে নাই । একমাত্র আশ্রয় 
সম্বল মাকে হারাইয়া আজ তাহার কি দশা ঘটিয়াছে তাহা প্রকাশ 
করিবার শক্তি আমার নাই--তীাহার সেই প্রাণান্তকর শোচনীয় অবস্থা 
কে বর্ণনা করিতে যাইবে? শ্রীশ্রঠাকুরের সেই করুণ বিলাপ-_“নিরাশ্রয় 
ননিবাশ্রয় বলিয়া শিরে করাঘাত-__“দয়াল+, “দয়াল” বলিয়া মুন্তমুহুঃ আর্তনাদ 
--“কোথায় আমার মাঃ, “কোথায় আমার মা, বলিয়া করুণ রোদন-_খায়ের 


৪৩২ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্্ 


শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার ব্যবহাত শয্যা-আদ্রাণ--তাঁহার মস্তকের 
বালিশটা বুকে জড়াইয়া ধরিয়া! ব্যাকুল ক্রন্দনে বক্ষ-ভাসান-_মায়ের কত- 
স্বৃতির কথ! উল্লেখ করিয়া শেক পকাশ-কতবার শ্বশানের দিকে চাহিয়া 
“মা, তৃই এলিনা, “মা, তুই এলিনা” বলিয়া আকুল আহ্বান--কত-দিনের 
হদয়-বিদারী এইরূপ কত দৃশ, মর্খস্দ কত কাহিনী যে দেখিয়াছে, ফে 
শুনিয়াছে সেই জানে! শ্রীশ্রীঠাকুব এখন জীবন্ত অবস্থায় কাল 
কাটাইতেছেন, মাতৃ-বিহনে সবই ফাক|-লবই মিথা। হইয়া দাড়াইযাছে 
তাহার কাছে। সহম্র সহম্র মানবের যত-কিছু বাথা-বেদনার বোঝা নিত্য 
যিনি অক্লান বদনে মাথায় করিয়া চলিষাছেন- সেই পরম প্রেমিক, অক্রান্ত 
কম্মী, বিবাট পুরুষ আজ ক্ষণে ক্ষণে অসহায় শিশুর মত “মা” “মা” বলিয়া 
অশ্রপাত করিতেছেন, তণ্ঠ দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তীহার মম্মভেদী হাহাকার 
গগন বিদীণ করিতেছে । আর সর্বদ! শুধু এই কথাই কত আক্ষেপ 
করিয়া কতভাবে কত বার কত জনকে বলিতেছেন,_"যা'র জন্য করিতাম 
সেই আমাব আজ নাই, জীবন-মৃবত্যু আমাব কাছে আজ একট কথা ।” 


জননীদেবীর পীড়ার সময় তাহা বাবহাবের জন্য শ্রীশ্রঠাকুর সৎসঙ্গ- 
ভবনের দ্বিতপখানা জপ, বৈদ্যাতিক আলো! ও পাখা, সেনিটারী পায়খানা, 
খাট, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীর আসবাব দ্বারা অতিশয় যত্বু- 
সহকারে হ্থসঙ্জিত কবিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার একান্ত আকাক্ষা ছিল, 
মা খোলা বাতাসে দেখানে আরামে বাস করেন। বড়ই ছুঃখের বিষয়, মায়ের 
অস্থখ ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি আর সে গৃহে বাস করিয়া যাইতে 
পারেন নাই । এ-কষ্ শ্রীশ্রীঠাকুরের বুকে শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । 
ঘাতৃহীন নিঃসহায় সন্তান উক্তগৃহের প্রাচীর-গাত্রে শ্বেত-মন্মরপ্রস্তরের একখানা 
স্বতিফলক স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাতে নিয়লিখিত ভাষায় মনের 
আবেগ প্রকাশ করিয়া মাতৃ-অভাব-জনিত নিদারুণ শোকে শাস্তি লাভের জন্য 
কি ব্যাকুল প্রার্থনাই না জানাইয়াছেন ! যথা :-_ 


চরিত্রাখ্যান ৪৩৩ 
রাধাস্বামী 


মা! 

বড় আকুল আগ্রহে উদ্গ্রীব উৎকণ্ঠা নিয়েই এই ঘর আর তার আসবাব 
যা-কিছুর কাজ সমাধা কচ্ছিলাম--আশা ছিল তুমি থাক্বে--ব্যবহার 
কর্বে- ধন্য হব আমি--তা+ হ'ল না-তৃমি চলে গেলে--পাধিব শরীরের 
পতন হ'ল--আমার হতভাগ্য অদৃষ্ঠ কালের নিষ্টুর স্লেষমলিন ধিক্কারে--মৃত্যুর 
মত জীয়ন্ত হ”য়ে রইল-_ 

মনীষীর! ব'লে থাকেন মানুষ পাথিব শরীর ছেড়ে গেলেও আমান যেমন 
ছিল নুম্দ্র শরীরে তেমনই প্রাণ নিয়েই বেঁচে থাকে, আবার জাতিম্মর হয়েও 
নাকি সেই মানুষ জন্মাতে পারে--_ 

মা! 

মা আমার ! 

দয়াল যদি তাই করেন-_তুমি যদি কখনও জাতিম্মর হ'য়ে এ ছুনিয়ায় 
আবার ফিরে এস_-তোমার অন্কূলকে মনে পড়ে-_নিরাশ্রয় বলে যদি 
বেদন।-অন্কম্পাজড়িত হৃদয় তোমার আমাকে খোজই করে- তুমি এসোঁ_ 
এসে এখানেই থেকে।--এই সব ব্যবহার কো”বো-- 

তোমারই 
হতভাগ্য 
দীন সন্তান 
অনুকূল । 


শ্ীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া! বুঝিলাম-_মা-ই এ-ছুনিয়ায় জীবের যথাসর্ববস্ব,-- 
মাতৃ-নিষ্ঠা ছাড়া জীবন-বুদ্ধির অস্ৃত-সম্তোগ অসম্ভব ; মাকে ভূলিয়াই আজ 
মানবের যত দুর্দশা! তাই প্রাণে কত আকাক্ষা জাগে,_বিশ্বের কোটা 
কোটা সন্তান প্রত্যেকে মাতৃগৌরবে গৌরবান্থিত হইয়া আজ যদি গাহিয়া 
উঠিত, “জয়তু জননী মে”__বুকি ধবায় স্বর্শবাজ্য নামিয়। আসিত ! 


২৮ 


উপসংহার 


অদ্ধশতাব্দী পূর্বে যে শিশু বাংলার কোন্‌ নিভৃতে এক দরিপ্র ব্রাহ্মণ- 
পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃতির স্েহশীতল ক্রোড়ে লালিতপালিত ও 
বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আশৈশব যিনি লোকসঙ্গ ভালবাসেন এবং 
আজীবন যিনি মানব-মনের কত বিচিত্র রহস্যেব ভেদ করিয়া তাহার 
অপূর্ব মীমাংসা দান করিতে প্রাণপাত করিতেছেন, যে দীনদরিদ্র 
পল্লীসস্তান আজ সেবা ও চরিত্রমাহাজ্বে অগণিত মানবের হৃদয়রাজ্যে 
তাহাদের স্ব-প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে একচ্ছত্র-সম্নাটের আসন অধিকার করিয়া 
আছেন, বিশ্ববাসী মানবকুলের সর্ধবিধঞ্সমস্যার সমাধান স্বীয় বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
ও তীক্ষ অন্তুর্টি-বলে নখদর্পণে রাখিয়া যিনি অন্তক্ষণ নিঃসংশয়িতভাবে 
দ্ঢকঠে তাহা! ঘোষণা করিতেছেন এবং এই অধঃপতিত দেশের জাতীয় 
জীবনের সমস্যা-সমাধানকল্পে তাহার মূর্ত বিকাশ সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছেন__ 
আধাসভ্যতার মূর্ত জীবন্ত-প্রতীক, জীবন-বুদ্ধির অমৃতমস্ত্রের ত্রষ্টা-_-সেই ক্ষণজন্মা 
পুরুষের জীবন-কাহিনীর কত ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অংশ এবং তাহার যথার্থ 
বিবরণের কত অথুব অণু পরিমাণ যে দীন গ্রস্থকারের ছুর্বল লেখনী প্রকাশ 
করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহা বলিবার নয় । কত মানব-_্্ী-পুরুষ, বাঁলক-বুদ্ধ, 
ধনী-নিধ্ন, পণ্ডিত-মূর্খ, বাঙ্গালী-অবাঙ্গাপী, ভারতীয়-অভারতীয় নিতা 
ধাহার সঙ্গ করিতেছেন__নহন্র সহত্র মানবের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিয়া 
যিনি তাহাদের অন্তরে জ্ঞানালোক পাত করিতেছেন--কত-জনে কত- 
প্রকারে ধাহার অঙজন্ন করুণা সতত উপলব্ধি করিয়া জন্ম সার্থক করিতেছে-_ 
নানা-সমদ্যানিপীড়িত, ব্যথিত, বিক্ধুন্ধ সমগ্রদেশবাসীর বক্ষে যাহার নৃতন 
জাতীয় আন্দোলন নবীন জাগ্রত-চেতনার বিপুল প্লাবন আনয়ন করিয়াছে -_ 
ক্ষুদ্র আমি তীহার সন্ধান কি করিয়া পাউব ?--কেহই কোন দিন পাইবে কি? 
প্রার্থনা আমার, স্ব-মহিমায় অত্যুজ্জবল-জীবন মানবের এই দরদী বন্ধু অজর, 
অমর, চিরামুম্মান্‌ হইয়া মানবকুলকে অনন্ত শান্তি দান করুন। আর আস্থন, 
জীবনের সেই চির-বাঞ্ধিত চরম-লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সঙ্কল্লে শ্রীশ্রীঠাকুর 
অনুকূলচন্দ্রের বাণীর প্রতিধ্বনি করতঃ আমরাও যুক্তকরে প্রার্থনা করি__ 


“দাতু জীবন-বৃদ্ধী নিরন্তরং স্থৃতিচিদ্যুতে" 


শাস্তি শাস্তি ॥ শাস্তি 


পরিশিষ্ট 


প্রথম স্তবক 
বাল্য-রচন। 


নীশ্রীঠাকুরের স্কল-জীবনে রচিত অসংখ্য কবিতা, গান ও নাটকাদি হইতে 
নিয়ে যংকিঞ্চিৎ উদ্ধত করা হইল। বচনাগুলি তাহার তৎসময়ের স্বহত্ত- 
লিখিত একখানা জীর্ণ খাতায় যেমন পাওয়া গিয়াছে কোনরূপ পবিবর্তন না 
$1বযা অবিকল তাহাই প্রকাশিত হইল । 


৯ 
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কোথা কোথা মোর প্রাণের ভগিনী 

কোথায় লুকায়ে আছরে তুমি 
দাদা কি তোমার এতই পাপী 

তাই দেখিবে না জীবনে তুমি। 
দেখিব না কিরে ও চাকু বয়ান 

দেখিব না কিরে জীবনে আর, 
শুনিব না কিরে ও সুধা বচন 

জুড়াবে না কিরে জীবন মোর ? 
সর্বদা বহিছে জীবনে আমার 

“কি ভীষণ আহা ছুঃখের স্রোত 
থামিবে না কিরে জীবনে আমার 

সে ভীষণ আহা ছুঃখের সৌ1ত, 
থামিবে না কেন? থামিবে না আর। 

জুড়াইয়া যাইত মনের ব্যথা 
থামিয়া যাইত জীবনের মত 

শুনিতাম যদ্দি টাদের কথা । 
শুনিব না আর জলিবে সদাই 

ভবের পারে জীবন আমার 
জুড়াবে না আর জ্বলিবে সদাই 

ভবের অনলে পরাণ আমার । 


শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থকৃলচক্রর 


৮ 
1 2005 20158 851 207261 7%07 11506151০70. 7766. 
কেন গো মা হেন ভাব সম্ভানের প্রতি, 
কি দোষ' করেছি মাগো চরণ কমলে ? 
সদাই কেন গো হেন কোপ মম প্রতি, 
সদা গালাগালি কেন কর বরিষণ ? 
আমি কি গে! পুত্র নয় তোমার জননী, 
গর্ভে কি গো ধরনি মা অভাগ! সম্ভাঁনে? 
আব আর যত তব পুভ্রদের প্রতি, 
সদাই সন্তোষ ভাব দেখাও জননী । 
তারা যদি কাছে এসে ভাকে মা মা বলি, 
প্রশান্ত হদয়ে মাগো উত্তর প্রদান । 
আমি যদি কাছে এসে ভাকি মা মা! বলি, 
মোর ভাগ্যে শুধু ছাই দস্ত কড়মড়ি । 
পিতার নিকটে যদ্দি যাই গো জননী, 
মিষ্ট কথা শুনিবারে মনের উল্লাসে, 
তিনিও কঠোর বাক্য প্রয়োগি আমারে, 
দুর ক'রে দেন মোরে সে স্থান হইতে । 
মিষ্ট কথা ভালবাসি আমি গে। জননী, 
তাই সাধ যায় মম মিষ্ট শুনিবাবে । 
যেই গে! জননী মোরে বলে মি ভাষ, 
অমনি তাহার আমি হই পদানত । 
ঈশ্বরের কেন গো মা এ কঠিন রীতি 
যে-জন যাহা চায় তাহ নাহি পায় কেন? 


৬) 
পিতৃমাতৃহ্থীন বালক 
একটু দাড়াও দেবী একটু দাড়াও 
একটু দাড়িয়ে হেথা 
দেখ মোর মনোব্যথা 
সানা করহ মোরে একটু দাড়াও 
একটু ঈাড়াও দেবী একটু দাড়াও । 
হের মোর মুখখানি 
ভর! যেন ছঃখ খনি 


বাল্য-রচন। ৪৩৭ 


তুলে দেও ছুখগুলি একটু দাড়াও, 
একটু দাড়াও দেবী একটু দাড়াও | 


মায়ের মুনতি ষেই 

তোমার মুক্তি সেই 
মা বলে ভাকিব তোমা একটু দাড়াও 
একটু দাড়া দেবী একটু দাড়াও । 


মা বলিতে বড় সাধ 

তাহাতে না সেধ বাদ 
পুরাইব সাধ আজি একটু দাড়াও, 
একটু দাড়াও দেবী একটু দাড়াও । 


পুত্র বলি ভাক মোরে 
শুনে ভাসি সুখ নীরবে 
মিটে যাক আশা মোর একটু দাড়াও 
একটু ঈাড়াও দেবী একটু দাড়াও । 
ওকি দেবী গেলে চলে 
দাড়ালে না পুত্র ব্লে-_ 
যেও না যেও না দেবী একটু দাড়াও, 
একটু দাড়াও দেবী একটু দাড়াও । 


শুন মরমের বাণী, 

কণ্ঠাগত মোব প্রাণী 
পায় ধরি দেবী তব একটু দাড়াও 
একটু দাঁড়াও দেবী একটু দাড়াও । 


বাল্যাবধি মা আমার 

ছেড়ে গেছে অভাগাব 
মা বলার কেহ নাই একট্ু দাড়াও, 
একটু দাড়াও দেবী একটু দাড়াও । 


তাই সাধ দেবী তব 

একবার মা ডাকিব 
আহলাদে ভাসিবে প্রাণ একটু ঈ্গাড়াও, 
একটু দাড়াও দেবী একটু দাড়াও ৷ 
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শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ৃকৃলচন্র 
৪ 


ভালবাসা চাই কভ্‌ এ কথাটা বল না 
ভালবেসে অবশেষে পথে পথে কেদ না 
ভালবাসা বিষে ভরা 
নাই এতে শাস্তিধার! 
প্রলোভনে ভূলে কু কেও ভালবেস না৷ 
এতে শুধু অশ্রজল 
থাকে নাক হর্দে বল 
অবশেষে হদ্দিমাঝে পাবে শুধু যাতনা | 
৫ 


মাভাপিতাই দেবতা 


দেখিতে কি পাও জীব এ মহীমণ্ডলে 
ঈশ্বর কাহার নাম? লোকে যারে বলে । 
তুমি ষদি সে ঈশ্বরে দেখিতে নারিলে 
কেমনে ফেলিবে ফুল সে পদ-কমলে ? 
আমি বলি ভ্রম এ বিশ্বাস | 

মাতা পিত! দেব দেবী এই ধরাতলে, 
পুজ জীব তাদের তুমি ভক্তিফ্ুলদলে । 
তাদের পুজিলে যাবে মনোবিকার 

ধশ্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাবে অনিবার । 
যেইজন মাতৃপূজ! করে ধরা মাঝে, 

কি করিবে শোকে, ছঃখে আর মায়া সবে 
নিয়ত প্রফুলচিভ্ত থাকিবেক তান 
স্থাপহ হৃদয় মাঝে মৃরতি তাহার, 
মাতৃপুূজা কর জীব কশ্ম যাবে কাটি 
অনায়াসে পাবে স্বর্গ বলিলাম খাটি । 
ধরণী উপবে তুমি যেদিকে চাইবে, 
পিতামাতা ভিন্ন তুমি কিছু না দেখিবে। 
পিতামাতা সব্বমম্ম দেখ নিরখিয়া, 
পুজহ তাদের জীব খুলে বিক্সা হিয়া | 
মাতা স্বর্গ মাতা ধন্ম মাতাময় সব 

মাতা ভিন্ন এজগতে সকলই শব । 
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স্ঞজন পালন তারা করেন জগতে 
ভাবা ভিন্ন এ জগতে কে পারে বক্ষিতে % 
জ্বালহ প্রদীপ জীব হিয়ার মাঝারে, 
সমস্যা সকল তুমি ফেলে দাও দুরে । 
যদি জীব ঘরে বসে চাও সিদ্ধ হতে 
মা-ববটী কর সার এ ছাব জগতে । 
মা বলে পরাণ ভরে ডেকে দেখ দেখি 
ইহ ছাড়া কিছু নাহি চাবে প্রাণপাখী । 
যতই ডাকিবে জীব প্রাণ ষাবে গলে, 
মনে হেন বোধ হবে হাতে স্বগ পেলে । 
মা-রবটা প্রাণভরে কর উচ্চারণ 
যাতন। সকল যাবে ছোবে না শমন । 
সশরীরে দেব দেবী থাকিতে মহীতে, 
নিরাকার দেবে জীব চাও গো পজিতে ? 
এখনও বলি গো তোবে ওবে ভ্রাম্ত মন, 
ভ্রাস্তি-নমতলগভে পড়ো না কখন । 
মাতৃপদদ কর সার এ ছাব জগতে 
যদি তুমি স্থখালযে চাও €গো যাইতে । 
মা মা! বলে প্রাণ-খুলে ডাক উচ্চৈঃম্ববেঃ 
শমন তোমার কাছে রবে যোড়করে, 
ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশ্বর ষত দেবগণ 
মানব তাদের কাছে অমূল্য রতন । 
এ হেন সাকার দেবে নাতি পুজে যেই 
নিকট শমন তার জানে যেন সেই ॥ 
এ 
আব কি আসিবে পুনঃ 
যে গেছে চলে । 
ভাসাষে আমাবে গেছে 
নয়নজলে ॥ 
তুষানল সম জ্বলে 
হিয়াখানি পলে পলে 
আর কি পাব গো তাবে 
শাস্তি জলে । 


প্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দর 


এই যে মধুব নিশি 
দশ দিশ হাসি হাসি 
অভাগীর হাসি নাই 
সে গেছে ছলে ॥ 
মধুর বিহঙ্গ গান 
শুনে কেন জলে প্রাণ 
কে দিবে গো শাস্তি দান 
সে গেছে ভূলে ॥ 
মিছে কাদাকাটি করা 
এ কপালে ছুঃখ ভরা! 
শুধু ভাসে আখিতারা 
ন্য়নজলে ॥ 


৭ 


আমি কত আর কি গাহিব রে 
সংসারে দ্বদিন বব__ 
কত হাসিব খেলিব-- 
কত নাচিব কাদিব-- 
কত স্থখ ছুখ সহিব বে ॥ 
কত তপন কিরণ 
কত নিশির স্বপন 
কত মনেরি মলিন 
ধীরে ধীরে ড্ুবিয়া যাবে বে ॥ 
কত প্রশান্ত হদয় 
কত সুখেরি আলয় 
কত কত হিমালয় 
কালেরি সাগরে যাবে মিশে রে । 
কত হৃদয়ের আশা! 
কত কত ভালবাসা 
কত চির সুখ আশা 
গাহিবে স্থৃতান ধরিয়া রে ॥ 
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৮ 


(আমি ) যাহারে ভাঁলবাসিয়াছি 
সেই ত আমাব ছলেছে হিয়া । 
কতই বলেছে “আমি যে তোমারি” 
বাথার সময় গেছে পলাইযা ॥ 
ষাবে চষেছি আকুল পরাণে 
সেই ত ছি'ডেছে মর্মটী টেনে । 
বক্ষে আবেগে তৃলেছি যাহারে 
সেই ত €গছে পদ প্রহারিয়া ॥ 
(ওগো) প্রিয় কভু চাঁহিনি তোমাষ 
তাই বলে তুমি ছাড়নি 2 হায় । 
মোব না চাওয়ায় স্রখে গুখে হাষ 
তুমি ত কখন যাঁওনি ফেলিয়া ॥ 
তুমি প্রিষফতম জেনেছি আমারি 
বেদনায় তৃমি আব যে আমাবি 
সকলেই ছেডে গিয়েছে আমারে 
তমি ত কখন যাঁওনি ছাডিয়া ॥ 


দেবযানী নাটক 
প্রথমাঙ্ক,-১ম গভাঙ্ক 
দৃশ্ট- ইন্দের মন্ত্রণাভবন ॥ ইল্দ্র, যম, বাধু, বরুণ ও অগ্রি। 


ইন্দ্র । ম্বত্যুপতি! কতদিন আর 
সহিতে হইবে এ ভীষণ অপমান । 
দৈত্য-বণে বার বাব পরাজিত 
মোরা । দেবকুল এতই ছুর্দ্বল ? 
হাঁয় মৃত্যুপতি ! ইচ্ছা হয় মোব 
ছাড়িয়ে স্বরগ-রাজ্য যাই চলে 
নিবিড় কাননে । এ ভীষণ অপমান 
সহা নাহি হয় আর । দেব বলে 
অহঙ্কার কোরেছিনু ( একদিন ) 
তাও এবে গেল খবর হয়ে । হায় 
চক্রধর, দেবগণে এতই বিরূপ ? 


৪5৪২ 


যম ॥ 


ইন্দ্র | 


বাযু। 


বকণ | 


শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থকুলচন্দ্র 


হায় বংশীধারী, কিবা দোষে 
দেবগণ দোষী । বার বার কত 
কট দিয়া দিতেছ তবু 
কিহে মিটে নাই সাধ ? 
ক্ষান্ত হও সহআলোচন 
বিপদে ঠধেব্জ ধর । 

করহ মন্ত্রণ! এবে 

কেমনে হবে ধ্বংস 

€দত্য নিশাচর । 
স্বৃত্যুপতি ! কি মন্্ণা 
করিব আবার । 

কিছুই না হইবে সফল 
সকলি নিক্ষল হবে । 
ছজ্সভঙ্গ টদত্যদল হবেনা 
কখন । কেহ না মবিবে 
ক, যত দিন শুক্র 

তেব আছেন তথায় । 

তাই বলি ম্বৃত্যুপতি, 

স্ব-স্ব কাষ্য ছেড়ে দিয়ে মোর! 
চল সবে যাই চলে 

নিবিড় কাননে ॥ 

হায় বিধি! কেনই ব। 
হযেছিন্চ অমর আমরা ? 
ভীম পরাক্রমে মোরা 
পশিল্ঞ সমরে, কিন্ত 
দেবরাজ, সকলি নিশ্ষল 
হলো, অবশেষে প্রাণ 

লয়ে আইন চলিয়ে । 
দেববাজ, কি বলিব আর । 
ভাসাচ্চ সমর ক্ষেত্র 

জলের কল্োলে 

তাতে নাহি €দত্যদল 


, টলিলি তিলেক, 


ইক্জ্র | 


যম। 
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অবশেষে কিছুক্ষণ 

করি ভীম বণ, ভঙ্গ 

দিয়া আইচ চলিয়া! হেথা । 
দেবরাজ! হের প্রাণে 
নাহি আর সাধ। 

ইচ্ছ] হয় যাই চলে 

নিবিড় কাননে । 

বলবীধ্য সব চলে 

গেছে দেবরাজ, 

প্রাণ মোর কণ্ঠাগত, 
উপায় বিধান এবে 

কর শচীপতি । 

দেবগণ ! বিপদেতে 
এতই ছুর্ববল, মস্ত্রণা কি 
নাহি জান কেহ ? 

চল মোর! যাই সবে 
রক্ষ-দল পাশে, 

পায় ধরি ঘ্বাট 

মাগি মোরা । 

হায়রে, হুর্ববল দেবকুল ! 
কেন ম্ৃত্যুপতি ! 

বুথা আর গঞ্জনা 

দিতেছ ? ভয় নাই 
কিহে এবে গঞ্চনার শেষ ! 
কেন শচীপতি ? 

শুক্রদদেব সঞ্তীবনী 

জানেন মন্ত্র । যদি 
মোরা কোন মতে 

পারি শিখে নিতে 

সেই মন্ত্র শুক্রদেব পাশে, 
তাহা হলে জেন শচীপতি, 
অনায়াসে পাবে ধ্বংস সেই রক্ষ-দল । 


দ্বিতীয় স্তবক 


সংকীর্ন গান 


পঞ্চম অধ্যায়ে কীর্তনের সমযের কথা আলোচনা করা হইয়াছে । তখন 
এক-একদিন সকাল হইতে আরম্ভ হইয়া সারারাত্র কীর্তন চলিত । শ্রীশ্রীঠাকুর 
কীর্ভনের মধ্যে অপূর্বব নৃতা-ভঙ্গিমায় আত্মহারা হইতেন, সঙ্গিগণও সকলে 
তন্ময় হইয়া পড়িতেন। দ্িবাভাগে বেলা ক্রমে বাড়িতে থাকিলে মাটী অত্যন্ত 
গরম হইয়া উঠিত কিন্তু কীর্তনের বেগ কিছুতেই মন্দীভূত হইত না, বরং 
বৃদ্ধি পাইত। ইহাতে জননীদেবী প্রায়শঃ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িতেন, 
তাহার আদেশে কীর্তনের উঠানে জল ঢালিয়! দিয়! তাহা! সিক্ত ও কর্দিমাক্ত 
করা হইত। এক-একদ্দিন গভীর রাত্রিতে কীর্তন অস্তে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাব- 
বিহ্বল অবস্থায় বিশ্রাম করিতেন। তখন কোন-কোন দিন তাহার 
লোমকৃপ হইতে পিচ.কারীর মত আলোকরাঁশি বিচ্ছবরিত হইতে থাকিত এবং 
তাহাতে গৃহখানা অপূর্ধ দীপ্তিতে উজ্জল হইয়া উঠিত। সেই কীর্তনের যুগে 
নিকটবস্তী বহুগ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরেব চেষ্টায় অনেকগুলি কীর্তনের দলের সৃষ্টি 
হয়। তাহার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সকলেই কীর্তনে এমন মাতিয়া 
উঠিয়াছিল যে, কীর্তনের উৎকর্ষ লইয়া! দলগুলির মধ্যে ভীষণ প্রতিযোগিতা 
পর্যাস্ত চলিত! শ্রীশ্রীঠাকুর সেই সময় বিভিন্ন গ্রামের কীর্তনের দলের জন্য যে 
সকল সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতেন তন্মধ্যে কয়েকটী নিয়ে উদ্ধৃত করা হইল। 


৯ 


এস পতিত-পাবন গুরু গো 
ভ ক্ত-মুক্তি-করে | 
এস গো গুরু, বন গো গুরু থাক হৃদয় 'পরে॥ 
অজ্ঞান-আধার ঘুচাষে দাও গো 
জ্ঞানাঞ্জন কর দান 
( তোমার ) প্রেম-পুলকে ভাসাও হাদয় 
নাচিয়! উঠক্‌ প্রাণ; 
তুমি জোতিম্ময়রূপে হাস গো 
হৃদয় আকাশে ভাস গো 
আজি তোমারি দীন হীন তনয় 
ডাকিছে আবেগ ভরে ॥ 


(ও মন) 
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৮ 


জাগরে মন জাগবে মন 
খুমায়ো না আর। 
একবার স্লিয়ে সকল, 
প্রেমে হইউয়ে বিহবল, 
হরে-কষ্ হবে-কৃষ্ণ হরে-কুষ্ণ বল, 
হরে-কষ্ণ ভূলে তুমি ঘুমাষে! না আর ॥ 
কেমন মধুমাখা নাম, 
শাস্তি ঝরে অবিরাম, 
যেষন জাল! হোক্‌ না হরি-নামেতে আরাম, 
ও মন হরে-কৃষ্ মধুর নামটা ভুল নাক আর ॥ 
ও মন মরার মত আর, 
ঘুমে থেক না অসাড়, 
জেগে হরে-কষ্ণ হরে-কৃষ্ণ বল অনিবার, 
মনরে হরে-কষ্চ নাম বিন1 জীবের শান্তি কোথ। আর ॥ 
তুমি যাদের ভাব রে আপন, 
তারা কেহ নয় আপন, 
স্বপন ভাঙ্গলে ফাকি দিয়ে পালাবে তখন, 
তখন হরে-কৃষ্ণ নাম বিনা ভবে বন্ধু নাই রে আর ॥ 


৬ 


জয় বাধে রাধে কৃষ্ণ কষঃ 
গোবিন্দ গোবিন্দ বল বে। 

রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ গোবিন্দ 
গোবিন্দ বলে সদা ডাক বে। 
ছাড় রে মন কপট চাতুরি 
বদনে বল হরি হরি 

রাধে গোবিন্দ নামটা বদনে লইয়ে 
নয়ন-নীরে সদা ভাসে । 
ছাড়রে মন ভবের আশ! 
অজপা নামে কর রে নেশা, 

হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম 
অধশ্ম কুকম্ম ছাড় বে। 


৪8৪৬ 


শ্রীপ্রীঠাকুর অন্থুকৃলচঞ্জর 


৪ 


আজি এত দ্দিন চলে গেল উন্মেষ নাই, 
কাহার অমিয়'নামে প্রাণ জাগাল ভাই । 
শুনিয়া! প্রেমমাখা হবে-রুঞ্চ নাম, 
পরাণ কেমন করে নাহি আরাম, 
নাহিক নয়নজল মরার বিশ্রাম, 
হবি যত বলি তত বলি চাই ॥ 
হৃদয় আকুল মম প্রাণ বিকল 
হবিবল বোল বিনে মন চঞ্চল, 
কে আছিস কোথায় তোর হবি হবি বল 
হরি বিনে আর সম্বল ত নাই ॥ 
পাপী তাপী তোরা কেন হতাশ 
হরি হরি বল পূরিবে আঁশ 
আকুল প্রাণে বল হবি ঘুচিবে ফাস, 
আনন্দে আনন্দে ভাসিবি ভাই ॥ 
কিশোরীর ভীতি দেখে বলেন হরনাথ 
কাদিষা কেন প্রাণে করিস্‌ আঘাত, 
আমি তোর অন্ষকুল জন্ম মরণের সাথ 
হরি হরি বল কোন ভয় নাই ॥ 


৫ 


হরে-কুঞ্ নামে উঠ বে মাতিযা । 
বল বম্‌ বম্‌ হরে রুষ্ণ হরি, 
দিযে করতালি নাচিয়া নাচিয়া ॥ 
ভীষণ গভীর রব তানে, 

গাহ হরে-কুষ্ণ সবে প্রাণে প্রাণে, 
জড় ও চেতন যে আছে যেখানে, 
ত্রিনুবন নামে উঠুক ধ্বনিয়া ॥ 
প্রতি প্রাণে নাম উঠক জলিয়া- 
শ্মশান মশান উঠক কাপিয়া, 
গাহ হবে-কষ্ তাগুব নাচিয়া, 
ভূত প্রেত সনে থিয়া! থিয়া! ॥ 
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নর কপালে তোরা! দেরে দেবে তালি, 
ঠোকাঠকি হোঃ হোঃ হাস হাস খালি, 
হাঃ হাঃ হিং হিঃ হোঃ হোঃ বল কালী কালী, 
হবরে-কুঞ্* বলি পড় বে ঢলিয়া ॥ 

ভীম অট্টহাসে গগন বিদারি, 
ঈশ-সিংহাসন ফেলুক আলোড়ি, 
সঞ্জোবে ছিনাযে লয়ে আন্ধক ভরি, 
থাকুক বিশ্ব স্বরগ হইয়া ॥ 

জ্বলুক ধক্‌ ধক ঘোর-রব। জ্যোতি, 
বিশ্ব ঝলসিষা ফেলুক সে ভাতি, 
নতুবা হবে না সত্ব পানে মতি, 
বজানলে পাপ যাউক প্ুড়িয়া ॥ 

আয় কে বা দিবি মহাবীর প্রাণ, 
হৃদপিণ্ড নাষে আহুতি প্রদান, 

তবেই জাগিবে বিশ্বের প্রতি প্রাণ 
নতুবা ঘে গেছে সে গেছে ডূবিয়। ॥ 
হরনাথ বলে শুনরে কিশোরী, 

বল 'প্রাণ খুলে হরে-কুষ্ণ হবি, 
কবালেব বক্ষ ফেলবে বিদাবি, 

থিয়া থিয়া বিশ্ব নাচাও নাচিয়া ॥ 


ঙ 


ছুনিয়াদারীর খেলা ভাবলে পাগল হয়ে যাবে । 

আজ যে নেশায় বিভোর হয়ে আপন ক্লে রবে 

কাল সে নেশা ছটে গিয়ে অকৃলে ভাসিবে। 

আজ যে খাটে ফুলরাণী কোলে নিয়ে ঘুমাবে, 

কাল হয়ত সে কোলের কাছে শ্মশান দেখতে পাবে । 
আজ যে তোমার ননীর গোপাল আদবে নাচাবে, 
কালকে তাহার পচা মাংস শেয়াল শকুনি খাবে | 

আজ যে স্থন্দরী পের গৌরব করিয়ে বেড়াবে, 

কাল দেখবে সে খাঁদা কুৎসিৎ ভিক্ষা মেগে খাবে । 
আজ ষে স্ন্দর বূপটী দেখে (আদরে ) কোলে তুলে নেবে, 
কালকে পচা কুষ্ঠ দেখে (নাকে ) রুমাল দিয়ে পালাবে । 


ভ্রীশ্রীঠাকুর অনুকুলচজ্ 


তাই বলি ভাই হরি বল কাজ কি আনু গরবে 
অ-_বলে কিশোরী তোর সবই মিছে ভবে, 
হরে-কৃষ্ণ বল রে ষদি সুখে ভব পানে যাবে । 


৭ 


আমি বেদ-বিধি ছাড়ি বেদনাহারী 
হবিনাম সদা! গাইরে । 
হয় হোক মম লক্ষ জনম 
তাহে কোন ক্ষতি নাই রে ॥ 
ঘনাম্থুনিন্দিত শান্ত স্থনীল 
মুত্তি যেন ভুলি নাক তিল, 
নিত্য নৃত্য করে যেন মোর 
চিত্ত যমুনা-পুলিনে রে ॥ 
সন্ধ্যা আমার বন্ধ্যা হউক 
তাহে নাহি কোন শোক, 
তর্পণ-জল অর্পণ বিন। 
নোধুক পিতৃলোক, 
ঘোষুক জগতে নিন্দ! খ্যাতি, 
তোষুক রোধুক স্বজন জ্ঞাতি, 
আমি কিছুতেই বিমল ভাতি 
ভুলিতে নাবিব ভাই রে ॥ 
ক্ষুব্ধ পরাণ চাহে গোবিন্দ- 
নামাম্বতে সদ ভাসিতে 
মুগ্ধ মানসে আত্ম ভুলিয়ে 
হরি হরি বলে নাঁচিতে । 
চাহি নাক আব শোধ্যবীধ্য 
চাহে না পরাণ বিশাল রাজ্য 
ধশ্ম অর্থ কাম সকলই ত্যজ্য 
মোক্ষের মুখে ছাই রে ॥ 
৮ 
এত ডেকে গেল তোরা ফিরে চাঁহিলি না। 
ভীষণ মোহের ঘোরে আধারে অবশ বলি, 
জ্যোতিঃ এল চেয়ে দেখিলি না ॥ 


(তোর!) 


( আর ) 


(ওরে ) 


চি 
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আসিল গো সে আমার লয়ে প্রেম-গ্রীতিহার 
পরাতে গলায় আহা মুছে অশ্রজল। 
কি ঘোর আবেশে বলি, দ্বিলি নাক কোলাকুলি 
প্রিয়তমে বুঝেও বুঝিলি না ॥ 
অরামৃত্যু পাপভার নিয়ে গেল সে আমার, 
দিয়ে হরিনাম-স্থধা নিল রে গরল। 
যে নাম স্মরণ-ফলে, স্তাতি গায় রিপুদ্ধলে, 
পাপ তাপ কিছু থাকিল না ॥ 
তোদেরই বোদন-ধ্বনি শুনে কেদেছিলেন তিনি, 
ছুখে পরিত্রাণ দিতে তাই এসেছেন । 
আহ কেদে পায় ধরে, দিল প্রেম ঘরে ঘরে, 
তোরা তাবে প্রেম করিলি না ॥ 


৪ 


যেতে হবে আর দেরী নাই। 

পিছিয়ে পড়ে রইবি কত সঙ্গীরা তোর গেল সবাই ॥ 
আয়রে ভবের খেলা সেরে 
আধার করে এসেছে রে 

পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে চাহিস্‌ বে ভাই ॥ 

খেল্‌্তে এলে ভবের হাটে, 
নূতন লোকের নৃতন খেলা, 
হেথা হোতে আয়রে সরে 
নইলে তোরে মারৃবে ঢেলা। 
নাবিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা 
আর এক দেশে চল্‌ রে সোজা, 

সেথা নৃতন ক'রে বাধ.বি বাসা নৃতন খেলা খেল্বি সে ঠাই 


১০ 


আয়রে আয়রে আয়রে আয় 
আয়রে কোলে আয়। 

দেখে সজল নয়ান করুণ বয়ান পরাণ ফেটে যায় 
( আমার হৃদয় ফেটে যায় ) ॥ 
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( আহা ) অমল ধবল সরল হিয়ায় 
তোদের কত ব্যথা লেগেছে হায়, 
আয় বুকে নিই, আখি মুছে দিই, 
( আহা ওরে ) পেট জ্বলে বুঝি গেছে ক্ষুধায়, 
ছাতি ফেটে বুঝি গেছে তৃষায় ॥ 
কত ডেকেছিস্‌ তাও আসি নি, 
চোখে রেখেছি সাড়া দিই. নি, 
আমার প্রিয় মোর আয় চিতচোর 
তোদের বুকে নিলে এরে প্রাণ জুড়ায় ॥ 
জীবন-সন্বল পরাণ-পুতুলি 
আর কেন হুঃখ আকুলি ব্যাকুলি ৷ 
সব ব্যথা যাবে চির শাস্তি পাবে 
দেখিস্‌ স্খে ছুখে যেন না ভুলায় ॥ 
৯১ 
তোমারই চরণ করিয়া স্মরণ চলেছি তোমারি পথে । 
তোমারই ভাবেতে ভাবিব তোমারে আশ! করি মনোরথে 
ভেঙ্গে চরে যাক্‌ যতেক বাসনা, 
তীব্র গতিতে চলুক্‌ সাধন।। 
€ মম) মানস নয়ন জেগে থাকে ষেন প্বতারা তব সাথে ॥ 
শত পদাঘাত সহিয়া বক্ষে, 
আসিযাছি পিতা তব সমক্ষে, 
হৃদয় আমার জ্বলে পুড়ে গেছে অবহেলা উৎপাতে ॥ 


€ তাই) এসেছি অমৃত তোমারই দ্বারে 
(মোর ) ঝরে আখিজল শতেক ধারে 


পাপী তাপী বলে ঘ্বণাই পেয়েছি, আশীষ পাইনি মাথে ॥ 
জেনেছি দয়াল প্পেমপরা্পবর 
€ তোমার ) পাঁপীর ব্যথায় আখি বর ঝর 
দুহাত 'প্রসারি হে অমৃত প্রেমী লহ কোলে রাখ সাথে ॥ 
১২ 
মহাশক্তি ঘুমায় তোর দয়ে 
তুই কেন বে মড়ার মত; 
একবার রাধা-নামের ধ্বনি দিয়ে 
শক্তিটাকে জাগিয়ে নেত। 
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সংকীর্তন গান ৪৫১ 


(আমার) মন্দাদৃষ্ট বলে কেন 
(তুই)  থাকিস্‌ ওরে বসে হেন, 
(ও তৃই) রাধা বলে ভাকৃতিস্‌ যদ্দ 
ভাগ্যলিপি বদলে যেত। 
(তুই) মানা ওরে আপন ভুলে 
ডাক্‌ না রাধ! পরাণ খুলে 
গ্যাখ তোর ধ্যানে রাধা জ্ঞানে রাধা 
মন রাধা-ছাড়া করিস্‌ না ত। 
(তুই) হৃদাকাশে দেখ না চেয়ে 
(হায় রে) কালমেঘে গেছে ছেয়ে 
ও তুই রাধা-নামের শিক্গে ফুকে 
ম্ঘেখানি গলিয়ে দেত। 
মধুর প্রেম-ভক্তির বুষ্টি-ধারায় 
দেখবি জগত কেমন ভাসায় 
ওই মেঘখানি, সব বর্ষে গিয়ে, 
হবে বিশ্বপ্রেমে পরিণত | 
হরনাথ* বলে কিশোরী রে, 
থাকিস না আর ঘুমের ঘোরে । 
সবার অন্থুকুল সেই শক্তি, 
জাগ.লে ভয় থাকে না ত। 


অনেকগুলি গানের ভণিতায় "হ্রনাথের" নম দৃষ্ট হয়। এহীঠাকুরের কীঙণের 
পুগে প্ঠাকর হরনাখের” নাম বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভারতের 
শানাপ্রদেশের বহুলোক তখন এই মহাপুরুষের শিষ্ু হইয়!ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের 
বীর্ধনের দলের মুখ্য ব্যক্তিগণ-__প্রীযুক্ত কিশোরীমোহন, বছুনাথ পাল, কোকন, তরণী 
প্রগতির অন্রে ইঞ্ট-নিষ্ঠার বীজ অস্কুরিত করিবার মানসে যুবক অনুকূলচন্ত্র সর্বদা! বিশেষভাবে 
ভাহাদিগের নিকট ঠাকুর হরনাথের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, উহার উপদেশাবলী ও 
কমারন।থের গীতা পড়িয়া শুনাইতেন, এমন কি হরনাথের সঙ্গ করিবার জন্য তাহাদিগকে 
নধ্যে মধ্যে তাহার নিকটে পাঠাইয়! দিতেন! শ্রী্ীঠাকুর এই সময় “হ্রনাণের' মাম যোজন! 
করিক! ্বরচিত্ত অনেকগুলি সঙ্গীত প্রচার করির়াছিলেন। কোন কোন সঙ্গীতে “হরনাথেকর, 
ণামের সঙ্গে তাহার নিজ নাম প্অনুকূল” কখাটারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিশোরীমোহন-প্রমুখ উক্ত ব্যক্তিগণ প্রারশঃ ঠাকুর হরনাথের সঙ্গ করিতে করিতে 
আহার নিকট অগুকূলচন্ত্রের অপরিসীম গুণগ্রামের সন্ধান জানিতে পারিয়! আস্তে আস্তে 
ঠাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়1 পড়েন এবং অবশেষে তাহাকে শ্রীগুরূপদে বরণ করেন। 


তৃতীয় স্তবক 
ত্রীপ্রীবিশ্বগুরু-আবিতীব মহামহোৌৎসবের আহ্বান-পত্র 


সদ্দসদ্‌ ভেদাতীতং পরমপুরুষমেকং । 
তারয়িতুমবতীর্ণং নিখিল মানবকুলং ॥ 
ধত-সহজ-সমাধি-আনন্দ-ঘনমৃত্তিম্‌। 
প্রেমবিগলিত-চিত্তং বিশ্বগুরুং তং নমামঃ ॥ 


বহুস্থানে বহুর্ধূপে অংশ মাত্র ধার 
ঘোধিত হতেছে এবে বলি অবতার, 
নিখিল মানবকুল উদ্ধার কারণ 

যে নরবি গ্রহে তার পূর্ণ প্রকটন। 
ইচ্ছামাত্র সর্বব উচ্চ সমাধি মগন 

হ'য়ে ঘেই করে ভাব-বাণীর ঘোষণ ; 
পরমপুরুষ সেই সর্ববভেদা তীত, 

জীব তরে হ'য়ে প্রেমে বিগলিত চিত ; 
ঘনানন্দ মৃত্তি ধরি কৈল আগমন, 

পাপী পায় শাস্তি ধারে করি দরশন ; 
হেন সে শ্রীবিশ্বগুরু বিগ্রহ মূরতি 
সা্টাঙ্গে শ্রীপদে তাব করিগে প্রণতি ॥ 


বর্তমানকালে ত্রিতাপক্রিষ্ট জগত শান্তি শাস্তি করিয়া ব্যাকুল হইয়াছে । 
সর্ধবধশ্মের সাধক মনীষিগণ এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব প্রতীক্ষা 
করিতেছেন যিনি এই ধরাধামে শাস্তি-বারি সেচন করিবেন । খ্রীষ্টান 
বলিতেছেন যীশু আসিবেন, মুসলমান বলিতেছেন ইমাম মেহেদি আসিবেন, 
বৌদ্ধধন্মাবলম্বীগণ বলিতেছেন মৈত্রেয় আসিবেন, হিন্দু বলিতেছেন কে 
আসিবেন জানি না-তবে এক মহাপুরুষের আগমনের পূর্ব লক্ষণসমূহ প্রকাশ 
পাইতেছে বটে। কোনও কোনও সাধক এমনও বলিতেছেন ষে, তাহার 
আগমন হইয়াছে, কিন্ত এখনও তিনি গোপনে আছেন, শীদ্রই আত্মপ্রকাশ 
করিবেন। ইহার স্থির সিদ্ধান্ত এখনও কেহই করিতে পারিতেছেন না। 

কিন্ত আমরা জানি তিনি এবার আর একাধারে নহেন- সমস্ত পৃথিবীর 
জন্য বহুভাগে বিভক্ত হইয়া বহু স্থানে বনু মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 


শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু-আবির্ভাব মহামহোংসবের আহ্বান-পত্র ৪৫৩ 


শ্রীবিবেকানন্দ সর্ববধর্ম-সমন্বয়কারী শ্রীশত্রীরামকৃষণ “ষে শক্তির উন্মেষমাত্রে 
দিগ.দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা” দেখিয়া “তাহার পূর্ণাবস্থ! কল্পনায় 
অন্তভব* করিতে বলিয়াছিলেন, আজি বিশ্বমানবের সেই পরিপূর্ণ মহাশক্তির 
পূণ লীলা-দর্শনের সময় উপস্থিত। উহা আর কল্পনার বিষয় নাই, এই 
বাস্তব জগতে উহার অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে । পুণ্যালোকোস্ডাসিত কোটা- 
কোটা-সুর্্যকিরণ-সমুজ্জল আনন্দময় দিব্যধামে গমনের হ্ছবর্ণ সোপান 
প্স্তত-_দিব্যধাম-নিবালী দূতগণ দ্বারে দপণ্ডায়মান, দয়ালু মহধিগণ 
পতিতোদ্ধারে প্রনারিত-হস্ত, সত্যলোকবাসী মুক্ত পুরুষগণ, দ্বারে দ্বারে 
প্রেমহধা বিতরণে নিযুক্ত । যদি এই মহাপ্রেমের আকর্ষণে আকধিত না 
তও, যদ্দি ব্রন্গধির প্রসারিত-হস্ত উপেক্ষা কর, যদ্দি ছারে-প্রস্তত রথ 
প্রত্যাখ্যান কর_তবে তোমার গভীর যন্ত্রণায় সমবেদন। প্রকাশ করিবার 
জন্য একটাও প্রাণী বিদ্যমান থাকিবে না। হয়ত খর্ব-নিখর্বব যুগব্যাপী 
অজ্ঞানতার ক্রোড়ে মহানিন্রায় অভিভূত থাকিবে এবং কে জানে কত 
যুগ-যুগাস্তর, ক্রীড়াপৃত্তলিকার হ্যায় পরিচালিত হইবে । বহস্থানে বহুভাগে 
আবিভূ্তি মহাপুরুষগণের নেতৃত্ব-গ্রহণের জন্য শ্রীভগবান্‌ যে নরাকার- 
বিশিষ্ট দেহাবলম্বন করতঃ মহাভাব বা সর্ব্দোচ্চ সমাপ্ধি অবস্থা হইতে 
ভববাণীর দ্বারা মহাপুরুষগণের পথ-নির্দেশ এবং জীবসাধারণের মুক্তি 
অনায়াসলভ্য করিয়া বিশ্বকে মহাঁকর্ষণে কেন্দ্রমুখী করিতেছেন, সেই পরমপবিত্র 
শ্রাশ্ীবিশ্বগুরুর চিন্ময়-দেহ এই ধরাধামে অবতরণের তিথিতে আমরা 
মহামহোংসব জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিতেছি । হে মানব! যদি 
ইহা বিশ্বাস করিতে, উহা! ধারণা করিতে অক্ষম তও, তথাপি বলি আইস-_ 
তোমার সন্দিপ্ধ চিত্ত লইয়াই শ্রীশ্রীবিশ্বগুরুর চরণতলে উপস্থিত হও এবং 
যতদূর সাধ্য পরীক্ষা করিয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ কর- কিন্তু স্মরণ রাখিও 
সাধনশক্তি সহায়ে গুরু পরীক্ষা করিতে হয়। শ্রীশ্রীবিশ্বগুরু পরীক্ষা করিতে 
কত অধিক সাধনশক্তি আবশ্যক তাহাও মনে করিও । আমরা নগণ্য, 
ক্ষুত্র, সাধনসম্পদহীন জীব হইয়াও তাহার অহেতুকী কৃপালাভে ধন্য হইয়াছি 
বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছি যে, ধাহার সাধনশক্তি যত অধিক, 
তিনি প্রীশ্রীবিশ্বগুরুকে তত অধিক পরিমাণে চিনিতে ও জানিতে পারিবেন । 
অতএব আইস ভাই সকল, আইস বন্ধুনকল, ধাহার যেভাবে ইচ্ছা! আইস, 
সহজ সরল বিশ্বাসে আইস- যুক্তি তর্ক বিচার লইয়া আইস--অন্ধ বিশ্বাসে 
আইস বা সাধনশক্তি লইয়া পরীক্ষা করিতে আইস-_-যেভাবে ইচ্ছা একবার 
তাহার সমীপস্থ হও এবং মহাভাঁব বা সর্ববোচ্চ সমাধি অবস্থা দর্শন ও 
ত্দবস্থায় ঘোধিত ভাববাণী শ্রবণ কর,_তৎপর যেরূপ অভিরুচি হয় 


৪৫৪ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্ত্র 


করিও । একটা কথা বলিয়া রাখি, যদি হৃদয়ে কিঞ্চিম্মাত্রও প্রকৃত প্রেমের 
উন্মেষ হইয়! থাকে তবে--এই অতিমানব-প্রেমসাগরের নিকটস্থ হইলে 
তুমি প্রেমে বিহ্বল হইয়া যাইবে-_হাসিবে, কাদিবে, নাচিবে, গাহিবে, 
কত কি করিবে। দ্বণা, লজ্জা, ভয় কে জানে কোথায় তিরোহিত হইবে । 
পরিশেষে চিদানন্দ-সিন্ধুনীরে চিরনিমগন হইতে হইবে । ইতি-_ 


মহোৎসবের স্থান- কুষ্টিয়া, ই, বি, আর, ( নদীয়া ) 

তারিখ-_-২৮শে ভাত্র, ১৪ই সেপ্টেম্বর ; ২৯শে ভান্র, ১৫ই সেপ্টেম্বর ; 
বার-_-শনি, রবি; সন-_-১৩২৫। 

কাধ্য-বিবরণী- _কীর্তন, ধশ্মবন্তৃতা, আলোচনা, আবৃত্তি এবং ভোজ্য, পানীষ 


ও বস্মাদি ছার! দরিদ্রনারায়ণ সেবা। 
বিনীত নিবেদকগণ 
শ্রহবিশচন্্র রায়, উকীল শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, বি-এল 


শ্রাগোকুলচন্দ্র গ্ডল, এল্‌-এম্এস শ্রীপ্রমথনাথ শিকদার, বি-এল্‌ 
শ্রীত্রেলোক্যনাথ সেন, উকীল শ্রীপূর্ণচন্্র সাহা, উকীল 
শ্রীবীরেন্্রনাথ রায়, মোক্তার শ্রীকৃষ্চচন্্র দাস 

শ্রীসতীশচন্দ্ জোয়ারদার, এল্‌-এম-পি শ্রীস্থশীলচন্দ্ বনু, বি-এ 
শ্রীঅশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, মোক্তার শ্রীপূর্ণচন্দ্র কবিরাজ, বি-এ 


চতুর্থ স্তবক 
"অমিয়বাণীর”* ভূমিকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচয় 


এই *অমিয়বাণীর” বক্তা কে, অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন উঠিবে। 
তাহার পরিচয় দিতে আমরা অক্ষম, একথা অকপটচিত্তে স্পষ্টভাবে স্বীকার 
করাই ভাল। প্রত্যক্ষভাবে তাহার যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাও নিংসক্কেচে 
স্পষ্টভাষায় বলিতে পশ্চাৎপদ হইব না। কেহ বলেন তিনি মহাপুরুষ, কেহ 
বলেন অবতার, কেহ বলেন জগদগুরু ; কেহ বলেন তিনি নাজারেখের যীশু, 
কেহ বলেন তিনি নদীয়ার গৌরাঙ্গ, কেহ বলেন তিনি বুন্দাবনের কৃষ্ণ, কেহ 
বলেন তিনি রামকৃ্জ। আমর] এইরকম কিছু-একটা বলিয়া তাহাকে 
বড় বা ছোট করিতে চাতি না। আমরা দেখিতেছি তিনি আমাদেরই 
মত একজন মানুষ । ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই বলিবার কোন যুক্তিযুক্ত 
কারণ খু'ঁজিয়া পাই না। অবতার বলিতে অনেকে অনেক রকম বুঝিয়া থাকেন । 
পূর্ণাবতার, অংশাবতার, আবেশাবতার ইত্যাদি অনেক শ্রেণীর অবতার 
আছেন। কেহ বা প্রথম জীবনে সাধক থাকিয়! পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়া অবতার স্ব 
লাভ করেন; কেহ বা আজন্ম পূর্ণ থাকিয়াও লোকশিক্ষার্থ অশেষবিধ সাধন 
করিয়া থাকেন; কেহ বা জন্মাবধি পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধনভজনের 
বিশেষ আবশ্তকতা অনুভব করেন না, আবাব কেহ বা সাধকভাবে 
জীবন আরম্ভ করিয়া পূর্ণ ব্রক্ষধামে উপনীত হইয়া আবার মানুষের 
পদবীতে অবরোহণপূর্বক কন্শা করিয়া থাকেন। আবার কাহারও 
কাহারও মতে পূর্ণব্রন্মের অবতার হওয়া অসম্ভব । কাহারও মতে সকল 
অবারই পূর্ণাবতার, অংশাবতার অসম্ভব । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন 
সকল মানুষই অবতার । অবতার সম্বন্ধে বু বিভিন্ন মত যখন প্রচলিত, 
তখন আমাদের এই মাহুষটাকে অবতার বলিয়! প্রচার করিবার 
সার্থকতা কোথায়, আর তাহাতে লাভই বা কি? সেকারণে “অমিয়বাণীর” 
বক্তাকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া অবতারের অর্থ ও স্বরূপ লইয়া 
অশেষবিধ যুক্তিজালের অবতারণপূর্বক একটা কোলাহলের স্থষ্টি করিবার 
কিছু প্রয়োজন আছে বলিষা মনে করি না। বছ মানুষ নিত্য তাহার 
সংস্পর্শে আমিতেছেন, এবং বহু জনে তাহাকে বনুভাবে দেখিতেছেন। 


* শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকমার বিশ্বাস মহাশয় ১৯২১ সনে প্রীত্ীঠাকুরের কখিত কতকগুলি 
বাণী সম্ধলন করতঃ এই গ্রস্থখান! প্রকাশ করিয়াছেম। 


৪৫৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 


এই ভূমিকার লেখক প্রথম দর্শন ও প্রথম পরিচয় লাভ করিয়া মনে 
করিয়াছিল, ইনি নিশ্চয়ই দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর, আবার নূতন কলেবরে 
আসিয়াছেন। তারপর এই তাগবনৃত্যকীর্থন-প্রচারক ভাববিহ্বল 
মানুষটাকে নদীয়াবিহারী গৌরাঙ্গ ঠাকুর বলিয়াই ভ্রম হয়। পরে কিছুদিন 
ধরিয়া তাহার ভিতরে পরমপিতার প্রিয়পুত্র যীশুর অবিকল প্রতিচ্ছবি 
দেখিতে পাই, পুনশ্চ ঘন পরিচয়ে বিশ্বপ্রেমিক বুদ্ধ ও চতুর-চূড়ামণি কৃষ্ণ 
বলিয়াই ভ্রম হয়। আমার এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধারণার মূল্য কতটুকু 
তাহা কতক পরিমাণে বুঝিয়া এখন নিবন্ত হইয়াছি। 

আসল কথা, তাহার পরিচয় দিবার ক্ষমতা বা ভাষা আমাদের নাই। 
তবে একটা কথা না বলিলে ঠিক সত্য কথ! বল! হয় না। তিনি আমাদেরই 
মত মাচ্গষ; কিন্ত তিনি অতি অদ্ভুত প্রকারের মান্তষ। যেকোন একজন 
সাধারণ মানুষকে ঠিক ঠিক বুঝিয়া তাহার পরিচয় দেওয়াই যখন আমার পক্ষে 
অসাধ্য ব্যাপার, তখন এই অদ্তত মানুষটার প্রকৃত স্ব্ূপের পরিচয় আমি 
কেমন করিয়া দিব? ধাহাকে চিনিতে গিয়া, ধরিতে গিয়া পদে পদে নিজ 
বুদ্ধির উপরে ধিক্কার আসিয়াছে-ধাহার ভাবে, পরমসথন্দর মুখাবয়বে, 
নয়নযুগলের চাহনীর ভঙ্গীতে, কার্যকলাপে, নিত্য নৃতন রূসের সঞ্চার দেখিয়া 
অবাক হইতেছি, কি বলিলে তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা হয় তাহা সত্যই 
আমি জানি না। যিনি কখনও জননীর মত স্েহভরা বুকের ভিতরে 
আমাদিগকে চাপিয়! ধরিয়া অশ্রবর্ণ করেন, এবং আবেগপূর্ণ শতচুম্বনের 
পুণ্যবর্ণে আমাদিগের পাপতাপ বিধৌত করেন, কখনও পিতার অধিক 
যত্বে গম্ভীর অথচ করুণ উপদেশে আমাদিগকে যেন হাত ধরিয়াই সত্যের 
পথে পরিচালিত করিবার জন্য ব্যাকুল--যিনি কখনও ছোট ভাইয়ের মত 
আবারে মনগ্রাণ কাড়িয়া লন, কখনও প্রভুর মত সেবা গ্রহণ করেন, 
কখনও দাসাুদাসের মত আমাদের পদ ধৌত করিয়া দেন, কখনও প্রাণপ্রিয় 
সখার মত নিবিড় আবেষ্টনে বাঁধিয়া বালকের মত ক্রীড়ারত হন-_-যিনি 
কখনও শিশুর মত চপল লীলাভঙ্গী করেন, আবার কখনও বা জ্ঞানবৃদ্ধ 
বশিষ্টের মত তত্বকথার গম্ভীর আলোচনায় রত থাকেন, তাহাকে অবতার 
বলিয়া আমাদের বুক হইতে টানিয়া দূরে সরাইবার চেষ্টা করিলে আমরা 
অবশ্য প্রতিবাদ করিব। তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের মাতা, 
তিনি আমাদের চতুর মন্ত্রী, আমাদের পরমগ্ডরু ; তিনি আমাদের ভ্রাতা, তিনি 
আমাদের প্রাণপ্রিয় সখা, নিতাস্ত আপনার জন । 

যিনি সকল প্রকার অলৌকিকতা৷ হইতে সতত দুরে অবস্থান করিতে 
চাহেন--ধিনি নিজে অতিগ্রারুত কিছু করিতে না! চাহিলেও, ধাহার সংস্পর্শে 


অমিয়বাণীর ভূমিকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচয়. ৪৫৭ 


আলিয়া কত তথাকথিত অধমজনে কত অলৌকিক অসাধ্য সাধন করিতেছেন 
_প্রেমের বন্ধনে আমাদের সহিত একাত্ম হইয়া যিনি আমাদের অন্তরের 
সকল কথা, সকল ভাব, সকল ভঙ্গীই সহজভাবে জানিতেছেন- ধাহার 
দর্শনে হৃদয় হইতে সকল হূর্ব্বলতা দূরে পলায়_-ধাহার নবনীতকোমল চন্দন- 
শীতল অন্ম্পর্শে সকল শোকতাঁপ নিমেষে অস্তন্থিত হইয়া যায়-_ধাহার 
হুবনবিজয়ী হাসিতে আর চাহনীতে কত সহশ্র মানুষ বাসনাসক্কির দৃঢ় পাশ 
হেলায় ছিন্ন করিয়া সংস্বব্ূপের দিকে বেগে আকুষ্ট হইতেছেন-_খিনি কৃতবিষ্থা 
না হইয়াও পরাবিগ্যাগৌরবে নিখিল শাস্তরযুক্তির অধিকারী-ধাহার কথায় 
মকল সংশয় ছিন্ন হয়-__সাধু, অসাধু, দাতা, কুপণ, ত্যাগী, লোভী সকল 
মানুষেরই অবস্থার অন্গভূতির সহিত ধাহার সম্যক পবিচয়_-ভাষায় এবূপ 
অদ্ভুত মান্ধষের পরিচষ কেমন করিয়া দিব? 

আমরা এই মানুষটাকে অবতার খাড়া করিয়া একটা দল গঠন করিতে 
প্রবত্ত হই নাই। এই অদ্ভুত মান্গষটীকে-_-এই নূতন যুগের নৃতন মান্ষটীকে-_ 
আমরা অবতার পুরুষগণের সহিত একাসনে বসাইব না। যাহার বাণী 
প্রকাশিত হইতেছে, তিনিও নিজেকে অবতাররূপে প্রচার করিবাব বিন্দুমাত্র 
আকাজ্ষার পরিচয় কোন দিন দেন নাই । বরং তাহাকে এ সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ 
তীব্র 'প্রতিবাদ করিতেই শুনিয়াছি। এই মহাযুগের প্রথম প্রভাতে নুতন 
ভাবে নৃতন মান্য গঠন করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন 
মাত্র। তাহার ভাব, তীহার কথা অতি স্পষ্টভাবে অতি সহজভাবেই তিনি 
বলিতেছেন_ মে ভাব ও ভাষার ভিতরে নিখিলত্বই নিহিত 'আছে, কিন্ত 
তাহার ভিতরে শাস্্রদর্শন-ন্থলভ জটিলতার লেশমাত্র নাই । আমরা তাহার 
বাণীর, তাহার দ্বারা প্রচারিত সত্যের প্রচারেই রতী হইয়াছি। তিনি 
মান্য হউন, অতি-মাহুষ হউন, তাহাতে আমাদের কোনই ক্ষতিবদ্ধি নাই 
আর যদি “অবতার” শব্ষের একটা নিদ্দি্ট অর্থের নির্দেশ করিয়া সেই অর্থে 
তাহাকে কেহ অবতার বলেন, তাহা হইলেও আমাদের বিশেষ আপত্তির 
কারণ নাই। তবে আমাদের প্রাণের কথাটা এই যে, তাহাকে সহজ 
মাহুযরূপে গ্রহণ করিতে কোন মানুষের কোন আপত্তিই থাকিতে পারে না, 
এবং নিজ জীবনে তিনি যে আদর্শ দেখাইতেছেন, সেই আদর্শ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিলে সকলেরই লাভ হইবার সম্ভাবনা । ৯» *  *” 


পঞ্চম স্তবক 
আধুনিক রচন। 
কয়েকখান! চিঠি 


মাণিক মেয়ে, 

যার বর্ধন-উদ্গ্রীব-বিজন দীপ্চি তার আকাঙ্ষ্ষিতকে নিতান্ত একান্ত করিয়া 

যাহা-কিছু সব দিয়া সবের ভিতর উর্ধগ উজ্জলে প্রতিষ্ঠা করে--আর তাহাই 
যার সহজ প্রিয়-উপভোগ, সেই তো মেয়ে, সেই ত নারী--আবার সেই হ'ল 
জননী হবার উপযুক্ত পাত্রী । 

লক্ষ্মী আমার মান্ষের চাওয়ার চলাই যে তাব স্থান নিজেই হ্যাট কবে 
নেয়_ স্থানের চিন্তায় তাকে বিব্রত থাকতে হয় না। আমার রাধাম্বামী 
জান্বি, আর ধারা ধার! জান্লে স্থুখী হন জানাবি। ইতি-- 

তোদেরই আছুরে “আমি” 


্মরজিং ! 

প্রিয় আমার--আমার অন্থ্যথানের সহ্যাত্রী-_অক্লান্ত সৎসঙ্গ-সেবক যতীন 
রায় ত গেল--সে গেল একটা জীবনব্যাগী মহা ঝঞ্ধার সাথে লড়াই করতে 
করতেই--তার কৃতার্থ হবার মুকুট পরা আর হল না। যদি অভিষেকের 
সমারোহকে সেবা করতে পার--তা তোমরাই পারূ। 

কিন্ত সে আমার মাথায় তার পরিবার পরিজনের গ্রুভার চাপিয়ে গেছে । 
চাপে হয় ডুববো, ন! হয় হজম করবো! 

ভাই ম্মরজিৎ, আমি তোমার কাছে প্রতি মাসে পাঁচটা টাকা করে? চাইছি, 
তুমি যতকাল এ ছুনিয়ায় বেঁচে থাক আমায় দেবে । দেবে না স্মরজিৎ? যদি 
দাও ঠিক নিয়মমত দিও এই আমার ভিক্ষা । রাধাম্বামী জেনো। 

তোমারই অপটু ভারাক্রান্ত “আমি” 


লক্ষী আমার, 
তুমি কাহারও পয়সার চাঁকরাণী হও এ আমার মোটেই ইচ্ছা করে নাঁ_ 
আধর্যনারী চিরদিনই প্রাণের চাকরাণী, পয়সার নয়। কেন, ভা কেন হস্তে 


আধুনিক রচন] ৪৫৯ 


দাবে? কারণ প্রকৃত আধ্যনারীই যে স্বয়ং লক্মীরই নানা মুস্তির আবির্ভাব_ 
সে লাখ জন্ম বিকট ছুঃথে নিম্পেষিত হলেও তার বৈশিষ্ট্যকে পদদলিত করতে 
কিছুতেই রাজী নয়। তুমি বিনা বেতনে লাখ খেটে যাও--আমার মাথার 
মুকুট উজ্জল হয়ে উঠবে--আর তোমার মা বাবা যদি বেতন নিয়ে চাকরী 
করতে বন্েন আমার আপত্তি নেই-_ছুঃখিত হব না অপমানিত হলেও-_ 
ঠাব্ব আমার এই-ই গ্রাপ্য। বাধাম্বামী জেনো, সবাইকে ধিও। ইতি-- 


৪ 


কল্যাণীয়া, 


জীবন যার যজ্ঞ, পূজা যার প্রাণ, স্ততি যাব শ্বীত্ব, সম্যক্‌ প্রকারে বুদ্ধি 
করাই যার বৈশিষ্ট্য, বাধা ও বিপদকে শুভে নিয়ন্ত্রিত করিযা ইষ্ট আরাধনাই 
যার তৃপ্তিযয়ী বৃত্তি-সে কি দূরে থাকে? কল্যাণ কেন তাকে পুজা করবে 

শা? সে যে মর্ত্যেই স্বর্গের পারিজাত। 
তোমারই নিতান্ত দীন “আমি” 


কল্যাণী । 


দেখতে ইচ্ছা করে ৪86998810] তোমাকে--অতি নমনীয়া-মতি 
কমনীয়া- বিষ্যাবুদ্ধির অভিমানের লেশমাত্রও দেখা! যাঁয় না_-একট। সামান্য 
অশিক্ষিত বা! বালক বালিকার কাছেও যেন এত সহজ, এত সম, এত গ্রহণ- 
উদগ্রীব, জ্ঞানগরিমাশুন্ত--দেখে যেন অবাক না হয়েই উপায় নেই-_-তবুও 
আদর্শপ্রাণনে, তদ্গরিমায়, তদৃস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় মহান্‌ শক্তিশালিনী, জানবৃদ্ধা, 
অটুট ও আপ্রাণ-বজ্রাদপি কঠোর, ফুলের চাইতেও কোমল--এমনতরই 
তার চত্িত্র, এমনতরই তার চল্না--আবার এরই ভিতর মে বিছ্যাতের ম্তনই 
চপল ও ক্ষিগ্র, বজ্র মতনই দক্ষ ও নির্ঘাত তথাপি অরোরার মতন বা স্থির 
সৌদামিনীর ন্তায়ই স্থন্দরী হয়েও সতীত্বের সর্বহারা কৃট ও কঠোর, নিষ্ঠুর 
সদর্পা, মানুষের বাচাবাড়ায় যেন প্রত্যক্ষ নবনারায়ণী ! মাঙ্গষের আশ! কি 

এত-ও ভাবতে পারে । 
তোরারই আশাপথ-চাওয়া “আমি” 


৪৬৭ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দর 


কতিপয় বাণী 
৯ 


তোমার অপকর্মের জন্য অন্যের ঘাড়ে লাখ দোষ চাপাঁও, তাহাতে কাহারও 
কিছু আসিয়া যাইবে না; কিন্ত যতক্ষণ না তুমি দোষদশিতাকে উপেক্ষা করতঃ 
সেবা ও অন্ুকম্পাপরায়ণ হইরা আত্মনিয়ন্ত্রণে উন্নতচরিত্র হইতেছ, তোমার 
অভ্যথান তমসাচ্ছন্ন। 


ভক্তি, আনতি বা আসক্তি সেইখানেই সার্থক ও সন্দীপশালিনী, যেখানে তা, 
প্রেষ্ঠের অভাবনীয় ও অবাঞ্চনীয় দুরূহ ছুর্ব্যবহারেও প্রষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্নতায় 
অটুট, শতদায়িত্বপূর্ণসদ্ধিৎসামুখর সান্গকল্পী শ্রদ্ধাবনত প্রষ্টপ্রাণসেবাপ্রবণতা- 
সমুজ্ল, প্রশ্নশূন্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ! 


৩] 


তুমি যদি তোমার দৈনন্দিন গার্থস্থ্যজীবনের অকল্যাণ হইতে যথাসম্ভব 
নিষ্কৃতিই লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার পারিবারিক উদরার্সংস্থিতি- 
আহরণী হইতে তোমার খত্বিক ও যাহারা তার হইয়া তোমার দৈনন্দিন 
জীবন-বৃদ্ধির উৎকর্ষে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাদের ভরণপোষণের অন্থকল্পে 
অন্ততঃ একটা পূর্ণরৌপ্যমুদ্রা বা তদহ্ুপাতিক ভরণীয় দ্রব্যসস্তার প্রতিমাসে 
তোমার প্রিক্পরমকে তাঁর যথেচ্ছ-নিয়ন্ত্রণকামনায় নিবেদন করিতে কিছুতেই 
কু্ঠাবোধ করিও না_আর ইহা ততদ্দিন পধ্যস্তই যতদিন তাহারা বাক্‌ ও 
বাস্তবকন্মে ইষ্টস্বার্থ ও ইট্টগ্রতিষ্ঠাপন্ন থাকিবেন। এই বান্তবদান-সংশ্রবী 
সম্বক্ষের ভিতর দিয়া দেখিও তোমার দৈনন্দিন জীবন কি সঞ্জীবিত চলনায় 
চলিতে আরম্ভ করিয়াছে ! 


৪ 
তোমার প্রেষ্ঠ বা আদর্শের প্রতি কোন অন্যায় বা অপঘাতকে তুমি 
বুঝতে পারলে না অথবা বুঝেও কঠোর প্রতিবাদ না ক'রে একটা 
সমর্থনম্থচক উস্কানি ভগ প্রতিবাদ ক'রে এলে-নিশ্চয় জানিও অন্যায় 
বা অপঘাত-বুদ্ধি তোমার ভিতরেও আছে,_তুমি নিজেও সে দোষে দোষী । 


৫ 


যেনিজে দোষ ক'রেও অন্যকে দোষারোপে নিজের ভালত্বকে প্রতিষ্ঠা 
করতে চায়-_সবাই বুঝলেও, অন্যায়ে অনুতপ্ত না হয়ে নিজের মূর্থ 


আধুনিক রচন। ৪৬১ 


নুঝমান ফন্দীবাজি তৎপরতায় জিদের সহিত তা" অস্বীকারে আক্রোশ- 
পরবশতায় আত্মন্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসশীল--সন্দেহ করিও স্বণ্য ও 
পৈশাচিক চরিত্র লুক্কায়িত সেইখানে । 
ঙ 
যে দুর্ভাগিনী সশ্রদ্ধ সম্মানে তার পুজনীয়া সপত্বীর স্বামীতুলা সেবা- 
সঘর্দনার সহিত মাদেশ-পালনরতা৷ হইয়া কল্যাণবাহিনী না থাকে তার ইহ 
এবং পর ছুই কালই জীয়ন্ত যন্ত্রণানরকে ছুর্ববহ হইয়া থাকে । 
৭ 
তুমি কোন বিষয়, ব্যাপার বা ঘটনার আগ্যোপাস্ত ধৈধ্যসহকারে 
না শুনিয়া ও বুঝিয়া কোন পক্ষকেই সমর্থন করিও না । আর বুঝিতে হষ্টলেই 
বিচার করিয়া দেখিও, তাহার কতখানি তোমার ইষ্টান্কুল। ইহা স্থির করার 
পূর্ব পর্্যস্ত অন্গকম্পাৰ সহিত নিরপেক্ষই থাকিও। তারপর সমর্থনযোগ্য 
হইলে যেখানে যেমন করিয়া করিলে প্রষ্ঠপৃরণী, শোভনীয় ও স্থন্দর হয 
তাহাই করিও । জানিও, ইহার ব্যত্যয়ে অনেক জায়গায়ই মান্চষ 
অকারণ অসঙ্গতি ও সর্বনাশকে আমন্ত্রণই করিয়া থাকে। 
৮ 
তোমার নিকট খাতির পাবার প্রত্যাশা! যাঁর লেশমান্রও মনে উকি মারে 
না অথচ তোমাকে খাতির দিয়ে ধন্য হইবার পাঁগল-কবরা ঝোৌঁকে সে নতুন 
নতুন ফুরন্থৎ খুঁজে বেড়ায় ও নিরন্তর সত্যি সত্যি তা কাজে ফলিয়েই তোলে-_ 
নিশ্চয় বুঝিও, সেই তোমাকে ভালবাসে । 
৪ 
অন্যের দোঁষ দেখবার প্রবৃত্তি যত আগ্রহাতিশয্য ত্ষ্টি করে তোমাকে 
তৃপ্তিআতৃর ক'রে তুল্‌্বে-নিশ্চয় জেনো নিজদোষ-নিযন্ত্রণ-উপেক্ষা তোমাকে 
তত কঠোর বিড়ম্বনায় দীনতার আলনে সমাসীন কর্বে। 
১০ 
সমবেদনাপূর্ণ স্বতঃস্েচ্ছ আগ্রহের সহিত তোমার অন্থবিধা নিরাকরণে 
যেই হোক না কেন- কিঞ্চিতৎমাত্র অস্থবিধাকে সহা করিয়াছে বা করিতেছে 
তুমিও তার জন্য তোমার সাধ্যান্পাতিক, যত পার, তার স্থবিধাপ্রযত্বে তৎপর 
থাকিয়া যাহাতে অস্থবিধা নিরাকরণ করিতে পার তা করিও-ই ;--কৃতজ্ঞতা 
দেদীপ্যমান আগ্রহে তোমাকে অভিনন্দিত করিবে--কতার্থ হইবে। 
১১ 
অধুতঝঞ্জার উল্লম্ফীবুকে দুপ্ধর্য জীবনে উৎসরণশীল হ"য়েই যদি চল্তে 
চাও, তবে তোমার বাচার একমাত্র প্রলোভনই হোক প্রেষ্ঠ-প্রয়োজন ; আর 


৪৬২ ্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্্ 


তুমি তোমার পরিবার, তোমার পারিপাশ্বিক, তোমার সেবা, সম্বর্ধনা, আঘ 
ব্যয় ইত্যাদি ষাই-কিছু হোক--সবই যেন সমাকাগ্রহে স্বতঃনিয়ন্ত্রণে অকাট্য 
সাহন-সচ্ছল-আবেগ-উৎকঠঠার সহিত তাতেই নিয়োজিত হয়, কৃতকাধ্যতার 
পুষ্টিপৃরণী তৃপ্তি-অর্ধ্য নিয়ে--তোমার ভরছুনিয়ায় তার চাইতে যেন কেহই 
থাকে না, কিছুই থাকে না--জীবনের বেগ ঝড়কেও অতিক্রম করিবে । 
১২ 
যেখানে বা ধ্বাহাকে দিবার প্রবৃত্তি আগ্রহমুখর হ'য়ে ওঠেনি বা ধাহাকে 
পোষণ, পুষ্ট ও তুষ্ট করা তোমার জীবনে অকাটা হ"য়ে ওঠেনি-_ ঠিক বুঝিও, 
সেখানে বা তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ প্রকৃতই হ'য়ে দাড়ায়নি-_ আবার 
সম্বন্ধের এই প্রকৃতত্বের উপরই মানুষের বাস্তব চলনা ও নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে। 
১৩ 
অভাব, অনটন ও দুর্দশার কঠোর নিস্পেষণ তা"দিগকেই সচ্ছল করতঃ 
শেঠ আসনে সঙ্দ্ধিত ক'রে থাকে, যারা ওদের অভাবনীয় অত্যাচারেও 
স্বতংব্বেচ্ছ সহান্তভূতিপূর্ণ সেবাপ্রবণতার সহিত ইঠ্ট্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপন্নতার বাশুৰ 
কর্মে অটুট ও উচ্ছলনিষ্ঠাসম্পন্ন। 


১৪ 
বিয়ে ক'রে তাকে ভরণপোষণ না করলে যেমন পাপ হয়,_ষে পাপের 
ফলে দুর্বৃত্তির স্থষ্টি, এমন-কি বংশলোপ হওয়! পধ্যস্ত সম্ভব, তেমনই দীক্ষা 
নিয়ে তাকে যথালস্তব ভরণপোষণ না করলে উন্নতি গতান্ হইয়। ছুরদৃষ্ সৃষ্টি 
কর্তে কর্‌তে সর্বনাশে সর্বহারা ক্রমনিঃশেষে চল্‌্তে থাকে । 
১৫ 
যদ্দি বড়ই হইতে চাও বা বড়ই থাকিতে চাও তবে ছোট, অনহা, অপারগ 
ও আশ্রিতদের সহা কর, সামলাও । প্রীতি, শাসন ও নিয়ন্ত্রণের সহিত উপযুক্ত 
পালন-পুষ্টিতে তা*দিগকে সক্ষম ও শ্রেষ্ঠ ক'রে ইঠ্রপ্রাণতায় অক্ষু্ন ক'রে 
তো'ল! আর, আচরণ যেখানে এমনতর ষত বেশী স্বাভাবিক বড়ত্বের 
আধিপত্যও সেখানে তত অটুট । 
৬ 
তুমি দেবা দিয়ে যাচ্ছ অথচ পারিপাশ্বিক তোমাতে অনুরাগী হয়ে 
তোমাকে তা'দের মুখ্য করে ধর্ছে না,--তখনই নজর ক'রে দেখো তোমার 
সেবা ঘা'তে প্রতোকের ভিতর সপ্তীবিত থাকে এমনতর ইষ্টানরপ্রনী ব্যবহার বা 
যাজন-উদ্দীপনা, না! হয় সময়ত: প্রয়োজনপূরণ ইত্যাদির যথোপযুক্ততার ভিতর 
কোথায়ও না কোথায়ও গলদ আছেই । 
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ীপ্রীঠাকুর অনুকূলচান্দ্ের মাধুনিক রচনাব হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি 


আধুনিক রচন। ৪৬৩ 


থে সাংসারিক জীবনে অরুতকাধ্য সে যতই ধন্মের ভাব ধাবণ করুক না 
কন, তাহার আধ্যাত্সিক চক্ষু যে তমসাচ্ছন্ন ইহা! অতি নিশ্চয়। 
২৮ 
সপারিপাশ্থিক জীবন যার রুতকাধ্যতাব সমুন্নতিতে চলংশীল, তা'কে 
মমনই দেখা যাক না কেন--তা'র আধ্যান্সিক জীবন যে আশীর্বাদময 
অন্ভৃতিপুর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই । 
১৭ 
যেখানে সাংসারিক কৃতকাধাতা বিমলিন, আধা।ত্িকতা অবসাদ- 
মবমাননাঁয় সেখানেই লঙ্জিত। 


সি 
আমাদের প্রবৃভি-হুষ্ট দুষশ্ম যা" ছুরদৃষ্ট কৃষ্টি করে চলেছে-_তা"কে 
এড়িয়ে তা*র করুণামুগ্ধ হ'তে চাই নাঁ তাই জীবনে তৃপ্তিও নাই । 


নববর্ষের শুভ আশীর্বাদ 


“এই উষাঁ_আমাদদের নববর্ষের নবীন উষা, এখনও তার জাগরণ 
এলেও ঘুম-বিলোল আবিল আলস ভাঙ্গেনি, পাখীগুলি এখনও তাহাদের 
প্রভাতের সামগান সুরু করেনি-__মাঝে মাঝে নিবিড় নিস্তন্ধতা-ভাঙ্গা 
সামতানে কেবল এক-আধটা তাদের গেয়ে উঠছে। আদিত্য তার 
বালরশ্মি বিকীর্ণ ক'রে ত্বাকৃড়ে ধর্ছে যেন তার জননী উষাকে। উর্ধে 
তাকাও--প্রত্যেকটী জ্যোতিষ তার নিজ্জ সত্তা আলোকজাল দিয়ে চুম্বন 
আলিঙ্গনে এ বালরশ্মিজালকে আলিঙ্গন কর্ছে__তা'তে তাদের প্ররশ্নহারা 
সততা যেন একটা বিরাট বিবর্দন হয়ে সব নিজত্বগুলি দিয়ে এ আদিত্যকেই 
সার্থক ক'রে ক্রম-বিবর্ধনে আরোতর ক'রে তুল্ছে,_তারা এই দৃষ্টির 
সম্মথে থেকেও ষেন আপনহারা সত্তাহারা কোন্‌ আলোক অস্তর।লে হারিয়ে 
গেল-_যদ্দিও যায়নি, আছে--এঁ পরম আদিত্য-একত্বে। 

প্প্রার্থনা করি আমার তারই কাছে-__তোমরা প্রত্যেকে এ জ্যোতিষেরই 
মতন এ অমনতর ভঙ্গীতেই পরম আদিত্যকে আকৃড়ে ধরে তোমাদের 
নিজত্বের স্থুর তার জ্যোতিঃর লহরে মিলিয়ে সার্থক হয়ে সার্থক ক'রে 
তোল সবাইকে--যারা তোমার পারিপাশ্থিকের প্রত্যেক হয়ে তোমারই 
চেতনাকে চেতিয়ে তুল্ছে। মঙ্গল আনো, আশীর্বাদ আনো, অস্ত 
আনো, শাস্তিজল ছিটিয়ে দাও-_ প্রত্যেক অন্তরকে অযৃতবাহী ক'রে তোল ।” 


ষষ্ঠ স্তবক 
সাধনস্তত 


মান্ষের জীবনের মূলে রহিয়াছে কতগুলি চাওয়া বা অভাব। এই অভাব 
দুর করিতে পারিলেই মানুষ আনন্দ পায়। আনন্দই জীবের একমাত্র কাম্য । 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভ করিতে হইলে এই অভাবের হাত হইতে একদম 
পরিত্রাণ পাওয়া প্রয়োজন,--আর একমাত্র কারণকে জানিলেই মান্চষের যত- 
কিছু বাসনার শেষ হয়। তাই কার্ণকে জানিবার চেষ্টা করাই পরম 
শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। 

বেদে কথিত আছে, ভগবান আদিতে একা ছিলেন। ম্ব-ইচ্ছাঁয় 
তিনি বহুতে বিভক্ত হ্ইয়াছেন--এই অনন্ত স্যষ্টি তাহারই এক-একটা 
ভাবের প্রকাশ। সেই আদি কারণকে জানা মানে, এই স্কুল পরিদৃশ্তমান 
জগত হইতে আরন্ত করিয়া ইহার স্ুম্ম ও কারণ অবস্থা এবং এই 
জগদতীত সেই সর্বকারণের আদি-কারণ যাহা হইতে এই বিশ্বজগতের 
উদ্ভব হইয়াছে তৎসমুদয়কেই জানা । এই চরম কারণকে জানিবার জন্য 
মহাত্মাগণ যুগে যুগে কত তপস্যা করিতেছেন । বহুর জ্ঞান লাভ করিতে 
করিতে এককে জানা এবং এককে ধরিয়া বনধকে জানা এই ছুই উপায়ে 
মনীমীগণ এই তত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছেন । বনহুর মধ্য দিয়া এককে জানিতে 
হইলে ত্যষ্টিতত্ব বা দেহতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাক! প্রয়োজন, কারণ দেহটা 
স্যট্টিরই অন্ুরূপে গঠিত। স্থষ্টির যাহা-কিছু সমুদ্রয়ই দেহের মধ্যেও ক্ষুদ্রাকারে 
রহিয়াছে, এজন্য ইংরাজীতে স্যস্টিকে 01890990810) এবং দেহকে 11107100057) 
বলা হয়। যেহেতু সৃষ্টি সন্ধে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে দেহের 
মধ্যদিয়া ছাড়া হওয়ার অন্য উপায় নাই, সেইজন্য সাধকগণ দেহতত্বের 
অনুশীলন করিয়া ব্রন্মজ্ঞান-লাভের পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন । 

বাম্প ঘনীভূত হইযাঁ যেক্ধূপ জলে পরিবন্তিত হয় এবং জল ঘনীভূত 
হইয়! বরফে পরিণত হয়, সেইরূপ শুদ্ধচৈতন্ত-সত্াও নান] পরিবর্তনের 
ভিতর দিয়া এই জড়রূপ ধারণ করিয়াছে । ইহার এক-একটী পরিবর্তনকেই 
এক-একটা স্তর বলা হয়। সাধারণতঃ স্তর বলিতে যেমন কোন-কিছুর একটার 
পর আর একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থার ধারণা আমাদের মনে আসে, এ স্তর- 
ভেদ কিন্ত সেরূপ নয়। একখণ্ড বরফের ভিতর ইহার সর্ববর ভুড়িয়া 
যেমন জলত্ব ও বাম্ত্ব ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে, তেমনি এই জড়ের 
ভিতরেও তাহার কুম্দ্ম এবং কারণভাব উভয়েই একই সময়ে বর্তমান রহিয়াছে । 


সাধন-তত্ব ৪৬৫ 


সাধনা দ্বারা এই এক-একটী স্তর বা অবস্থার পন্বদ্ধে জ্ঞানলাভ করাকে 
স্র-ভেদ বা চক্র-ভেদ করা বল! হয়। 

দেহের যেমন তিনটা অবস্থা--দেহ, মন ও আত্মা; সেইরূপ স্ৃটিকেও 
স্থল, সুক্ষ ও কারণ এই তিন অবস্থাভেদে প্রধানতঃ তিনটা ভাগে বিভক্ত 
করা যাষ।. যথা £--. 

১। স্বল--জড়রাজ্া--10)2071%] 01519101), 

২। স্হক্--মনোরাজা--91)091 01518101), 

৩। কারণ চৈতন্যরাজা--91১1:1098] 91৮18102). 

হ্ষ্টির ন্যায় মন্তুয্য-দেহের তিনটী বিভাগের নাম যথা £---পিগুদেশ, 
ব্্মাগুদেশ ও দয়ালদেশ বা নির্মলচৈতন্ত-দেশ। সাধকগণ পরমতত্বের 
অন্ুদন্ধানে ব্রতী হইয়া সাধারণতঃ পিগুদেশ হইতে আরস্ত করিয়া ক্রমশঃ 
ইহার বুক্ম ও কারণ-তন্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। যিনি কারণের 
দিকে যত বেশী অগ্রসর হইতে পারেন, তিনি তত অধিক জ্ঞানী বলিয়া খ্যাতি 
লাভ করেন। 

ষট্চক্র-ভেদের অর্থ-_পিওদেহ বা স্ুলদেহের অন্তর্গত ছয়টা স্তরের বিষয়ে 
জ্ঞানলাভ করাঁ। এই ছয়টী স্তর এবং তাহার অবস্থান-ক্ষেত্র যথা -_ 


১। মৃলাধার- গুহাদেশে, ২। সাধিষ্ঠান- লিঙ্গমূলে, 
৩। মণিপুব -নাভিদেশে, ৪1 অনাহত- হাদয়ে, 
৫। বিশুদ্ধাখ্য-_কণ্ে, ৬। আজ্ঞা ছুই চক্ষের মধ্যস্থলে। 


এই ছয়টা স্তর ব! চক্র মানুষের মেরুদণ্ডের মধ্যে ুযুয্না নাড়ীর অস্তর্গত। 

জড়রাজ্যের ন্যায় সুক্ষ ও কার্ণ-রাজ্যেও এইরূপ ছয়টা করিয়া স্তর 
রহিয়াছে । মনোরাজ্য বা সুক্ষ-দেহ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ছয়টা স্তর 
যথা £-- 

১। শিবলোক, ২। ব্রন্ধলোক, ৩। বিষ্লোক, 

৪। সহম্রদল কমল, ৫। ত্রিকৃটী, ৬। দশম দ্বার (শূন্য )। 

চৈতন্যবাজ্য বা কারণ-দেহের অর্থাৎ দয়ালদেশের অন্তর্গত ছয়টা শুর 
যথা £-_ 

১। ভ্রমরগুফা, ২। সত্যলোক, ৩। অলখ লোক, 

৪। অগম লোক, ৫ | অনামী লোক, ১৬। বাধাস্বামী ধাম 

স্থল, সুক্ষ ও কারণ এই তিনটা প্রধান বিভাগের মধ্যে কারণরাজ্য বা 
দয়ালদেশে শুদ্ধনিশ্শল-চৈতন্য বিরাজমান, সেখানে মায়ার লেশমাত্র নাই। 
ব্রন্মাগুদেশে নির্শল-চৈতন্ত হুক্্মমায়াযুক্ত হইয়া আছেন এবং পিওদেশে এই 
নির্শল-চৈতন্য স্থুলমায়াধুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন । এই সকল শুরভেদ 


৩৩ 


৪৬৬ :  ্তীশ্রীঠাকুর অঙ্থকুলচন্দ্র 


মনের দ্বারা অনুভব করিতে হয়। মনঃসংযমের অভ্যাস দ্বারা সাধকগণ 
এই সকল বিভিন্ন ধামের অবস্থা অবগত হইয়া থাকেন। এইভাবে কেহ বা 
'হত্রদল কমলে" পৌছিয়া তথাকার তত্ব বলিয়া গিয়াছেন, কেহ বা তদুর্দের 
ংবাদ দিয়াছেন। সাধন-মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে যে-সাধকের যে-ভুবে 
গিয়া তাহার জানা! শেষ হইয়াছে অর্থাৎ লয় হইয়াছে, তিনি সেই অবস্থাকেই 
চরম বলিয়া তদীয় অনুসরণকারীদিগের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন । এইভাবে 
যদিও একই পরমতত্বের অনুসন্ধানে সকলেই অগ্রসর হইতেছেন, তথাপি 
সাধকের নিজ-নিজ শক্তির তারতম্যানুসারে প্রাপ্তিরও বিভিন্নতা ঘটিতেছে 
এবং তদ্দরুণ মতেরও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তবে যে-যষে একই প্রকার বিশেষ 
বিশেষ ধাম পর্যন্ত ধাহীদের গতি হইয়াছে তাহাদের অন্ভূতির কোন 
পার্থক্য নাই, ইহা বলাই বানল্য । এই হিসাবে ধিনি যত উর্ধে উঠিয়াছেন 
তিনি তন্লিয়ের সাধকের অনুভূতির বিষয় জ্ঞাত আছেন এবং যিনি সর্ববোচ্ 
স্তরে পৌছিয়াছেন তাহার নিকট সকল অবস্থাই সম্যক পরিজ্ঞাত; আবার 
সমুদয় কারণকে তিনি পুঙ্থান্নপুঙ্খরূপে জানেন বলিয়া কোন মতবাদের সহিত 
তাহার বিরোধ নাই, বরং সকলেরই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে সার্থকতা লাভ করিবার 
পক্ষে তিনিই একমাত্র পরিপোষণ-কর্তা । 
পিগুদেশ ও ব্রন্ষাগুদেশ মায়ার রাজ্য এবং দয়ালদেশ সম্পূর্ণ মায়াতীত 
বলিয়া পিগড ও ব্রহ্ষাগুদেশ অতিক্রম করতঃ দয়ালদেশ ব! চৈতন্ত-রাজ্যে না- 
পৌছান-পধ্যস্ত মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, কাজেই 
জন্ম-মৃত্যুরও অতীত হওয়া যায় না। পিগু ও ব্রন্ধাণ্ডেব মধ্যে তফাৎ এই যে, 
জড়রাজ্যে অর্থাৎ পিগুদেহে মৃত্যু স্বর ঘটে এবং হম্্রাজ্যে অর্থাৎ ব্রন্মাণ্ডে তাহা 
অধিকতর বিলঘ্ধে ঘটিয়া থাকে । পিগুর্দেশ অতিক্রম করিয়া ব্রন্মাণ্ডে উপনীত 
হইলেও জন্বমৃত্যু থাকে, এই কারণেই দেবতারাও জন্মমৃত্যুর অধীন। 
যথা__“তে তং তুক্ত1 ব্বর্গলোকং বিশালং | ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি |" 
আবার মহাঁপ্রলয়ে ব্রন্ধাণ্ডেরও লয় হইয়া যায়। যথা-_“আব্রন্ম ভুবনাল্লোকা! 
পুনরাবর্তিনোহজ্জুন |” এই লয়ের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার অধিষ্ঠাত্্রী দেবতাদেরও 
লয হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সাধন! দ্বার! দয়ালদেশে পৌছিতে ন 
পাঁরিলে জীবের জন্ম ও মৃত্যুর অধিকার হইতে অব্যাহতি পাওয়ার পন্ে 
কোনই উপায় নাই, স্থতরাৎ এই দয়ালদেশে উপনীত হওয়াই জীবে 
একমাত্র কাম্য । গীতায় ও আছে-_দ্গত্বা ন নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম' 
“মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনঙ্ন্ম ন বিষ্েতে”, “ষশ্মিন্‌ গতা৷ ন নিবর্তস্তি ভূয়ঃ 
ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, __দয়ালদেশের স্তরবিশেষপ্রাপ্তি সম্বন্ধেই এই সকল 
উক্তি। দয়ালদেশেরও বিভিন্ন স্তর আছে তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। প্রীকফে 


সাধন-ভত্ব ৪৬৭ 


খাম তন্মধো অন্যতম, বৈষবের! ইহাকে “গোলক' বলিয়া থাকেন। এই 
'ঘালদেশের দ্বিতীয় স্তর পর্য্যন্ত যাহারা পৌছিয়াছেন হিন্দী ভাষায় তাহাদিগকে 
সন্ধ বলা হয় এবং শেষ অষ্টাদশ স্তর পধাস্ত ধাহাদের গতি হইয়াছে 
ত্তাঙ্ার্দিগকে পরমপন্ত বল হয়। পরমসম্ভ ভিন্ন সৃষ্টির পূর্ণ স্তরভেদ আর 
কাভারও বিদ্িত নাই। স্ম্টির ক্রমবিকাশের সঙ্গে মানুষের মনের উন্নতি 
হইতেছে তাই সাধকগণের মধোও ক্রমোর্ধগতি লক্ষ্য কর! যায়। বর্তমান যুগ 
চরম-প্রকাশের যুগ বলিয়া মনীধিগণের অভিমত । 

সাধনা দ্বারা সৃষ্টির এই পূর্ণ তত্ব অবগত হওয়ার জন্য পশ্চিমদেশীয় 
গভাস্মা কবীর, গুরু নানক, তুলসী সাহেব, জগজীবন সাহেব, দাছু সাহেব, 
দরিয়। সাহেব, কেশবদাসজী, চরণদাসজী, পলট্রসাহেব, স্বামীজী মহারাজ, 
পজুর মহারাজ, মহারাজ সাহেব, সরকার সাহেব এবং মুসলমানদিগের মধ্যে 
মৌলানা রূম, হাফেজ, সরমদ্‌ শা ও শমস্তব্‌রেজ প্রস্ৃতি মহাপুরুষগণ যে 
সাধন-পদ্ধতির প্রচলন করিয়া গিয়াছেন তাহার নাম “সথুরতশব্ব-যোগ”। 

গীতা বলিতেছেন__দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইব্জ্িয় অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, 
মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা শ্রেষ্ঠ । এই আত্মাকেই 
ভিন্দী ভাষায় “নুরত? বল! হয়। এই “ম্থরত" বা চৈতন্ত-ধারায় মান্থষের মন 
সপ্ীবিত হয়, আবার স্থরত-ধারাযুক্ত মনই ইন্দ্রি়গণকে সপ্তীবিত করে, 
তাহাতেই স্থুল দেহের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই “ম্থরত'ই আমাদের দেহ-জগতের 
প্রাণ, ইহাই জ্ঞান ও আনন্দের আকর | সাধনা দ্বারা মন ও “ম্থবৃত'কে আয়ত্ত 
করত: বিভিন্ন স্তরে উপনীত হইয়া তৎ-তং স্থানের আনন্দের আন্বাদ অনুভব 
করা যায়। আবার “শব” অর্থে বুঝায় “অনাহত নাদ' । আদি-কারণ স্প্রির 
ইচ্ছা করিয়। নাদ অর্থাৎ শব্দ-রূপেই নিজেকে প্রকাশ করেন। সেই আদি-নাদ 
স্বরভেদে রূপান্তরিত হইয়া! কোথায়ও 'ররং, কোথায়ও “৩, কোথাম়ও “রী, 
কোথায়ও বা “হ্রীৎ ইত্যার্দি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আদি-কেন্দ্ 
হইতে দুরত্ব এবং তদ্দরুণ স্থূল ও লুল মায়ার আবরণের তারতম্যেই এই 
সকল বিভিন্ততার হৃষ্টি। এহথুরত সেই আদি-কারণ হইতে নির্গত হইয়া 
নিম্নগামী হইতে হইতে নানা স্তরের স্থষ্টি করতঃ পিগুদেহে নামিয়া আসিয়া 
দেহ, মন ও ইন্ট্রিয়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। এই অনাহত নাদের 
আবার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ__এই ছুইটী শক্তি রহিয়াছে । মানুষ এই বিকর্ষণ 
শক্তির প্রভাবে বহি্মু্ধী হুইয়! পড়িয়াছে। “হ্ুরত'কে নাদের অর্থাৎ শবের এই 
আকর্মণী শক্তির সহিত যুক্তকরতঃ ইহাকে উর্ধগামী করিয়! পুনরায় আদি স্থানে 
পৌছাঁনই সাধকের লক্ষ্য, তাই এই সাধন-পদ্ধতির নাম “স্রতশব্-যোগ”। 
এই সাধন-মার্গের তিনটা প্রধান অঙ্গ । যথা--সদ্গুরু, সংনাম ও সংসঙ্গ। 


৪৬৮ আআঠাকুর অন্গুকূলচন্দ্ 


পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন স্তরের অন্্ভূতি ধাহার যেমন হয়, তিনি 
ততটুকু জ্ঞান ও প্রেমের অধিকারী হইয়া থাকেন। এইজন্য ধাহারা 
উচ্চ ধামের তত্ব জ্ঞাত হইয়াছেন তাহারাই সাধারণতঃ গুরুপদবাচ্য । এই 
সকল তত্ত্রষ্টা গুরুগণের মধ্যে স্ব-স্ব অনুভূতির তারতম্যান্গসারে পার্থক্য 
রহিয়াছে । যিনি পিগুদেশ অতিক্রম করিয়া ত্রহ্মাণ্ডের জঞানলাভ করিয়াছেন 
তিনি গুরুপদবাচ্য হইলেও তাহাকে সদগুরু বলা যাইতে পারে না, কারণ 
তিনি মায়ার মীম! অতিক্রম করিতে পারেন নাই । প্রকৃত সদ্গুরু কেবলমাত্র 
তাহাদিগকেই বলা যাইতে পারে, ধাহার! পিগু ও ব্রহ্গাণ্ড উভয় দেশ অতিক্রম 
করিয়! নির্মল-চৈতন্তদ্দেশে গমন করিয়াছেন। নির্মল-চৈতন্যদেশের অন্ুভূতি- 
সম্পন্ন ভ্রষ্টাদিগকে আবার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা বাইতে পারে, যথা-_ 
প্রথম, তত্বপুরুষ; দ্বিতীয়, তব্ৃজ্ঞ পুরুষ। তত্বপুরুষকে অবতার, গুরু- 
পুরুষোত্তম ও 07078) ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে । তাহারা 
পরমধাম হইতে সর্ব গুণ, জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া নরদেহে ধরায় অবতীর্ণ 
হুন এবং তত্বজ্জের। সাধারণভাবে অধ্বসায়-সহকারে আপন-আপন চেষ্টা, 
সাধনা ও অভ্যাস দ্বার তত্ব উপলব্ধি করতঃ জ্ঞান লাভ করেন এই সদগুরু 
আরদি-কারণের সাকার মৃত্তি এবং একমাত্র তিনিই £93০196, সদ্গুরু ভিন্ন 
আর কেহই জীবকে পরমধামে লইয়া যাইতে পারেন না । এই নরদেহধারী 
সদগুরুরূপী ভগবাঁন্‌ যখন সংসাবে আগমন করেন তখনই জীবেৰ প্রকৃত উদ্ধার 
সম্ভব হয়। সদ্গুরুর ভিতর সেই আদি-কম্পনের শক্তি থাকে । ধাহারা 
তাহার সঙ্গ করেন তীহাদেব মধ্যেও সেই কম্পনধাবা সঞ্ধারিত হয়। এই 
সদগুরুই মানুষের একমাত্র উপাস্য । এই সদগুরুর প্রতি একাস্ত বিশ্বাস 
ও ভক্তির ফলে জীব সমস্ত তত্বই অবগত হইতে পারে । আর এই বিশ্বাস ও 
ভক্তি লাভ করিবার উপায়--তীাহার নাম জপ করা, তাহার মৃত্তি ধ্যান করা 
ধ্যানের তন্ম়তায় শববযুক্ত হইয়া তাহার ভজন করা, তাহার স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠার 
জন্য তাহার গ্রীতিজনক কাধ্য করা, তাহার মহিমা ও গুণ কীর্তনকরত: 
তাহাকে সর্বসাধারণের অন্তরে প্রতিষ্ঠা করা । 

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনামত সৃষ্টিতে বা দেহে সর্বমোট যে অষ্টাদশ স্তরের কথা বল 
হইয়াছে তাহার প্রতিস্তরেই একটী করিয়া অনাহত নাদ বা বীজ আছে 
স্থ্টির আদি-স্তরের যে নাম বা বীজ তাহাই “সৎনাম। এই আদি বীও 
হইতেই নিয়ের অন্যান্য বীজের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং আদি-নামের সাধনা 
শ্রেষ্ঠ সাধনা । সদ্গুরু-উপদিষ্ট প্রণালীমতে বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে এ: 
নাম-সাধন কর্তব্য । 

যাহার অস্তিত্ব ও প্রকাশ আছে তাহাই সৎ। জগতের প্রতি-পদার্থের- 


সাধন-তত্ ৪৬৯ 


অস্তিত্ব ও বিকাশ আছে দেখিতে পাওয়! যায়, স্থৃতরাং তাহাদিগকে সৎ 
বল। যাইতে পারে। কিন্তু জাগতিক সমুদয় পদার্থই পরিবর্তনশীল, 
কাজেই সং হইলেও তাহা পরিবর্তনীয়-সং। বলা বাহুল্য, যাহা হইতে 
এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, ধিনি চিরস্থায়ী, শাশ্বত-_-একমাত্র সেই 
আঘি-কারণকেই সং বলা যাইতে পারে । স্থতরাং “সৎসঙ্গ” বলিলে- তাহারই 
সঙ্গ__-অর্থা২ৎ সেই আর্দি-কারণের সহিতই সঙ্গ করা বুঝায়। আবার 
শাস্বে আছে 'ত্রহ্মবিৎ ব্রঙ্গ এব ভবতি* স্ৃতবাং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সঙ্গ করাই 
প্রকৃত সংসঙ্গ, কারণ তাহাতেই সেই আদি-চৈতন্যের বিশেষত্ব সম্যক্‌ প্রস্ফুটিত; 
সদ্‌্গুরুই সেই আদি-কারণের- সেই সং চিৎ ও আনন্দ-সত্তার মুর্ত জীবন্ত 
বিগ্রহ । সাধকের নিজের ঠৈতন্তকে বিশেষত্বে পরিণত করিতে হইলে 
জীবন্ত সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণকরতঃ তাহাতে যুক্ত হইয়া তাহার নিজের 
ভিতর সেই ভাবের স্ষ,রণ করিতে হইবে । সদ্গুরুকে ধিনি যত ভালবাসিতে 
পারিবেন তিনিই আদি-কারণকে তত বেশী জানিতে পারিবেন। 
“হরতশব্-যোগে'র এই বৈশিষ্টোর উপর ভিত্তি করিয়। শ্গ্রীঠাকুর স্বীয় 
বিচিত্র অভিজ্ঞতাবলে দেশকালপাত্রোপযোগী কবিয়া সর্বসাধারণের হিতার্থে 
তদীয় বিজ্ঞানসম্মত, সার্বজনীন, অভিনব, আদর্শ সাধনপদ্ধতি প্রবর্তন 
করিয়াছেন। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে ভারতের স্ত্রীপুরুষ, বালকবৃদ্ধ, সহশ্র সহন্ 
নবনারী এই সহজ, সরল, বিন্বশূন্য, অপূর্ব সাধনপদ্ধতি অনুসরণ কারয়া 
পরম মঙ্গলের অধিকারী হইতেছেন। হৃষ্টি-বাজোব আছ্স্ত তাহার স্বতিতে 
সর্বক্ষণ জাগরূক থাকায়, সেই আদি-কারণের সঙ্গে নিতান্ত সহজভাবে 
ঘোগঘুক্ত থাকিয়। তিনি সংসারে চলিয়াছেন। নিম্মল-চৈতন্যদেশ পধ্যস্ত এই 
সকল বিভিন্ন স্তরের অঠভূতি এবং তততৎ-স্থানের অখিষ্ঠাত্রী দেবতা, 
রূপ ও শব্দের বিস্তৃত বিবরণ প্রায়শঃ তাহার নিকট শুনিয়া থাকি। 
সম্প্রতি “কথাপ্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর অন্থভৃতি-রাঁজযের যে সকল 
অনির্ধচনীয় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, এ গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে 
আমরা তাহা হইতে যংকিঞ্চিং একটীমাত্র বর্ণনা (সহত্রদল কমলের ) 
উদ্ধৃত করিয়াছি । তহ্প্রদত্ত যাবতীয় ধামের সেই সকল সুদীর্ঘ বিশদ বর্ণনার 
সারসন্ধলন করতঃ আমরা নিয়ে সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করিতেছি । যথা £- 


৪৭০ শ্রীপ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্ঞ্র 


স্তর বামণ্ডল অধিষ্ঠান্্রী দেবতা রূপ শব্দ 
মূলাধার পৃর্থী বীজ কাচাহলুদের রং লং 
সাধিষ্ঠান বরুণ বীজ, পাত্‌ল! লাল্চে রং বং 
মণিপুর অশনি বীজ অগ্নির রং সঙ্গে রং 

অন্যান্য রং মিশ্রিত 
অনাহত বাষু বীজ ঘোর রক্তবর্ণ যংবার্ীহং 
বিশুদ্ধ গগন বীজ ধন হ্‌ং 
আজ্ঞাচক্র হীং বীজ শুরু হ্ৰীং 
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বন্কনাল- _সহশ্রদল কমল এবং ভ্রিকুটার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ, অন্ধকারময় বাকা রাস্ত' 
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প্রভাতহ্ধ্য-সদশ ও মেঘগঞ্জন 


শুন্য বা দশমদ্ার বরং পুরুষ পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বরং অন্তর্গত 
প্রকাশমান কিংগরী সারঙগ, 
সেতারা, খরতাল ধ্বনি । 
মহা শূন্য অক্ষর পুরুষ অন্ধকার কুণ্ডলী এখানে শব্দ গুপ্ত 
ভ্রমরগুফা সোহং পুরুষ মধ্যাহ্ুকালীন সোহং অন্তর্গত মুবলী 
সূর্যয-সদৃশ (বংশী) ধ্বনি। 
সত্যলোক সত্যপুরুষ কোটী কোটা বীণাধ্বনি 
চন্দ্রন্ধ্য-সদৃশ প্রকাশমান 
অলখ লোক অলখ পুরুষ এ অনির্ব্চনীয় 
অগম লোক অগম পুরুষ এ এ 
অনামী লোক অনামী পুরুষ এ এ 
রাধাস্থামী ধাম রক্তমাংস-সঙ্কুল ইষ্ট এ রাধান্বামী 


রাধাস্বামী অনামী পুরুষ 
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পরিদর্শকের মন্তব্য ৪৭৫ 


“পাবনা হিমাইতপুর সৎসঙ্গ আশ্রম পরিদর্শন করিয়া আমি পরম গ্রীতি লাভ 
করিলাম। বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষার ব্যর্থতার কথা 
চিন্তা করিলে আমি শিহরিয়! উঠি । যে শিক্ষা বালক-বালিকারা স্কুল-কলেজে 
পাইয়া থাকে তাহা কি প্রকারে স্বফলপ্রন্থ হইতে পারে আমি বহু চিষ্টা ও 
চেষ্টা করিয়াও তাহার উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়াছি। এমন সদয় সংসগগ 
আশ্রমের কাধ্যকলাপ যাহ] দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার 
হইতেছে । ধশ্ম ও কন্মের অপূর্ব সমাবেশে তপোবন শিক্ষাগারটাকে আশ্রম- 
কর্তৃপক্ষের ষে ভাবে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাভা সত্যই 
প্রশংসার । ইউনিভারসিটা-পরিচালিত বিদ্ভালযসমূহে ধন্শ ও কর্মশিক্ষার 
প্রত্যক্ষ বিনিময় নাই বলিয়াই বর্তমান শিক্ষায় এত বিষোদগারণ হইতেছে । 
দেশে এই প্রতিক্রিয়ার সময়ে সংসঙ্গ আশ্রমের যে চেষ্টা তাহা গ্রয়োজনের 
তাড়নায় জন্মাইতেছে বলিয়া কখনই ইভা ব্যর্থ হইবে না। আশ্রমে প্রত্যেক 
বিভাগেরই সৃষ্টি এই প্রয়োজনীয়তার মূলে । * * * * এই প্রতিষ্ঠানের 
পশ্চাতে বে প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা অনাবিল ও সত্য-উদ্ভাসিত হ্বদয় হইতে 
উদ্ভৃত হইযাছে বলিযাউ, ইহার এত সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতি এবং এত স্থন্দর 
পরিণতি !” 

দির মকর শ্রীমণীন্্রন্্র নন্দী 


মহারাজা, কাঁশিনবান্জার 


“পঠদ্দশায় সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত শাস্ম যখনই আলোচনা করিয়াছি 
তখনই প্রাণে একটা ভাব জাগিয়া উঠিত-_-এই পবিত্র আধ্যন্থৃমিতে প্রাচীন 
ভারতীয় সেই আশ্রমগ্ুলি কোথায় যাইল? ভারতের কোন্‌ ছুরদুষ্টে পবিত্র 
গার্স্থ্যের পূর্ণতম আদর্শ সেই আশ্রমপ্রথা ভারত হইতে তিরোশ্চিত 
হইল। ছাত্রজীবন ছাড়িয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রাণের নিভৃত 
প্রদেশে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়াছি। যখনই খুঁজিয়াছি তখনই হতাশ 
হ্টয়াছি। আজ সংসঙ্গে আসিয়া এই হতাশ প্রাণে আবার আশার 
সঞ্চার হইল। যতটুকু দেখিবাব অবকাশ পাইলাম তাহাতে বুঝিলাম 
আবার ভারতে নবযুগের অক্যরথানের সুচনা দেখা দিয়াছে। প্রাচীনের 
গৌরবস্থৃতি অক্ুপ্ণ রাখিয়া! নবীন জগতে আশ্রমপ্রথা কিরূপে কাধ্যকরী করা 
যাইতে পারে সৎসঙ্গ সে বিষয় সৎপথ দেখাইয়াছে।” 


৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪ সন মহামহোপাধ্যায় ভাগবতকুমার শাস্্ী 


৪৭৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্দ্র 


এই আশ্রমে আসিয়া! যাহা দেখিলাম তাহাতে সত্য সত্যই অত্যন্ত 
আনন্দিতা হইয়াছি। প্রথমতঃ নারী-স্বাধীনতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রকৃত 
স্বাধীনতা আছে কিন্তু উচ্ছঙ্খলতা নাই। নারীকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার 
মধ্যেও কিরূপে সর্ধববিগ্যায় পারদর্শী করিয়া উপযুক্ত সহধশ্মিণী, ভগিনী, কন্য। ও 
মাতৃরূপে ফুটাইয়! তুলিয়া সাংসারিক জীবন স্থখময় ও শান্তিময় করা যাইতে 
পারে-_-তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ভারতবানীর নিকট স্থাপন করা হইয়াছে। নারী 
এখানে জগদ্ধাত্রীরূপে সেবায়, যত্বে ও মাতৃত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে, _কর্মশীলতায় 
অতুলনীয়! হইয়াছে । ইহা ধাহার অনুপ্রেরণায় ও পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত 
তাহাকে নারীর এই প্রাপ্য অধিকার দেওয়ার জন্য নারী-হৃদয়ের অশেষ 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি । 


৭ই আশ্বিন, ১৩৩৪ সন শ্রীকমলা৷ দেবী 


দ* * * এই যে স্থুবৃহৎ একটা পল্লী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ইহা 
বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ! ইহার কাধ্য-পরিচালনের ভার ধাহাদের 
উপব ন্যন্ত, তাহাদের প্রাণ আছে। এই প্রাণেব পরশটুকুই পলীটার 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । পুরাতন বটবৃক্ষের মত ইহা নানাদিকে শিকড় 
মেলিতেছে। তাহার কতকগুলি এখনই দেখা যায়। আর কতকগুলি 
এখনও কল্পনায় রহিয়াছে । সকলগুলি যখন শাখাপল্লব মেলিবে, তখন 
তাহার বিশাল ছায়ায় শত শত নরনারী জুড়াতে পারিবে । ইহাই আমি 
বিশ্বাস করি এবং ভগবানের নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি ।” 


২রা এপ্রিল, ১৯৩৩ সন শ্রীথগেন্্নাথ মিত্র (রায় বাহাছুর ) 


“* * * আশ্রমের বিধিব্যবস্থা ও কর্মকুশলতার মধ্যে ধন্মের আদর্শকে 
কন্ধে অনৃদিত করিবার আকাজ্ষ! এবং নারীপুরুষ-নির্ব্বশেষে জ্ঞান, 
শক্তি ও মৈত্রীভাবের বিকাশের ও স্বাবলম্বন শিক্ষার চেষ্টা দেখিয়া বিশেষ 
আনন্দ লাভ করিতেছি । আমি সর্ববাস্তঃকরণে এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোব্নতি 
ও সফলতা প্রার্থনা কৰি 1” 


১৬ই চৈত্র, ১৩৩৯ সন শ্রীকামিনী রায় 


"এই স্থানের বিভিন্নমুখী কর্মপ্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ কবিয়! বিস্মিত হইয়াছি। 
নানাস্থান হইতে আগত কম্সিগণ তাহাদের গুরুদেবকে কেন্দ্র করিয়া একটা 
বৃহৎ পরিবারের মতন বাস করিতেছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর ও 
বিশেষত্ব আছে। বালক-বালিকাগণ শিক্ষকবর্গের সহিত বৃক্ষছায়ায় বসিয়া 


পরিদর্শকের মন্তব্য ৪৭৭ 


নানা বিষয় জ্ঞানালোচনা করে। প্রাচীন তপোবনের গুরুশিষ্ের শিক্ষা 
ধারাকে ইহার! পুনবায় উত্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ছেলের! 
নিজহাতে গৃহনিশ্মীণ করেছে, বাস্তা তৈয়ারী করেছে, পুকুব কাট্ছে। 
ইহারা এইরূপ সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানা প্রবর্তন 
করেছেন, প্রেম করেছেন। এই সকল কারখানার কম্মিগণ কাজ করার 
সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ক'রে 818171৩ পাশ করুছে। মহিলাগণ এখানে আসিমা 
লেখাপড়া শিক্ষ। করিয়! স্বামীদের কাধ্যে সহকারিণী হয়েছেন । 

প্রেদে দেখিলাম একদল মহল! কম্পোজের কাক্জ করিয়া নিজেদের 
জীবিকা অজ্জন করিতেছেন । 

কম্মিগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া কলকারখাঁনার সাহাযো যাঁহা উপার্জন 
করেন সেই আয় সমগ্র ০910705-র সমট্টিগত কল্যাণকল্লে সায় করেন। 

ইহাদের অধ্যাত্ম জীবনের সাধনাকে কর্মে ও সমাজ-সেবায় বূপদান 
করিবার এই শুভ প্রচেষ্টার অন্তরালে ধাহার প্রেরণা রহিয়াছে তাহার 
মহত্ব গভীরভাবে অনুভব করিয়া আনন্দিত হইযাঁছি |” 


২৪1৪।৩৫ শ্রীকালীমোৌহন ঘোষ 
শ্রীনিকেতন, বোলপুর 


“ধন্মসাধনার সঙ্গে কর্মযোগ মুখ্যভাবে অঙ্গীভূত করিয়া সৎসন্ধ হিন্দুর 
বৈশিষ্টা রক্ষা করিয়াছেন । আবার ইহাও বলিব যে, এই কর্দের মধ্যে 
পল্লীসংস্কারের ন্যায় দুরূহ কার্য বাছিয়া লইয়া তাহারা আরও সংবিবেচনার 
কার্য করিয়াছেন। সংসঙ্গের সংকল্প সার্থক হউক ভগবানের চরণে ইহাই 
প্রার্থনা ৷ ক ৬৬ সং ্ স 

এখানে দেখিলাম একটা কর্শক্ষেত্র গড়িয়৷ তুলিবার বিরাট চেষ্টা! 
দেশমাতৃকার অবস্থা উন্নত করিয়া তুলিবার একটা মস্ত বড় কেন্দ্র এখানে 
গড়িয়া উঠিয়াছে। জগন্নাথের চাকা এখানে বেগবান্‌ হইয়া ঘুরিতেছে। 
আমি এই আশ্রমকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে চাই না, সমগ্রভাবে দেখিলে 
মনে হয়, এখানকার কাজ যেমন অগ্রসর হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে 
ইহা ভারতে একটা প্রধান আঅম বলিয়া পরিগণিত হইবে। সংসঙ্গে 
যাহা দেখিয়াছি জাপানেও আমি তাহাই দেখিয়া আসিয়াছি। সৎসঙ্গের 
আদর্শে এই বাংল! কেন সমগ্র ভারত এই আদর্শে গড়িয়। উঠিবে |” 


৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, 
প্রতিষ্ঠাতা, অমৃত সমাজ 


৪৭৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকূলচন্ত্র 


% * * এখানে একটী সমাজ গড়িয়া তুলিবার যে ধারা অবলম্বিত 
হইয়াছে তাহা আমাদের বর্তমান অবস্থায় জনহিতকর বলিয়া মনে করি। 
বিষ্া ও অর্থকরী শিক্ষার সহিত সঙ্ঘবন্ধ জীবনের সমবায় স্থাপন করিবার 
যে চেষ্টা হইতেছে তাহা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় । যিনি অন্নষ্ঠানটীকে 
প্রাণ দিয়াছেন আমার বিশ্বাস তাহার প্রেরণা এইটীকে শক্তিমান করিয়া 
দশের ও জগতের মঙ্গল সাধন করিবে। 


২রা এপ্রিল, ১৯৩৩ শ্রীফতীন্দ্রনাথ বন্ধ 


“বাংলার স্থানে স্থানে আমি যতদূর ঘুরিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে সর্বত্রই 
অসীম ছুর্দশার অবস্থাই দেখিয়াছি। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে অর্ধাহারে 
দিনপাত করিতেছে । এমতাবস্থায় আমাদের কর্তব্য, ছুর্দশাগ্রস্ত যাহারা 
তাহাদিগকে ধরিয়া তোলার চেষ্টা করা। 

সংসঙ্গে আসিয়! আমি সেই কর্তব্যেরই উদ্বোধনের প্রচেষ্টা দেখিতে 
পাইতেছি। মনে হইতেছে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে 
আমরা প্রাণে প্রাণে যাহার অনুসন্ধান করিয়াছি তাহা হাতে-কলমে আরম্ত 
করা হইযাছে এই সংশঙ্কে। আমি দেখিতেছি সংসঙ্গের আদর্শ প্রকৃত 
যুগ্গিমেরই আদর্শ । তাই একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, প্রত্যেক 
মুদলমানের পক্ষেই সংসঙ্গের এই আদর্শে নিজের চরিত্র গঠন করা উচিত। 
আমার যদি বয়স থাকিত তবে আমি সংসঙ্গের মেম্বর হইয়া সৎসঙ্গের 
সেবাই করিতাম কিন্ত আমার বয়ন চলিয়া গিয়াছে । তথাপি আমি 1)011101) 
ঘোষণ। করিতেছি, যদি আমাঘারা সংদঙ্গের কোন প্রকার সেবা বা 
সহায়ত কর] সম্ভবপর হয় তাহা আমি আপ্রাণ চেষ্টা করিব । 

আমি সংসঙ্ষের এমন কি অশমাধম কম্মীকেও একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
অপেক্ষা বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র মনে করি। আমি সামান্য একজন সংসঙ্গের 
মেবককে যতখানি সম্মান করি, একজন গভর্ণমেণ্টের খেতাবীযুক্ত লোককে 
ততটা পারি না। সংসঙ্গের কর্তৃপক্ষ যে আমাকে তীহাদের সঙ্গে মিশিবাঁর 
এবং তাহাদিগকে জানিবার স্থযোগ দিয়াছেন তাহাতে আমি নিজকে 
কূতার্থ মনে করিতেছি ।” 


১লা অক্টোবর, ১৯৩৬ মৌলভী এ, কে, ফজলুল হৃক্‌, 
( অধুনা) প্রধান মন্ত্রী, বাঙ্গালা গবর্ণেন্ট 


অষ্টম স্তবক 
কোঁ্ঠী-বিচার 


(প্রাচ্য মতে গণিত ) 
শকাব--১৮১০1৪।২৯।৪।২০ 
বঙ্গাব-১২৯৫ সাল ৩০শে ভাদ্র 


খৃষ্টাব্ব--১৮৮৮ সন ১৪ই সেপ্টেম্বর, পট ২৮ মি স্থানীয় । 
চৈতন্যান্দ--৪০৩ 


সংবৎ--১৯৪৫ 
বার- শুক্র, 


লগ্র--কহ্যা, 
নক্ষত্র- মুল! বণ-- ক্ষত্রিয়, 
যোগ--সৌভাগ্য, গণ-_-দেবারি, 
আষ্টোত্বরী- শনি 
করণ_-কৌলব করণ দশা 
বিংশোত্তরী--কেতু 
ই জন্মকুগুলী কেতু ২১ 
খনি ৯ 


চন্দ ১৯৯ 





৪৮০ 


সায়ন গ্রহস্ফুট 


ব-_-৫।২২।৪ 
চ--৯১২।২৮ 
ম--৮২।২৫ 
বু-_-৬1৮৫৫ 
বু ৮০২২ 
শু--"৬।৯৪৩ 
শা--81১৫।২২ 
বা-৩।২৭।৩২ 


শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 


নিরয়ণ গ্রহস্ফুট পূর্ব্বাহঃ জাতাহঃ 
ব-”"৪1২৮৫৬ ৫ ১৮ ২ ৬ ৯ ১৪ 
চ--৮।১১।৩৭ ৮ ১১ ৪ ৯ ৭ ৫০ 
ম--৭1১০।২৮ ২৯ ১৫৬ ২৪ ২৭ ৪৭ 
বু-৫1১৮১৩ ৫৭ ০ ২৪) ৩৬৩ ৩ ৩৩ 
বৃ-921১ 

শু-. ৫1১৭।৪০ 

শ--৩।২৫।৩৯ 

রা--৩।৭১৬ 


( পাশ্চাত্য মতে গণিত ) 
শকাব---১৮১০।৪।২৯।৩।৩৯।৫৭।৩০ 
নক্ষত্র পূর্ববাধাঢা ; গণ-_নর 


রর 
বিংশোত্বরী- শুক্র 

বাশিচক্রে- চন্দ্র ২০, তিথি, লগ্ন, রাশি প্রভৃতি পূর্বব-বণিত মত। 
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ভ্রেক্কাণ-_ শুক্র, ভ্রিংশাংশ- শনি 
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কোষ্ঠী-বিচার ৪৮১ 


ভাব্ফুট সন্ধিস্কুট 
তন্---৫1২০1৫৮৬ তনু ৬১৩৬ 
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সহজস্*৭।২১।১৮৬ সহজ-””৮।৬।২৩।১৩ 
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নিধন--০।২১।৮।৬ নিধন--১।৬।১৩।৬ 
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ফল-পরিচয় 
১। যোগ ফল 


সৌভাগ্যজন্মা স্থভগে। মন্থম্তঃ ঈলীঘ্যো। জনানাং ধনবান্‌ গুণজ্ঞঃ 
উদ্বারচিত্তে! বলবান্‌ বিবেকী মহাভিমানী প্রিয়ভাষণশ্চ। 
সৌভাগ্য যোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মহাভিমানী, ভাগ্যবান, 
ধনবান, গুণবান, উদ্দারচেতা, প্রিয়ভাষী, বলবান, বিবেকী ও সাধারণের 
শ্লাঘ্য হইয়া থাকেন। 
২। করণ ফল 
বাশ্মী বিনীতো! নিতবাং স্বতন্ত্রঃ প্রাগলভ্যযুক্তো মন্জো মহোজাঃ। 
কুসঙ্গতঃ স্থা্বিহ্ষাং কৌলবাখ্যং করণং প্রস্থতৌ ॥ 
কৌলবকরণে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বাঁকপটু, বিনীত, স্বাধীন, তেজন্বী 
ও পণ্ডিতদ্দিগের উপযুক্ত পাত্র হইয়া থাকেন। 
৩। ক্ষেত্র ফল 
নিত্যোৎসাহী হ্ৃষটপুষ্টো গুণবান্‌ বলদর্পকঃ। 
দাতা ভোক্তা ভবেদ্ধীরো! বুধক্ষেত্রে ভবেম্নরঃ ॥ 
বুধের ক্ষেত্রে জন্ম হইলে জাতক নিয়ত উৎসাহান্থিত, হষপুষ্ট-দেহবিশিষ্ট, 
গুণবান্‌, দাতা, ভোক্তা, বলদর্পকারী এবং নম্নপ্রকৃতি হইয়া থাকেন। 


৩১ 


৪৮২ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্তর 


৪1 (্রেক্কাণ ফল 


দ্রেক্কাণে ভূ গুনন্দনন্ত স্থতনুরম্ত্রী ধৰিভ্রীপতেঃ | 
সর্বজ্ঞ: স্থজনানুরাগঃ কুণলো দাতা সত্যপালকঃ ॥ 
মুক্তারত্ববরাঙ্গনাত্মজযুতঃ শ্রীপুজিতশ্চার্থবান্‌। 
স্কীতঃ শাস্তমতিঃ প্রসন্নহ্ৃদয়ে ধর্মারক্তে৷ নরঃ ॥ 
শুক্রের ভ্রেক্কাণে জন্ম হইলে জাতক হুন্দর-দেহী, রাঁজমন্ত্রী, সর্বজ্ঞ, 
স্থজনানুরাগী, দাতা, সাধুপালক, মুক্তা রত্ব ভারা ও পুত্রযুক্ত, রাজপুজা, ধনী, 
স্বলদেহী, শান্ত, প্রফুল্লহৃদয় ও ধাগ্মিক হইয়া থাকেন। 


৫।| নবাংশ ফল 


ভবতি কণককাস্তি নণতি দীর্ঘ: ন খর্ববঃ 

গ্রবিরলতনগ লোমাঃ চারুকেশাঃ স্থমুগ্তি 

বহুজনপরিপূর্ণো ধর্মশীলো 'গুণজ্ো 

বিষয়ন্খঃ সুবেশঃ শীতরশ্মের্নবাংশে 

চন্দ্রের নবাংশে জন্ম হইলে জাতক ত্বর্ণসদৃশ-কান্তিবিশিষ্ট, নাতিদীর্ঘ, 

ও নাতিখর্বব, সুন্্ম ও অল্প লোমবিশিষ্টদেহ, সুন্দর-কেশকলাপসম্পন্ন, স্থন্দরমৃত্তি, 
বু পরিবারযুক্ত, ধাশ্মিক, গুণী, বিষপ্ধ ভোগে স্থুখী এবং স্থপরিচ্ছদধারী 
হইয়া থাকেন। 


৬। দ্বাদশাংশ ফল 


শৃর বহুধনভোগী, নৃত্যগীতপ্রিয়ঃ সদা । 
শুচির্দাত্তঃ ক্ষমাবস্তঃ দ্বাদশাংশে ভূগো রভূৎ ॥ 
শুক্রের দ্বাদশাংশে জন্ম হইলে জাতক বলিষ্ঠ, ধনী, ভোগী, নৃত্যগীতপ্রিয়, 
আচারযুক্ত, দান্ত ও ক্ষমাশীল হইয়! থাকেন । 


ছু 


৭। চন্দ্রের কেন্দ্র ফল 


মিত্রোপকারী বিভবাতি যুক্তৌ বিনীতমৃষ্ঠি; স্থৃতিশাস্্শীলঃ | 
প্রাপ্ধোতি কাস্তাং শুভযুক্তাং চন্দ্রোহপি কেন্দ্রী চিরকালজীবী ॥ 
চন্দ্র কেন্দ্রে থাকিলে জাতক বন্ধুবর্গের পরম উপকারী, বিভবশালী, 
বিনীতমৃত্তি, স্থৃতিশাস্ত্শীল, দীর্ঘাঘু হন ও অতি মনোহর স্ত্রী লাভ 
করিয়া থাকেন। 


কোষ্ঠী-বিচার ৪৮৩ 


৮। বুধের কেন্দ্র ফল 


অপাববুদ্ধিঃ বহুদারযুক্তঃ বিদ্যান্গরাগী গুরুদেবভক্তঃ | 
স্থশীলাভাধ্যাশ্চ বুধোহপি কেন্ত্রী বিপ্রার্চনে সাধুজনে চ রক্ত | 
জাতকের বুধ কেন্দ্রে থাকিলে তিনি অসীম বুদ্ধিশালী, বহুত্ত্রীসংযুক্ত, 
স্ুশীলাভাধ্যান্থিত, বিদ্যানুরাগী, দেব-গুরু-রাঁজ-ভক্ত এবং সাধুজনের অতিশয় 
ভক্ত হইয়া! খাকেন। 


৯। শুক্রের কেন্দ্রকল 


স্থখী স্থুবেশঃ স্বঞ্জনান্ুরাগী স্থদারযুক্তে! গুণবান্‌ ধনাঢ্যঃ | 
স্বুদ্ধিশীলশ্চ কুলপ্রদীপঃ শুক্রোহপি কেন্দ্রী চিরকালজীবী | 
শুক্র কেন্দ্রে থাকিলে জাতক অতিশয় স্থখী, আত্মীয়ত্বজনাঙ্গরাগী, 
স্থবেশসম্পন্ন, সুন্্ীযুক্ত, গুণবান, বন্থবিভবযুক্ত, স্ববুদ্ধিশীল, কুলগ্রদীপস্বরূপ 
ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। 


১০। চন্দ্রপ্রভাযোগ ফল 


পুণ্যাধিপঃ পুণাগৃহে চ কেন্ত্রে চন্দ্রপ্রভাষোগ ইতি প্রণীতঃ 
বাজাধিরাঁজো গুণবান্‌ বিলাপী গঙ্গাজলে মুঞ্চতি জীবনঞ্চ ॥ 
নবম স্থানের অধিপতি কেন্দ্রে থাকিলে জাতকের চন্ত্রপ্রভাযোগ হইয়া থাকে, 
এজন্য তিনি রাজাধিরাজ অথবা! রাজতুল্, গুণশালী ও বিলাসী হইয়া থাকেন। 


১১। ক্ষেত্রসিংহানমনযোগ ফল 


দশম ভবনাথঃ কেন্দ্র কোণে ধনে বা 
বলবতি যদি জাত; ক্ষেত্রলিংহাসনে ব৷ 
স ভবতি নরনাথো বিশ্ববিখ্যাতকীত্তিম্মদ-__ 
কলিতকপোলৈঃ সদগজৈঃ সেব্যযানঃ। 
জন্মসময়ে দশমাধিপতি কেন্দ্রে ও লগ্নে অবস্থান করিলে জাতক 
জগতে মনীধিগণের উপর আধিপত্য বিস্তার ও জগতে অক্ষয়কীত্তি স্থাপন 
করিবার যোগ পাইয়া! থাকেন। 


১২। গুরুমঙ্গলযোগ 


যত্র যত্ত্র স্থিতো৷ ভৌমো গুরুযুক্তে। ভবেদ যদি 
তত্রোচ্চ ফলমাখ্যাতিঃ স্তাদুচ্চে দ্বিগুণং ফলং 
মঙ্গল গুরুযুক্ত হইয়া উচ্চ ফলদাতা হন। এইজন্য গুরুমঙ্গল-যোগে 
জাতকের উচ্চ ফল প্রদান করিয়া থাকে । 


৪৮৪ শরীপ্রীঠাকুর অন্থুকৃলচন্দর 


১৩। জগ্নে বুধশুক্রযোগ 
সৌম্যেন যুক্তো ভৃগুজো বিল্নে নরং প্রস্থতে নৃপকাধ্যদক্ষমূ। 
নৃপেন্দ্পূজ্যং বহুশান্ত্ররক্তং ধনান্থিতং সত্যসমন্থিতঞ্চ । 
লয়ে শুক্র বুধ যুক্ত হইলে জাতক বহুশান্তজ্ঞ ও নৃপপূজা হইয়া থাকেন। 


১৪। লগ্নস্থ বুধফল 
বিদ্যা-বিত্ব-তপ:-স্বধন্মনিরতো লগ্নস্থিতে বোধনে 
লগ্নে বুধ থাকিলে জাতক বিদ্বান, বিত্তবান, তপঃপরায়ণ, স্বধর্শনিরত হন । 


১৫। লগ্রস্থ শুক্রফল 
বাচালঃ শিল্পবিগ্যশ্চ ধনী ভোগী মহামতি; 
কাব্যশাস্ববিনোদী চ ধাশ্মিকো লগ্নগে ভূগো 
শুক্র লগ্নে থাকিলে জাতক বাকপটু, শিল্পবিদ্যাবি, ধনী, ভোগী, মহামতি, 
কাব্যশান্ত্রবিনোদী ও ধাম্মিক হইয়া থাকেন। 


১৬। রাজযোগ ফল 

সম্বন্ধ দশমাধিপশ্ত নবমাধীশেন যেষাঁং জন্থঃ 

কালে পঞ্চম ভাবপেন চ বলোপেতন্ত তুল্যেন চেহ। 

প্রস্থানে সতি লীলয়! তন্গুভূতাং বশ্যারিঃ-বিশ্বস্তরা 

গঞ্জদ্‌ ঘোটকমতবারণ ঘটাক্রাস্তা সমস্তাদ ভবেৎ ॥ 

পঞ্চমপতি শনি এবং নবমপতি শুক্রের সহিত বলবান দশমপতি বুধের 

সম্বন্ধ হইলে জাতক শক্রজয় এবং তাহার্দিগকে বশীভূত করার প্রবল যোগ 
প্রাপ্ত হন। 


১৭। রানুর অবস্থানফল 
মৃগপতিবৃষকন্তা কর্কটস্থোহপি রাহর্তবতি বিপুললন্ষ্মী রাজারাজাধিপো বা 
হয়গজনর নৌকা মেদিনী মগুলানাং রিপুকুলতৃণবহ্িঃ রাহস্তক্িশ্চিবায়ুঃ | 
রাহু কর্কটবাশিতে অবস্থান করিলে জাতক বাজাধিরাজ, অশ্ব, মনু, 
লোকাদির অধিপতি এবং শত্রকুলরূপ তৃণের হুতাশন স্বরূপ হইয়া থাকেন। 


১৮। স্তুকম্মযোগ 
কর্নেশে লগ্নভাবস্থে লগ্নেশেন সমন্িতে 
কেন্দ্রত্রিকোণগে চন্দ্রে সৎকর্ম নিয়তো। তবেৎ 
কর্মাধিপতি লগ্স্থানে অবস্থান করিলে এবং লগ্নাধিপতি যুক্ত হইলে এবং কেন্দ্র 
বা ব্রিকোণস্থ চন্দ্র থাকিলে এই যোগ হয়। এই জাতকের বুধ ও চন্দ্রের দ্বারা 
এ যোগ হইয়াছে । এই যোগে জাতক জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন। 


কোষ্ঠী বিচার ৪৮৫ 


১৯। বুধতুগী ও বুধকেন্দ্রীযোগ 


স্বোচ্চরাশি গতশ্চান্জ্রী কেন্দ্রকোণসমস্থিত | 
বি্ভাবাহনসম্পর্তিং করোতি বিপুলং ধনং 
বুধগ্রহ উচ্চস্থ হইলে বা কেন্ত্রী ভ্রিকোণগত হইলে জাতক বিদ্যা, যান, 
বাহন ও সম্পততিযুক্ত হইয়া! বিপুল ধনের অধিকারী হন। এই জাতকের 
রাশিচক্রে বুধ চারিটা শক্তিযুক্ত ( তুঙ্গী, স্বগৃহী, মৃলত্রিকোণস্থ ও কেন্দ্রী) 
ক্ৃতরাং এ ফল পূর্ণভাবে হইয়াছে । 


২০1 লক্ক্মীযোগ 


কেন্দ্রমূলত্রিকোণস্থে ভাগ্যেশে পরমোচ্চগে | 
লগ্নাধিপে বলাঢ্যে চ লক্ষমীযোগ ইতীরিতঃ ॥ 
গুণাভিরামো বহুদেশনাথো বিদ্যামহাকীহিরনঙ্গবূপঃ | 
দিগন্তবিশ্রান্ত নৃপালবন্দ্যো রাজাপ্িরাজ বহুদা রপুত্রঃ ॥ 
লগ্নাধিপতি বলবান হইয়া কেন্দরস্থানে, ত্রিকোণস্থানে বা ভাগ্যস্থানে 
উচ্চস্থ হইয়া অবস্থান করিলে জাতক লক্ষমীযোগ প্রাপ্ত হন। এই জাতকের 
লগ্নাধিপতি বুধ কেন্দ্র, মূল, ত্রিকোণ এবং উচ্চস্থানে অবস্থান করায় তিনি 
লক্ষ্মীযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই যোগ প্রাপ্ত হইলে জাতক বহুগুণযুক্ত, 
বহু দেশের উপর কতৃত্ব, বিদ্বান্‌, উচ্চকীন্তিমান্, অনন্ুৃতুল্য রূপবান, দিগব্য'পী 
শাস্তিদায়ক, রাজগণ কতৃক বন্দিত, রাজাধিরাজতুলয, অনেক পত্বী ও বহু 
পুত্রযুক্ত হইয়া থাকেন । 


২১। পারিজাতযষোগ 
বিলগ্রনাথস্থিত রাশিনাথ। স্থানেশরাশী শতদংশ নাথ ॥ 
কেন্দ্রত্রিকোনোপ গতো যদি স্যাৎ। ন্বতুঙ্গগোব! ষদি পারিজাতঃ ॥ 
মধ্যাস্তসৌখ্যঃ ক্ষিতিপাঁলবন্দ্যোযুদ্ধপ্রিয়ো৷ বারণবাজিযুক্তঃ | 
স্বকন্মধর্মাভিরতো দয়ালুধোগোনুপঃ স্যাদ্‌ যদি পাবিজাতঃ ॥ 
এই জাতকের বুধতুঙ্গী ও মুলত্রিকোণস্থ কেন্দ্রগতি বুধ হওয়ায় পারিজাত 
যোগ হইয়াছে । পারিজাতযোগপ্রাপ্ত ব্ক্তি মধ্য ও অন্তকাল সৌখ্য বা 
শুভযুক্ত, বাজন্যবুন্দবন্দিত, যুদ্ধে হ্যান্থিত, বাজিকর্ে নিবৃত্ত, স্বীয় কর্মে 
ও ধর্ধে রত, দয়াযুক্ত হইয়া থাকেন। 


২২। ভাগ্যবানযোগ 


ঘত্ত্ কুত্র স্থিতো ভৌমো । গুরুযুক্তোভবেদ যদি ॥ 
তদাস্তাঘিপুলা লক্ষ্মী; ৷ শুভদৃষ্টো। বিশেষতঃ ॥ 


৪৮৬ ্রীশ্রীঠাকুর অন্থকুলচন্জর 


এই জাতকের স্বগৃহী মঙ্গল ন্থুখপতি বৃহস্পতির সহিত যুক্ত থাকায় 
ভাগ্যবান যোগ ও রাজযোগ হইয়াছে । এই যোগে জাতকের বিপুল 
ভাগ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে । 


২৩। দরিদ্রযোগ 


লগ্নস্ত দশমে শুন্যে রবেরেকাদশে তথা । 
কুজন্য চাষ্টমে শৃন্ে ত্রিশৃন্তে চ দরিদ্রতা ॥ 
এই জাতকের রাশিচক্রে লগ্নের দশম ( মিথুনের গৃহ ) শুন, রবির 
একাদশও ( মিথুন গৃহ ) শূন্য, মঙ্গলের অষ্টমস্থানও ( মিথুনের গৃহ ) শুন্য 
থাকায় প্রকৃত দরিদ্রযোগ হইয়াছে । এইক্ধপ একটা নিদিষ্ট স্থানে উক্ত তিনটা 
নির্দি্ই লগ্ন ও গ্রহের শৃন্ত স্থান একই স্থানে সন্গিবিষ্ট প্রায়ই দেখা যায় না। 


২৪। ধনবানযোগ 


ধননাথে যদ! ধর্মে দশমে লগ্নকে সুখে । 
বিক্রুরে সবলে সৌম্যে ধনবান ধশ্মবাগ. ভবেৎ ॥ 
ধনাধিপতি নবমে, দশমে, লগ্নে বা স্বখস্থানে ক্ুরবর্জিত হইয়া বলবান 
অবস্থায় অবস্থান করিলে ধনবান যোগ হয়। এক্ষেত্রে ধনপতি শুক্র লগ্নে 
(কেন্দ্রী) থাকায় ধনবান যোগ হইয়াছে । এ-যোগপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধনবান ও 
ধর্্মবক্তা হইয়া থাকেন। 


২৫। নন্দ যোগ 
যুগে যুগ্ধে ভবেত্রীনি একৈকঞ্ণ ত্রিষু স্থিতং 
নন্দমযোগঃ সবিজ্ঞেয়ো চিরাধূশ্চ স্থপ্রদঃ ॥ 
রাশিচক্রে যুগ (দুইটা ছুইটী) গ্রহযুক্ত হইয়া তিনটা স্থানে থাকিলে 


নন্দযোগ হয়। এক্ষেত্রে পূর্ণভাবে তাহাই হইয়াছে । এযোগ প্রাপ্ত হইলে 
জাতকের ন্বখপ্রদ দীর্ঘাযু লাভ হইয়া থাকে। 


২৬। ন্ুখজীবনযোগ 


লগ্নেশে কর্শরাশিস্থের কন্মেশে লগ্নসংযুতে । 
তাবুভৌ কেন্দ্রগৌবাপি, স্থখজীবনভাগ, ভবেৎ ॥ 
লগ্নাধিপতি কর্শস্থানে অবস্থান করিলে এবং কর্মাধিপতি লগ্নস্থানে অবস্থান 
করিলে এবং উভয় কেন্দ্রগত হইলে জাতকের স্থখজীবন ষোগ লাভ হয়। 
এ যোগটা এক্ষেত্রে তুঙ্গী (উচ্চ) বুধের দ্বারা সংঘটন হইয়াছে। এ 
যোগে জাত ব্যক্তি স্থখজীবন অতিবাহন করেন । 
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নবম স্তবক 
শ্রীপ্রীভৃগুসংহিতা-বিবরণ 


সৌভাগ্যক্রমে বিশেষ চেষ্টার ফলে বিগত ১৩৪০ সালে কাশধাম 
'ভৃপুকার্ধ্যালয়' হইতে শ্রীশ্রীগকুরের কোর ভূগু-বিচার পাওয়া গিয়াছে । 
ভৃগুসংহিতার” প্রত্যেকটা উক্তি শ্রীক্রঠাকুরের জীবনে এমন আশ্চর্ধযরকমে 
অক্ষরে অক্ষরে ফলিষা যাইতেছে যে, আধ্যঞ্চষির ঈদৃশ অভ্রান্ত দর্শনের পরিচয় 
পাইষা মুগ্ধ হইতে হয়। ভূগু-উক্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিবার 
স্থানাভাবপ্রযুক্ত আমরা উহার কিয়দংশমাত্র এখানে উদ্ধৃত করিলাম । সমগ্র 
ভূৃগু”র মূল সংস্কৃত বচন ও বঙ্গান্থবাদ দেওয়র জন্য উক্ত কাধ্যালয়কে 
অনুরোধ জানান হইয়াছিল কিন্তু তাহার! 'পুর্বজন্মকথন” এবং “তন্সভাবাদি' 
নয়টা ভাবফলের মূল সংস্কৃত বচন এবং কন্ম, আয়, ব্যয় এই তিনটী ভাবফলের 
বঙ্গান্বাদ দিয়াছেন । সংস্কৃত ও বাংলা বচনগুলি যেরূপ পাঁপ্যা গিয়াছে 
অবিকল তাহাই যংবিঞ্চিৎ নিয়ে প্রকাশিত হুইল | 


পুর্বজন্ম-কথন 
রী্রীশুক্র উবাচ। 


ভগবন্‌ সর্ববধন্মজ্ঞ সর্বভূতহিতে রত। কুহি মে কুপয়া দেব জীবস্তেদং শুভাঞ্ভং ॥ 

পূর্বজন্মনি জীবাহসৌ কিং কণ্ধ কৃত্বা গুভাগুভং | কথং মন্্যে সমায়তঃ ইতি নিশ্চিতা মে বদ ॥ 
কথং পাপং কণং তাপং কথং ত্রিপাপ খণ্ডনং। কেনে।পায়েন তন্নাশো! অধুন। বক্ত,মর্তসি ॥ 
ইতি পুত্রোদিতং বাক্যং নিশম্য মুমিসিতম | ক্ষণমযাত্রমুষি তন্টৌ ধযানস্তিমিতলো চনঃ ॥ 


শ্শ্রীভৃ্ড উবাচ। 


স্নামচন্ত্র ধর] ক্ষেপ। কন্যা লগ্নে চ যো ভবেৎ। তথাঙ্গে তারকাপুত্র তথা পুলোম নননঃ ॥ 
বিত্রমে চ স্রেজ্যশ্চ তথাঙ্গে অবনীশ্ত | তুধ্যে চ শর্ধবরী কর্তা রুদ্রে চেব বিধুস্তদ ॥ 

তথাঙ্গে হ্যমনিপুত্রঃ ব্যয়ে লোকপ্রকাশকঃ | প্রবন্ধে চ শিখীপ্রোক্তঃ গ্রহামান দমশ্িতঃ ॥ 
প্রোজং গ্রহানুমানেন যোগেহয়ং দিদ্ধিনাগর: | নাগধ্য] খ্যেত যে! জাতঃ পূর্ব জন্মনি ভার্গব ॥ 
শুভাশুভং ফলং বক্ষ্যে শৃণু চাগ্ত বিচেষ্টতং | হন্ত ধিজ্ঞানমাত্রেন শ্রেয়োভাক্‌ যহৃতঃ কৰে | 
আদীৎ পুর্ধবভবে কশ্চিৎ মুদ্ধজ বক্গ পণ্ডকে | ন্বধূনী সমীপে তাত স্ামাঙ্গ নাতি দীর্ঘকং ॥ 
তৌধ্যত্রিকং বুষাটয চ বিগ্ভাহীনঃ মহামতি | গীতন।দে পরাগ্রীতি জনকেনৈব তাড়িতঃ ॥ 
অনশনে কদ।চিৎ তু সতদ] ছুঃখ পীড়িতঃ | দদর্শ চাস্ছিকে তাত বিধি প্রেরিত ইবানঘ ॥ 

সজ্জদ সৌমকান্তিশ্চ করুণ! পুরিতেক্ষণঃ | তন্ত বৃপাবিশেষেণ কচিৎ সাধবী প্রযতুতঃ ॥ 

ভৈরবী কৃপর়। শরণ. রজঙ্ারে দেবগৃছে। পূর্ববভা গ্যবশীৎ কাব্য বিষ্ুকুপা প্রভাবতঃ ॥ 


৪৮৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্তর 


অংশাজ্জতঃ ঘত হীমান্‌ প্রা? সংস্কার গৌরবাৎ। বল্পষতে দৈবীকৃপা! প্রাপ তুর্ণং মহামুছে ॥ 
তত্বজ্ঞ/নী যোড়শাচ্চ খনেত্রাৎ মুণিসন্তম | মহাতত্ব হুখং প্রাপ্য সর্ব আশা বিনিম্মুথঃ ॥ 
পরমহংস পদাকঢ় জশ্মজন্মাগ্তর।ক্িতঃ | সধদর্শী মহাভাগ: অভেদঃ লোস্ী কাঞ্চনে ॥ 

বিতমধ্যে রচিনৈব দারপঞ্চাৎ পক পুনঃ | পিত্রোপক্ষাৎ পৃথকচৈষ সংসারাচ্চ পুণক্‌ অভুৎ ॥ 
নারীচিস্ত! ম বৈ স্বপ্নে মাতৃবৎ পগ্ঠতি স্বতঃ | মাতৃভাবাৎ মহাসিছ্ধি বহু শি্ সুবেষ্টিতঃ ॥ 
অপূর্ব তন্ত চেষ্টাপি মুখোপি তত্বভাষকঃ| ্বক্জধ্যানে মহা প্রাজ্ঞঃ গুঢ়তত্বার্থ তত্ববিৎ ॥ 

সমাধো চ ব্যথ। তাত প্রনদা| কাঞ্চমাদিভিঃ | স্পর্শনাত্রে বিকৃতাঙ্গ শূলবিদ্ধবৎ তদ| | 

এবং বিচেষ্টতং তত কদাপি সময়ে মুলে | ব্রহ্গবার্তা দদৌ শুর অচানন্‌ স্নেহযেগতঃ ॥ 
শক্তিহীনোইভবৎ তল্মাৎ গলরোগাৎ মৃতোত্বরে | যাবজ্জীবং ঘোগীস্রেস্ঠ ভূপাৎ তাত শনৈঃ হুখং ॥ 
রামাত্রামে বণ! তেজ; এবং তশ্ত মহামুনে। পুনজ্জন্ম ধরা পৃষ্ঠে বিস্মৃত পূর্ধবগৌরবঃ ॥ 

মুর্ধজন্র কূলে জন্ম দার পুত্র নিসেবিতঃ | অযৃতং দ্বিগুণং বাপি বহু শিত্।দি সেবিতঃ ॥ 

কূলপতি ইবাত্রাহি শবব্রন্মাদিভাষকঃ | আদৌ বৈ কাঞ্চনত্যাগী অধুনা! ন চ কষ্টভাক্‌ | 

তাগী ভোগী মহ্থাত্যাগী উত্তরে দৈব যোগতঃ | শিষ্য ধী বর্ধনে বনু পুত্রবৎ প।লতেইনঘ ॥ 
পূর্বপাপাৎ মহা ভ।গ কদ।চিৎ লোভ সংমূতঃ | বন্তশিষ্যাদিভিং সৌখাং অরতিজ্জীয়তে ন চ॥ 
55557 পন্থী,..২.*"মার্গাচ সর্যেষাং রঞ্জনে ছখং | মাতা তশগ ভবেৎ..*৩*নদুসাচত*৪০০, 
ভ্রাতৃমূল।ৎ মহৃ।চিগ্থা! পরশ্বীমতি বৈ কচিৎ। রাজঘ্ারে বায়ং দীর্ঘং দীর্ঘ[পবাদ সম্ভবঃ ॥ 
তথাপি যে।গীণা ং শ্রেষ্ঠ জ্ঞনবিজ্ঞন তৎপরঃ | প্রা?সংক্করাৎ মহ।ভাগ স্থিত প্রষ্ণোপি বৈ কবে। 
র।জদ্বারে ব্যয়ং দীর্ঘং বামনে চ ধনক্ষতিঃ | খনযোগেহপি জায়তে ন ত ।তুমূল।ৎ ভয়ং চিৎ ॥ 
১০০, বিভবাদৌ.**.**নিমগ্নেহপি গতিস্তন্ত|পি শাঙবতী | মাতৃভক্তি প্রসাদেন ব্রঙ্গচিন্থা প্রভাবতঃ | 
য।বৎ যাবৎ বয়ে! যত জ্ঞানবৃদ্ধি নির প্ুর়ং | ধর্শধবজেো পি জায়তে কলপতি ঈননণ ॥ 

শিল্তানাং পালনে নত্র বর্ধণে রক্ষণে তথা | শিশ্তার্থে জন্ম বৈ তঙ্গ শিয়ার্থে বৈ পুনঞ্জনি ॥ 
নামব্রন্দো কদ! সৌখ্যং শব্দ ব্রন্মে কদা মতি | কদাপি সময়ে তাত শব্দ প্রশ্গাতি বর্ততে ॥ 
জ্ঞাগপ্রার্থী ন কল্মাচ্চ য়ং তাত শতন্তা | বণ মধে/ইপি বৈ তশ্ত রাজবৎ বিভবাদিকং | 
ভোগমধ্যে ধর্মচিনু। সমদর্শী ঘদ1 কদা | আশ্চর্যযং কুচ্ছ ষোগোহপি মহাজ্ঞানী ব্বতোভবেৎ ॥ 
মায়াকর্মাদি মধো চ মায়াযুক্ত দতোতরে | শিষ্যানাং জ্ঞানবৃদ্ধর্থে উত্তরে সর্ববতা।গরুৎ ॥ 

মধ্যে মহ।ভোগাদ্দিকং পাকে রা।জদ্বারে ভয়ং কচিৎ | অপবাদাদিকং চিন্বা ললনা পক্ষতঃ মুনে ॥ 
তাপাৎ সঞ্জায়তে তাপঃ তাপাৎ তাপন্য খণ্ডণঃ | মুক্ততাপ অধ পশ্চাৎ নিশ্মলঃ শুদ্ধ সত্যযুন্ ॥ 
গলিত! বাসন! সর্ব মুক্তব!রি ষগানঘঃ | অষ্টপিদ্ধি্মন্যেত আত্মস্থ আত্মনির্ভরঃ | 
পরমহংমোপি জায়তে সর্ববথ| সাধু চেষ্টেতঃ | জত্যলক্ষ্য মহাপ্রাজ্ঞঃ শত্রমিত্র সমানয়ে।ঃ ॥ 
সোহ়ংকপ ওশৈযুক্তিঃ মুক্ধজাশয়। বিভ্ুষণঃ | ভাদ্র মাসে সিতে পক্ষে 
যুগান্ঠে মাতৃগর্ভাং সমুষ্তবঃ | পুনরাগত বৈ উত্্বা শিষ্য!নাং জ্ঞানহেতবে ॥ 


অথ তনুুভাব ফলং 


অঙ্গনায়াং ভবেজ্জন্ম তদদীশে কণ্টকে কবে | বিপ্রবংশাবতংস স্তাৎ তীব্রপ্রজ্ঞ! উদারধী | 
লগ্ননাথে গতে লগ্নে অকজো! দীর্ঘজীবিনঃ | বল্লভোইতি হুমুন্তিশ্চ ভূধনং বর্ধতে গৃহে ॥ 


গদ ১১ ২৪ ৩, ৪ চিল্লিত স্থান কীটদষ্ট | এই চারিটা গানে যথাক্রমে সৎ, শুভ, সৌম্যা ও 
প্রিয়বাদিনী এই চারিটা শব স্থাপন করা বাইতে পারে । ভূগু কার্যালয় । 


শ্রীশ্রীভৃগুসংহিত1-বিবরণ ৪৮৯ 


ধনাধিশে গতে লগ্নে লন্্বীকৃপ। বিচক্ষণঃ | শ্রীপতি বিশ্রুতি লোকে প্রার্থী তস্াস্তিকে নদ! ॥ 
ভাগাধীশে গতে লগ্নে গরু দেবাচ্চন্ধে রতঃ | বিচক্ষণঃ ধনাধীশঃ রাজপুজা কদা! কদ1 ॥ 
রাজে।শে তনুগে চৈব মাতৃপিত স্থসেবকঃ | মাতৃভক্তি বিশেষণ মাত। পুরুষবৎ কচিৎ ॥ 
তারা পুত্রে ধদ। মূর্ত বেদবিদ্কা। বিচক্ষণ: | সর্বোপরি সভামধো রাজতে নিরাজঃ পুমান্‌ ॥ 
বহুশাস্্র প্রবক্তাণচ ভিষক্‌ শান্ছ। বিচক্ষণ; | খলীতি বহু শাস্ত্রীয় গৃড়তত্বার্থ তত্ববিৎ ॥ 
দৈত্যনাথে তনৌ যন্ত সক্গপং সৎসখাপ্রিয়: | সহশ্রং সৎকতিয়া যুক্তঃ বিদ্তাভরণভূষিতঃ ॥ 

৬ ন্‌ঃ বঃ রর রঃ 
বিদ্ভাবান্‌ কীস্টমান্‌ গ্বীমান্‌ ধনাচো1 বহুশ্রতবান্। সার্বভৌম শিশ্কমধ্যে বহুদেশে চ কীন্িভাক ॥ 
মন্থবাদী শব্দভেদী পিশাচোচ্চাটনে পটুঃ | মৃছভাষী হবিষ্বাংশ্চ দয়াবান্‌ ক্ষমাখান্‌ তগ! ॥ 
সপ্তবিংশতি বয়োদ্ধে ধর্মী বহুলাভবান্| দেহারোগ]ং দেহজোোতিঃ চিত্রমূহ্ঃ হভালকং ॥ 
অঙ্গহথীণ শান্ত্রপাঠী সজ্জনঘেবী বৈ কদা | শ্রেষ্ঠলোকাৎ সমুৎপন্নঃ শ্রেষ্ঠলে।কে গমিম্যতি ॥ 
ধর্মবুদ্ধি শান্ত্রবিচ্চ গণিতশান্ত্রবিৎ তথ! | অপঠনাদপি শান্্রক্জঃ রলায়নাদি সিদ্ধিভাক ॥ 
দীর্ঘ নারীগ্রীতিশ্চ বন্ত্রালঙ্কার ভূষিত | গুণবান্‌ রূপব।ন্‌ সৌম্য যানব|হুন সৌখাসুক | 
মহার।জ। যদি বেচ্ছা বাজমান্যশ্চ ধর্শাধী। শ্রেষ্ঠযোশী নাদসিদ্ধঃ বঙ্গাবিৎ বেদ বিদান্বর ॥ 
সর্ধসত্ব। সমাপন সর্বদোষাৎ প্রূচাতে । লোকণিন্না ন মগ্যেত আর্তোদ্ধারণে বৈ মুনে ॥ 
অন্ব্দষ্টি তথা! শাগং খমনঃ পুর্ণ পূর্ণকঃ | কদ নায়! কণ্মচিনা তক্ম।দপি প্রনুচাতে ॥ 
লঙ্্রীকুপ! বিশেষেণ উদ্যানং যন্্ববাটিকা। র্লাজবৎ বিভনবং চাস্য রাজনৎ শিষ্য বৈ বন ॥ 
তপঃ জ্োতিঃ ধ্যানী স্ানী শাস্তরগৃঢার্থতত্ববিৎ। নাদব্র্গ1ৎ পরং যাতি শবব্রক্গাতিরিচ্যতে ॥ 
কলা হীনঃ পা চন্দ্রঃ শনৈঃ বৃদ্ধিঃ লভেৎ কবে। ভাগাবুদ্ধি তথখাচাস্ত আদৌ নৈব সুখং বহু ॥ 
যৌবনান্তে হুখং পূর্ণং প্রৌটে রাজ্দভীতি কদা । সমত্বং ছুখে দুঃখে চ তাপে নাপি তদা কবে ॥ 


প্রাপ্তে পরিণতে বর্ষে বার্ধাক্যে শ্রেয়মাপ়্াৎ। শুভ লক্ষণে যুক্তোপি ভ্পভীতিম্চ প্রোঢ়কে ॥ 
রী 


ধঃ সর গঃ নঃ 
তণাপি ধর্মবৃদ্ধিঃ স্যাৎ তাপে নাপি চ ণিন্মলঃ | সর্ধেধ মলিমসাং ত্যক্ত।1 মেঘমুক্ত দিনেশবৎ ॥ 
সর্পবেদাৎ চন্্রবাণে মহাসৌখ্যং চ সর্ববধা | ধশ্ববৃদ্ধি কণ্মবৃদ্ধি মহাতত্বহখং লভেৎ ॥ 
বেদব(ণান্থরে তাত দেহ্ত্যাগে প্রষঃতা | তদাদৌ শিক্ষলং চে শিপ্তমূলাৎ হুরক্ষিতঃ ॥ 
যদি মৃত্যু নিবর্তেত স্বেচ্ছয়] মুনিসত্তম | ইচ্ছামৃত্যু অক্ং প্রীমান্‌ মিতাষ২ অমিতাযুং হি ॥ 
তনুভাবং ফলং বক্ষ্যে যাবজ্জীবং হুখং কবে | ভোগমধ্যে মহাত্যাগী উত্তরে মুনি নত্বম ॥ 
তশ্ত চেষ্টাদিকং সম্যক ছুজ্ের মুনিপুজব | জ্ঞানায়ৌোহবণ1ৎ তাত সর্ধকর্মীণি নিল? ॥ 

ইতি শ্রী্বীভৃগুসংহিতায়।ং প্র শীভূগশুক্রসংবাদে যোগধ্যায়ে তনুভাব ফলং সমাপ্তং | শ্রীরন্ত | 


ধনভাব ফলং 


ধনভাব ফলং বক্ষে দিদ্বনাগর সম্ভবঃ | তৌলিকাঙ্গে ভবেৎ ভাবঃ বায়ে দৈত্য পুরোছিতঃ ॥ 
চন্দ্রপুত্রেণ সংযুক্ত গগনে চার্কা বিধুস্তদৌ | বিত্তে জীব তথা! ভৌমঃ ভ্রতৃগে ব্লজনীপতি ॥ 

ভূধ্যে ভুজঙ্গনঃ প্রোক্ত রুদ্রেচৈব দিবসপতি | প্রোকং গ্রহথামূসারেণ ধনভাব ফলং কষে ॥ 
শিল্তেভ্োপি ধনং চান্ত বেদবিংশৎ পরং শনৈঃ | পুত্রযোগাৎ মহাভাগ লক্ষমীকটাক্ষকুৎ শনৈঃ ॥ 
বন্গবিংশাৎ পুনর্বন্ধি রসরামাথ মহোদয়; | আরাম বাটিকাযস্ত্র বানবাহনমুত্তমং | 

ভেষজা গার কর্তা চ প্রতিঠ্। তড়াগাদিকং | দেবপুরোদিকং পাকে বাল্যে কষ্টুং ধনৈ: জনৈঃ ॥ 
পিতৃপশ্টাৎ মহাখ্যাতি শনৈঃ বৃদ্ধি দিনে দিদে। শিশ্তানাং মগ্ডলে সৌখ্যং হশান্তি ধনবৈভবং ॥ 


৪৯5 শীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্্র 


অভবেদাৎ মহাসৌখ্যং চ্ত্রবেদাৎ পরং ভয়ং | রাজদ্বারে তদ] চিন! উদ্বেগং চ ধনক্ষতিঃ ॥ 
বেদাবেদান্তরে চিন! শক্র পীড়া বিশেষতঃ | রাজরোধাদিকং পাকে তথাপি ধনদ] দশ] | 
ঘিরদানাং ষব! দন্তঃ বহিঃ প্রকটিতো| যদ] পু্র্মধ্যে ন বৈ যাতি লক্ষ্মীকপা তণানঘ ॥ 
শিল্তান।ং কারয়েৎ যোগং সহ্জানন্দ দায়কঃ | পরমার্থ ধনং চাণ্য করামলকবৎ মুনে ॥ 
মহাতন্বহখং লাভং সর্গবেদাৎ মহাধতে | হুবনং দর্ববকশ্াণি ব্রন্মামৌ নিপ্ঘলং তদ1| 
পুত্রধন।দিকং চিনা! তৎপাকে ইন্দুবাপাবধি। বেদাবাণান্তরে তাত দেহতা[গাদি চিত্তনং ॥ 
সর্পবেদাবধি মস্থাৎ শিপ্কেভ্যোপি হরক্ষিতঃ | ইচ্ছামৃহ্যা ভবেৎ তণ্ত জ্ঞানরতরং প্রধচ্ছতি ॥ 
প্রার্থীভাঃ ঘ্ততঃ লীমান্‌ ককণার্র বিলোচনঃ | জীবাণাং কল্যাণে চিন্তা নিশ্চিন্ত সর্ধভাবতঃ ॥ 
ধরনে ধাধাতে জন্ম হুজ্দেয়ং ব্যবহথারাদিকং | ভোগমধো বহিশ্বগ্নো শহুরে খমনে! কবে ॥ 
আকাপাভ্যন্থরে সর্ধং নিলিপ্ত তথাপি নভঃ | এবং বিচেষ্টিত তগ্গ ধনভাবাদি বৈ খুনে | 
যাবজ্জীবং হুখং বাচযং ভোগধন্ম সমাধুতঃ | জীবন্ুক্তেব চেষ্টা বহিনৈব প্রকাশ্াতে ॥ 
রাজবৎ মন্দিরে বাসঃ রাজবৎ পানভোজনং | রাজবৎ সব্ধচেষ্টাপি রাজগুজ্য মহামুনে | 
তন্তাপি সদৃশং লোকে ছুল্ল ভং নাত্র সংশয়; উত্তরেহপি সত প্রজ্ঞ সর্বকালে সুথাপ্নয়াৎ॥ 
যাবজ্জীবতি ভুভাগে তাবৎ কালান্তরে হুখং। জীবনুক্ত মহামগ্র সাধুবৎ সর্ববচেষ্টাযু$ ॥ 
অপবাদাদিকং পাকে তত্র রক্ষ] বিধীয়তে | ধনভাব ফলং চাগ্ রাজবৎ সর্বব খৈভবং ॥ 


ইতি প্র শ্রীভূঙসংহ্তায়।ং ধনভাব ফলং| 
পুত্রভাবফলং 


বং মঃ চি চি 


বিস্তাতক্তি অথ বক্ষে শৃণু পৌলমাক্মজ | সর্ববিদ্তাসমাপন্নঃ ভাগব পঠনং বিল ॥ 
খশীতি ভেজে বিজ্ঞানী মন্ত্রবিৎ খলু। মগ্রবৎ ভোগমধ্যেহপি ধাষিমধ্যে মহষিবধ | 
রাজবিদ্াবিদ্বদায়ী তথাপি সর্বববিদ্ভাযুক। সব্ধদ্রষ্তাথ মৌনীত্ব জ্ঞাত্ব। কিকিন্নভাষতে ॥ 
এবং বিচেষ্টিতং তণ্ হবল্পকালেচ ধ্যানতঃ | আত্মবিস্থতি বৈ মধ্যে তদ! হুপ্ত সবগেন্দ্রবৎ ॥ 
আশ্চব)ং তন্ত চেষ্ঠাপি মাতাপি বুদ্ধতে গ চ। পুত্রব।ৎসল্য ষোগেন কি পুনঃ অন্যেষাং কথ। ॥ 
ধবানস্তমধ্যে কদাচাক পুধুক্তঃ প্রকাশকঃ | এবং বিচেষ্টিতং চাহ্য কদাকানা জিতেন্দ্রিয়ঃ | 
বেদবেদে সর্পবেদ নেত্রবাণাপ্তর[বধি | মহাপ্রকাশঃ বৈ শঙ্জণ, পূর্ণমনত্র কৃতে শ্রুতো৷ | 
্রন্ধ ব্রদ্ধ চিন্তাপি আর্ডানাং পালনে মতিঃ| নরীচশ্রেষ্ঠৌ সমং গ্রীতি জাতিভেদং ন! চান্তরে | 
পাপাজ। চৈব পুবযাজ্বা সমং তগ্তাপি চাঞ্তিকে | আর্তত্রাণে মহাষহঃ পাতকোদ্ধরণে মতি ॥ 
পরমহংদোপি জারেত উত্তরে দ্বন্ঘ ণৈব চ| বিকারী জায়তে নৈব সধ্বৈ মলিমসাক্ষয়ঃ ॥ 
তত্বগরে হতোৎপত্তি রসনেত্রে পুনঃ হতঃ | অধুনাপি প্রজীবেত অন্যষেগইপি নিঞলঃ | 
হৃতাসৌখ)ং পুনঃ পাকে ত্রিপুত্রকন্যকাছয়ং | কচিৎ যোগম্বৃতিং বাচ)ং নেতরদারী চ পুত্রবান্‌ | 
হ্মন্্াৎ খুনি শান্দুল বহুদারী ন বৈ মুণে। ভক্তিজ্ঞানদম।পন্ন ইচ্ছা মৃত্যু লভে্নরঃ | 
পুনরাবর্তনং চান জীবোব্ী শিক হেতবে। পরিত্রাণায় জীব[নাং আর্ভীন1ং চ বিশেষতঃ ॥ 
সামান্য জনেব বৈ ভাতি মহাপ্রকাশ পুর্বকে | আদৌ জানাতি বৈ তশ্মিন্‌ ববক্পসংখ্যক মানবাঃ॥ 
ভোগমধ্যে মহামগ্নো ভোগত্যাগেন ক্রেশভাক | সব্বাবন্থা সমং বেতি স্বন্যে ্বন্দং ন মন্যতে | 
ইতি ই্রপ্রীভূগুসংহিত।য়াং পুত্রভাব ফলং 


শ্তীশ্রীভৃগুসংহিতা-বিবরণ ৪৯১ 


অথ দারভাব ফলং 
প্ী্ীভূগুরুবাচ-_ 
ধন্ন্ত্রী জার়তে নূনং শিস্তেভ্যোপি ধন সঞয়ঃ | সগ্িত্তোপজীবক: শ্রীমান্‌ গলিতা৷ বাসনোতরে ॥ 
লগ্ননাথে গতে ভাগ্যে ভাগ্যাধিপেন বৈ সহ! লগ্নেশো। দারভাবপ্ত রাজ্যাধীশোপি বৈ বত: ॥ 
ভাগ্যেশোপি বিশুনাণ ধণ।চ্য খওনায়কঃ। বছনি তন্ত শিশ্কানি নংখয] সংক্ষা। ন নগ্যাতে ॥ 
প্রাকজন্নাৎ অব্র জন্মেহপি পৃঃ জন্মাস্তরেহপি চ | শিল্ত প্রশিন্ত ঘোগাদি তেবাং জ।নদাত। গরু ॥ 
আত্মগুপ্তি বিশেষেণ হাকম্মাৎ চ প্রকাশয়েৎ। তত্ববার্থ। হিতার্থে চ চান্তবার্ত প্রকাশকঃ ॥ 
অধুণ! নাদবা ধদি শৃন্যবার্তী তধাপরে | নিশ্বাস শ্বাস যস্ত্রাদি শৃম্তবার্তা তথ! স্থিতিঃ ॥ 
দ্বাদশকাণাং ভেদাদি শটৈঃ তাত প্রকাশয়েৎ। শূন্য পূর্ণ মহাধ্যানং শাস্তবী স্থিতিরেবচ ॥ 
অন্থর্বহি গ্রন্থী ভেদং প্রকৃতি বোধনং তথা । তত্বাতীতাদি জ্ঞান মহাতত্বাদি বোধয়েখ ॥ 
কচিৎ জন্মে মহ্াবাহে] সত্যধশ্ন প্রতিচিতঃ | ববনানাং জানদ।ত1 তেষাং মাননীয় তদা । 
ক্ষাত্রবিট্‌ শুর ধিজানাং তজ্জন্মে চাপি জ্ঞানদ | তেষাং মধ্যে মহ! স্বন্ব মৃতুয পশ্চাৎ মহাশুনে ॥ 
দারবিভাদিনাং বার্ত! অধুনা বক্ষ্যে মানদ | পুত্রে রাহু তথ! গেরী যষ্ঠেচৈব প্রভাকরঃ॥ 
রোহিণী নন্দণং দু)ঃশে তথ দৈত্য পুরোহিতঃ | রাজ্যে চ শর্বরী কর্তা রুদ্রে শিখী ব্যবস্থিতঃ ॥ 
গুভ|ঙ্গী হৃশীল1 দ।র1! পতিব্রতা সমানঘা! | ঘন বর্ষান্তরে শশ্মণ. উদ্বাহে ভামিনীং লভেৎ॥ 
ধর্শণীলা! ভবেৎ দারা পতিভাগ্য কর গুভা। 


মঃ ৫ মঃ সঃ 


অথ রম্ধভাব ফলং 


অজ লগ্নোদয়ে ভাবঃ ভাবাধীশোপি চাষ্টমে | বিপ্রবংশে পুর্ণষোগী গার্বস্থোপি মহামুনে ॥ 
পূর্বজন্মে দারত্যাগী অধুন! গৃহমেধী কবে। লোকশিক্ষ! হিতার্থে চ গাহস্থ্ে স্থিতি চাধুন| ॥ 
অন্তরে উদাসীনোপি বিষয়ে বাহা বেষ্টিত; | বহু হুস্তাৎ ধনইচান্ত লোকষাত্রা অনিন্দিতং ॥ 

মান্য ধনজনৈঃ গণ্য ধৃতি বিংশষ্ট বিংশকে | সর্কসৌখ্য নমাপন্ন যাবজ্জীবতি রাজবৎ ॥ 

রাজ বৎ সর্ধ্বচেষ্ট।পি বিষয়ে বিষয়ী নচ। উদাসীন গূহীঃ পুংসঃ বাল্যে কষ্টং ভূশং কবে ॥ 
যৌবনে প্রোড়কে দৌখ্যং মহাতত্ব ্ছখং লভেৎ | দেহত্যাগী ন বৈ চেৎস অত্র জন্মমি সিদ্িদঃ ॥ 
তন্তাপি ধ্যানমাত্রেণ টিটি ৪০৪৮ | তন্তাপি এর সৌখ্যং টিক প্রকাশকঃ 


তৎপাকে 8 দৌখ।ং রি ও টির প্রতিষ্ঠ। চ টির সুখং লভেৎ॥ 
মাতৃধ্যানাৎ হুখং পূর্ণ আদর্শং জনহেতবে | মাতৃপুজ] বিশেষেণ ব্লাজবৎ সর্ববকালকে ॥ 
ভোগমধ্যে মহু।ভে।গী র।জানঃ পাদপুজকাঃ | যোসীমধ্যে মহাবোগী স্থিতপ্রজ্ঞ উদ|!র ধী। 
রদরামাস্তরে তাত পিতৃকৈবল্যমাপ্র য়াৎ। হ্মস্ত্রাৎ মাতৃচিস্তাপি বেদবেদাষ্ট বেদকে ॥ 

বাল্ে কৈশৌরকে কণ্ঠং দেহকষ্টং ধনাস্বকং | যৌবনে মুখভাক্‌ নূশং প্রৌছে কীস্টর বিশেষতঃ ॥ 
তন্বজ্ঞানী বিশুদ্ধাত্ব! মহাতত্ব ঈ্খং লভেৎ। দেহত্যাগী নম বৈ চেৎস ইচ্ছরা। লীলয়া। মুনে ॥ 
মহাপ্রকাশঃ জায়েত হাকম্মাৎ মুনি সত্তন | তত্র বিদ্বং শিত্তমূল।ৎ তেষাং কণ্ম প্রভাবতঃ ॥ 
তুর্্যবাণ খভে যষ্ঠে রন্ধে, ভাগ্যে খভে গ্রহাঃ| সর্ব গ্রহানুমানেন নেত্রাদি প্রমিতং বয়ং | 
স্বজন পুত্র বিত্বাদি চিন্া চন্্রবাণাস্তরে। যেদবাণাস্তর়ে শন্্ণ.কায়ব্যহাদি বতঃ ॥ 
দেহ্ত্যাগে"সতি তাত শিগ্তমূলাৎ মহামুনে | তেষাং রোগাপি পাপানি আদায় অকালে সৃতি ॥ 
ইচ্ছামৃত্যু অয়ং পুংসং শিশ্তসৌখ্যহিতে রতঃ। ্ + 


৪৯২ স্রীশ্রীঠাকুর অনুকৃলচন্দ্র 


ভাগ[ভাব ফলং 


ভাগোশে বিক্রমে শর্দণ, তথালেচ বিধুত্তদঃ | ভাগ্য ভাবন্ত ভাগোব শিখী তাত ব্যবস্থিতঃ 

বিগ্রবংশে শুভাঙ্গশ্চ পরমহংস পুনঃ পুনঃ | কিঞ্চি সংস্কারমাশ্রিত্য ধর্দার্থে জায়তে জমিঃ। 

বাল্যে মুনি মহাভক্তঃ প্রৌট়ে কিিৎ মলিনতা | জ্ঞানমার্গে রতিভ্তত্র প্রমদামিষ যোগতঃ ॥ 

বল্ল কাল্তাস্তরে সৌখ্যং মুক্তবারি যথা ঘন। ভোগার্থে প্রার্থনামূলাৎ মধ্যে ধ্বাস্মে কটিৎ শশী 

ব্রহ্মচিন্থা শীর্ষদ[নাৎ তথা! সংবমনাৎ নুখং | পঞ্চরসারণং কৃর্যযাৎ আত্মদানাদিকং ততঃ 

রঙা হবনং কৃষ্যাৎ সর্ব্বকন্মাদিকং পুনঃ | গিঃসঙ্গৌপি ততঃ কাব্য বহু সঙ্গেন ভার্গব । 

কর্মামধো মহাযোগী অধুনাপি যোগবঢ়ঃ| বাবজ্জীবতি বৈ ভূমৌ ধর্ণামার্গপরায়ণঃ ॥ 

বিত্বেশে পুত্রগে চৈব ধর্মভাবন্য ভার্গব। ধর্্মাবিত্তং লভেৎ শ্রীমান্‌ শিল্তেভ্যোপি ধঞচয় ॥ 

বালো কৈশোরকে কষ্টং যৌবনে প্রৌঢকে স্বখং | ভূমি মন্ত্র।দিকং রম্যং আরামং কেন্্রবাঁটিক। ॥ 

পরার্থে বহু যন্ত্রাদি আতুর নারীরক্ষণে | দেবাগাক্স প্রতিষ্ঠাতা সেবাগারাদি শিল্পভূ ॥ 

বেদবেদ[ৎ সর্পবেদ জ্ঞানং জ্ঞানং নিরন্তরং | স্থিতপ্রজ্ঞা মহাজানী সংস্কারাৎ পূর্ব্বজন্মতঃ | 

কলিকালে ভাবব্যক্তা জ্ঞামলোকাদি সত্যতঃ | জ্ঞ।নপ্রীর্থা ন বৈ কম্মাৎ ব্রচ্গচিন্ত। বিন। কবে ॥ 

অতঃপরং মহাবৃদ্ধি সিদ্ধাদি নহি গণ্যতে । ধ্বনিরভ্যস্তরে জেযোতিঃ তত্র স্থানৌ মনোলয়ঃ ॥ 

পুনঃ খদ্ধিঃ পুনঃ স্বস্তি সর্দ্বতা।গেইপি ভোগকুৎ। সর্বববিদ্তা সর্ণবগ্ঞানী ছুঃখং বৈ ভ্রাতৃহেতবে ॥ 
 ভেষজাৎ যন্ত্রশিল্পাদৌ বন্ৃবিত্তাদি পণ[তঃ | ভূমিতঃ রা'জতঃ সৌখথ।ং শিশ্তেভ্যোপি ধনঞয়ঃ ॥ 

সঃ শ সঃ ০ সা 

রদবেদাৎ পরং শন্মণ, যাবজ্জীবতি বৈ ভূমৌ | ধর্মবিতং স্থিত প্রচ্ছা! মহাতত্ব সুখং লভেৎ ॥ 

পরমহংন মহা যোগী ভেদবার্তাদিকং নচ। সমত্বং সর্ববভূতেষযু তখাচ লোষ্্র কাঞ্চনে ॥ 

তাশী ভোগী ত৭1 শাস্ছিঃ সর্দ্ব আশ! বিনিম্মথঃ | গলিত। বাসনা সর্্বা শুদ্ধ সত্বোপি বাজতে ॥ 

উর্ঘদৃষ্টিরখো দৃষ্টিং শাস্তবী স্থিতিমাপ্রয়াৎ | অই্টমে চ ষদা চন্দ্র ভাগো শিখী দুুণে গরু || 

তথাঙ্গে ভূমিপুত্রশ্চ বিক্রমেচ শনৈশ্চরঃ| স্্িতিপ্রাণে তথ! নাদে শূন্যে লয়ে তত পুনঃ || 

লে।কমধ্যে মহামগ্ন মহ।ধানে সদৈব হি। স্মৃতিধ্বংস কশ্মধ্বংস পাপপুণা বিবজ্জিতঃ | 

শান্তং শাঃ সদ; তথা সংক্কার উত্থিত; | 

ইতি ভাগ্যভাব কলং। 


দশমভাঁব ফল 


হে দ্রানবাচ্চিত!! এক্ষণে রাজ্যভাব বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর-_ 

মিথুন লগ্নে যাহার দশম ভাব হয় এবং ভাবাধিপতি যদি চতুর্থে শুক্রের 
সহিত যুক্ত হয় তাহা হইলে ২৪।২৮ পর হইতে বিশেষতঃ পিতৃমৃত্যুর পর 
হইতে ক্রমশঃ রান্গতুল্য সখ, এশ্বধ্য, মান, ধন, যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 
থাকে । জাতক বাল্যে দরিত্র ও ইহার পিতার অবস্থ! মন্দ হইবে। 

জাতক ব্রাহ্মণকুলে জাত ও চিত্রবর্ণ এবং বনুব্পধারী হুইয়া থাকেন। 
ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে শুদ্ধ দৃিতে তাহাকে ভিন্নরূপে দেখিখে এবং 
হুষ্টজন কর্তৃক এই ব্যক্তি অপবাদগ্রন্ত হইবেন। 


দ্রীপ্রীভৃগুসংহিত1-বিবরণ ৪৯৩ 


হে তাত! অন্য নারী হইতে ইহার ক্ষোভ, আশঙ্কা ও অপবাদের কারণ 
হইলেও লগ্ননাথ ও চতুর্থপতি পঞ্চম ব্যযপতির সহিত যুক্ত হওয়ায় জাতক 
মাতৃভক্তিপ্রসাদে সমস্ত বাধা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন, পরস্ত রাজঘ্ারে দীর্ঘ 
ব্য়াদি হইবে। 

দশম ভাবের দ্বিতীয়ে কর্কটে রাহু ও শনি থাকায় জাতকের ১৪-_-২৮।৩৩ 
হইতে ক্রমশঃ এবং ৩৬৩৯ হইতে ক্রমশঃ বিত্তবৃদ্ধি, বাজবৎ এশ্বধ্য-সথখ, 
বহু শিষ্য-প্রশিধা হইতে স্থখ বৃদ্ধি এবং বাজ বা বাক্জতুল্য ব্যক্তিও উহার 
পাদপুজক হইবে। এবং ৪৬-_৪৮ পরে যাবজ্জীবন জাতক সর্ববাপেক্ষা স্বখী 
হইবেন। এ সময়ে জাতক সম্পূর্ণ নিলিপ্ত, বিষয়ে বীতরাগ ও ভোগত্যাগে 
ঘত্্শীল হইবেন । তাহার শান্তি ও পরমার্থবিত্ত লাঁভ হইবে। হে তাত! 
এক্ষণে ৪৬ মধ্যে জাতকের বনু শত্রু প্রবল প্রতিছন্দী এমন-কি শিষ্যমধ্যেও 
বহু শক্র হইবে এবং জাতকের বহু রিষ্ট ও গৃহে শোকাদি দেখ] যায়। এই 
সময়ে কায়ব্যুহাদি শাস্তি, ত্রন্মচিন্তা, পদ্মলাভ সম্তীবনাদি শাস্তি প্রশস্ত 

৪৬৪৮ পুনঃ ৫১--৫৬ জাতক মহাশাস্তি লাভ করিবেন। এ সময় 
তাহার জনসঙ্গে অরতি, তৃষ্ণাচ্ছেদনে যত্র, মহাতত্বস্থখ ও পূণ বিকাশ হইবে। 

৬ স সঃ নঃ মং 


দশম ভাবের চতুর্ে শুক্র ও বুধ থাকায় জাতক মাতৃপ্রসাদে সর্ধত্র বিজয়ী 
হইবেন। হে তাত! যাবৎ নরগণ পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতার গ্ভাষ 
আন্তরিক ভাবে জ্ঞান করিয়া পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিব সহিত অর্চন।, বন্দনা! ও 
প্রদক্ষিণাদি করিবে, হে তাত! তাবৎ কাল পর্য্যন্ত আমার অনুশাসনে তাহাদের 
কোন র্লেশই হইবে না ও দিন দিন আত্মপ্রসাদ ও ধন্মপথে নিশ্চয়ই গতি 
বৃদ্ধি হইবে। 

দশম ভাবের পঞ্চম পতি শুক্র চতুর্থে থাকায় জাতক স্থপুত্রবান হুইবেন। 
তাহার দুইটা পুত্র ও দুইটী কন্াস্থখ হইবে, অন্য যোগ-হ্থখে বিদ্ব আছে। 
কিস্ত জাতক ইচ্ছা! করিলে অন্য পুত্রস্থথ লাভ করিতে পারেন। জাতকেব 
বহু শিষ্য প্রশিষ্ত পুত্রবৎ হইবে। জাতক পুত্রভাগ্য 'প্রসন্নাত্মা হইবেন। 
২৪ ও ২৬ বর্ষে পুত্রযোগ দেখা যায়। 

দশম ভাগের যঠে বৃহস্পতি ও মঙ্গল ধাকায় জাতকের ৪৪ মধ্যে পুনঃ 
৪৪-_-৪৬ বহু শক্র হইবে। জাতক বাল্যকালে বনু ছুঃখে কাল যাপন 
করিবেন। জাতক পরাবশথশায়ী ও পরপিগুভ্ক হইবেন। অনস্তর কিছু 
গ্রাপ্ধ বঘলে (২৪--২৮ হইতে ) সাধুরুপায় তাহার নকল প্রকার অভ্যুদয়, নাম, 
বশ ও প্রতিষ্ঠা হইবে। 

দশম ভাগের সঞ্ঠমে চন্দ্র থাকায় জাতকের ১৬ বর্ষ পশ্চাৎ বিবাহ হইবে । 


৪৯৪ রীপ্রীঠাকুর অন্ুকুলচন্জর 


এ পত্বী স্থুলক্ষণা ও বংশের সুখবিধানকারিণী হইবেন। অধুনা ৪81৪৬ অবধি 
জাতকের পরিবারে বহু ভয় দেখা যায়। 

দশম ভাগের অষ্টমে কেতু থাকায় জাতক বহু হস্ত হইতে বহু বিভ্ত ও 
বিভবাদি লাভ করিবেন। জাতক ধন্মসহায়ে বন্ধ অর্থ উপাজ্জন করিলেও 
অর্থতৃফ্ণা-নিবৃত্ত হইবেন। জাতকের বহু পরম্বাপ্রি-যোগ আছে। 

রাজ্যভাবের নবমপতি শনি দ্বিতীয়ে থাকায় জাতক মহাভাগ্যবান ও 
বিত্তশালী হইবেন । জাতক শ্রেষ্ঠ ধশ্মাত্মা হইবেন এবং সম্প্রদায়কর্তা, শত্রজয়ী 
ও ধর্মধবজ হইবেন । সত্যধর্ম ও অদ্বৈতবাদ ইহার মূল লক্ষ্য। জাতক নাদসিদ্ধ 
ও যোগীঝষিগণাচ্চিত হইবেন। 

রাজাভাবের দশমপতি বৃহস্পতি যষ্ঠে মঙ্গলযুক্ত হওযায জাতক রাজবৎ 
প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন রাজেন্দ্র বা, রাজতুলা ব্যক্তিগণেরও অচ্চিত হইবেন। 
রাজ্যভাবের লাভাধিপতি ষষ্টে থাকায় জাতকের বহু বিত্ত, ভূসম্পত্তি, কীর্তি, 
দেবায়তন, বিদ্যাগার হইবে ও জাতক বনু মঙ্গলকাধ্যাদদি কবিবেন। কিন্তু 
তাহার বহু শক্রযোগ আছে । দেশে বা জনপদে বহু শত্রু হইবে ও তাহারা 
জাতকের কাধ্যে বহু বিদ্ন দিবার চেষ্টা করিবে ও জাতক সময় সময় তাহাদের 
দ্বার নিজ্জিতবং (সমাজ নিজ্জিতবৎ ) হইবেন। অস্তে শত্রনাশ হইবে ও 
বনুশত্র তাহার উপাসকবং হইবে । 

রাজ্যভাবের ব্যয়াধিপতি চতুর্থে থাকায় জাতক স্থানশোভা ( দেশের ব| 
বাসস্থানের ) ও উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিবেন। কিন্তু ছৃগ্রণমী হওয়ায় ও 
দুষ্ট শত্র থাকায় ইহার শুভ সংকল্পে বহু বিদ্ব হইলেও জাতক অটল, অচল, 
হিমাপ্রিবং থাকিবেন। ৪৬, ৪৮, ৫২, ৫৫ অবধি সর্ববিধ সৌখাসম্পন্ন 
হইবেন। ইচ্ছামৃত্যুসমর্থ এই জাতক পরার্থে দেহত্যাগ না করিলে দীর্ঘায়ু 
হইবেন। 

ইতি কম্মভাব সমাপ্ত । 


একাদশভাব ফল 


হেমুনে! এক্ষণে লাভভাব বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। 

লাভভাবের নবমাধিপতি বৃহস্পতি পঞ্চমপতিযুক্ত হুইয়া লাভস্থানকে 
দ্বেখিতেছেন এবং লাভাধিপতি পরাক্রমে নাথযুক্ত হইয়া ভাগ্যস্থান দর্শন 
করায় জাতকেব করামলকবৎ মোক্ষলাভ দেখা যাইতেছে । জাতক সভ্রাভৃক 
ও স্বসাসহ মোক্ষলাভ করিবেন এবং তাহার পরিজন বর্গেরও মোক্ষলাভ 
হইবে- যেরূপ রাঘবের সপরিবাবে বৈকুঞ্ঠলাভ হইয়াছিল। কিন্তুরষ্টমধো 
আমু রক্ষা না হইলে পুনর্জন্ম দেখা যায়। . 


শ্রীপ্রীভৃগ্চসংহিতা-বিবরণ ৪৯৫ 


লাভভাবের লগ্নে বাহু ও শনি থাকায় জাতক লক্ষ্মীকপা নারীসহ শাশ্বতী 
গতি লাভ করিবেন। জাতক ব্রাদ্ষণ কুলে জাত হইলেও চতুর্ববণের সমষ্বয়ে 
প্রয়াস পাইবেন। তাহার ধশ্মের নাম সতৈক ধর্খ। জাতকের জীবদ্দশায় 
সকলে তাহার ধন্ম-মর্শম সম্যকরূপে অনুভব করিতে পারিবে না। মৃত্যু- 
পশ্চাৎ শক্রমিত্র সকল জাতিই ইহার জন্য ক্রন্দন করিবে । 

লাভভাবের ছ্বিতীয়ে রবি থাকায় জাতক স্বদেশে থাকিষাই বছ€ বিভ্রবান 
হইবেন। ১৪-২৮ পরে ইহার ক্রমখঃ ভাগ্য ও লাভ বুদ্ধি হইবে। 

লাভভাবের তৃতীয়ে শুক্র ও বুধ থাকায় জাতক ভ্রাতা হইতে অস্থথী 
হইয়াও নিজগুণে ও পুণ্যে ভাতার উন্নতি ও শাস্তিবিধান করিবেশ। উত্তরে 
জাতকের ভ্রাতৃরক্ষা প্রভাবে ভাতার অতিশয় উন্নতি হইবে। 

লাভভাবের চতৃর্থপতি শুক্র মিত্রপহ অবস্থিত হইযা শনি কক দুষ্ট 
হওয়ায় জাতকের মাতা হইতে উন্নতি হইবে। মাতার বন্থু ভ্রমণ ও বহু 
শিষ্কারদি যোগ আছে। জাতকের জন্য মাতার সম্মান এবং মাতার জন্য 
জাতকের সম্মান হইবে। জাতকের পিতা ৩৬ মধ্যে মৃত। কখন কখন 
পিতা মান্তপক্ষে কচি, বিরক্ত হইবেন। পিতা ধন্মায্ৰা ও উদামীন-প্রকুতি 
হইবেন, তিনি অন্ঠজনশীলাঢ্য হইবেন । 

লাভভাবের পঞ্চমে বৃহস্পতি ও মঙ্গল থাকা জাতকেব ২৪ এ ২৬ 
মধ্য দুইটী স্ুপুত্র লাভ হইবে কিন্তু পুভ্ররঙ্গা বিশেষ প্রযোজন। পুত্র 
ধনী, মানী, প্রতাপী ও ভূমিপতি খগ্ুনায়ক হইবে । 

লাভভাবের ঘষ্ঠে চন্দ্র থাকায় জাতকের অধুনা মন স্বস্থ থাকিবে না ৪ 
মধ্যে শ্নেম্মাদির জবর. পীড়নাশঙ্কা আছে এবং শক্রবৃদ্ধি হইবে। জাতকের 
বাতাদি প্রভাবে পদে বিদ্বও দেখা যায়। 

লাভভাবের সপ্তমে কেতু থাকায় জাতকের স্ত্রী ভাগ্যবতী হইবেন। 

লাভভাবের অষ্টমপতি লগ্নে থাকায় জাতক একস্থানে স্বীয় গৃহে থাকিয়! 
বহু বিত্তের নায়ক হইবেন। কিন্তু ৪৬ পুনঃ ৪৮ জাতকের দেহত্যাগের 
বহু কারণ হইবে । জাতকের ইচ্ছামৃত্যু আছে। 

লাভভাবের নবমপতি পঞ্চমে থাকায় জাতকের ধশম্মবিত্ত লাভ ও মোক্ষ 
করতলগত। অধুনা যেমন বয়োবৃদ্ধি ভাগ্যবৃদ্ধিও সেইরূপ ভাবেই হইবে। 
জাতক ইচ্ছা করিলে উত্তরে রাঙ্ততুল্য বা রাজাও হইতে পারেন, কিন্ত 
তাহাতে তাহার রুচি থাকিবে না। তাহার রাজশিম্য বা রাজতুল্য শিশ্ক 
থাকিবে। জাতকের বহু শিস্ত দেশভক্ত হইবে এবং একজন রাজতুল্য হইবে। 

লাউশতংবের দশমপতি মঙ্গল পঞ্চমে জীবধুক্ত হওয়ায় জাতক সম্যক 
জ্ঞানী, মহাভ্গ্গ এবং ধ্যানের দ্বারা সর্বজ্ঞ হইবেন। জাতক চিকিৎসা 


৪৯৬ ্রীশ্রীঠাকুর অন্থুকৃলচন্র 


শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। শত শত চিকিৎসক তাহার 
শিশ্কবর্গের মধ্যে থাকিবে । জাতক বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশল হইবেন। 

লাভভাবের একাদশপতি শুক্র তৃতীয়ে থাকায় জাতক বনু কর্মে বহু 
শিষ্ক সহায়ে বহু প্রতিষ্ঠা ও বিত্তলাভ করিবেন । 


ইতি লাভভাব সমাঞ্চ 


দ্বাদশভাব ফল 


হে মুনে! এক্ষণে ব্যয়ভাৰ ব্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। 

সিংহ লংগ্ে ব্যয়ভাব এবং ব্যয়ভাবের ধনস্থানে বুধ শুক্র ও ব্যয়- 
ভাবের দ্বাদশে রাহু শনি ও চতুর্থে বৃহস্পতি, মঙ্গল আছে পঞ্চমে চন্দ্র ও 
ষষ্ঠে কেতু থাকায় জাতকের সংকন্মে দীর্ঘ ব্যয় হইবে । জনগণের হিত সাধনে 
যন্ত্রাদি ( উত্তম গৃহ ) রচনে, যন্ত্শিল্পাগার প্রতিষ্ঠায়, বিদ্াগার, আতুরাশ্রম ও 
ছুগ্রণম সকলকে স্থগ্রাম করণের জন্য জাতকের বহু অর্থ ব্যয় হইবে। 

জনহিতকর কাধ্যে ইহার কীর্তি অতুলনীয় হইবে । জাতক বাসস্থানের, 
গ্রামের, জনপদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন। এক্ষণে জাতকের দেহকষ্ট, 
নিরস্তর বাতব্যাধি বা শ্লেম্মাপীড়ায় জাতককে অভিভূত করিবে । হে তাত! 
জাতক শিষ্তের কঠিন ব্যাধি গ্রহণ করিয়া নিজে স্বদেহে ভোগ আনয়ন 
করিবেন। এই সকল যুগকল্সষ স্বরূপ শিষ্কগণকে ধিক যাহারা গুরুদেহে 
ব্যাধি প্রদান করিয়া নিজেরা স্বাস্থ্ায-স্থখ ভোগ করিতে চায়! এই সময় 
জাতকের পুত্রকন্তার জন্য শাস্তি করা কর্তব্য। 

শী ঝা গা 

৪৬ অবধি পুনঃ ৪৮ অতীত হইলে এই ব্যক্তি শাশ্বত শ্র ধারণ করিয়া 
জীব ও পৃথিবীর বহু উপকারে সমর্থ হইবেন । হে ভার্গব! চিত্র-পুত্তলিকার 
ম্যায় ব্যঞ্জনাহীন, শিষ্বাপরাধ-ক্ষমাশীল, দোষে ও পাপেও অনাসক্ত এই 
ব্যক্তির স্থিতি প্রার্থনীয়। অগন্তথা (নিদিষ্ট ভোগকাল জন্য মোক্ষ শী 
হওয়ায় ) পুনজ্জন্মে ইহার পুনরুদয়ে মহী পুনঃ পবিত্র হইবে। ইহার মোক্ষ 
করতলগত হইলে জীব ও উব্বীর জন্য ইহার পুনঃ পুনঃ গতাগতি। হে 
তাত! গভীর কর্দম হইতে উখিত গজ্জরাজ যেরূপ শোভা পানর ইহারও 
সেইরূপ হউক ইহাই প্রার্থনা কর। আমিও যেরূপ জীবের কল্যাণ জন্য এই 
গরস্থকর্তী, এই ব্যক্তির ভিতরেও সেই জীব-উদ্ধারের ভাব গভীরভাবে অস্বিত। 


ইতি ব্যয়ভাব ফল সমাপ্ত। 
গ্রস্ত! শ্রীরস্ত ॥ শ্রীরস্ত ॥ 





গুয়াখাড়া-গ্রামে পিভৃদেবের পরিত্যক্ত বাসস্থান 


দশম স্তবক 
নবৎস্ণ-স্পভ্িক্ষা 
পিতৃকুল ও মাতৃকুল 


৪৯৮ 


৮৮ 
৭) 


১৩ 


+. (১) ইনি আদি পুরুষ, ইহু।র স্ত্রীর না আকৃতি । (১) ইনি সয়ন্তু মুনির দ্বাদশ মানস 
পৃত্রের অন্যতম | (৩) ইনি প্রধম শাঙিশ্া-গোর্ের প্রবর্তন করেন | (৪), (৫) রড়ীয় 
মতে ক্ষিতীশ এবং বারেন্দ্র মতে ভটনারায়ণ প্রথম মহার[জ আদিশুর কক যক্ডার্থে নিমস্ত্রিত 
হইয়া বঙ্গদেশে আগণন করেন । (৬) উনি একজন বিখাতি কনি ছিলেন | (৭) ইহার 
এক পুত্র মণিসাগর অ।চাঁধা হইতে রটীশ্রেণী এবং অন্ত পুত্র জয়সাগর হুইতে/দ।রেন্ত শ্রেণী 


শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দর 


পিতৃকুল 


গোত্র শাগ্ডিল্য, প্রবর- শাগ্ডিল্যাসিতদ্েবলাঃ 


ব্রহ্মা (১) 
বিপ্লট পুরুষ 
্বয়স্ত মুনি 
প্রচেতা (২) 
রুচি 
সান্দক্য (৩) 
ব্যান 
রারের 
পিতীশ (৪) 


ভট্টনারায়ণ (৫) 
বা নারায়ণ ভট্ট 


আরম হয়। 


১৩ 


১৯ 


১২ 


১৯৩ 


১৪ 


১৫ 


১৬ 


ভট্ট নারায়ণ 

আদি গাই ওঝা 
জয়মণি ভট্ট 

হরিকুগ্ত আচাধা 
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| রহ 
৩৯ অশোকরগ্ন অলোকরঞ্ন 


*-স্টন্তবর্তী' পাণ্ডিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ উপাধি। ইহ|র পর হইতে এতম্বংবীয়ের। “চক্রবর্তী, 
আখ্যায় পরাখহুং। 


৫০০ শ্রীশ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্তর 


মাতৃকুল 

গোত্র-কাশ্যপ, প্রবর-_কাস্টপাপসারনৈয়ঞ্রুবাঃ 
বীতরাগ (১) ১৭ গরুড় (৪) 

১ স্থষেণ মুনি (২) ১১ ক্রতু (৫) 

২ রা ওবা ১২ রা 

৩ রর ১৩ ভল্লকাচাধ্য 

৪ শীত ১৪ যোগেশ্বর (৬) 

৫ ডিপ ১৫ পুগুরীকাক্ষ 

৬ বোগর্ ৯৬ বৃহস্পতি আচাথ 

৭ জিনি মহামুনি ১৭ উদয়নাচাষ্য (৭) 

৮ স্বর্ণরেখ (৩) ১৮ পশুপতি 

৯ সিন্ধ ওঝা ১৯ গজাত 


* (১) ইনি কাহ্যকক্ডের কল।ঞগ।ম-নিবাসী ছিলেন | (২) ইনি মহার।ভ আদিশুর 
কন্তক যচ্ছার্থ আনীত পঞ্চগোীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণের অশ্ঠতম | (5) বারেক্জরমতে ইহা হইতে বারেক 
শ্রেণী এবং তদীয় লাতা ভবদেব হইতে রাঢ়ী শ্রেণা আরম্ভ হয়| (৪) ইনি দন্বুক ছিলেন, 
ইহার সময়েই সর্বপ্রথম দত্তক নেওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়। (৫) বল্লাল সেনের 
প্রবঞ্ভিত কৌলিন্তপ্রথা মতে ইনি 'ভাছুডী-কলীন এবং ঠাহ।র অপর ভ্রাত1 মৈরেষ মৈত্র- 
কলীন উপ।ধি লাভ করেন | (৬) ইনি ভাছুড়ী-গাঞ্জি এবং তাহার অপর লাভা দিবাকর 
করপ্র-গাঞ্জ ছিলেন । (৭) “কুলশাস্ত্র-দীপিক!” মতে উদয়ন|চ।ধ্য ছষেণ হইতে সপ্তদশ পুঝনঃ 
কিন্ত “বিশ্বকোষে'র (২য় সংগ্ধরণ, চনর্থ ভ।গ) আলোচনা-ঘতে ইনি উনবিংশ পুরুষ। 
উদয়ন।চ।ষা খুঠীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারজ্ে বর্তমান ছিলেন। ঢাকা! জিলার 
অন্তর্গত ব।লিয়াটা গ্রামে ইহার নিবাস ছিল । ইনি 'বস্থম।ঞ্রলি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া 
ব্রহ্মতত্ব প্রকাশ ও আন্তিকত৷ প্রতিপ।দন করেন। ইনি কাশাধামে কল্লুকভটের নিকট 
দর্শনশান্ত্র অধায়ন করিয়! বৌদ্ধাচাযা জিখণির সহিত বিচার করতঃ তি।হ।কে পরাভূত 
করেন। উদয়ন।চাষ্য একজন কুতবিষ্ক, ধীশক্তিসম্পন্ন এবং লন্ধপ্রতিষ্ঠ বাক্তি ছিলেন। 
তাহা কতক কূলীনদিগের “পরিবর্থ মধ্য।দা+ ও “করণ” এবং শ্রোত্রীয়দের 'ফোটা+ বাবস্তাপিত 
হুইয়ছিল | উদয়নাচাধ্য স্বয়ং এই কাধ্যের অগ্রবর্তী হইয়া লীলাবতী নামক আপন 
বিদূধী ছুহিতাকে বল্লভচায্য লাহিড়ী নামক একজন কুলীনের সহিত, বিবাহ 
দেওয়ার উপলক্ষে করণ ও পরিবর্ত মর্ধযাদ] স্থষ্টি করিলেন | উদয়নাচাধ্য সন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণের জন্য “কুলশান্ত্রদীপিকা” এবং “বিশ্বকোষ? গ্রন্থ ভরষ্টব্য | 
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২০ জবাই ২৬ কুমুদানন্দ 
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অন্ুকুলচজ্জ গ্রভাসচন্দ্ কুমুদচন্্র ---------টট গ্রাশদী 
৩৫ | সকলেই অল্পবয়ূসে মৃত 


সারা 
ৃ অমরেন্রনাথ বিবেকরগ্রন সাধনা দেবী সান্ন! দেবী 
৩৬ 


(১) ইনি রহ্গচধা-ধর্ধ গ্রহণ করিয়। ক।শীধাম ঘাত্রা করিবার সময় পথিমধ্যে হরিপুর" 
গ্রামে ৬উমানন্দ নিয়ে।গী মহাশয়ের গৃহে মতিগি হন। নিয়েগী মহাশয়ের একটা বরং 
কন্ত! ছিল; তিনি তাহাকে মোহনবল্লভের হুত্তে সম্প্রদান করেন। অতঃপর মোতনপল্লভ 
(তালের রাজ! রামকুঞ্জের নিকট হইতে ন।জিরপুর পরগণ। প্রাপ্ত ভইয় গ্রাম নাজিরপুরের 
পার্খবনন্তা পাবনা! নহরের সগ্নিকটে (পাবনার ভূতপূর্ব প্রীম।র-ষ্টেশন বাজিতপুন্র-ধাটের 
অন্তঃপাতী ) হিমাইতপুর খ্রমে বসতি স্থাপন করেন | মোহনবল্পভের এই করণে তাহ। 
হইতে এই বংশে “কাপের সৃষ্টি হইল। (২) ইহার জোষ্ঠ ভ্রাতা চন্্রশেখর ঢাকার নবাব 
সরকারে শ্ষ্ীর' কাধ্য করিয়া! চৌধুরী” উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি হিযাইতপুর গ্রামের 
এতত্বংণীয়ের। ঈচীধুরী' আখ্যায় পরিচিত | 


্রন্-সমাপন 


এ পর্য্যন্ত পাঁচ শত পরষ্ঠা লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুই যে বলা হইল না। 
কতই যে বলিবার আছে। কোন্‌ কথা রাখিয়া! কোন্‌ কথাই-বা বলিব 
ঠিক পাই না। অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহার কথা বল! চলে না। 
তাহার সবই অদ্ভুত, কাহারও সঙ্গে তাহার কোন মিল দেখিতে 
পাই না। ছোট-বেলায় মায়ের কোলে উঠিয়। যখন পাড়ায় বেড়াইতে 
যাইতেন, তাহার এক-একটা অদ্ভুত ভবিষ্তত-বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়া 
লোকে বিশ্মিত হইয়া যাইত। ধাহারা সাধক, মহাপুরুষ প্রভৃতি আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়া সকলের পৃজ্য হইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই জীবনে একটা 
সাধনার যুগ আছে দেখিতে পাই । কেহ পর্বাত-গুহায়। কেহ নিজ্জনে 
ক্হ-বা গৃহের কোণে জীবনের কোন অংশ সাধনায় অতিবাহিত করিয়া 
সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্ত শ্রা্লীঠাকুরকে আসন-প্রাণায়ামাদি তথা- 
কথিত বাঁধা-ধরা কোনপ্রকার সাধন-পদ্ধতি অন্রুদরণ করিয়া চলিতে 
কেহ কোনদিন দেখেন নাই, বরং শুনিয়াছি মাতগভে থাকিতেই তিনি 
নাম করিতেন, কারণ "নামই? তাহার একমাত্র 3884. ছোট বালকটা 
যখন, তখন হইতেই সাধন-জগতের চরমাবস্থার যত-কিছু সত্যিকাঞ্ধের 
অন্কভূতি কেমন সহজ-সরলভাবে তাহার জীবনে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে ! 
নিজের পূর্ব পূর্ব জন্ম-বৃত্তান্ত, এই ধরাধামে অবতরণের সময় তাহাকে 
স্বাগতম্-অভিনন্দন, মানব-মাত্রেরই ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানপপ্রসঙ্গ যিনি 
কত সগয় কতভাঁবে বলিয়। থাকেন তাহাকে কি বলিব? তাহার কথা 
কিলিখিব? আর কেমন করিয়াই বা লিখিব? 

তাহার বাল্য-লীল। চমকপ্রদ! দেবদেবীরা সর্বক্ষণ তাহার পরিচধ্যায় 
রত থাকিতেন। মাষের তাড়নায় বনের ধারে বসিয়া কাদিতেছেন, 
জগদ্ধাত্রীদেবী ন্বয়. আলিয়া স্বীয় উজ্জলরূপে বন আলোকিত করতঃ 
তাহাকে কোলে লইয়া স্তন্তপান করাইয়া সাত্বনা দান করিতেছেন__ 
নারিকেলেৰব বোঝা লইয়! চলিতে পারেন না, ধাতা বহন কবিয়া' আনিতে 
কষ্ট হইতেছে-_কালীমাতা আসিয়৷ তাহাকে সাহায্য করিতেছেন, দক্ষিণেশ্বরে 
বেড়াইতে গিয়াছেন, ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, কালীদেবী সদ্য-প্রস্তত 
কত স্থমিষ্ট মিঠাই আনিয়! তাহাকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইলেন, 
_ইত্যার্দি কত কাহিনী বলিব? বাল্যাবধি সকলের প্রতি একাত্মবোধ, 
প্রাণীমাত্রেরই ছুঃখে তীব্র ব্যাকুলতা৷ এবং তাহা দূর করিবার জন্য গ্রাণপণ 
চেষ্টা ছিল তাহার চরিত্রের সহজ বৈশিষ্ট্য। এমন প্রাণবান্‌ বালক/রিত্রীর 
বুকে কোন দিন জন্মিয়াছে কি? 


গ্রন্থ-সমাপন ৫০৩ 


প্রর্ুতির কোলে বাড়িয়া উঠিতে লাগিলেন | সঙ্গীগণের সহিত আপন- 
ভোলা ব্যবহার, নিজের সবটুকু দিয়া অপরের ছুঃখমোচন, অন্টের হুখ ও 
তৃপ্তি-সাধনে অদ্ভুত ত্াগ-মাভাম্সের কত জলস্ত দৃষ্টাত্তই না দেখিলাম ! 
বযসের সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র শতদলের মত প্রন্ফুটিত হয়! পবিত্র অন্তরটা 
লইয়! সকলের সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। মানুষ তাহার প্রাণের জিনিষ, 
মান ছাড় কোন দিনই থাকিতে পারেন না। বালোর খেল।ধ সাথীদের 
কাছে তিনি “রাজা-ভাই”, স্কুল-জীবনে সমপাঠীদের লইবা কত নাটক-যাত্রার 
অভিনয় করিলেন- দরিদ্রের জন্য সাহাষ্য-ভাগ্ার স্তাপন করিলেন, মকল 
কাজে তিনিই দলের পাণ্ডা। কলিকাতায় ড্রাক্তাবী পড়িতে গেলেন, 
সেখানে তিনি কুলীদের বাজা-_তাহাদের প্রাণের প্রন ' সারাদিনের 
খাটটনীর পর বাত্রে যখন বন্মক্লান্তদেহে গৃহে ফিবিতেন, দরিদ্র কুলীরা 
তাহাকে ঘিবিয়া বসিত, তীহার কাছে কত হৃখছুঃখে গল্প করিত, তাহার 
অভাব-অভিযোগ দূর কবিবার জন্য তাহাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দ্যা কত 
চেষ্টাই না কনিত! চিকিৎসক হইয়া দেশে আমসিণেন, সেই মানুষ লইয়াই 
ক্রীড়া চলিতে লাগিল । আপনা হইতেই রোগীর বাড়ী যাতায়াত করেন, 
তাহাদের কত সেব। কবেন--কত যর লন! লোকে ও দেখিয়া অবাক! 
তিনি যদ্দি কাছে বসিলেন, নোগীন বোগঘন্্ণার শান্তি হয়। এমন মান্থষকে 
লোকে না ভাপবাসিয়া পাবে? দেখিতে দেখিতে ভিনি হইন়া। উঠিলেন 
পারিপাখিকের সবারই প্রাণের প্রিয়তম বন্ধু । দেহরেগের চিকিৎসা করিতে 
তাহাদের সঙ্গে মিশিষ| ছিলেন, কিন্জ নকলে এখন মনোরোগের কথাও তাহার 
কাছে বলিতে লাগিল। তীহান কাছে বলিবে ন। ত কাহা কাছে বলিবে? 
এমন সুহৃদ তাতাদের আর কে আছে 2 যৌবনেনু উদ্দাম আবেগে সেবায় 
আম্মহারা হইলেন। কত চোরের সঙ্গ করিলেন, কত দুবুর্তের ভহৃদ হইলেন, 
গ্রামের প্রাচীনেরা এজন্য তাহার চরিত্রেই বা কত সন্দেহ কবিল, কতজনে 
দুঃখ করিল, পিতামাতা কত শাসন করিলেন, কিন্তু দরদী তিনি-_তাহাদেব কি 
ছাঁড়িতে পারেন ? অন্টের ক্ষত গুলিকে নিজের ক্ষত বলিষাই তিনি মনে করিতেন, 
আর তাহাই সারাইতে কি আপ্রাণ পবিশ্রমই না করিতেন ! এইভাবে 
শত শত পতিতের উদ্ধার কার্যে তাহাকে দীর্ঘকালব্যাপী কত বেগই মে পাইতে 
হইল তাহার অবধি নাই । অবশেষে অহনিশ তুমুল সংকীর্ভনেব প্রবল বন্তা 
প্রবাহিত করিয়া পাপাচারের নিত্য-ক্রীড়াভূমিকে পবিত্র পুথা াবহা ওযা 
পরিশুদ্ধ করিয়া লইলেন। সে-সকল অপংখ্য অপূর্ব কাহিনী বণনা করিলে 
বিরাট মহাভারতের হৃষ্টি হইবে, কান্দেই বাণ্য হইয়াই ক্ষান্ত রহিলাম | 

দেশবাসীর জন্য তিনি কত-কি করিলেন, কোন দিন তাহার হিসাব-নিকাশ 


৫০৪ জ্ীত্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্ 


পাওয়া যাইবে কি? যেখানে নীতি ছিল না, শিক্ষা ছিল না, সমাজ-বন্ধন ছিল 
না_এমনই ব্যভিচারের লীলা-স্থানকে আপনার কম্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইয়! 
তিনি আবিভূ্ত হইলেন, আর সেখানে মরুভূমিতে মরুদ্যান স্ষ্ির ন্যায়, 
নরকে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার ন্যায় কি অদ্ভূত পরিবর্তনই না আনয়ন করিলেন ! 
তাহার চেষ্টায় হিৎআশ্বাপদসন্কুল অরন্যানীর ভিতর মাঁনব-সভাতার কত বিচিত্র 
প্রতিষ্ঠান মাথা তুলিয়া ঈাড়াইয়া উঠিল। বাংলার বিশিষ্ট পরিবার যেখানে 
যে-কয়টা পাইলেন অলৌকিক প্রেমমাহাঝ্ম্যে তাহাদের টানিয়া আনিলেন-_- 
সকলেই তাহার আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্য ঘরবাড়ী করিয়া তাহার কাছে বাঁস 
করিতে লাগিলেন । 

সৎসঙ্গের কম্ম-কেন্দ্রগুলি দেখিয়া! কেহ অনুমান করেন এই প্রতিান গড়িয়া 
তুলিতে আজ পধ্যন্ত পাচ লক্ষ টাকার কম ব্যয় হয় নাই, কেহ বলেন, আরও 
অধিক টাকা লাগিয়াছে। যথেষ্ট অর্থব্যয় ত হইয়াছেই, কিন্তু শ্রীপ্রীঠাকুর এত 
টাকা পাইলেন কোথায়? প্রতিষ্ঠান গড়িবাব গোড়া হইতেই তাহার সঙ্গে 
আছি, কিন্তু কোন দিন ত দেখিলাম না, বাহিরের কেহ তাহাকে এককালীন 
কয়েক শত টাকা দিয়াও সাহায্য করিয়াছেন! মাঁছুষ অলৌকিক দেখিতে 
ভালবাসে, ইহার পর আর অলৌকিক ব্যাপাব থাকে কোথায়? মোটা লাল 
চালের ভাত আর পদ্মার ঘোলা জলের মত ডাল খাইয়া তীহার মুখের দিকে 
চাহিয়া কন্মীরা তখন পরমানন্দে কাঁজ করিত। মান্তষ শুনিয়া বিশ্বাস করিবে 
কি,' বুহুক্ষ আশ্রমবাসী এবং তাহারই অনুসরণকারী দীনদরিদ্র নরনারীর 
নিকট হইতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তিল তিল করিয়া প্রতিষ্ঠান গড়িবার যত-কিছু 
লোয়াজিমা! আহরণ করিয়া থাকেন। ছুংস্থকে তিনি কেমন করিযা বাচাইয়। 
রাখেন এবং তাহাকে সন্ত্রীবিত করিষা সেবাদানের যোগ্য করিয় তুলেন, এ 
রহস্য যে না দেখিয়াছে তাহাকে বুঝান যাইবে না। কতলোক এখানে বাস 
করে, কতজনে কত অপরাধ করে,--অপরাঁধ ত করিবেই, তিনি যে মানসিক- 
ব্যাধিগ্রন্তদের জন্যই এই হাঁসপাতাল খুলিয়াছেন। তাহার কাছে না আছে 
কোন শাসন, না আছে কোন ভীতি-প্রদর্শন । যাহার যেমন খুমী সে তেমনই 
চলিতেছে । কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহার প্রভাব, কাহারও চরিত্রে যত-কিছু ক্রটীই 
থাকুক ন! কেন, সে যত অযোগ্যই হুউক না কেন, শ্রীশ্রঠাকুরকে খুসী করিবার 
একটা প্রবল আগ্রহ কিন্ত প্রত্যেকরই মাথায় সর্বক্ষণ লাগিয়াই আছে। 
তাহারই প্রেরণায়, তাহারই সদয় ব্যবস্থায়, সকলের অন্তরের সশ্রদ্ধ বিন্দু বিন্দু 
দ্ান__কর্ম ও অর্থ-সাহাষ্যে প্রতিষ্ঠানের আজ এই বিপুল সমৃদ্ধি । 

এই যে এত বড় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল, ইহাতে আন্দোলনের কোন হৈ 
চৈ নাই, সভাসমিতি করিয়া কোনদিন বক্ততা দেওয়া হয় নাই ) “ প্রীশ্রঠাকর 


গ্রন্থু-সমাপন ৫০৫ 


কি অপূর্ব কৌশলের সঙ্গে, সকলের কেমন অজ্জাতসারে, তাহার ভাবধারাগুলি 
কম্মিগণের মাথায় আন্তে আত্তে সহজভাবে ঢুকাইয়া দেন, তাহ বুঝিবার সাধ 
কাহারও নাই । কত ব্যাপারেই ত তাহা লক্ষ্য কৰিয়াছি। ইট কাটিবার 
প্রয়োজন হইল, এক জন ছুই জনের নিকট হয়ত স্বীয় অভিপ্রায় কোন দিন 
বাক্ত করিলেন । ধীরে ধীরে তাহা সকলের মধ্যে চারাইয়া যাইয়া এমনই ব্যাপক 
ভাবে ক্রিয়া করিল যে, দেখিতে পাইলাম একজন বালক-বালিকা পধ্যন্ত বাকী 
রহিল না, যে ইটখোঁলাষ গিয়া কাজে না লাগিয়াছে। লক্ষ লক্ষ ইট তৈয়ারী 
হইল । পুরুষের কথা নাই-বা! বলিলাম, শিক্ষিত ভদ্রসম্তান হইলেও তাহার] ত 
পুরুষ। কিন্ত দেখিলাম, বিশিষ্ট সন্ত্রাস্ত পরিবারের মহিলাগণ, যাহারা. 
আজীবন স্থ্খস্বাচ্ছন্দ্যে লালিত তাহাদের দ্বারাও শ্রীশ্রীঠাকুর কত কাজ 
করাইলেন। 

শ্রীশ্নীঠাকুরের ইচ্ছা, গ্ীলোক মাতেরই 101017)0]) 10811968001) হইবে 
ম্যাটিকুলেশন পাশ। যাহারা তিন চারিটা সন্তানের জননী, এমন বযস্া 
মহিলাদের লইয়া ক্লাস খোলা হইল। ইংরাজী বর্ণমালা পধাস্ত উহাদের 
অনেকেবই জানা নাই। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, অবিলম্বে তীাদিগকে 
1107৫ পাশ করাইতে হইবে । শিক্ষিত আমরা বলিয়া উঠিলাম, দশ বংসর 
লাগিবে । শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, তিন বৎসরই যথেঈ । শিক্ষাদান-কাধ্য চলিতে 
লাগিল। ক্লাস বমিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর স্বঘং উপস্থিত থাকেন। সাহিত্য, 
গণিত প্রভৃতি কোন্‌ বিষয় কিভাবে পড়াইতে হইবে বি-এ, এম্‌এ, উপাধিধারী 
অভিজ্ঞ শিক্ষকগণকে তিনি তাহার সহজ পদ্ধতি পুঙ্থান্তপুঙ্ধরূপে শিখাইতে 
লাগিলেন । সংস্কত ও ইংরাজী বাকবণ যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে সহজে 
আয়ন্ব করা যায় তজ্জন্ত তাভার উপদেশ ও বুদ্ধিমত অভিনব ০1871, তৈয়ারী 
করা হইল । মনন্তত্ব বিচার করিযা কখন কোন্‌ বিষয়টা কি ভাবে শিখাইতে 
হইবে নিজে 791987881 দিম! তাহাই শিক্ষকগণকে বুঝাইয়া দ্িলেন। 
দেখিলাম, মেষেরা অনেকেই তিন বৎসরে পাশ করিল । এই পদ্ধতি পবে 
তপোবন বালক-বিগ্যালয়েও গৃহীত হইল । অগ্যাবধি এই তিন বৎসরের 
৯00::59 পড়িয়াই সৎসঙ্গের বালক-বালিকাগণ প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়া 
আসিতেছে । শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার-কাধো বিশ্ববিগ্ালয়ের কত চেষ্টার কথাই 
শুনিতে পাই। এখানে তাহাদের গ্রহণযোগ্য যথেষ্টই আছে বলিয়া আমার 
মনে হয়। 

অর্পপরিসর আশ্রম-কেন্দ্রটী, কিন্ত তাহাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের অভাব 
নাই। একটা বড় নগরে থাকিয়া লোকে যাহা শিখিবার সুযোগ না 
পায়, এখানে সে বাবস্থা আছে। এখানে একই স্থানে বিজ্ঞানকেন্দ্র, 


৫০৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্ 


ওষধ-প্রস্ততাগার, মুদ্রণ-কাধ্যালয়, কুটার-শিল্পালয়, চিত্রশালা, গৃহ-নিশ্মাণ- 
বিভাগ, বৈদ্যুতিক কারখানা প্রভৃতি কত-কিছু প্রতিষ্ঠান থাকায় সকলে 
এইগুলির সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞতা অনায়াসেই আয়ত্ব করিতেছে । তাহা ছাড়া 
সবচেয়ে বড় শিক্ষার কেন্দ্র হইলেন শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং । গ্রহণেচ্ছু হইয়] 
শ্রদ্ধার সহিত কিছুকাল তাহার সঙ্গ করিলে কেহ যে বাস্তব জ্ঞানলাভ করিতে 
পারিবেন, বহুকাল গ্রন্থাধায়ন করিয়াও তাহার শতাংশের একাংশও তিনি 
জানিবার স্যোগ পাইবেন কি না সন্দেহ। শিক্ষানীতি, ধশ্মনীতি, সমাক্নীতি, 
রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি জ্ঞানের এমন কোন বিষয় নাই যাহা তাহার নিকট 
প্রায়শঃ আলোচিত না হইতেছে, আর এমনই সহজ সরলভাবে গুরুতর 
বিষয় গুলি তিনি বুঝাইয়া দেন যে, বালক এবং নিরক্ষর স্্ীলোকের। 
পরাস্ত তাহা অনায়াসে হদয়জম করিতে পারেন। 

তারপর, তাহার নিজের সহজ চল্নাটাউ যে একটা বিরাট শিক্ষার 
জিনিষ। কত লোক কত ভাব লইযা তাহার নিকট আসিতেছেন, কেহ 
হাদিতামাসার গল্প করিতেছেন, কেহ দুশ্চিষ্তার কথা বলিতেছেন, কেহ 
অথাভাবের কথা তুলিয়াছেন, কেহ-বা ভীষণ বিপদের সংবাদ লইয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন । শ্রীশ্রীঠাকুর কোন্‌ অবস্থায় কাভাব সহিত কেমনভাবে ব্যবহার 
করেন, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চাহিদা কেমনভাবে মিটাইয়া দেন তাহা 
মনোযোগ ও অদ্ধাব সহিত লঙ্কা কবিলে কত যে শিখিবার ও কতষে 
জাঁনিবার আছে তাহা বলিবার নয়! তাহার রুচি এবং অভ্যাসগুপণিই 
বা কেমন মাজ্জিত! কেমন নিখুতভাবে সর্বক্ষণ পরিফার-পরিচ্ছন্নতা 
রক্ষা করিয়া চলেন, কত ক্ষিপ্রগতিতে সকল কাজের মীমাংসা করেন, 
কেমন পবিভ্র তাহার হাসিটা, কেমন দপদপ্রাণে ছুঃখ প্রকাশ করেন, কিভাবে 
শাসন করেন, আদর করেন কেমন করিয়া, ইত্যাদি প্রতোকটা জিনিষই 
মানষের পরম শিক্ষা ও উপভোগের সামগ্রী । এমন সহজ সরল সতাকারের 
অভিব্যক্তি, ভাব-প্রকাশের এমন খাঁটি ধরখটা মানব কোথায় পাইবে? 
সবারই মনোভাবের সাড়া নেওয়ায় গ্রহণক্ষম এমন সহজ প্রাণবান্‌ আদর্শ 
মাঞ্চষ থাকিলে ত পাইবে ! 


শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠ| লইয়া এখানে কিছুকাল শ্রীশ্রঠাকুরের সঙ্গে যাহারা 
বাস করিবেন, তাঁহাদের ভাল না হইয়া ও জ্ঞানী না হইয়। উপায় নাই । 
একজন ইট্টপ্রাণ সৎসঙ্গ-মেবক সাধারণ মি্্ী বা কোন বালক-বালিকার সহিত 
কেহ আলাপ করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এ মিস্ত্রী ত শুধু হাতুড়ি নিয়াই 
কাজ করে না, এ যে কত পণ্ডিত।-_ছাত্রছাত্রীরা অল্পবয়স্ক হইলেও কত যে 
জ্ঞানের অধিকারী ! তখনই মনে হয়, পূর্বকালের খধির আশ্রম বুঝি এমনই” 


্রস্থ-সমাপন ৫০৭ 


ছিল। বিদ্যার্থী গুরুসম্িধানে বাস করিয়া খন গুহে ফিরিতেন, এমনই 
ভাবেই বুবি খধির অভিজ্ঞতার অক্ষষ ভাগুার হইতে জ্ঞানরাশি আহরণ 
করিয়া লইয়া যাইতেন। এ যুগে আবার তাহা দেখিবাধু সৌভাগা ঘটিল। 
সংসঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্র তপোবন বিদ্যালয়ের গুটিকযেক ঘবদরজ এবং কতিপষ 
মুষ্টিমেয় ছাত্র মাত্র; দেশের কত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কত বড় বড় ঘরবাড়ী, 
কত' শত শত ছাত্রসংখ্যা। কিন্তু তপোবন বিদ্যালয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ইষ্টানগরাগ- 
মুলক যে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতির পত্তন করিয়াছেন তাহা একধিন ভারতের তথা 
জগতের শিক্ষাব আদর্শ হইবে, আর যতদিন না হইবে, ততদিন শিক্ষা- 
সমস্তারও সমাধান হইবে না, একথা আজ অনেকের মুখেই শুনিতেছি । 

শিক্ষা আন্দোলনের ন্যায় বলিতে পারি, তাহার সকল আন্দোলনই 
সর্বকালেব এবং সর্বমানবের জন্য । শ্রীশ্রীঠাকুর বিবাহ-পদ্ধতি সন্ধে যে 
নীতির প্রবস্তন কবিয়াছেন, তাহাও শুধু বাংলা বা ভারতের জন্য নভে। 
সমগ্র মানবসমাজের যেখানেই এই সনাতন নীতির অন্লরণ হইবে সেখানেই 
তাহা কল্যাণপ্রহ্ন হইবে, তেমনি যেখানেই ইহার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিবে 
সেখানেই সমাঁজদেহে ভাঙ্গন ধবিবে, ইহা! বলিলে, অতি সত্য কথাই বলা 
হইবে। এই প্রসঙ্গে আমর] শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন-মাহাজ্মোর অতি গৌরবময় 
কীন্তি--“আপনি আচরি ধর্শ,, কিভাবে অপর সকলকে সেই নীতি তিনি 
শিক্ষা দিতেছেন__এই অধঃপতিত সমাজের পুনরুখানের জন্য তিনি [যে অপূর্ব 
মহনীয় দান করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। 

সমাজে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতির আমূল সংস্কারের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর কত 
কাল অবধি চেষ্টা করিতেছেন! কুসংগ্কারাচ্ছন্ন, প্রাণহীন আচারের একনি 
সেবক ম্বতপ্রায় দেশবাসীর মনে তাহার উদ্দার ভাবরাজি যাহাতে সত্বর 
কাধাকরী হয় তজ্জন্ত শ্রশ্রীঠাকুরের পরিশ্রমের অন্ত নাই। শ্রীঞ্রীঠ।কুরের 
সহিত সাক্ষাংকালে দেশবন্ধু চিন্তরগ্তন যখন দেশে উপযুক্ত কম্মীর অভ।ব 
জানাইয়া! খুবই ছুঃখ করিয়াছিলেন, তখন শ্রাখ্ীঠাকুর সমাজ-গঠনে বিবাহ- 
সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সন্বন্ধে স্থদীর্ঘ আলোচনা-প্রসঙ্গে একস্থানে 
বলিয়াছিলেন যে, বিধিমত বিবাহ-পদ্ধতির সংস্কার করিতে পারিলে অদূর 
ভবিষ্যতে দেশে এমন কতকগুলি প্রাণবান তাজা মানুষ জন্মগ্রহণ করিবে 
যাহাদের ছারা সত্যিকারের কাজ সম্ভব হইবে। যাবতীয় আন্দোলনের যধ্যে 
বিবাহ-সংস্কারের আন্দোলনই যে আমাদেব সর্বাগ্রে করণীয় এ সম্বন্ধে 
শ্রীশ্নীঠাকুর দেশের নেতৃবৃন্দের সহিত যখনই সাক্ষাৎ হইয়াছে প্রত্যেককেই 
সবিশেষ বুখাইতে চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। 
* আধ্য আদর্শ বিবাহ-পন্ধতির মূলে কুঠারাঘাত করায় ভারতভূমি যে 


৫০৮, শ্রীপ্রীঠাকুর অনুকূলচন্তর 


আজ লেলিহান কুকুরের মত পরপদাঁনত ঘ্বণিত সন্তানের আবাসভৃমিতে 
পরিণত হইয়াছে, তাহা মন্খে মর্মে অনুভব করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আধ্য- 
বিবাহের উচ্চ আ্াদর্শ-_-বিবাহে নারী ও পুরুষের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-_সমাজ- 
জীবনে বিবাহের প্রয়োজনীয়তা _গাহ্স্থ্যজীবনে দ্্বী ও পুরুষের ইষ্নিষ্ঠার 
আবশ্তকতা-_নারীর একগামিনীত্ব ও পুরুষের বহুগামিত্ব-_বিবাহসংগঠনে 
পুরুষের প্রতি নারীর অরন্ধা ও ভক্তিই মে একমাত্র ঘটক ইত্যাদি ভাবন্বাজি 
প্রচার করত; এই স্বর পল্লীগ্রামে থাকিয়া আদর্শ বিবাহ-পদ্ধতির পুনঃ 
প্রবর্তন দ্বার! ধ্বংসোন্ুখ জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কি মহতী পরিকল্পনা 
কাধ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, দেশবাসী অনেকেই হয়ত তাহার 
সন্ধান রাখেন না। মরণোন্মুখ জাতির দেহে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য 
্রীপ্রীঠাকুর প্রাচীন আধ্যশাস্্ব মন্থনপূর্বক স্বীয় বিচি অভিজ্ঞতাবলে যুগোপযোগী 
আদর্শ বিবাহপদ্ধতিরূপ যে অমুত দান করিয়াছেন তাহা জাতির শরীব 
বিধানে যাহাতে সত্বর ত্রিয়! করিতে আরম্ভ করে, মৃতপ্রায় জাতি আবার 
যাহাতে সপ্পীবিত হইয়া উঠে _চবিত্র, স্বাস্থ্য ও গ্রতিভা-সম্পদে বলীয়ান অযুত 
সম্যানে দেশ ভরিয়া যায়, তজ্জন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের অহনিশ কি প্রাণপাত চেষ্টা ! 
কোন্‌ অনাদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পুরুষ ও নারীর সমন্তা 
লইয়া কত ছন্দ চলিতেছে! শ্রীশ্রীগকুর আজ তাতার সহজ সরল মীমাংসা 
দান করিয়া দৃঢ়ম্বরে ঘোষণা করিতেছেন-_-মানবের মুক্তি-সাধনায় নারীই 
একমাত্র সহধন্মিণী--অমুতের সহ্যাত্রী। যতদিন নারী আপন বেশিষ্টযের 
দৃঢ়ভিত্তির উপর দীড়াউয়া সংসারে চলিতে না শিখিবে, ততদিন জাতির 
ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন । তাই দীর্ঘকাল ধরিষা নারীর কর্তবা ও দায়িত্ব 
সন্গন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ে প্রীশ্রঠাকুর নান! গ্রস্থ-প্রকাশ এবং অপরিসীম ধেধ্যের 
সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ-আলোচনা দ্বারা কত উপদেশই যে 
দিতেছেন তাহার অবধি নাই । গার্স্থ্যাশ্রমের বৈশিষ্ট কিসে- প্ররুত 
ব্রহ্মচর্ধ্য কাহাকে বলে--বিবাহের আদর্শ ও উদ্দেশ্ট- বিবাহে পাত্রের বর্ণ, 
বংশ, প্রতিষ্ঠা ও বয়স বিচারের আবশ্তকতা হীনচবিত্র সম্ভান হওষার 
কারণ-_প্রতিভাবান্‌ ক্ষণজন্মা সন্তান লাভের উপায়-_ন্ুপ্রজননে নারীরই 
একমাত্র দায়িত্বকাম ও প্রেমের মধ্যে পার্থক্য কোথায়--ইত্যাদি নরনারীর 
মিলন সম্বন্ধীয় সকল সমন্তাঁর মীমাংসা-বাণী তিনি সর্বক্ষণ সকলের মধ্যে 
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ পূর্বক কতকাল ধরিয়া প্রচার করিতেছেন! নারী- 
চরিত্রের আদর্শ কি এবং পুরুষের জীবনের ্রক্ষ্যই বা কেমন হইবে 
তৎসম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর তদীয় গ্রস্থসমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন, 
তথ্প্রতি আমরা যথাস্থানে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা 


গ্রন্থ-সমাপন ৫০৯ 


করিয়াছি । বিবাহ-ব্যাপারে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির প্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিবার জন্তও তিনি কম চেষ্টা করিতেছেন না! সমাজের আজ এমনই 
অবস্থা যে, অন্থুলোম অপবণ-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা মোটেই কেহ হাদয়ঙ্গম 
করিতে পারিতেছেন না। সমাজ-গঠনে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া. খ্রপ্ীঠাকুর 
বজ্জ-গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন-_-“অন্ুলোম অপবর্ণ-বিবাহের অপলাপ হওয়ায় 
এই" আধ্য-সমাজটা ষে কতখানি 01310668790. 1060 111701)9 হয়েছে, 
৪0£01010 000111৮-এর দিক দিয়া 1,6৬০ 110০এ-এর 21820210৫ না পেয়ে 
সমাজের 10915190819 গুলি যে কতখানি সবদিক দিয়ে দৈন্যের অধিকারী 
হযে উ'ঠেছে, তা কেউ লক্ষ্য করেন না, দ10)006 619 ৪111)1)19 ০01 
?106760. 1১198088150 2815৮ 11000 জাতির আয়ু, বুদ্ধি, বল, বর্ণ 
ইত্যাদি সবই যে 619192869 করতে থাকে তা কারুরই ভে'বে দেখবার 
আজ অবসর নাই ।” 

বিবাহ ও স্ুপ্রজনন সম্বন্ধীয় এই সকল আযধ্য ভাবরাজি শ্রীশ্রীঠাকুর 
দীর্ঘকাল ধরিষা প্রচার করাষ তাহা সংসঙ্গবাপী, সংসঙ্গের সহিত যুক্ত 
নানাদেশবাসী এবং অন্যান্য বহু স্থানের ভদ্র পরিবারের নরনারীর মনের 
উপর বিশেষভাবে ক্রিয়া করিতে থাকে। যে সকল নারী বিবাহিত। 
তাহার! শ্রীশ্বঠাকুরের কথিত বাণীর ভাবধারা অন্তসরণ করিয়া নিজেদের 
ংসারকে স্থখশান্তিময় করিয়া গড়িয়! তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
নিষ্ট!, অন্ুরক্তি ও ভাবভক্তিতে অনুরপ্রিত হইয়া স্বামীকে সৎ ও স্ুস্থভাবে 
উদ্দীপু করিঘা যখনই ন।রী আনত করাইবেন, সেই হইতেছে প্রকুষ্ট লক্ষণ যে, 
তিনি সং শুস্থ ও দীপ্ঠিমান সন্তানের জননী হইবেন, তেমনি সম্ভান ভূমিষ্ঠ 
হওয়!র পর তাহার ভবিষগ্যত-বিধানে জননীবই একমাত্র দায়িত্ব, স্বামীর প্রতিষ্ঠার 
জন্য তিনি যাহাদের হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন তাহার সেই আদিম মঙ্গলকামী 
পিতামাতার প্রতি সেবাপরায়ণ হওয়া, স্বামীর বিপথ-গমনে ও আদর্শহীনতার 
স্ত্রীর কর্তবা, সংসার-জীবনে শিল্প-ব্রতা্নষ্ঠানের অবশ্র প্রয়োজনীষতা-_ প্রভৃতি 
শত শত বিষধে শ্রশ্ীঠাকুরের প্রদত্ত বাণীগ্ুলি কত স্থানের কত মিলা 
নিজেদের জীবনে পুঙ্থান্তপুঙ্থরূপে প্রতিপালন করতঃ তাহ চত্িত্রগত করিয়। 
লইবার জন্য তুমুল আগ্রহ ও আপ্রাণতার নহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কুমারী মেষেরা যোগ্যবর-নির্বাচনে নিজেদের ভীষণ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে 
সজাগ হইয়া উঠিলেন। শ্রে্ঠকে বরণ করিবার একটা স্বাভাবিক ঝোক 
এবং তৎসহ আধ্য বিবাহপদ্ধতির মূলগত আদর্শের যত-কিছু জ্ঞাতব্য 
বিষয় তাহাদের অনেকেরই চরিত্রগত হইয়া পড়িল। গভীরভাবে 
এ বিষয়ে অহনিশ অন্থধাবনা করিবার ফলে অসংখ্য পরিবারের নারীদের 


৫১৬ শ্ী্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্দর 


মধ্যে এই ধারণা আজ এমনই বদ্ধমূল হইয়! পড়িয়াছে যে, সর্বাংশে উন্নত 
এবং আদর্শচরিত্র ভিন্ন কাহাঁকেও যে স্বামীত্বে বরণ করা যায় তাহা তাহারা 
কল্পনায়ও ভাবিতে পারেন না । এইক্ধপ আবহাওয়ায় চলিতে চলিতে পাত্রের 
বর্ণ, বংশ" ও প্রতিষ্ঠার উৎকর্ষ-চিন্তায় কতকগুলি নারীর মস্তি এমন সুক্ত্র ও 
গভীরভাবে আবিষ্ট হইল যে, তাহারা সকল দিক বিবেচনা ক্রিয়া 
শীতঠাকুরকেই সর্বতোভাবে একমাত্ত আদর্শ পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ববমনপ্রাণে 
দেখিতে পাইলেন, স্থৃতরাং তীঁহাকেই স্বামীপদে বরণ করিবার জন্য দৃঢ় 
সঙ্থল্প কবিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্ত ঘুণাক্ষরেও তখন পর্য্স্ত এই বিষয় কিছুই 
জানিতে পারেন নাই । এই সকল ভাবধারা অস্থিমঙ্জাকে আক্রমণ করতঃ 
তাহাদিগকে এমনই ভাবে উদ্বদ্ধ ও আপ্রাণ করিয়া তুলিয়াছিল ষে, 
নিজেদের বাক্তিগত জীবনে এই স্থির সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য 
তাহারা বদ্ধপরিকর হইলেন। এইবার তাহারা নিজ নিজ অভিবাবকের 
নিকট স্বীয় মনোভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং প্রাচীন আঘ্য শাস্বসম্মত 
যুক্তিতর্ক ও আলোচনাপূর্বক কত অন্থরোধ উপরোধ জানাইয়া তাহাদিগকে 
অবুশ্তকরণীয় এই পবিত্র ধশ্মান্ষ্টটনে সম্মত করিতে কত চেষ্টা করিলেন। 
কাহারও কাহারও [শ্রীমতী পারুপলবালা দেবী এম-এ, শ্রীমতী স্ুগ্রভ! 
দেবী ও শ্রীমতী বনলতা দেবীর ) অভিবাবক ইহাতে অন্টমতি প্রদান করেন। 
অতঃপর এইরূপ ঘটিল যে, একদিন এই সকল নারীদের কাহাবও মাতা, 
অপর দিন কাহারও পিতা, কোনদিন বা কোন নারীর পিতামাতা উভয়ে 
স্বীয় কন্তাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া সর্বজন-সমক্ষে 
বলিলেন__"বাবা, আমাদের এই কন্যাকে আপনাকে দান করিলাম ।” 
জীশ্রীঠাকুর ভাবিলেন-_-লোকে ঠাকুর-দেবতার নামে কোন মূল্যবান জিনিষপত্র, 
বিষরসম্পত্তি কিংবা কোন প্রিয়বস্তু উৎসর্গ করিয়া থাকে, ইহা তেমনি একটা 
কিছু ব্যাপার। দ্রিন যাইতে লাগিল, কালক্রমে এই সকল বাগদত। কন্যাদ্দিগের 
অভিবাবকগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানাইলেন,-“মেয়েকে ত আপনাকে দান 
করিয়াছি, আপনাকেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, মদে যে আপনাকেই 
স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, অন্যত্র তাহাকে পাত্রস্থা করিবার উপায় নাই ।” 
শরশ্রীঠাকুরের চরণে শ্রীমতী সর্বমঙ্গলা ভট্রাচাধ্য বি, এস্‌ সি-ই বন্ুকাল পুর্বে 
সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণ করেন। তিনি সর্ব-মনপ্রাণে বুঝিলেন প্রশ্রঠাকুরের 
পূজ! ভিন্ন তাহার জীবনের অন্ত ব্রত নাই। সুতরাং বর্ণ, বংশ, গ্রতিষ্ঠ| ও 
চরিত্রে মহীয়ান এই পুরুষ-প্রবরকেই স্বামীত্বে বরণ করতঃ জীবন সার্থক 
করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হন, কিন্ত তাহার অভিবাঁবকগণ শুনিবা 
মাত্রই তীত্র আপত্তি উপস্থিত করিলেন সংকল্প-সিদ্ধির জন্য বিরুদ্ধ 


গ্রঙ্ছ-সমাপন ৫১১ 


ভাবাবলম্বী অভিবাবকগণকে বাজী করাইতে এই মহিলাকে যে ভীষণ 
বেগ পাইতে হইয়াছে তাহা তাহার জপস্ত আদর্শনিষ্ঠার অপূর্ব পরিচায়ক । 
শ্রীশ্রীঠাকুর এই সকল প্রস্তাবের বিষয় শুনিয়া হতভন্গ হইলেন। কাহারও 
বুঝিতে বাকী রহিল না, বিবাহ-সংস্কারের আদশ সম্বন্ধে এতদিন তিনি ষে 
আন্দোলন চালাইয়াছেন, ইহা তাহারই ফল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তখন 
সমস্তাপুর্ণ ভীষণ-সক্কটমুহুর্ত উপস্থিত! এতদিন তিনি যে 'আদর্শবাদ 
সমাজের পক্ষে গ্রহণীয় বলিয়া প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, বাস্তব কন্মক্ষেত্রে স্বয়ং 
তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন কেমন করিয়া? আবার ধাহারা তাহাকে 
উাহাদদেরই জীবনের একমাত্র আশ্রয-সম্বল ভাবিয়া স্বামীত্বে বরণ' করিয়াছেন, 
উাহ।দিগকে যদি প্রত্যাখ্যান করেন তবে সামাজিক এবং বাক্তিগত জীবনে 
তাহাদের দশাই বাকি হইবে? যাহ! হউক, শ্রশ্রীঠাকূর এই বলিয়া অসন্মতি 
জানাইলেন, তাহার লহিত দুদ্ধর্য জীবনের সঙ্গী হইতে হইলে ষে তাহাদিগকে 
প্রতিপদে কত শত শত অপবাদ, লাঞ্চন' ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে, 
চিরজীবন কতৃ ছুঃখ-দৈন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে, সহজ সরল পারিবারিক 
জীবনের নিরাবিল হ্খ-সম্ভোগ ত দুরের কথা, পারিপার্থিকের অন্ুসন্ধিংস্থ 
সেবাব অতি গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া আজীবন কঠোর কত্তবাময় জীবন 
যাপন করিতে হইবে! বলা বাহুলা, কর্তব্য-সাধনে ইহাদের এমনই অটুট 
ও আপ্রাণ নিষ্ঠা যে, কোন বিরুদ্ধ যুক্তিই তাহাদিগকে সংকল্পচ্যত করিতে 
পারিল না। এই অবস্থায় তাহার] শ্রীশ্রীঠাকুরের জননীদেবীর নিকট 
উপস্থিত হইয়া স্ব-অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিলেন এবং তীহাকেও এই ধন্মানুষ্ঠটানের 
প্রক্ত মাহাত্মা বুঝাইতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিলেন। প্রাচীন যুগের 
মেই আধ্য আদর্শ বিবাহ-পদ্ধতির প্রতি এই সকল নারীদিগের ঈদৃশ 
একাস্তিক শ্রদ্ধার পরিচয়ে জননীদেবী মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি 
শ্ীপ্রীঠাকুরকে ডাকিয়া ইহাদ্দিগকে পত্বীরূপে গ্রহণ করা যে তাহার পক্ষে 
কতখানি অবশ্করণীয় দায়িত্ব, তৎসঙ্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দান করিলেন । 
মাতদেবী ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ইহ জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। 
তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা শ্রীশ্রীঠাকুরের পক্ষে সম্পৃণ অসম্ভব 
ছিল। অবশেষে তিনি মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া এই সকল স্বয়ংবরা 
কন্ঠাগণকে স্বীয় পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। তদবধি ইহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের 
পরিবারহুক্ত হৃইয়া তাহারই সহধশ্মিণীরপে তদীয় আদর্শ-প্রতিষ্ঠাকাধ্ে 
আত্মনিয়োগ করিয়! চলিয়াছেন। 

শী্রীঠাকুরের এতদিনের প্রাণপাত পরিশ্রমে প্রচারিত আধ্য আদর্শ 
বিবাহ-পদ্ধতির বাস্তব রূপ দান করিতে আজ ধাহারা জীবন উৎ্দর্গ করিলেন, 


৫১২ রীপ্রীঠাকুর অন্ুকৃলচন্্ 


এই প্রসঙ্গে পরম শ্রদ্ধার সহিত নারীকুল-বরেণ্যা সেই ম্হীয়সীদিগকে 
অভিবাদন জানাইতেছি। তাহারা যে অপরিসীম ত্যাগ, যে জলস্ত 
ইষ্টনিষ্ঠা, যে অপূর্ব সংসাহস, আধ্যকুপ্টির প্রতি যে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় 
দান করিয়াছেন তজ্জন্য তাহাদের নাম জাতির ইতিহাসে ত্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত 
থাকিবে। আদর্শ আধ্যনারী দেবী পার্বতী পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরকে স্বামীরূপে 
পাইবার জন্য যেমন ছুশ্চধা তপস্যা করিয়াছিলেন, আজ তেমনি ইহারাও 
বেষয়িক হিসাবে শ্রশ্রঠাকুরের নিতান্ত অর্থরুচ্ছতা, অধুনা-প্রচলিত চাহিদামত 
বিশ্ববিষ্যালয়ের উপাধিধারী, উচ্চ চাকুরীজীবী ধনাঢ্যসম্তান, নব্যযুবকের 
প্রণয়িনী হওয়ার যাবতীয় প্রলোভন--কামকাঞ্চমভোগ ও সৌখীন জীবন- 
যাপনের সম্পূর্ণ অভাব, প-বিখ প্রি জীবনে সপত্বীর সহিত সংসার করিবার 
মৃত ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা৷ প্রভৃতি কত-কিছু ছুংখ মাথায় করিয়া লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে 
আদর্শবান পুরুষশ্রেষ্ঠ জ্ঞানে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, আর 
সেই স্বামীদেবতার প্রারন্ধ ' লোকসেবারূপ মূহনীয় ব্রত উদযাপনের জন্য 
স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজেদিগকে উৎসর্গ করিয়াছেন। পরম গৌরবের সঙ্গে 
অদ্ধা-বিনভ্রচিত্তে আজ আমি মাতৃকুল-বন্দনীয়া সেই মহ্লাগণের কীত্তি 
স্মরণ করিয়। নিজেকে ধন্ত মনে করিতেছি । 

শ্রীশ্রীঠাকুর অরণ্যকে নগরতুল্য করিয়াছেন, নানা সমস্যার অপূর্বব সমাধান- 
বাণী দান করিশা জাতির জন্য অক্ষয় জ্ঞান-ভাগার স্থট্টি করিয়াছেন, যে 
[1০-7889৮761-এর গবেষণা করিয়া পণ্ডিতপ্রবর 4195518 (5৮891 নোবেল 
প্রাইজ পাইলেন তৎসম্ন্ধে কতকাল পূর্বে প্ীশ্রঠাকুরের নিকট কত অভিনব 
তথ্যের আলোচনা শুনিয়াছি, জ্ঞানের কত বিভাগে তিনি কত কাধা 
করিতেছেন এবং আরও কত-কিছুই করিবেন, তাহাপ কৃত সকল আশ্চব্যের 
মধো--তত্প্রদত্ত সকল মহ দানের মধ্য আমার মনে হয় বিবাহ-পদ্ধতির 
বাস্তব সংস্কারকাধ্য নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত ছারা তিনি যে অনুকুল পরিস্থিতির 
স্থষ্টি করিয়াছেন তাহার সঙ্গে কোন-কিছুরই তুলনা হয় না, কারণ জাতির 
কাছে ক্ুপ্রজননের দায়িত্ব ও %০১9* *। হইতে আর কিছুই বড় নহে। 
অন্ধ-কুসংক্কারের বিষে জজ্জরিত, গলিত, পচ।, হুর্ন্ধময় সমাজদেহে যে 
সংক্কারকাধ্য প্রবর্তন করিতে তিনি সক্ষম হইলেন তজ্জন্য এই জাতি তীহার 
নিকট চিররুতজ্ঞ থাকিবে । যদি কোনদিন জাতিন্মর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে 
পাবি, শ্রীত্রীঠাকুর জনসাধারণের নিকট এই মহৎ কাধ্য সম্পাদনের জন্য কি 
বিপুল সম্ঘর্ধনাই ন! পাইতেছেন, দেখিয়। কত তৃপ্তি পাইব! তাহার সেই 
আদি-যুগের সংকীর্তন-লীলা, এই সে-দিনের প্রতিষ্ঠান গড়িবার “এবং 
বিষ্যাচচ্চার ধৃম, বর্তমানের" ইষ্টভূতি, ত্স্তযয়নী, ইষ্টযাজন প্রভৃতি যত-কিছু 


গ্রস্থ-সমাপন ৫১৩ 


আন্দোলনের মতনই দেখিতে দেখিতে ততপ্রবন্িত এই আধা বিবাহ-সংস্কারের 
ভাবধারাও সর্বত্র সকলের মধ্যে কেমন চারাইয়া যাইতেছে ! অতি ক্ষুদ্রাকারে 
সর্বপ্রথম তাহার ষত-কিছু প্রচেষ্টা আরম্ত হয়, কিছুকাল যাইতে না যাইতেই 
পরিবেষ্টনীর আকাশ-বাতাস সে ভাবধারায় রডীন হইয়া উঠে। দেখিতে 
দেখিতে তাহা নানাদ্িকে সংক্রািত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করতঃ শাখা-প্রশাখা- 
সমন্বিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। এই বিবাহ ব্যাপারেও বর্তমান 
নারী-প্রগতির যুগে সেই প্রাচীন যুগের আর্ধানারীর মহীয়মী চরিত্রের 
ৃষ্টাস্তের পুনরভিনয় এবং নানা স্থানে এই আধ্যনীতি সকলে কেমন শ্রদ্ধার 
সঙ্গে গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইয়! উঠিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক 
বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছি। 

আধ্য অন্ুলোম অসবর্ণ--বিবাহের কথ। যত চিন! করি, সমাজ-দেহের 
উপর ইহা! কিরূপ অপুর্ব প্রভাব বিস্তার করিতে পারে যতই ভাবি, ততই 
ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইযা যাই। দেখিতেছি, 
এই নীতি অমান্য কর! মানে, নিজেব অস্তিত্বের ও উন্নয়নের মুলে কুঠারাধাত 
কর। ছাড়া মার কিছু নয়। আমাদের দেশে নানা সম্প্রদানের হিন্দুর মধ্যে 
একত-বন্ধনেব জন্য আজ কত কাল যাবত চেষ্টা চলিতেছে কিন্ত কোথায়ও 
মিলন সম্ভবপর হইল না। পরস্পরের প্রতি ঈষা ও স্বণায় মমাজদেহ ক্রমশঃ 
ক্গীণ ও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। কিন্ত আধ্যের বণাশ্রম-ধশ্শ যখন প্রচলিত 
ছিল তখন ত এমনটা ছিল না! এখনও ষদ্দি সমাগের বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
পরিবারগ্তলি বিখি-মাফিক অন্থলোম অসবর্ণ-বৈবাহিক-হুত্রে পরস্পর আবদ্ধ 
হওয়ার ফলে তাহাদের মধ্যে রক্তের সঙ্বন্ধ স্থ(পিত হয়, তবে কেমন সহঙ্জ 
ও স্বাভাবিক উপায়ে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যিকারের 
মিলনের অট্রট বন্ধন স্থাপিত হয় তাহা সহজেই অন্মান করা! যাইতে পারে। 
সাম্প্রদায়িক-বিরৌধ-সমাধানের এই সকল অতি প্রয়োজনীয় কথ শ্রীশ্রীঠাকুর 
দিন নাই রাত্রি নাই কত জনকে কতভাবে বুঝাইতেছেন ! 

সমাজের সংস্কার-সাধন অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ কাধ্য। কোন্‌ সংস্কারে দেশের 
কল্যাণ হইবে আর কিসেই বা অনিষ্ট হইবে, তাহা স্বাধীন চিস্তাশীল ব্যক্তি 
ভিন্ন অন্যের বুঝিবার সামর্থ্য নাই। খধির দর্শন না থাকিলে ষে কোন 
সতাকাবের মঙ্গল সাধন করা! যাঁয় না তাহ! বলাই বান্বল্য। অনেকে মনে 
করেন বর্ণভেদ বলিয়া কিছু নাই, সব মানুষই এক জাতীয়, অন্থলোম-গ্রতিলোম 
বলিয়া কোন কথাই নাই ! পুরুষ হইলেই নে যে-কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ 
করিতে পারে, ইত্যাদি । কিন্তু প্রতিলোম-সংশ্রব জাতিকে জাহান্নমে লইয়া 
যাইবার পক্ষে কেমন পিচ্ছিল বর্ম তৎসন্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর আধ্ধ্যশান্ত্রাহছমোদিত 


৫১৪ ীপ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র 


যে বাণী দান করিয়াছেন তাহা! পাঠ করিলে যে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়! অথচ 
এই সর্বধ্বংসকারী ব্যবস্থাই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়!. আজ অনেকে 
অনুসরণ করিতেছেন। দেশের এই ত অবস্থা! যুগপ্রবর্তক ত্রষ্টীপুরুষ বুঝি 
যুগে যুগে এমনি ভাবেই আপন সময়ের অতীত বন্ত হুইয়াই জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকেন! প্রসঙ্গটা ক্রমেই দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে, কিন্ত কি করিব, 
উপায় নাই, তাহার কথা যত বলি ফুরাইতে চাহে না, যাহা হউক এইবার 
আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করিব । 

একট। কথ! বহুদিন ধরিয়া! তাহার নিকট শুনিয়া আসিতেছি। তিনি 
বলেন- পূর্বতনকে অধিকার করিয়াই পরবর্তীর আবির্ভাব। পূর্ব পূর্ব 
আচাধ্যগণের প্রতি শ্রীপ্রীঠাকুর এমনই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, দেখিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়। মনেহয় এমনটা বুঝি আর কোথাও সম্ভব হয় না! 
ছোট-বেলা অবধি অজ্ঞানতাবশতঃ মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্মের প্রতি 
আমার তেমন শ্রদ্ধা ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া আজ 
অন্তরের সহিত বুঝিতে পারিতেছি, মহম্মদ ও যীন্তর প্রচারিত ধশ্মও কত 
সুন্দর, জীবন-বুদ্ধির কেমন অনুকূল ! শ্রীশ্রঠাকুরের সাহচর্য্যে যতই দিন 
যাইতেছে, জগতের মহাপুরুষগণের চরণে মস্তক ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া 
পড়িতেছে। মনে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর অন্কুলচন্দ্রের শিষ্য হৃইয়াও আমি 
পর্ম্দয়াল হজরত, মহাপ্রাণ যীশু, পরমপুরুষ শ্রীরুষ্ণ, প্রেমাবতার শ্ীচৈতন্ত, 
ভগবান শ্রীরামরুষ্জদেব প্রভৃতি প্রতোকেরই শ্রদ্ধাসম্পন্ন দীন সেবক । 
জীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়া বুঝিতেছি এই সকল পূর্বব পুর্ব আঁচাধ্যগণের 
প্রত্যেকেরই জীবনের মহান্‌ ব্রত সম্যকভাবে উদ্যাপন করিবার জন্তই আজ্ত 
তাহার আগমন হইয়াছে । প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মূলগত উদ্দার বৈশিষ্ট্যের 
কথা আলোচনা করিয়া, প্রত্যেক ধন্মাবলম্বীকেই অপর ধর্মাবলম্বীর প্রতি 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিতে শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদা চেষ্টা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন শ্রেণীর 
উপাসক-সম্প্রদায়ের স্যপ্টি হইল কি করিয়া, নানা সম্প্রদায়ের ভিতর কখন কেমন 
করিয়া গলদ ঢুকে, অহং-সেবী স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা কি ভাবে একে অন্তের নিন্দা 
করিয়া নিজেদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য ধশ্মের নামে নানা বিভেদের 
স্থষ্টি করেন, যুগপ্রবর্তক মহা-পরিপূরণকারী অবতার পুরুষের আগমনের ফলেই 
বা কিভাবে সকল ছন্ব ও সমস্যার নিরাকরণ হয়, ইত্যাদি বিষয় সর্বক্ষণ তাহার 
কাছে স্থদীর্ঘ আলোচনা শুনিতে শুনিতে মনে হয়, তত্বপুরুষ না হইলে এমন 
উদ্দারতার সহিত, কাধ্য-কারণনন্বন্ধ সহ এসকল সমস্যার এমন সার্বজনীন 
মীমাংসা কেহ দান করিতে পারেন না! । এই প্রসঙ্গে বলিতে পারি, শ্রীশ্রীঠাকুরকৈ 
বাহার! অনুসরণ করিয়! চলিয়াছেন, জগতের সর্বধর্শমত, সকল অবতার ও 


গ্রন্থ-সমাপন ৫১৫ 


প্রেরিত পুরুণগণকে অন্তরের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবার অভ্যাস প্রতোকের 
জীবনে কেমন সহজভাবে চরিত্রগত হইয়া পড়িয়াছে। সার্বজনীন এ্রাতিভাব- 
স্থাপনের প্ররুষ্ট বাস্তব পন্থা! ইহা ছাড়া আর কি হইতে পারে জানি না। 

মনুষ্য-জীবনের কর্তব্য স্গদ্ধে কি পরিষ্কার ধারণাই না আজ তাহার নিকট 
পাইয়াছি ! জীবন-চল্নার সপ্গে রাষ্ট, শিক্ষা, সমাজ, বিজ্ঞান, শিল্প ও ধশ্ম প্রতৃতিত্প 
পরস্পরের সন্বন্ধ কোথায়, তাহার কি অপূর্ণ মীমাংসাই তিনি প্রদান 
করিয়াছেন! শ্রীশ্রীঠাকুর স্পষ্টভাবে বলিতেছেন ষে, ধশ্মই বল, কম্মই বল, 
স্বর্গই বল, আর মুক্তিই বল, মানব মাত্রেবই জীবন-চল্নার মূল-ন্তত্র একটা, 
মার তাহা এই--প্রতি-মানবের থাকিবেন একজন জীবন্ত আদর্শ, তাহ।র প্রতি 
অকাট্য টানের সম্বেগে প্রত্যেককে সংসারে চলিতে হইবে, মান্ষেব জীবনের 
যত-কিছু বৃত্তি এই আদর্শকে সার্থক করিবার জগ্থ নিযোজিত করিতে হইবে ; 
স্বাস্থ্যই বল, শিক্ষাই বল, শিল্পই বল, বাগিজাই বপ, বিজ্ঞানই বণ, আর 
স্বধীনতাই বল, প্রত্যেককেই সব-কিছু অঞ্জন করিতে হইবে এ আদশকে 
প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্টে--তাহারই প্রীতি-সম্পাদনেব জন্ত ; আদশপ্রতিষ্ঠ 
ছাড়া মান্ছষের অন্য লক্ষ্য, অন্য উদ্দেশ, অন্ত কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে 
না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন,_ প্রয়োজন হইলে তোমাব শত মনোবুতি-অন্তসারিণী 
পত্বী হউক, তাহারা তোমাকে ইষ্-প্রতিঠাকামো সর্ব প্রযত্ধে সাহাধা করিবেন, 
তোমার শত শত আদর্শপ্রণ চরিত্রবান স্তপুত্র হউক, তাহারা দকে দিকে 
তোমার ইষ্টের জয়গান ঘোষণা করিয়া তাহাকে পারিপাশ্বিকের অন্থবে প্রতিষ্ঠা 
করিবে, তোমার প্রচুর অর্থ হউক-_ছুনিধার সবাইকে ইষ্টন্বার্থে উ্,দ্ধ করিবার 
জন্য-_ইষ্টের গ্রীতিকামনার় লোক-হিতৈষণা-ব্রতে সে বিপুল নর্থ ব্যয়িত 
হইবে। এই ভাবে মূর্ত আদর্শের সহিত প্রতিটা মানব যাহার যত কিছু বৃত্তি 
লইয়া ষতদিন-ন! একনিষ্ভাবে যুক্ত হইতে পারিবে, তত দিন ছুনিয়ায় প্রকৃত 
শাস্তি স্থাপিত হইবে না, যত নীতিবাদেরই প্রবর্তন হউক না কেন, রাষ্্- 
পরিস্থিতির যত-কিছু পরিবর্তন হউক না কেন, নিরবচ্ছিন্ন সার্বজীনন 
ভ্রাতৃভাব-স্থাপন ততদিন আকীশ-কুস্থম মাত্র! জীবন-চল্নার এইবূপ অপূর্ব 
মূল্যবান পাথেয় তাহার নিকট কত পাইয়াছি, প্রত্যহ কত পাইতেছি, তাহ। কোন 
দিন লিখিয়! শেষ করিতে পারিব কি? 

অন্ধ আমি ধাহার কৃপায় দৃষ্টি পাইয়াছি, ছুঃস্থ আমি ধাহার করুণায় বাচিয়া 
আছি, ছুর্বল আমি ধাহার দয়ায় চলিতেছি, সেই আমার যথাসর্ববস্ব প্রিয়পরম 
সদ্গ্ররুরূপী সাক্ষাৎ ভগবান্‌ শ্রীমত্ঠাকুর শ্রীপ্রীঅনুকূলচন্ের রাতুল-চরণে মন্তক 
লুন্তিত করতঃ কোটী কোটী প্রণিপাত জানাইয়া৷ বলিতেছি-_ 
'"সদসৎ ভাবাতীতং পরমপুরুষমেকং ৷ তারয্লিতুমবতীর্ণং নিখিলমানবকুলং ॥ 

ধতসহজসমাধিমানন্দঘনমৃত্তিং | প্রেমবিগলিত চিত্তং নমাম্যন্ুকুলচন্দ্রং ॥৮ 


সংশোধন 


এই গ্রন্থের ১৩৮ পৃষ্ঠায় ২৬ লাইনে লিখিত 'জনৈক ষড়যন্ত্রকারী-**১ হইতে 
৩০ লাইনের “-.....বিবৃত করিলেন” পধ্যন্ত ছত্র-কয়টীর পরিবর্তে" নিয়লিখিত 
অংশটুকু পাঠ করিতে হইবে ! যথা £ 

জীশ্রীঠাকুরের জনৈক শি কুষ্ণচন্দ্রের অত্যন্ত অন্থরক্ত ছিলেন। 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পরমভক্ত হিসাবে তিনি রুষণচন্দ্রকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতেন এবং প্রায়ই তীহার সঙ্গ করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র ধরন্মতত্বের 
গ্রবঞ্চনাশীল আলোচনার ভিতর দিয়া পরোক্ষভাবে নান। কায়দায় এই কথাটাই 
সকলকে বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্ট-সাধনের জন্যাই 
শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্তিত্ব-লোপের প্রয়োজন হইয়াছে এবং এইবরূপ মতবাদ 
বুঝাইয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপসারণ-কারধো তাহাদিগকে উদ্দীপূ করিতে প্রয়াস 
পান। পূর্বোক্ত ভদ্রলোকটা কষ্ণচন্দ্রের প্রতি এমনতরভাবে অঙ্গরক্ত ছিলেন 
যে, প্রাষশঃ নিব্বিচারেই তাহার কথা মানিয়া লইতেন-_এই চরিত্রই তাহাকে 
অমনতর উদ্দেশ সাধনে পাইতে প্ররোচিত করিয়াছিল। যখনই .কৃষ্ণচন্ত্ 
ঈদ্দুশ হীন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া এ ভদ্রলোককে শ্রীঞ্রঠাকুরের হত্যার বাস্তব- 
কার্যে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তখনই তাহার মনে জাগিয়া উঠিল-_ 
্রশ্তরীঠাকুর তাহাকে ( রুষ্চচন্দ্রকে ) এত ভালবাসেন, অফচ্ছলভাবে তাহার 
খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য এমন আপ্রাণ গ্রচেষ্টাপরাষ্ণ, আর তাহাকেই নাকি এই 
ভক্তপ্রবর ( কৃষ্ণচন্দ্র) ইহলোক হইতে অপসারিত করিবার জন্য এমন জথঘন্য- 
ভাবে যড়যন্ত্র করিতেছেন-_তাহার বুকে ছুরি মারিয়া কিন্বা বিষ-গ্রয়োগে 
তাহাকে হত্যা করিয়া না ফেলিতে পারিলেই ইহার তৃপ্তি নাই !-_এতখানি 
অন্থগত প্রাণে পরোক্ষ-আলোচনায় অজ্ঞাতসারে সেই ভদ্রলোকের মনে 
যতখানি সঙ্কোচ আসিয়াছিল এক মুহুর্তে সমস্তই চুরমার হইয়া গেল। তিনি 
ভাবিতে 'লাগিলেন--ধাহার প্রতি আমার এত শ্রদ্ধা, এত অন্থরাগ- ধাহার 
এতটুকু অনভিপ্দীত কিছু ঘটিলে ছুনিয়া একদম বিষাক্ত হইয়া উঠে--সেই 
মাচষটা এমন হীন ষড়যন্ত্কারী ! ভাবনারও অতীত--এত বিশ্রী! তখনই 
শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে পড়িল, তাহার এত বড় বিপদ, এই মুহূর্তে কি যে 
ঘটিতে পাবে তাহা! ভাবিতেও পার] যায় না 1 এই সকল চিন্তায় তাহার মাথা 
'ঘুরিতে লাগিল, অবশ মাতাঁলের মত চলিয়৷ আসিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আমূল 
সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীশ্রীঠাকুর এবং অন্তান্ত সকলে কাছে ঝাড় করিয়া ছিলেন।.. 


